শপ্রহলাদকুমার প্রাষাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচবণ দে স্ট্াট, কলিকাতা! ১২ হই; 
প্রকাশত ও শ্রধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষদিরাম 
বন্ধ রোভ, কলিকাত। ৬ হইতে মুদ্রিত 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


«বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা_বইখানি প্রথমে উচ্চ-মাধ্যমিক 
বালকের পাঠক্রম অস্থসারে পরিকল্পিত হম; ছুই-একটি অধ্যায় লেখা হইবার 
পরে দেখ। গেল যে, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে ইতিহাস 
দি বা থাকে, সাহিত্যরসকে প্রায় সম্পৃ বাদাদতে হয়। সাহিত্যের অন্তরে যুগে 
ধুগে যে ভাব-ভাবনা ক্রিয়াশীল, তাহাদিগকে হয়ত পারম্পর্য-স্থত্রে গাথিয়া, পরিব্তন- 
ক্রমেব সহিত অন্থিত কবিয়া ইতিহাস-ধারার অঙ্গীভূত কবা যাইতে পারে, কিন্ত 
সাহিত্য-কৃতির সহিত প্রত্যক্ষসম্পর্ববজিত হইলে এই ইতিহাস-বিন্াস-প্রয়াস 
একটা নিরবচ্ছিন্ন শৃগ্ততাবোধেরই* সুষ্টি করিবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। এইজন্যই 
গন্থখানি প্রথষ পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ কবিতে পারিলাম না। প্রথম খণ্ড 
কোনমতে সারিয়! দ্বিতীয় খণ্ডে আসিয়া আমার বিবেক-বুদ্ধি ও ওঁচিত্যবোধ সাফ 
শবাব দিয়া বসিল। আধুনিক যুগে আপিয়! গ্রন্থখানি কাজে কাজেই আর 
লপাঠ্য পুস্তক থাকিল না, অপেক্ষাকৃত পাৰণত সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থের 
ধায়ে পড়িয়া গেল। স্তরাং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে পরিকল্পনা ও মানের 
168100910 ) দিক দিয়া একট] অনামব্রন্ত রহিয়া গেল। আগামী সংস্করণে এই 
টসংশোধনের ইচ্ছ! রহিল। আপাতত এই অপূর্ণতার জন্য সহাদয় পাঠকবর্গেব 
না প্রার্থনা ছাড়। উপায়ান্তর নাই। 
সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কোন স্থনি্দি্ই সাহিত্যিক আদর্শ- 
'লম্বনে লেখা হয় না। ইহা হয় তথ্যপর্ীনংকলন নয়ত সমাজচেতনা-প্রস্থত 
ধাদর্শের রেখাঙ্কনের ব্ধপ গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাতে সাহিত্যের আহ্ষঙ্গিক 
ও তত্বই প্রধান হইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যরসাম্বাদন গৌণ হইয়া পড়ে। হুয়ত 
নীলিকতাহীন, প্রথাবন্ধ যধ্যধুগীয় সাহিত্যে কবির বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীচেতনার 
ধগ্রাসী প্রভাবে প্রায় অবলুপ্তই থাকে $ সাধারণ লক্ষণ ও প্রথাহবর্তন ব্যক্ধি- 
[তম্ত্রকে আবুত করিয়াই রাখে । তথাপি মনে হয় যে, এধন সাহিত্যের 
তিহাস নৃতন প্রণালী ও দৃ্টিভঙ্গীতে লেখার সময় আসিয়াছে । এ বিষয়ে ধাহারা 
ভন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কার করিয়া, নৃতন নৃতন গ্রন্থের পরিচন্ম দিয়া, 
হিত্যহস্তির পিছনকার তন্বসম্তারের সন্ধান দিয়া পথিকৃতের কাজ করিয়াছেন, 
হাদের খণ পরিপূর্ণভাবে ম্বীকার করিয়। ও তাহাদের অসাধারণ কৃতিত্বের 
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যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়া! নৃতন ভাবে আলোচনার স্থচনা করা বিধেয়। হয়ত 
একের চেষ্টায় এই স্ববৃহৎ কাজ সম্পন্ন হইবার নহে__কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত ইংরাক্সী সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় এই দুরহ কার্য-সম্পাদনে 
বহু পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে । এইরূপ একটি সর্বাহ্গ- 
সুন্দর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিকল্পন1-রচনা অদুর ভবিশ্বতের একটি 
অবশ্ঠকর্তব্য কার্ধরপে প্রতিভাত হইতেছে । আমার বইথানি এই নৃতন রীতি- 
প্রতিষ্ঠার একট! অক্ষম, অসম্পূর্ণ প্রয্নাস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 

এই গ্রস্থরচনায় যাহাদের কাছ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে 
স্বেহাম্পদ শ্রগিরিধারী বায়চৌধুৰী ও ডাঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তাহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । 

বাংল! সাহিত্যে একটি পূর্ণতর ইতিহাস লিখিবাব ইচ্ছা আছে । জানি না 
এই ইচ্ছ! কার্ধে পবিণত হইবে কিনা । যদি আমার ঘ্বাবা এই কার্য সম্পন্ন না-ও 
হয়, তবে ধাহারা বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্ুবাগ উভয়েবই অধিকারী 
তাহাদিগকে এই ভারগ্রহণেব সনির্বন্ধ অন্ররোধ জানাইতেছি। 

এহ গ্রন্থের উন্নতিসাধনের জন্য অধ্যাপকমগ্ডলী ও সাহিত্যান্থরাগী সকলের 
নিকটই প্রার্থনা! করিতেছি । এই নির্দেশে অন্ুমরণে হয়ত বর্তমান সংস্করণের 
ক্রটি-অপূর্ণত৷ কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে। 


৩১১ সাদার্ন এভিনিউ 
কলিকাতা ২৯ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


বুদ্ধ পুণিম্], ১৯৫৯ 


সূচীপত্র 


প্রথম খণ্ড 5 আদি ও মধ্যযুগ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অন্যারর ঃ বাংলা ভাবার উত্ভতব ও বিভিন্ন যুগে ইচ্ছার 
বিশিষ্ট লক্ষণ রি ১-১২ 


প্রাগার্য উপাদান-_আর্ধ প্রভাবের তিনটি ধারা__(১) প্রথম, 
খ্রীঃ পৃঃ ১০ম-৯ম শতক-_২) দ্বিতীয়, ঘীঃ পৃঃ ৬ষ্৮-"ম শতক-_ 
(৩) তৃতীয় শ্রীঃ পৃঃ ৩য়-২য় শতক-_(৪) বিমিশ্র প্রাকৃত খ্রীঃ 
পৃঃ ৩য়-২য় হইতে খ্রীঃ অঃ ৪র্থ শতক ও খ্রীঃ অঃ ৪র্থ হইতে ৮ষ 
শতক-_(৫) 'অপতভ্রংশ (শ্রী: ৮ষ-_-১২শ)-__(৬) নব্য ভারতীয় আর্য 
ভাষারূপে পূর্ব-ভাষাব উদ্ভব (খ্রীঃ ১২শ--১৪শ শতক )-বাংলা_ 
ভাষার উদ্ভব ও বিশিষ্ট লক্ষণ_আদিষুগ-_মধ্যযুগ £ বিশিষ্ট লক্ষণ 
_-বাংলায় ব্রজবুলি সাহিত্য__আধুনিক যুগ__নৃতন শব' গঠন ও 
বিদেশীয় প্রভাব-_বাংলা! শব্ের শ্রেণীবিভাগ__তৎসম ও তত্তব 
শব্ব__বিদেশী শব্ঘ- বাংলা উপভাষা । 

ভ্িভীক্ম অধ্যাক্স £ চর্ধাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত; 

অপত্রংশ ও ৷ অবহট্ট রচনাবলী _ '** ১৩০৩০ 


নূতন [তবস্ধানের গুরুত্ব_কে) ংস্কত-_প্রাচীনতষ সাহিত্যিক 
ভাষা__প্রারুত-_সংস্কত-চর্চা আরম্ত-জয়দেবপূর্ব কৃষ্কথা_ 
শিলালিপি ও রাজপ্রশস্তি খণ্ডকাব্যের প্রসার- সম্ধাাকর 
নন্দীর রামচরিত-_সছুক্তিকর্ণামুত-_-অমরপ্রবাহ-__ প্রকীর্ণ 
কবিতায় রাখুক শৃঙ্গার প্রবাহ_ প্রেমধারণার 

ক্রমশুদ্ধিসাধন- জীবননিষ্ঠার 7নিদ্শন-__আর্ধ সপ্তশতী--পবনদু'ত 
ও গীতগোবিন্দ_-লক্ষণসেনের রাজধানীর রুচিশিখিলতা--(খ) 
প্রাকৃত, অপন্রংশ, অবহট জাহ্ত্য-_বাঙাণী অস্তরের 
প্রারকত-প্রবাহ--গাথাসপ্তশতী- শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পূর্বাভান-- 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রাকতে বস্তরসম্ফুরণ-নিদর্শন _অবহট্ট -- প্রাকৃতপৈক্গলের গুরুত্ব_ 
প্রাকতপৈঙ্গলের বচনাবৈশিষ্ট্য _ প্রাককৃতপৈক্গলে কৃষ্ণকথা__ 
এবর্যমাধূর্যেব সমন্বয়__প্রাকৃতুকরঁ যুগের নিদর্শন_ রচনার 
এঁতিহানিক পটভূমি-ুদ্ধাদি বর্ণনার চিত্র । 
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বাংল ভাষার আদিম রূপ $ সহজবাদের কাব্য-প্রয়োগ- সন্ধ্য 
ভাষা__নিয়তম সমাজের পরিচয় ও প্রাধান্ত-_-শব্খ-প্রয়োগের 
পপ সুস্্্্ ূ 
বৈশিষ্ট্া- চর্যাপদে প্রযুক্ত প্রবচন-_-চরধাপদে বাঙলা দেশ ও 


বাঙালীর পরিচয় _চুধাপুদের কারেঘাতকর্ষ | 
এ অধ্যাক্স ৪ চণ্তীদাস ও বিস্তাপতি . টি ৩৭-৪৯ 
বড়,চণ্ীদাস - শ্রীকৃষ্কীর্তনের পটভূমি 

তুকাঁ-আক্রমণে বাঙালী-জীবনের বভমুখী বিপর্যয়__তৃকণ-আমলে 
ংস্কত-অন্থশীলন-_ হিন্দ ও বৌদ্ধ প্রতিযোগিতা-_-এই ছুই যুগের 

সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারে হিন্দুর আত্মরক্ষার নানা প্রচেষ্টা__ 
শ্রীকষ্চকীর্তনের রচনার কাল--শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কাহিনী-__- 
পৌরাণিক ও গৌড়ীয় রাধাকুষ্ণ-কাহিনীর সহিত পার্থক্য__ 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের রাধা ও কৃষ্ণ-_্রাকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ 
__শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব উপমা _শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দ-__ 
শ্ীকফ্ককীর্তনের নৃতন আখ্যান ও আধ্যাক্মিকত! বভাপ্‌তি 

_ বিগ্াপতির কাল- ব্রজবুলি_-বাংল1 সাহিত্য ও বিগ্বাপতি__ 
বিছ্যাপতির বহুমুখী প্রতিভা ও রচনাবৈচিত্র্য - বৈষ্ণব পদাবলী 

ও বিগ্ভাপতি-বিগ্ভাপতির মৌলিক ভাবকল্পন! -বিগ্ভাপতির 

বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদ-_বিস্ভাপতির প্রেমের আদর্শ ও 

ক্রমবিকাশ--বিস্তাপতির সার্বভে"ম ধর্মচেতন! _বিদ্যাপতির খাঁটি 

পদ বিচার-__ক্রান্তদশশী কবি বিদ্ভাপতি। 

পঞ্চম অশ্যাযস়£ অজলকাব্য রঃ টি ৫০-৮২, 

অঙ্গলকাব্যের আদি ভাব-প্রেরণ। - ষক্ষলকাব্যের দেব-দেবী__ 

ষঙ্গলকাবোর এঁতিহাসিক পটভূমি -হঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-দেবতার 
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বিষয় পৃষ্ঠা 

প্রাধান্তের তাৎপর্য --মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নশ্রেণীর প্রাধান্-- 
মঙ্গলকাব্য স্যটটিতে উচ্চশ্রেণীর আগ্রহ__বাঙালীর ভক্কিময় 
মান'সকতা। -_ মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর উদ্ভব রহস্য _চণ্ডীর 
উদ্তব-বহম্ত-_মঙ্গলকাব্যের উৎপত্বি-কাল সর্মঙগলকাব্যের পট- 
ভূমিতে সমাজমন-_ধর্শাদর্শের অপোগামিতার কারণ-ধর্ম- 
ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য--চণ্ডীদেবী-র কল্পনার ক্রমবিবর্তন--ষনসা- 
চরিত্রকল্পনার সমাজমনেব ভয়ার্ত রূপ-্ঙলকাব্যে ধর্ম ও 
স্ক্গত পরিবর্তনের আভাস -ক্রঙ্গলকাব্যেব সাধাবণ লক্ষণ-_ 
মঙ্গলকাব্যে সাজমনের ছবি (ক) ধর্মমঙ্গল কাব্য-_পৃজা- 
নিষ্পুহ প্রাচীন মিশ্রন্দেবত! ধর্মঠাকুর _পর্মপূজার সার্ভ্নীন রূপ 
ও অলৌকিক বিশ্বাস__ধর্মমঙ্গলেব প্রাচীনত্ব ও এতিহাপিকত্ব-_ 
ধর্মমঙ্গলে রাঢেব জনজীবনেব 'প্রতিচ্ছবি__ প্রাচীনতম বিষয়বস্তর 
অত্যাধুনিক কাব্যরূপতার হেতৃ-_ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠী - ঘনবাম 
_(খ) অনসামঙ্গল- মনসামঙ্গল প্রাচীনতর বচন।-_-ষনসা- 
মঙ্ষলেব আদিরপ ও কাল-_আরি কবি হবিদত- হরিদত্ের 
পাচালিব ভ্রটি _হরিদত্তের কাব্যেব সম্ভাব্য রূপ - নাবায়ণ দেব 
ও বিজয় গুপ্ত- নারায়ণ দেব ও বিজয় 'গুপ্তেব তুলনা --বংশীদাস 
- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-_জগজ্জীবন ঘোষাল-_মনসামঙ্গলেব 
ফলশ্রুতি--মনসামঙ্গলের মানবিক আবেদন (গ) চণ্ডীমঙল 
_চণ্তীর বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর-চণ্ডীমঙ্গলে মানবিকতা_ 
চণ্ডীষঙ্গলে জীবন্ত সমাজ -চণ্তীমঙ্গলে প্রাণবন্ত চরিজ্র__ 
চণ্তীমঙ্গল-রচনায় মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিযুগল-_চণ্ডীমঙ্জলের 
আদি কবি--চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিযুগল _দ্বিজ মাধব__ 
মকুন্দরাম - অভয়ামঙজল - চণ্ডীর নানা নাম -(ঘ) শিবায়ন ব। 
শিবমঙল কাব্য-শিব ও অঙ্গলকাব্য-_-শিবায়নেব প্রবর্তক 

কবি-_রামেশ্বরের শিবাফ়ন-মঙ্গলকাব্যের কক্ষ সম্প্রসারণ। 

বচ অধ্যায় £ রামায়ণ ও মহাভারত ৮৩-৯১ 

, র্ামায়ণ__কতিবাস_কৃতিবাসের কালবিচার-কঙ্তিবাসের 
চৈতন্তপৃধতা বিচার -_কৃত্তিবাসের ভাষা__কৃত্তিবাসের বাঙালী 


বিষয় পৃষ্টা 
দৃঠি__অন্যান্ত কবি-_ মহাভারত মহাভারতের কবি-- 
মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ুবাদক- রামায়ণ ও মহাভাবত-_ 
কৃতিবাস ও কাশীরাষ-_বামায়ণ ও মহাভারতের চরিক্র 
তুলনা-_-বামায়ণে গার্‌স্থ্যরস- মহাভারতে রাস্ট্রীয় সংঘাত-__ 
কুপ্তিবাস ও কাশীরাম দাসেব বচনাবীতিব পার্থক্য । 


সগ্ডম অধ্যায় £ ভ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী ,১ত৯২-১০৯ 


রাধাকষ্*-প্রেমলীলার তত্বকথা ও পীঠভূমি-__শ্রীচৈতন্ত-জীবন 
বাঙালীর বন্তমুখশী আত্মগ্রকাশের অক্ষয় উৎস-_শ্রীচৈতন্যের 
জীবনথাঃ কৈশোর-লীলা _মধ্য-লীলা!, ও সন্গ্যাস-গ্রহণ__ 
মন্তালীলা-গোৌডীয় বৈষ্ণব ধর্ষে শ্রচৈতন্যেব প্রভাব-_ চৈতন্য- 
ধর্মেব সংগঠকমগুলী-_ষড. গোস্বামী ও বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক 
ব্যাখ্যা__জীবনী কাব্য ও কৃষ্ণমঙ্গল-_ভাগবতের অন্থবাদ-__ 
শ্ররুষ্ণবিজম_চৈতন্ত-জীবনীতে এতিহাসিক সত্য-নির্দেশ-- 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনী-_-টচতন্তভাগবত__ 
চৈতন্তমঙ্জল - গোবিন্দমদাসের কডচার এঁতিহাঁসিকতা - ঠৈতন্ত- 
চরিতামৃত-_-চতন্ত ভাগবতে মহাপ্রভুর দেবমুত্তি--লোচন- 
দাসের সহজ মানবীয়তা-_কুষ্*দাসে দার্শনিকতা৷ ও অধ্যাত্ম তত্ব 
_চৈতন্যোত্তর ভাঁগবত-কাহিনী-_ভাগবতের অন্থবাদ- 
বৈশিষ্ট্য- শ্রীকুষ্বিজয়ে তথ্য ও তত্বের সমন্বয়-_শ্রীরুষ্ণের পূর্ণ 
ভগবত্বা-_এঙ্বর্য-বর্ণনা- মাধূর্ষ-লীলা--অন্বাদে স্বাধীন কল্পনা__ 
ঠৈতন্ত-লীলাম়্ প্রভাব--সংস্কৃতির ত্রিবেণী-ধারা । 

'অষ্্রম অধ্যায় £ বৰ পদাবলী ১১০--১১৮ 
পদাবলী-সাহিত্য-_বিগ্ভাপতি ও চৈতন্তোত্বর পদাবলী-_ 
গৌরচক্ড্রিকা_-বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধ কাব্যময় প্রকাশ 
পদাবলী- চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তাগণ_-চৈতন্যোতর 
পদাবলীর মৃলতত্ব-চৈতন্তোত্তর শ্রেষ্ঠ পদকর্তাগণ - তিনজন 
শ্রেষ্ঠ কবি-_-গগাবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস- জ্ঞানদাস ও 
চন্তীদাস -পদ্দাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ ও নংকলন-গ্রন্থ- 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রকাশ-_দীন গ্ীদাস-_ মুসলমান বৈষব কবিগণ-_ঠবঞ্চব পদের 
সৌন্দর্য ও গৌরব-_পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও টবষ্ণব পদ । 

নস অধ্যায় ৪ শক্ত পদাবলী ১১৯--১৯৮ 
মোগল আমলের শাস্তিষয় পারবেশ ও ঠবৰঞ্চব সাহিত্য-- 
রাষ্্রবিপ্রবের কালে শক্তি-সাধনার প্রবণতা _অন্তরজীবনে-_ 
মাতৃ-তত্ত্রের প্রাধান্ত-_শাক্ত পদাবলীর উৎস-_তত্ত্রের ও রার্্ীয় 
জীবনের প্রভাব-_-শাক্ত পদাবলী ও টবঞ্চব পদাবলী __রাষপ্রসাদ 
__অন্তান্ত শাক্তকবি__শাক্ত পদাবলীতে জীবননিষ্ঠা-- 
প্রার্থনা-পদে আত্মপ্রত্যয় রূপব্ণনায় গতান্গগতিকতা।-_ 
_গঠন-সংকেত ও. রূপক প্রয়োগ-টবশিষ্ট্য _-বৈষ্ণব কবিতায় 
সম্প্রদাগত আবেগ, শাক্ত করিতায় ব্যক্তিগত আবেদন-_- 
আগমনী ও বিজয়ার চমৎকাবত্ব ও ক্ষণস্থাযত্ব | 

দশ্শম অধ্যায় £ বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত ১২৯-_-১৩৩. 
লোকসঙ্গীতের উৎস ও পরিচয়__-বাউল গান--বাউল গানের 
তাত্বিক টৈশিগ্য ও কাব্যোৎ্কর্ষ--কবিগান _ পাচালি-_ 
দাশরথির বৈশিষ্ট্য । 

একাদশ অধ্যায় £ /রাথ-সাহিত্য ১৩৪--১৪১ 
নাথ-সাহিত্যের উংস ও স্বরূপ-_নাথ-সাহিত্যের কাহিনীঘ্য়__ 
হিন্দুধর্মাদর্শ ও নাথ-সাহিত্য-_গোরক্ষবিজয় বা যীনচেতন-_ 
গোরক্ষবিজয়ের আদ্দি কবি ও রচনাকাল--গোরক্ষবিজয়ে 
তত্বোপদেশ শ্রাধান্ত-_গোরক্ষবিজয়ে ঘানবিকতা - বাঙালীর 
প্রকৃতিজাত গৃহগ্রী ত-_ময়নামতীর গানের সর্বভারতীয় জন- 
প্রিয়তা__গোপীচন্দ্র পালার লৌকিক বূপ- _গোপীচন্ত্রের গানের 
কবিগো্ী ও কাব্যমূল্য-_আদিম জীবনবোধের বিন্ময়কর 
কাব্যরূপ । 

হাদশ্শ অধ্যার £,/র্দারাকানের ঘুসলমান কবিগোষ্টী  ১৪২--১৫৬ 
ধুসলখান পৃষ্ঠপোষণায় হিশুকবিদের ক্ষাব্যরচনার শ্বাধীনতা-- 
আরাকানে বাংলাচর্চার পটভূষি-_পৃষ্ঠপোধকছয়ের রচিত কাব্য- 


[ ৮৮০ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বৈশিষ্ট্য__পৃষ্ঠপোষকঘ্য় ও কবিষুগলের ব্যক্তি-পরিচয়_-রোসাঙ্গ 
রাজসভায় প্রভূত বঙ্গসাহিত্য-গ্রীতি__আলাওলের বিচিত্রজীবন 
--সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য- _লোর-চন্দ্রানীর প্রারভভিক প্রশন্তি_ 
চন্দ্রানীর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন_-লোর ও চন্দ্রানীর মিলন-_ 
বামনের দন্দযুদ্ধ ও মৃত্যু-_চন্্রানীর মৃত্যু ও পুনজীঁবন লাভ__ 
ময়নাবতী ও বতনা-_বৈষ্ণব প্রভাব ষনন-শ্বাভন্্য--লোর- 
চন্দ্রানীর শেষ অধ্যায় ও আলাওল--দৌলত কাজীর কবি- 
কল্পনাবৈশিষ্ট্-_আলাওলের অসাম্প্রদায়িক মিলনাকৃতি_ 
আলাওলে অধ্যাত্মবস-__আত্মবিলোপের সাধনা-_-কবির ভূয়োদর্শন 
_অন্তান্ত রচনার প্রচার গুরুত্ব। 


ভ্রচক্সাদণ্শ অধ্যায় £ ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পুর্ববঙ্"গীতিকা। ১৫৭--১৬৬ 


গীতিকাগুলি লোকসাহিত্য না আধুনিক রচনা--বূপকথা- 
ধর্মী সাহিত্যের গুরুত্ব--গীতিকায় ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজ- 
চিত্র_-স্বতঃস্ফুর্ত উদ্দাম প্রণয়াবেগ_ প্রকৃতি ৭ মানব হাদয়ের 
একাত্মতা -রূপ-বর্ণনায় প্রকৃতি-প্রাণতা__প্রেমাকৃতির সার্থক 
প্রয়োগ _বৈষব পদের সমধন্া_প্রেমের বিচিত্র 1চত্র-- 
বিশুদ্ধ প্ররুতি-চিত্র- মৌলিক শব্দসম্ভার-_অকপট জী সবোধে র 
কাব্যচিত্র--গীতিকাঘয়ের বৈশিষ্ট; ও মূল্য। 


চতুর্দশ অশ্যাক £ /ঠারতডন্দ ১৬৭১৭ 


চত্তীমঙ্গল ও অন্নদামজগলের পার্থক্য- কাহিনী- অন্নদামঙ্গলের 
কবি-চণ্তীদেবীর অন্নদামৃতিতে বিবর্তন-_কাহিনী-বিস্তাসে 
পূ্বানুস্থতি ও শ্বকীয়তা__কাশীথণ্ডের অনুসরণ ও অন্নপূর্ণা-মৃতি 
»ব্যাস-চরিত্রে ধর্মবিরোধের আভাস--ভারতচন্দ্রে অলৌকিক 
দৈব-যহিষা ঘোষণার অহ্বিধ! ও অবিশ্বাসযোগ্যত্ড1__বিস্তা- 
হুন্বর-কাহিনীর অন্তততক্তি অগ্রাসন্ধিক-_অঙ্নপুর্ণা রূপকল্পনায় 
যুগগ্রয়োজনপ্রেরণা-_ভারতচন্দরের রীতি মঞ্জলকাব্যের এতিহ্‌- 
বিরোধী-_বাহরীতির অন্থকরণ ও দেব চরিত্রের দুর্গতি-_ 


[9৩০ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
কৌতুক ও হান্তরস - স্থুল কুরুচি ও অনন্যসাধারণ শিল্পকলতি__' 
প্রথাজীর্ণ উপমান-প্রয়োগে মৌলিকতা__অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য 
__-ভাবোপযোগী ধ্ৰনিময় শবের প্রয়োগ-দক্ষতা-_ ভাবগভীরতা৷ ও 
কল্পনা-সমুন্নতির অভাব--কুরুচি ও অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের 
ব্যক্তিগত নহে, যুগগত ক্রটি। 


পঞ্চদশ অন্যায় £/মষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ ১৭৯-১৯৫ 


অষ্টাদশ শতকের ইংরাজি সাহিত্যে বস্তনিষ্ঠা__সর্বপ্রকার 
অসাধারণত্বেব প্রতি প্রতিকৃল_ ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপীয় 
রোমার্টিকতার স্থচনা__যুক্তবাদের পুনরাবর্তন--অগ্রাদশ 
শতকের বাণ্পার সামাজিক পটভূমি__কৃষ্ণচন্ঞের কাল ও 
দেবনির্ভরতায় সংশয় - প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা_ 
যুগশক্তির প্রভাব ও দেশের নব-অদৃষ্ট-রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে 
আধুনিকতার উপাদান__বিশৃঙ্খল হুচনা_ বেনিয়া-সংস্কৃতির 
সংস্পর্শ সাহিত্য: অতীতের অন্ুবর্তন--ভারতচন্দ্রের 
আধুনিকতা-_ ঃগপ্রভাবে চণ্ডীদেবীর চরিত্রগত পরিবর্তন__ 
ভারতচন্দ্রের ইতিহাসবোধ-_ব্যঙ্গ ও শ্লেষ প্রয়োগে মৃকুন্দরাম ও 
ভারও৬০ন্র- পামপ্রসাদের ক্স মানসনিধাস - গঙ্গারামের 
বিশ্য়কর এঁতিহাসিকবোধ-_এতিহা ও আধুনিকতার 
্ঘোগ- পুরাণ ও ইতিহাসের পরম্পরসাপেক্ষতা । 


০বাড়শ অধ্যায় ₹/আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য 
প্রভাব রঃ রঃ ১৯৫-২১৬ 
পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন- প্রথম যুগের গগ্চর্চা_ 
রামমোহনের ধর্ষচেতনায় পাশ্চাত্য আদর্শ- হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী চিত্তে উহার প্রশ্ভাব_ভিরোজিও ও ইয়ং 
বেঙগল- মধুস্দনের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সম্ীকরণ-_নাট্য- 
সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব নাট্যকার মধু্থদন- পরবর্তী 
নাট্যধারাঁ_্ধুস্থদনের কাব্যপরিকল্পনাম়্ পাশ্চাত্য প্রভাব-_ 


[ ১২৬ ] 
বিষয় পৃষ্ঠা 


মহাকাব্যের আদর্শ*-প্রাচীন ও আধুনিক মহাকাব্যের তুলনা-_ 
আধুনিক মহাকাব্যে মধুস্থদন__ মধুক্দনের অন্তান্ত কাব্য 
মধুস্থদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বক্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাশ্চাতা প্রভাব-_ 
বস্কিষচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্থাস__বস্কিষচন্দ্রের গারস্থ্য উপন্যাস 
-বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাবকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়া 
বস্কিমচন্দ্রেব প্রবন্ধসাহিত্য-_রবীন্দ্রনাথ-_প্রাচা-প্রতীচ্য ভাবদৃষ্টির 
সমন্বয়__রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের শ্বরূপ- রবীন্দ্রনাথের 
ছোটগল্প-_ রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস- আধুনিক বাংল। সাহিত্য-_ 
আন্তর্জাতিক-_-ভাববস্ত গ্রহণেব উপায়-_-সাম্প্রতিক বৈদেশিক 
প্রভাব-গ্রহণের অন্তরায়__আধুনিক সাহিত্তযের ্বভাব । 


আদর্শ প্রশ্নাবলী "* "" ২১৭-২২৩ 
কাব্য-সঞ্চয়ন $ আদি-মধ্যঘুগ ২২৫-৩২০ 
চর্ধাগীতি শ্রীকষ্ণকীর্তন_-বিগ্পতির পদাবলী-_চণ্ডীদাসের 
পদা লী-_-গোবিন্দদাসেব পদাবলী-জ্ঞানদাসের পদাবলী-_ 
বাষায়ণ-_-মহাভারত-_ভাগবত-_মনসামঙ্গল _ চণ্ডী মঙ্জল- ধর্ম- 
মঙ্গল_ _ অন্নদামঙ্গল-_ শিবাযন-_ শ্রীচৈতন্তভাগবত-_ শ্রাচৈতন্ত- 
ষঙ্গল _ খচৈতন্তচরিতাম্ৃত-_-গোপীচন্রের পাচালি - গোপী- 
চন্দ্রের সন্ন্যাস- আরাকানের মুসলমান কবির কাব্য- পূর্ববঙ্গ 

গীতিকা--পাচালি-_-কবিগান--বাউল গান। 


শব্দসূচ্ঠী ৮০৩ ৬৬৬ ৩২৫ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 
প্রথম অধ্যায় 
বাংল ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ 


টা 


প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে “অ-নাস,” “খর্ব” ও বৃষ্ণকায় জাতি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ 
আবও দক্ষিণে সঞ্চরণ করিতে কবিতে ভাবতেব পূর্বভাগ হইতে স্ুদুব অস্ট্রেলিয়া 
পযন্ত অগ্রসর হইয়া! উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারই 
নাষ হয় অস্ট্রিক জাতি । ইহাঁবই ভারতস্থিত শাখার নাম প্রাগার্ধ উপাদান 
কোল বা মুগ্ডা। এঁতিহাসিক ও ভাষাতাত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
আবর ইহ।ব নাম প্রাগ-দ্রাবিড়-প্রাগার্য জাতি। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন 
এতিহাসিক যুগে ভারতের পুবদিকের প্রদ্দেশগুলিতে প্রাচীন আভাষার 
অনুপ্রবেশের পূৰে এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর নান! উপভাষ! প্রচলিত ছিল। 
এখনকাব বাঙলাদেশ তখন যে-সকল অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, সেই অঞ্চলগুলি সেই 
নামের উপভাষাব প্রচলন-ক্ষেত্র ছিল। এই আঞ্চলিক নামগুলি ছিল-_“রাঢ, 
গৌড়, স্থন্ষ, পুণ্ড» বঙ্গ” ও “ভবাক” ইত্যাদি। আধগণ ইহাদেব "দাস, দহ্থ্য, 
নিষাদ* প্রভৃতি আখ্য। দিয়াছিলেন। পরবতী কালে আবার ইহাদের "ব্রাত্য* ও 
'ব্রাত্যক্ষত্রিয়” আখ্যাও হইয়াছিল। 

১। বাংল! ভাষা নবীন ভারতীয় আধ-ভাষা হইলেও ইহার শতকরা চুয়ান্লিশটি 
শব্দ এই কোল ব মুণ্ডা-গোষীর । অন্সন্ধানের ফলে দেখ! গিয়াছে যে নব্যভারতীয় 
আর্ধভাষার পুর্ব-শাখায়, বিশেষভাবে বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়ায় প্রাগ২দ্রাবিড়- 
প্রাগার্য উপাদান প্রচুর। চলিত-বাংলায় বধির বুঝাইতে “কালা,” একচক্ষু 
বুঝাইতে “কানা,” অলস বুঝাইতে “কুড়ে” বাকৃশক্তিরহিত বুঝাইতে “হাবা” 
“বোবা,” (“গু”), খঞ্জ বুঝাইতে “খোঁড়া” ( লেওড়া! ) 'পর্যুসিত' বুঝাইতে “বাসি” 
প্রভৃতি শব্দ অতি পরিচিত। ইহাদের প্রতিশব্দ বা প্রতিরূপও পুর্ব-ভারতাস় 
দ্বীপপুঞ্জে উপনিবিষ্ট উপজাতীয় বিভিন্ন উপভাষায় উপলব্ধ হইয়! থাকে । বাঙালীর 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, সমাজ-ও সংস্কৃতি-বাচক বহু শব্ই 
মূলতঃ এই ভাষাগোর্ঠীব। দৃষ্টান্তত্ববপ এখানে কিছু শব, ধাতু ও প্রত্যয়াদির উল্লেখ 
করা যাইতেছে__ | 

[ক] বিশেষ্য শব্--তম্‌্+*ল-তাম্ুল, কলা, কদলী, ভাব, বাশ, জঙ্গল, জাাল, 
জাং, ডাগব, ডাক, ভানা, ভাল, চাল, গণ্ডা, বুড়ি, টাকা, ডোবা, খোকা, খুকী, টাট, 
ঠোডা, ঝুডি, ঝাঁকা,, ঝুল, ঝুলি, আড়া, আডি, মাল ইত্যাদি । 

[খ) ধাতু */টল্‌, ডুব, /পার্ু,। »শুদশুধ, টান, /কাড়া, 
*ঝুল্‌, ডাক, ৮টেকস্টেক ২/টিক-টিক, /ঠেল ইত্যাদি। 

[গ] প্রত্যয১--উপসর্গ২-_-"নে”_ নেতড1, নেকডা, নেকডে ; “নি” নিশুস্ত, 
নিকষ; “আই-_-আইঈ”_আইমা, বডাই-বঢাঈ ,_“আড-_আড়া”__আড়বীশী, 
আড়ক্ষেপা ইত্যাদি । 

[ঘ] প্রত্যয়-_অন্তসর্গৎ_-টা-টি”_ বধুটী ৮ বউটা-বউডী, হাবাটি__ হাউড়ী, 
দুহিতাটী »ঝী-আড়ী, শশ্রুটী এশ্বাশুড়ী_-শাউভী, পিচ্ছোডিকা »পিচ্ছেডী ০ 
পিচুটি , “চী- চি"__বেঙাচি, শাকৃচী, কচি, কঞ্চি, “কুরুচি ৯গুলচী , “অর-_ আর” 
-গে।র, শজারু, সাতারু, সরু, বোমারু , "অডা_আভডা”--হাবডা, সোমড়া, 
নেতডা * “অড-_আড়”-_ভাঙ্গড, খাদাড়, বাঁদাডয “অব- অবা।- তোমবা, 
আমবা , “অকৃ-_-ওক”দিব্বোক, রুদ্রোক, কুস্তক, তোদ্ষাক, আন্গক তোমাকে, 
আমাকে, “অল-_-আল”_ দঙ্গল, জঙ্গল, বঙ্গাল ইত্যাদি। 

[ঙ] শবের ও বাক্যেব মাত্রা "ট1- টি”- ঘটিটা, বাটিট], “না” “বাধ ন। 
তরীখানি আমাবি এ নদীকৃলে।” ( কুমুদবপ্ন ), “থন”-__ যাব'খন, দেব'খন ইতাাদি। 

কোল ব! মুণ্ডা-গোষ্ঠার শাখাগোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী ঘন্তখেব ভাষা-গোষ্ঠাব বিছু 
কিছু শব্দ বাংল! ভাষায় রহিয়া গিয়াছে । কম্বল-এব কম্‌, তম্লুকএর তম্‌ 
অংশ; লুঙ্গি, তালৈ, আনুই ইত্যাদি শব্দ । 

২। বাংলা ভাষায তিব্বত-্র্ষণ গোর কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। এই 
শব্দগুলি “দাজিলিঙ, কাঞ্চনজজ্ঘা, ভোট, চট, লামা” ইত্যাদি | | 

১ নূতন শব্দ গঠনের জন্য মূল শব্দের প্রতি যে-সমন্ত 28:01০1১ বা খও শব প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে 
ব্যপক অর্থে প্রত্যয় বলা! হইযাছে। প্রকৃতির সহিত যাহা যুক্ত হইয়! প্রাতিপাঁদদক-গঠনের সহায়ত 


করে তাহাই প্রতযক্ম। পাণিনির মতে প্রত্যয় পঞ্চবিধ, সুতপাং তাহার পঞ্চবিধ উপযোগিত। আছে। 
২-৩ 19806 3০0017010 কর্তৃক বাব্হত 51615 ও 1১০১০৫৯-এর অন্ুবাদ-বপে যথাক্রমে উপনগ' 


ও 'অনুনর্গ' বাবহার কর! হইয়ছে। 


বাংলা ভাষার উত্তব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ৩ 


, ৩। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়-উপাদান খুব অল্প নহে। সংস্কৃতের মধ্য দিয়া ও 
প্রত্যক্ষভাবে ভ্রাবিড়-বর্গেব কয়েকটি ভাষার শবসমৃহ বাংল! ভাষায় আসিয়া 
গিযাছে। “মীন, নীব, মলয়, নারায়ণ, নারিকেল” প্রভৃতি শব সংস্কৃত হইয়া বাংলায় 
আসিয়াছে; আর, “উলুঃ কড়বা, পিলে, মোট, মুটিয়া” প্রভৃতি শব্দ প্রত্যঙ্গ- 
তাবে বাংলায় আসিয়! গিয়াছে । স্থানীয় নাষেব শেষে যে “জোল” (নাড়াজোল ), 
গুডি* ( ময়নাগুড়ি ), “ভিটা” (বালুভিটা বাল হিটাসবালুটে ) “কুণ্__ 
কুণ্ডা” (সীতাকুণ্ড, মানকুণ্ড) প্রভৃতি দেখা যায, সেগুলিও দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোর্ঠীর | 


১ 


৪| এইরূপ কোল বা মুণ্ডা গো, দ্রাবিভীয় ও তিব্বতব্রক্ষণগোগীর সহিত 
'বিষিশ্র অবস্থায় শ্রীষ্টপূর্ব ১০ম-৯ম শতকে আর্য দিথ্িজয়- 

আর্ধ-প্রভাবের 
কবী ও উপনিবেশ-স্থাপনকাবীদেব দ্বারা আর্ধ-ভাষা প্রথম ভিন 
বাঙলা দেশে আমে । মহ|ভাবতের সভাপবে (৩০শ অধ্যায়) (১) প্রথম শ্বীঃ পুঃ 
ঈহাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 5 

এই সমধকাব আধঘভাষাব ( উদীচ্য।ব ) গ্রভাবেব প্রমাণন্বরূপ পাই, "সুন্দববন” 
( এ স্সমুন্দবন€সমুন্দববন- সমু«্ধবন ) তমলুক' (€তমোলুক, তমুলুক*€ 
, তন্মলক্ক € তন্মলগ্প এ তন্মলপ্ত-তাস্বলিস্ত € তাত্রলিপ্ত ), "পুণ্ড-_ পৌও-বর্ধন”, “বঙ্গ,” 
"একচাক1” ( €একচক্র।) ইত্যাদি শব্ব। ইহাদের মধ্যে যে “বঙ্গ” শব্দের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় উহ! অঞ্চল ব। প্রদ্দেশ-বাচক। এতরেয় আরণ্যকেও প্রজা- 
অর্থে “বঙ্গা”১ শব্দেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন “বগধ” শব্ধ কালক্রমে 
“মগধ” হইযাছিল। এইবপ ধ্বনি-পবিবর্তনের কাবণ প্রাগ্রাবিড়-প্রাগার্য 
উপভাষায় অন্তঃস্থ বা অর্ধোচ্চারিত ম, ব (1৬, ৬/ )-এব আস্তত্ব, অর্থাৎ ম ও ব-এব 
পার্থক্য ছল অস্পষ্ট । প্রাগৈতিহাসিক যুগে_-এতদ্দেশেব আদিম উপনিবেশ- 
স্থাপনকারী অস্ট্রিক জাতিব অন্তূক্ত একটি উপজাতির নাম ছিল “ম্যুঅ৮। 
আর্ধভাষায় উক্ত "ম্যুঅ্ড শব্দটি “বঙ্গ” বপ লইয়াছিল। “বঙ্গ” শব্দ 
প্রদেশ- বাঁ অঞ্চল-বাচক ছিল এবং প্রজা বা জন বুঝাইতে “বঙ্গা: শব্দ 


১ “ইমাঃ প্রজাহতিশ্রঃ অত্যায়মীযুরিতি য1 যৈ তা ইমাঃ প্রজান্তিত্রঃ অত্যায়মারং স্তানীমানি 
(বয়াংসি বঙ্গ। ব্গধাশ্চেরপাদা£”_-এতরের আরণ্যক--২-১-১-৫ | 


৪ ংলা সাহিতের বিকাশের ধারা 


ব্যবহৃত হইত। সেনবংশীয় রাজ! লক্ষ্পণসেনের শাসনকাল পর্যন্ত “বঙ্গ” শব এ 
অর্থেই ব্যবহৃত হইত। মুসলমান-রাজত্বকালে-_-আল+হ.- আলহ, প্রত্যয়-যোগে 
প্বঙ্গালা*এপবঙ্গালহ” ও আল+-ঈ-আলী প্রত্যয়-যোগে 'বঙ্গালী” শব্দ দেশ ও 
জাতি বুঝাইতে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে ।২ আধুনিক “বাঙ্গালা” ও 
“বাঙ্গালী” শব্ধ উহাদের বিস্তারত বূপ। আর, বাঙলা, বাংলা, বাঙালী” আবার 
“বাঙ্গালা” ও “বাঙ্গালী” শবের হুন্বরূপ। : 


্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট-_-পঞ্চম শতকে বাঙলায় আধভাষার দ্বিতীয় প্রবাহ আনিয়া লাগে। 
এই দ্বিতীয় প্রবাহ মধ্য-ভারতীয় আযভাষার । শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ__পঞ্চম শতকে পূর্ব ভারতে 
যে মধ্য-ভারতীয় আযভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে অর্ধমাগধী প্রাকত ব। 
আধ-মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। আয়রঙ্গন্ত্ব হইতে জান! যায় যে মহাবীর জিন 
রাঢ়-স্থক্ষে অর্থাৎ পশ্চিমবুঙ্গে প্রব্রজ্যা ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্রে 
আসেন। তাহার পর তাহার শিশ্ত ও প্রশিত্তগণ এদেশে: 
আসেন ও থাকেন। ফলে এতদ্দেশে কালক্রমে টজনধর্ম ও 
এঁতিহ্ের স্থষ্টি হয়। প্বর্ধমানপুরী, রাঢাপুরী, স্ৃবভভূমি, বজজভূমি” প্রভৃতি 
জৈনদের স্বৃতিচিহ্ । বাংলা ভাষায়__হ্থলিত হ-ধ্বনি ( এথা-_হেথা, ওথা-_হোঁথা ), 
শতকিয়ায় ও অন্যত্র (বাহালিশ১বেয়ালিশ, বাহান্ন, বাহাত্তর ইত্যাদি); গ্ঘলিত 
ব-ধ্বনি ও শ্থলিত য়ধ্বনি (খা+আ" খাওয়া, যা+অ-্যায়) অর্ধমাগধীয় 
প্রভাবের নিদর্শন | অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ল-স্থানে ড় ( পয়লা _পয়ড়া, নকুল- নকুড়, 
অর্গল-_আগড়, কুল্যবাপ-_কুড়বা), র-স্থানে ল (রাঢ়__লাট__"অহো! ছুচচরলাঢম্‌-__*, 
(আয়রঙ্গন্থত্ত ) রগ্ডা__লগ্ডা, রেখ-_-লেখ ), শ ও ষ-স্থানে স, ক্ষ-স্থানে কখ১”খখ, 
ন-স্থানে ণ (কোষ--কোস, শৃগাল_-নিগাল-_সিয়াল, বক্ষ__বকৃখ, বখখ ফেন-_ 
ফেণ__ফেণ। ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য । বাংলা নেঙটো-নেডটা ( এনেডণ্টএ 
নেউঠনেগগঞ্ঠ এ নিগ গঞ্ঠএনিগ্রস্থ ), গোমড়া ( এগম্মড়া এগন্ড়া এ গম্বরা€ 
দিগশ্ঘর ), গম্ভীর ( -গম্বীর-গম্বর€দিগম্বর ), ভেকৃর] (€ ডেগরা € ডেগ.গর€ 
ডিগর্গর-€ডিগগর-দ্িগন্বর ), ছন্ন (যথা-পাগলছন,। যতিচ্ছন্ন ), খন 
( খঅনআ-খবনই -ক্ষপণক ) প্রভৃতি শব্ধ (জনদের অর্ধ-মাগধীরই শ্বৃতি। বাঙলার 
নাথধর্মে কুচ্ছকায়সাধনের স্থান প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্মেরই দান। “নাথ” শবটিও 
শনিগ্‌ গঠ নাতপুত্ত” ব! “নিগ্রস্থ জ্ঞাতৃক-পুরেশ্রই স্বৃতি । 


(২) দ্বিতীয়, শ্বীঃ পূঃ 


৬ষ্ট-_৫ম শতক 


২ সংকীর্ণ বা অব্যাপক অর্থে “বঙ্গল- _বঙ্গাল” শব কিছু পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। 


ংল৷ ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ € 


্রী্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাঙলায় 
আর্ধ-ভাষার তৃতীয় প্রবাহ আনিয়া লাগে। ইহাই আধ- 
ভাষার শেষ প্রবাহ। এই প্রবাহকে মাগধী প্রান্ত বলা হয়। (৭) টি 
সম্ভবতঃ ইহ]! রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে এতদ্দেশে অর্ধ-মাগধী * 
প্রাকৃতের উপব প্রতিষ্ঠিত হয় । 

৫। অতঃপর এই ছুই প্রাক্ুতের এক মিশ্রবূপ, যাহাতে কোল বা মুগ্তা- 
গোষ্ঠির, দ্রাবিড গোষ্ঠীর ও তিব্বত-্রন্ষণ গোষ্ঠীর শব্দ প্রচুর 

(৪) বিমিশ্র প্রাকৃত, 
ছিল, তাহাই প্রচলিত হ্য। অর্থ-মাগধী প্রাতের সহিত মাগধী হী: পূঃ ৩-_২য় হইতে 
প্রাকুতেব সৌসাদৃশ্তঠ যেমন যথেষ্ট ছিল, তেষনি বৈসাদৃশ্তও _ খ্রীঃ অঃ গর্থ শতক ও 
কিছু-বিছু ছিল। বৈসাদৃশ্রেব মধ্যে ষ ও স-স্থানে শ-এর ব্যবহার, ০55 
ড-স্থানে ল-এর, ণস্থানে ন-এর ও কর্তৃকারকেব প্রথমায় এবিভক্তির প্রয়োগ 
উল্লেখযোগ্য । বাঙলায় এই সম্মিলিত বা মিশ্রপ্রাকতে পাথুরে প্রমাণ বগুড়া 
জেলার মহাস্থানগড় শিলালিপি ৷ ইহার পাঠ £-_ 

"__-নেন সবগীয়ান গলদনস ছমদিন 

মহামাতে স্থলখিতে পুভনগলতে এতং 

নিবহিপয়িসতি । সবগীয়ানং চ দিনে তথা 

ধানিয়ং। নিবহিসতি দংগাতিয়ামিকে দেবাতিয়ায়িকমি 

ক্বঅতিয়ায়িকলি পি গংডকেহি ধানিয়িকেহি 

এস কোঠাগাণে কোসং ভরণীয়ে ।”১ 
এই বিমিশ্র প্রাকতের প্রচলনেব প্রথম পর্বকাল অন্ততঃ শ্রীষ্টপূর্ব ৩য়_২য় শতক 
হইতে শ্রষ্টীয় চতুর্থ শতক পধন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বকাল খ্র্টীয় চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম 
শতক পযন্ত বিস্তৃত ছিল। 

৬। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ বা তৃতীয় 
পর্বের স্থিতিকাল । অপভ্রংশ পর্বে ব্যাকরণের চরম বিপর্যয় 
ও শব্দের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটে। ফলে অক্ষর-প্রকরণে 
শ্বেচ্ছাচারিতার বস্তা বহিয়া যায়। শব্বষমধ্যে ও শবশেষে 
অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞনধ্বনির লোপে স্বরধ্বনির প্রাছুর্ভাব, খ, ঘ, ছ, 


(৫) অপতভ্রংশ 
(বীঃ ৮ম--১২শ 


১ এতন্ার! সমস্ত বঙ্গবাসীর করগ্রহণকারী ছুমদিন মহামাত্য স্থরক্ষিত পুনগর হইতে ইহ! নির্বাহ 
করিবেন। উহাদিগকে সেখানে ধান্ দেওয়! হইল। আর্ধিক অভাব ইহ! দ্বারা দুর হইবে। সচ্ছল 
হইলে এই কোযাগারের কোষ পুনরায় ধান্ত ও অর্থের ছারা যেন পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। 


৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ব, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ-_মহাপ্রাণ ব্যঞনধ্বনির হ-এর পরিণাম, বর্গীঁয় ও 
অস্তস্থ ধ্বনিগুলির একাকার ও (তাড়িত) ড়, ঢ-ধবনির বিকাশ অপত্রংশ- 
পর্বের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ভাষামধ্যে এই একাকারত্ব বা নৈরাজ্যের প্রতি- 
রোধকল্পে দেশের সুধী সাহিত্যিকগণ প্রাকতের ২য় ও ১ষ স্তরের ভাষা 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ কবেন। তাহারা অপত্রংশ-স্তরের “ক্থঅ”-কে 
পস্থজ” ও “লুজ্জ-রূপে লিখিতে থাকেন । আবার সংস্কত-প্রাকৃতজ্ঞগণ অর্থাৎ 
উভয়-ভাষা-ব্যবহারকারী পণ্ডিতের “স্জ্জ-কে* "ক্ুর্জঞ্-বূপে উচ্চাবণ করিতে ও 
স্র্ষ” লিখিতে শুরু করেন। ফলে নবীন অক্ষব-প্রকরণ ও উচ্চারণ-পদ্ধতি সৃষ্ট 
হইল। ভাষা সংস্থিতিমূলক হওয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষমূলক হইয়া দাড়াইল। ক্রিয়াব 
বিভিন্ন ভাব ও কাল বুঝাইতে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগে মূল ক্রিয়ারূপ যাহা! গঠিত 
হইতে লাগিল তাহ! বিস্তারিত হইল ( 761171)7:85010)। অবশ্ঠ, কাল ও ভাব-রূপ 
ংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৃতীয়! ও পঞ্চমী বিভক্তি, হয় এক হইয়া গেল, 
নয়ত লুপ্ত হইয়া গিয়৷ নৃতন চিহ্ন বা শব্দের ছ্বার! প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি এক হুইয়! গেল। এইভাবে খ্রীস্ীয় দ্বাদশ শতক হইতে 
চতুর্দশ শতকের মধ্যে নব্য-ভারতীয আরধভাষার পূর্বশাখার উত্থান ঘটিল। 
প্রকৃতপক্ষে যে-ছুইটি উপশাখায় উপবিভক্ত হইয়া এই পূর্ব-শাখা প্রকাশ পাইল 
সে-ছুইটি উপশাখা যথাক্রমে-(১) বিহারী ও (২) বঙ্গীয়। বিহারী উপশাখার 
হিলারির তিনটি উপভাষাগত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল, ফলে, যে- 
আর্ধভাবা-বপে পূর্ব তিনটি উপভাষ! ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল তাহাদের পরিচয় 
ভাষার উত্তব (শ্রী; হইল ব্রজপুবী বা ব্রজপুরীয়, যাহ! পরবতী কালে ভোজপুরী 
805 বা ভোজপুবিয়ায় পরিণত হয়, মাগধী, যাহা পরে মগহীতে 
পরিণত হয়, এবং টমখিলী। বঙ্গীয় উপশাখাও অনুরূপভাবে তিনটি ভাষার লক্ষণ- 
সমেত প্রকাশ পাইল। গ্রীই্রীয় ভ্রয়োদশ-চতুর্ঘশ শতকের মধ্যে এই তিনটি ভাষা 
পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের প্রথমটির পরিচয় অহমীয়া বা অচমীয়াঁ, “ 
দ্বিতীয়টির পরিচয় ওড়িয় ও তৃতীয়টির আখ্য। হয় গৌড়ী। পরবর্তা কালে 
অহমীয়া বা অচমীয়া অসমীয়াতে পরিণত হয় এবং গৌড়ী বাংলায় পধিবতিত 


হয়। 
৮ 


বাংলা ভাষার উত্তব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশি লক্ষণ ৭ 


ষ্টার দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতবের মধ্যে নিহিত! এই যুগেব প্রথম দিকের 
প্রমাণ ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্ধে সর্বানন্দ বন্দাঘটী কর্তৃক অমরকোষের “টীকাসর্বন্ব* নাষক 
টাকায় উদ্ধত কিঞ্চ্দিধিক তিনশত প্রাচীন বাংলা শব্ব। দৃ্টান্তম্বরূপ কিছু এখানে 
উল্লেখ করিতেছি , যথা-_অন্বাড -আমডা, কানাজুঞ্রিএ কেন্, কিঞ্চোহি কেঁচো, 
থস্থখোন, খড়কি ৮খিডকি, খলি€খইল, খোল ; চবডি € চটি, 
খোট ঠোঁট, ভাঞ্ি সইাচি, পিচ্ছোডি » পিচুটি, পিম্পড়ী 
পিপিড়া, বাদিয়া » বেদে, হেন্ট হেট, বেঙ্গ ৯ বেঙ, বহেড়ী-_ 
বহডী-্বয়ড়া ( কঃ-কী:-বহডা), চাতিপন্নস্ছাতিষ (কৃঃ-কীঃ _ছাতীঅন, 
ছাঞ্জিণ), ভহুআ_-ডহ স্ডা'ক (পাখী) (কৃঃকীঃ _ডৌহাকু )॥ নেবাপী-_ 
নেআনী--নবদালিকা (কৃঃ-কী:_নেআলী ) ইত্যার্দি। এই যুগের শেষদিকের 
লিখিত প্রমাণ অনন্ত বড, চণ্তীদাচসর শ্রীকুষ্ণকীর্তন। ইহার ভাষা যেমন একদিকে 
অসযীয়া ও ওড়িয়াব নিকটবর্তী, তেমনি আবার ভাষাগত পুবাতাত্বিক 
পবীক্ষায় প্রাচীন বাংলার সর্ববিধ লক্ষণযুক্ত | শ্রীরুষ্চকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য 
গলিত হ-ধ্বনি, স্থলিত মধ্বনি ও শ্থলিত বধ্বনি (যথা, তেহে, তেঁহো, 
ঠিআয়িলী, হয়িলী, আইসে, ইত্যাদি), ক-প্রবণতা, ট-প্রবণতা, আ-€ বণতা।, 
অন্নুনাসিক-প্রবণতী৷ (যথা _করিবে-করিবেক, পাশক, তাক, তাহাক, তাহাকো?, 
ভৌহাকু, নদীক্রে, লক্ষকেব, বাটত, ঘাটিয়াল, নান্দ, আঙ্গ, আঞ্চল আতিশয়, 
দহে, হৈর্তেত তথা, দেখিআ|! ইত্যাদি), ল স্থানে ন (নিব, নিবারে ), র 
ও ড-স্থানে ল (লাচ্ছ, লাঙ্গট ), বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণস্বরূপ গুণ, বুদ্ধি, 
সম্প্রসারণের লোপ ইত্যাদি। বাংলা বাক্যের মাত্রা, “না” “খন” শব্- 
শেষের (মাত্রা) ক; পারু ধাতু, ডাক ধাতু, কাঢ় ধাতু, এড়, ধাতু, শ্ুধ, 
ধাতু, ডুব, ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। আবার কিছু কিছু আরবী- 
ফারসী শব্ও, যথা, নারাঙ্গ, কামান, মজুর, আফার, বন্দী, গুলাল ইত্যাদি 
পাওয়া যায় বলিয়া কাব্যখানি শ্রীষ্টায় ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান কর! হয়। তুকর্২আক্রমণের কালের সহিত 
কাব্যখানির রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ হইতে একশত বৎসরের মধ্যেই, 
নতুবা, আরবী-ফারসী শব আরও অধিক পাওয়া যাইত। উপরস্ধ, শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 
ওড়িয়ার মত ম্বরান্ত উচ্চারণের পরিচয় ও লিঙ্গান্সারী বাক্য-গঠনের উদ্দেশ পাওয়া! 
যায় ("যথুর! চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে”, “গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীগণ” )। 
এ ছাড়া কাব্যের ভাষায়-_-আনুক্প্য, বিপর্যয়, ত্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, সমাক্ষর-লোপ 


বাংল। ভাষার উত্তব ও 
বিশিষ্ট লন্গণ- আদিযুগ 


৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


(গোআল, রাখোআল, পরকার, বেআকুল, পরচার, তিরী, পর্াইল ) প্রভৃতি ধ্বনি- 
পরিবর্তনও দেখা যাঁয়।* 
গু 
্ী্ীয় পঞ্চদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যস্ত বাংল! ভাষার মধ্যযুগ । এই 
যুগের প্রথম দিকের সাহিত্যিক নিদর্শন গুণরাজখান বা মালাধর বস্থর প্রীন্কুষ্ণবি জয়, 
কত্তিবান ওঝার শ্রীবামমঙ্গল পাঁচালী, বিপ্রদান পিপ্পলাই-এব 
মধ্য-যুগ মনসাবিজয় প্রর্ততি। মধ্যকার সাহিত্যিক নিদর্শন ব্রজবুলী 
সাহিত্য, চৈত্ন্য-জীবনী সাহিত্য, বিজয়গুপ্তের ষনসামঙ্গল 
প্রভৃতি । শেষদিকের সাহিত্যিক নিদর্শন ধবিকষ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতাঁর চণ্ডী- 
মঙ্গল, কাশীবাম দাসের মহাভাবত, মাঁণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি । 
এই যুগে বাঙলার দ্বরাশ্ব উচ্চাবণ স্থলে-স্থে। উঠিয়া গেল, ফলে হসন্ত উচ্চারণ 
আসিয়া গেল। আদিযুগের অল্প-্বল্প সন্ধিরপ বজায় রহিল ও লিঙ্গান্থসারী বাক্য- 
্রস্থন-রীতি ্ঈথ হইয়া পড়িল। আদিযুগে, একাবলী ছন্দের পাশাপাশি ছ্িপদী, ত্রিপদ্ী, 
চতুষ্পদী, মিশ্র ও অমিশ্র পয়াব ছন্দের উত্তব ও বিকাশ ঘটিয়া 
ছিল। মধ্য-যুগে বিবিপ পয়ারের পাশাপাশি ব্রজবুলীর মাত্রা 
মূলক ছন্দ প্রবেশ করিল।, ধ্বনি-পরিবর্তন বলিতে র-স্থানে অ ও অ-স্থানে র-( রাম 
- আয; উপকথা--বরূপকথ! ) ধ্বনি দেখা দিল। সাধারণতঃ শব্ধের প্রথমাক্রে 
ক্বরাঘাত পড়ার রীতি দেখা দিল। ম্বরাগম ( গোগণ্ড- অপোগণ্ড, স্পর্থা__ আম্পর্ধা, 
সতী ইন্ত্রিবী ", প্রগত ও পবাগত সমীভবন (লিগুক ৯লিশুঅ৫লত1১ 
নেতা, মৌক্তিক সমোত্বিঅ মোতী), আদিম্বরলোৌপ (অরিষ্ট_বিট্টি, উপানহ 
_পানই ), শ্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (বিশোয়াস, পতিআই ), বিপধয় (মুকুট-_ 
মটুক ), ম্বরসংগতি ( দেখিয়া_-দেখে ), অপিনিহিতি বা অপিনিধান ( দেখিয়া 
_ দেইখ্যা), আহ্রবপ্য (ক্রাক্মণী, গোয়ালিনী, সাপিনী, প্রেতিনী ),ধ্বনি-সা্ব্ 
বা সঙ্করধ্বনি (আগা-গোড়া, ছেলে-পিলে ) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তন দেখা দিল। 


বিশিষ্ট লক্ষণ 


* চর্যাপদ বা! চর্ধাগীতিকে নিছক প্রাচীন বাঙলার নিধর্শন বলিয়! গ্রহণ কর! ভুক্কর। ইহার ভাষা 
প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিমিশ্র। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙল! শব্দ যেমন আছে, তেমনি আধুনিক বাঙুল! 
প্রয়োগও কিছু-কিছু পাওয়! যায়। কৃষ্ণাচার্ষেরও সরোজবভ্রের দোহাবোষের ভাবার সহিত ইহার ভাবার 
পামঞ্জন্ত প্রমাণ কর! কঠিন। বরং চর্যাপদের অপত্রশের রূপ আরও পরবতী-কালীন। এইরূপ 
নানাপ্রকারের বিতর্কের বিষয় বলিয়াই উহাকে প্রাচীন বাঙলার নিশ্চিত প্রমাণ ব| নিদর্শন বলির! 
ধর! বান না। 


বাংল! ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ৯ 


বহুস্থলে যৃক্ত-ব্যঞ্জন একক-ব্যঞ্রনধ্বনিতে পরিণত হইল (আন্ষিসআমি, 
তুক্ষেস্তুমি, কাহু১্কান, জেহৃস্ষেন, চিহৃ চেন, চিন ইত্যাদি)। শব 
মধ্যের ও শব্দান্তের যুগ্মব্যঞ্জনে ধ্বনি থাকিলে তাহা অনুনাসিক ৬( চন্দ্রবিন্দু )তে 
পরিণত হইল $ যথা, বাগ্ী বাগ গী, লক্ষ্মী লকৃখী', লক্ষ্মণ সলক্খন ইত্যাদি। 

মধ্যযুগে বাঙলার উপভাষা ছিল সম্ভবতঃ চারটি, যথা £ (১) রাটী, (২) মধ্যা, 
(৩) বরেক্দ্রী ও (8) বঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে 'মাবাব রাটী, মধ্যা ও বঙ্গালীতেই 
অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। 

এই যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতদ্দেশে ব্রজবুলী সাহিত্যের চর্চা । শরীপ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভৃব সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পধন্ত ব্রজবুলী সাহিত্য লইয়া জোর মাতা- 
মাতি চলিয়াছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও বখীন্দ্রনাথ তাহার পূর্বগা্ী 
পদকর্তাদের অন্থসরণে ব্রজবুলীতে পদ বচনা করিয়াছিলেন । তাহার পূর্বগামীদের 
মধ্যে নরহরি সরকাব, নরহরি চক্রবতাঁ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, 
জ্ঞানদাস, বলরাষ দাস, জগদানন্দ দাস, শেখব দাস, চণ্ডী- মনা ৪০০ 
দাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সার্থকনামা পদকর্তা। কিন্ত 
বাঙল1! দেশে ব্রজবুলী চিরদিন অটুট-অক্ষু্ন থাকিতে পারে নাই। ইহার 
প্রকৃতি বাংলাব দ্রিকে অবনমিত হইয়া বাংলা-বিষিশ্র হইয়! পড়িয়াছিল। প্রচুর 
বাংলা-প্রয়োগ ভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, ব্রজবুলী বাংলায় 
সাহিত্যের কৃত্রিষ ভাষায় পরিণত হইয়াই সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। 

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, বিগ্ভাপতি ঠাকুর, উমাপতি মিশ্র প্রভৃতির ব্রজবুলীর 
ভিত্তি ছিল কিন্তু ব্রজপুরী ব ব্রজপুরীয় উপভাষার উপর অবহট্রের চটক। 
বিগ্ভাপৃতি ঠাকুরের শেষদিকের পদাবলীতে মৈথিলীর ঈষৎ মিশ্রণ অবশ্ঠ 
দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন-_-"গমায় লু”-স্থানে-__“গোডায়লু””- ইত্যাদি ), 
কিন্ত তাহাই বড় কথা নহে। আর, তাহার গোড়ার দিকের রচন] "পুরুষ- 
পরীক্ষা”, “কীত্তিলতা”, “কীতিপতাকা”-য় অবহ্ট্র-খচিত যে উপভাষার নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লিঙ্গাহ্ছসারী বাক্যগঠন ও লিঙ্গগ্রভাবিত ক্ত্রিয়ান্ূপ 
দেখিলে তাহাকে পুবাহিন্দী-প্রভাবিত ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষা বলিয়া বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে যে-সকল বাঙালী ছাত্র মিথিলায় শ্বতি, স্তায় 
ও ব্যাকরণ শাস্ত্র শিথিতে যাইতেন তাহারা মিথিলার রাজসভার কবি বিস্যাপতি 
ঠাকুরের ৈফব পদাবলী বাঙলায় বহিয়া লইয়া আসেন এবং বাঙালী সঘাজে 
ছড়াইয়৷ দেন। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাপতির পদাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া! ওঠে 


১০ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার। 


এবং লোক-মুখে পদাবলীর অংশ-বিশেষ যেমন বিরুত হইয়া! পড়ে, তেষনি ভাষার 
আখ্যাটিও বিকৃতি লাভ করে _ অর্থাৎ "ব্রজপুরী”র “পুরী”-অংশটি “বুলী” হইয়া 
দাড়ায় (পু-বুং বী-লী)।* 
' ৫ 
শ্ীহীয় অষ্টাদশ শতক হইতে বাংল। ভাষাৰ আধুনিক যুগ শুরু হইয়াছে। এই 
যুগের অনন্যসাধাবণ বৈশিষ্ট্য বাংল! গগ্ঠরচনার সহিত বাংলা সাহিত্যে নব ভাব- 
ধাবার উন্মেষ । আববী-ফারসী ভাষার দীর্ঘকালীন সংস্পর্শের 
আধুনিক যুগ__ ফলে বাংল! ভাষায “ৎস্” ও “জ৮ (2)-ধ্বন 1 গাছ) স্তলা, 
নূতন শব্দ-গঠন ও ী সস 
বিবি তার বাজে ) দেখা দেয়। আবার, ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় 
প্রভাবে তালব্য “আ” ও “আয” (৪)-ধ্বনি বাংলায় দেখা দেয় 
(রাম, কাল, থেলা, এক1)। সর্বত্র অঙ্ছনানসিক'ধ্বনিব প্রভাব প্রচণ্ড হইয়া ওঠে 
(হানি_ হাসি, প্রাচীর পাচীল, ইট- ইট. কাচ-_কাচ, পুথী_পুখি ইত্যাদি )। 
শবমধ্যের ও শব্ধশেষেব মহাপ্রাণধ্বনি সন্গিকৃষ্ট অল্পপ্রাণধ্বনিতে সাধাবণভাবে 
পরিবতিত হইতেছে (বাঘ-_বাগ, গাধা গাদা, বহা!_-বআ, সহ--সও ইত্যাদি )। 
এ-যুগে প্রচুরভাবে বিচিত্র সঙ্কর-শব্ব প্রচলিত হইয়াছে ( হেডপপ্তিত, রাজা-উজীর, 
পুলিনসাহেব ইত্যাদি )। এ ছাড়া, আধুনিক বাংলায় প্রচুর জোড়কলম শব্ধ 
(01670210690) যথা মিনতি মিশন, বিজ্ঞপ্তি; শবমিশ্রণ [0:01/02100199101019] 
যথা--আনারস -আনা+রস€আনানস; লোকনিরুক্তি (70116572)9109£5 ) 
যথা__উর্ণনাভ-উর্ণবাভ ; মনোরথ- মলোহর্থ ; বিষমচ্ছেদ (1776690176519 ) যথা-_ 
নধব ; যুগ্মপ্রয়োগ (00110908010) ) যথা_আগাগোড়া, বনবাদাড, পথঘাট ; 
ঘিরুক্ত শব (10001565 ) যথা-পাক (ফের ), পাক (রান্না); চিনি (শর্কর! ), 
চিনি (জানি); পর-সংগঠন (738০1-07770861015) যথ।-__গুনগুনানি ; সংক্ষেপিত 
শব্ধ (0110 ০:05 ) যথা, অক্ষিবাস (020751055 ) বাস (85) ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। আবার পুবাঁ ও বাংলা উপভাষায় অপিনিহিত ম্বরধ্বনি অভিশ্রুত 
( টে001986)-রূপে উচ্চারিত হইতেছে, যথা, বাখিয়! »রাইখ্যা ৮ রেখ্যা, লক্ষ » লৈখখ 
»লোখখ ৮ লোখ খে ইত্যাদি । এদিকে প্রান্তিক, রাট়ী ও মধ্যায় সমাহ্ছপাতে ত্বর- 


গ অস্ভিম ব| নিধিশেষ বিচারে যে-কোন আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাষার মধাযুগ বা মধ্যপর্ব প্রমাণিত 
হয় না। বাকাগঠন-পদ্ধতির দিক দিয় কেবলমাত্র দুইটি যুগ বা পর দেখা যায়, যেমন একটি প্রান্ঠীন ও 
অন্যটি নবীন। হুতরাং প্রাচীন ও নবীন ঘুগ বিভাগই বিজ্ঞানসম্মত । খ্রীতীয় স্বাদশ হইতে চতর্দশ 
শতক পর্বস্ত প্রাচীনযুগ এবং পঞ্চদশ শতক হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নবীন যুগ। 


বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ১১ 


সংগতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় » যেমন, দেখিয়া দেখে, মাছুয়া »মেছুয়১ 
মেছো ইত্যাদি। সমাক্ষরলোপও (13819101965 ) কিছু কিছু দেখা যায়, যেমন, 
বানি বানানি। 
৬ 

বাংল! ভাষার শব্দাবলী সাধাবণতঃ চারিভাগে বিভভ্ত, যেষন, (১) দেশী বা! 
দেশজ, (১) তৎসম বা সংস্কৃত, (৩) তত্তভব বা প্রাকৃত ও (৪) বিদেশী। 
বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষা-গোঠীর শব্দ বাঙলায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে (ক) আরবী-পারশা-তুকা (খ) ইংরাজী-ফরাসী- 89) ৬৪ 
পতুগীজ-ওলন্দাজ ভাষা প্রধান এবং (গ) চীনা, জাপানী, 
মালফী, গ্রীক প্রভৃতি অগপ্রধান। দেশী বা দেশজ বলিতে প্রাগ-দ্রাবিড প্রাগার্ 
গোঠী, দ্রাবিড় এবং তিব্বত-ব্রঙ্গণ গোঠা বুঝায়। 

দেশী বা দেশজ শব্দেব উল্লেখও উদাহরণ আড়, আই ইত্যাদি।১ তৎসম 
বা সংস্কৃত শব্দ লিখিত বা সাধু বাঙলার মৌখিক অপেক্ষা অনেক বেশী। “তৎসম” 
শব্দ, প্রাকৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া নবীন-ভারতীয় আর্ধভাষ! 
বাংলার দিক হইতে “সংস্কৃত” বলাই সমীচীন বোধ করি। এইরূপ শব্দ যেমন, 
চন্দ্র, কৃষ্ণ, ইত্যাদি, সমভিব্যাহাবে, য্পরোনান্তি, এবংবিধ, নচেৎ, নতুবা 
কিন্তু, যগ্যপি, অপিচ। “তভ্ভব” বা প্রাকৃত শঙ্ও বাংলাভাষায় 
প্রচুর প্রচলিত আছে যেমন, মোতি ( মোত্বিঅ€ মৌক্তিক ), 
শেষ ( শয্যা), বেজ ( €বেজ্জ€€গ্য ), নেকা বা ন্তাকা €( €নেআকা€ 
নেমাক € নায়ক ), শেয়ান] (€ শেযান-শ্তেন )। এইবপ শব্দগুলিকে তদ্ভব অপেক্ষ। 
প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ বলাই সঙ্গত বোধ হয়। তথাকথিত অর্ধতৎ্সম বা ভগ্ণতৎসষ 
শব্ধ যেগুলি বাংলায় ব্যবহৃত হয় প্রকৃতপক্ষে সে সবগুলিই প্রাকৃত বা প্রারতজ। 

বাংলাভাষায় বিদেশী শবগুলিকে এককথায় খণাত্মক শব্ধ বলাই উচিত। মধাযুগে 
আরবী, পাশা, তুকাঁ, তাতারী প্রভৃতি ভাষার নানা ভাব-ও-ত্রব্য-বোধক শব্দ, 
যেমন, _জমি, কুর্তা» উজবেক্‌, কাচি, কাগজ বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছিল । 
প্রাচীনযুগে গ্রীক খণাত্মক শব্দ, ষেমন,__কোণ, সুড়ঙ্গ ও প্রাচীন ইরানীয় কায়েখ 
( এ কষয়খিয় ), ঠাকুর ( €টক্কর, টাকর ), মুচী (€মোচঅ€ 
যোচক), পুথি (এ পোখ- পোস্ত), বন্দী (€বান্দ।) বাংলাভাষা 
গ্রহণ করিয়াছিল। আধুনিক যুগে ইউরোপের নানাজাতি বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
১. ২য় ও ওর পৃষ্ঠার ভষ্টবা। 


তৎসম ও তত্ব শব 


বিদেশী শব 





১২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ভারতে আসায় তাহাদেব বিভিন্ন ভাষার নানা শব্দ গ্রহণ করিয়া বাংলাভাষা 
ধরিয়া রাখিয়াছে,_ যেমন, কোট (কোর্ট ), লাট (লর্ড), গারদ“(এগার্ড), 
(পাউ -কুটি) পাও, তিজেল (হাড়ি) €তেজেল, চাবি ( €চাভে ), মিষ্ত্রী 
€ €মেস্ত্রে ), আলমারি ( €আল্‌-মির1+ আর্মারিও, ) চেয়ার, টেবিল (€ টেব্র), 
বোর্ড, রিবন, টাইম ইত্যাদি। চীনা, জাপানী ও মালয়ী শবও মধ্যযুগে 
বাংলাভাষায় কিছু-কিছু আসিয়া গিয়াছে, যেমন, চিনি, লুচি প্রভৃতি চীন। শব্ধ; 
হারাকিরি, মিকাডো, রিকসা, ফুজিয়ামা, কিমোনে! প্রভৃতি জাপানী শব্দ ; গুদাষ, 
ঘণ্ট1, ওবাউউটান, গণ্ডার প্রভৃতি মালয়ী শব্ব। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের উপভাষার 
শব্দ__ব্যুমেরাং ও টোটেম, আমেরিকাব আদিম অধিবাসীদের ভাষাব শব্ব-_লামা, 
আলপাকা, মোহক্‌ ইত্যাদি । জগতের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন উপজাতির 
'ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাব ও উপভাষার এত শব্দ বাংলাভাষায় আসিয়া যুক্ত হইয়াছে 
'যে তাহাদের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান প্রস্তুত কব! রীতিমত গবেষণার বিষয়বস্তু | 


| 


পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আধুনিক বাংলাব অন্যন ছয়টি উপভাষা উল্লেখযোগ্য । 
শব্দবিশেষের উচ্চারণগত পার্থক্য ও ভিন্ন শব্দেব প্রয়োগ, বিভিন্ন শিষ্ট প্রয়োগ, 
বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবচনের প্রচলন ও ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির দিক হইতে 
পার্থক্যই উপভাষার লক্ষণ । বাংলার উপভাষ! বলিতে (১) মেদিনীপুরেব কথ্যভাষা 
(২) বাঁকুড়া ও বীরভূমের কথ্যভাষা, (৩) নবনদ্বীপ-শান্তিপুরের 
কথ্যভাষা, (৪) হাওড়া-নহ্ছগলীর কথ্যভাষা (৫) কলিকাতার 
কথাভাষা বা জেলা ২৪-পবগনার কথ্যভাষা এবং (৬) মালদহ-দিনাজপুরের 
কথ্যভাষাই বুঝায়। পূর্ববঙ্গের উপভাষার সংখ্যা আরও অধিক, যথা, _যশোহর- 
খুলনার কথ্যভাষা, ঢাকা-বিক্রমপুবের কথ্যভাষা, বরিশাল-বাখরগঞ্জের কথ্যভাষা, 
ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার কথ্যভাষা, চট্টগ্রামের কথ্যভাষা, শ্রীহট্ট অঞ্চলের কথ্যভাষা, 
টষয়মনসিংহ অঞ্চলের ও উত্তর বঙ্গের কথ্যভাষ! পূর্বোক্ত ছয়টি উপভাষার সহিত 
যুক্ত হইয়! অন্যন চৌদ্দটিতে দীভায়। 


বাংল! উপভাষ! 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী 


৯ 
নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত চর্যাপদকে বাংলাকাবামহাদেশের 
সহিত বিচ্ছিন্ন শ্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই মনে হয়। এই জাতীয় রচনার ভাবধারা 
ও কাব্যাদর্শের মূল বাংলার জাতীয় জীবনে কোথায় ছিল তাহা! আমাদের 
নিকট ধারাবাহিকতা-স্থত্রে স্থম্পষ্ই হইয়া! উঠে না। সমকালীন যে জীবন- 
ইতিহাস, ভাষাবিবর্তন ও সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রতিবেশে ইহাদের উদ্ভব তাহার 
নিদর্শনগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি হইতে অবলুপ্ত হইয়! গিয়া অনিশ্চিত অন্থমানকে 
আশ্রম করিয়াছে। ধাহারা সাহিত্যখাবার উদ্ভব ও দিকৃ-পরিবর্তনেব অর্মরহন্য 
অবগত আছেন, তীাহাবা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবেন যে চর্যাপদের মত বহুশতাব্ী- 
প্রসারিত, পবিণত মনন ও মাজিত প্রকাশরীতিতে বিশিষ্ট ও ধর্মমতবাদের 
এঁতিহ্বাহী রচনা হ্বয়ন্ত হইতে পাবে না। ইহার পিছনে 
রি _ নৃতন তত্ব-সন্ধানের 
একটি স্থদীর্ঘ সাধনার ইতিহাস, জনমনের একটা বহু-অন্শীপিত ক 
জীবনদশন সক্রিয় ছিল। তুকাঁবিজয়ের পর হহার ধারা 
যে অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইহার পূর্বে 
ও পরে, মঙ্গলকাব্য ও, রাধাকৃষ্ণকাহিনীর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আবির্ভাব পর্যন্ত, বাঙালী 
মনের নান! হৃষ্টি-প্রচেষ্টা, বাঙালী ভাবনার নানা আবর্তন, বহু একগোঠীতৃক্ত 
উপভাষার দ্বিধাজড়িত চর্চার মধ্য দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভাষার অন্বেষণ ও সমস্ত 
উত্তরাপথ-ব্যাপ্ত সংস্কৃত ভাষার অন্রপ্রবেশ যে বাংলা-সাহিত্যের গতিপথকে চিহ্থিত 
করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন মিলিবে। এই নানাশাখাবিভক্ত প্রয়াসের যথাসভ্ভব 
পরিচয় লইলে একদিকে প্রাক্‌-চর্ধাপদীয যুগের, অন্যদিকে চর্যাপদ হইতে বড়, 
চণ্ীদাস পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী দৃশ্ততঃ বন্ধ্যা অন্তর্বতাঁকালের মধ্যে নব- 
প্রস্তুতির অঙ্কুরোদগম পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে। 
এ 
(ক)-_ সংস্কৃত 
বাঙলা দেশে সংস্কৃত যে আদি সাহিত্যিক ভাষ! ছিল না, তাহার বহু পুর্বেষে 
জনসাধারণের কথিত, সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যমর্যাদাসম্পন্ন ছিল ও. 


১৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


চিরস্থায়িত্বের উদ্দেস্তটে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রাচীনতম 
নিদর্শন মহাস্থানগড় পিপিতে বর্তমান। -ইহার সম্ভাব্য কাল খুষ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতান্ধী। এই প্রাচীন যুগে সংস্কৃতির মহিম। বাঙালী সাহিত্য- 
তে টি চেতনায় ও চর্চায় কোন রেখাপাত করে নাই-_দেবভাষার 
বিজয়রথ তখনও পূর্বভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই। 
প্রারতের সার্বভৌমত্ব তখনও ভারতের সমস্ত অঞ্চলে, যৎসামান্ প্রাদেশিক রূপভেদ 
সত্বেও, সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্বিক সত্য । , 
তাহার প্রায় সাত শতাব্ধী পরেই সংস্কতের আবিপত্য স্থ্প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই । বীকুড়। শুশ্তনিয়া, ও গুপ্তরাজবংশের সমকালীন লিপিগুলিতে, কামরূপরাজ 
ভাস্করবর্মীর তাত্রশাসনে সংস্কৃতেরই প্রয়োগ ৷ বিশেষতঃ ভাক্করবর্মীর শাসনখানি বাজ- 
প্রশস্তিমূলক ও “কাদস্বরী"-ম্বলভ অলঙ্কারবহুল, দীর্ঘবাক্যবিস্াসবদ্ধ রীতিতে রচিত। 
তাহার পরবর্তা পাল ও মেনরাজাগণের শাসনগুণিতে সংস্কৃত কাব্যপ্লাবনের 
অনুপ্রবেশ । ইহাদের উদ্দেশ্ট কতক রাজপ্রশস্তি, কতক ইতিহাসবিধৃতি, কতক 
দেবস্ত্রতিমূলক হইলেও ইহাদের মধ্যে বাঙালী কবির কবিত্ব- 
শ্নোত অজন্রধারায় প্রবাহিত। বাঙালী যে কয়েক শতাব্দীর 
মধ্যে সংস্কৃত রচনারীতিতে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছে ও এই নবাজিত 
ধ্নিবল, ও শব ও অর্থালঙ্কারেব সার্থক প্রযোগে চমত্কতি-উদ্দীপক ভাষাকে 
আশ্রয় করিয়াই নিজ অন্তঃসঞ্চিত ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের মুক্তিসাধনায় ব্রতী 
হুইয়াছে তাহ! শ্বতঃসিদ্ধ সত্যবূপে প্রতিভাত হয়। 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে কৃষ্ণলীলা ও কয়েকটিতে শিবষাহাত্ম্যের সমস্ত্রম 
উল্লেখ প্রমাণ করে যে বাঙালী কবিরা শুধু সংস্কৃত কাব্যসৌন্দযে নয়, হিন্দুধর্ষানগত 
পুরাণ-চেতনায় ক্রমপ্রাবীণ্যের নিদর্শন দেখাইতেছে। এখানে আমরা একটি 
আদিতে অনার্ধ জাতির আধসংস্কৃতিতে প্রথম দীক্ষার সুচন। দেখতেছি । এখানেই 
বাঙালী কবির] ভবিষ্যৎ যুগের বাংল! কাব্যের ধবঞ্ণব, শাক্ত কবিতা ও বিষয়ের 
নৃতনত্ব সত্বেও, ষঙ্গলকাব্যের__উপাদান ও মানসিকতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। 
এখানেই নিজ অন্তরে ভবিষ্যৎ ভক্তিরসপিক্ত কবিতার বীজ বপন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিয়াছেন ও কালপ্রবাহবিধ্বন্ত সাহিত্যককতির শূন্যতার উপর 
সেতু-রচনার মালমসলা সংগ্রহ করিয়ছেন। জন্মদেব ও বড়ু 
চণ্তীদাসের পূর্বন্চনারূপে ভোজবর্মের শাসনে ব্রজলীলার উল্লেখস্থচক এই শ্োকট 


উদ্ধারযোগ্য | 


সংস্কৃত-চ€1 আর্ত 


জয়দেবপুর কৃষক! 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রারুত, অপত্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ১৫ 


সোহপীহ গোগীশতকেলিকার £ 
কৃষ্ণ] মহাভারতস্যত্রধার £।॥ 
অর্থঃ পুমানংশরুতাবতার £ 
প্রাহূর্ভূবোদ্ধতভূমিভার £॥ 
এখানে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত শ্রীরুষ্ণের এশখর্য ও মাধুর্যরূপের মিশ্রণ 
দেখা যায়, এবং চৈতন্যধর্মেব কৃষেঃর পূর্ণাবতারত্ব এখনও অন্বীকৃত রহিয়াছে । অবশ্ঠ 
যদিও কৃষেের উল্লেখ সময়ের দিক দিয়! অগ্রগামী, তথাপি মনে হয় যে শিবের প্রতি 
ভক্তিই বাঙালীর অন্তরে আরও গভীরতর ও উচ্চতর কাব্যপ্রেরণার উদ্দীপক। 
বাধাহীন কৃষ্ণ বাঙালীর অস্তরাকাশে সঙ্য উদয়োন্থুখ ঃ শিব কিন্তু মধ্যগগনারোহী 
স্থযের মৃত পূর্ণপ্রদীঞ্ধ ও ভাম্বর। ভাবিতে আশ্চখ লাগে যে যখন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ষের! 
বৈদিক ধর্ম ও উপনিষদৃ-দর্শনের গিন্দায় মুখব ও পুরাণচেতনার আভাসমাত্র তাহাদের 
ভাবপরিষণ্ডলে অন্নুপস্থিত, তখন রাজসভার কবিগোষ্ঠী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে 
পুরাণসংস্কৃতির গভীরে আক নিমগ্ন। বাংলা সাহিত্য এখনও এককেন্দ্রিক, কিন্তু 
বাঙালী মানসিকত। বৌদ্ধ শৃন্যবাদ ও হিন্দু ভক্তিবাদেব মধ্যে স্পষ্টতঃ দ্বিধাবিভক্ত। 
শিলালিপি ও তাত্রশাসন সাহিত্যপযায়ভুক্ত নয় ও উহাদের উপলক্ষ্য 
কবিপ্রেণাব পরিবতে ধর্ষ ও রাজনীতিসংশ্লিষ্ট অভিপ্রায়। তথাপি উহাদের 
অতিসংশ্ষিপ্ত অবয়বেব মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও ভাবচমৎকৃতি উৎপাদনের লক্ষ্য 
স্বপরিস্ফুট । উহাদের মাধ্যমে তৎকালীন যুগপরিচয় ও 
শিলালিপি ও 
কাব্যচিন্তারও নিদর্শন প্রচুব। রাজপ্রশন্তি ও মন্ত্রিসংবর্ধনার রাজপ্রশস্তি 
অনিবার্য অতিবঞ্রনপ্রবণতার মধ্য দিাও কিছু কৌতৃহলোদ্দীপক 
তথ্য ও চবিভ্র-উদ্‌্ঘাটনের পরিচয় মিলে। 
প্রশস্তিকবিতা ক্রমশঃ শিল! ও শাসনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়। খণ্ডকাব্যের 
উদ্ারতর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রয়োজনের চিহ্ন গৌণ 
হইয়৷ কবিমনোভাবের স্বাধীন ও পল্পবিত প্রসারই প্রাধান্ত লাভ করিল। বিশেষ 
প্রয়োজনকে ছাপাইয়। সাধারণ মহিষাকীর্ভনই কাব্যসৌন্দ্যকে 
অবলম্বন করিয়া প্রকট হইয়া! উঠিল। শ্রীবাচস্পতি কবিকৃত 
ষহামন্ত্রী-ভবদেব-ভট্টপ্রশস্তি হয়ত তৎখনিত সরোবরে আানাধিনী রাঢসীমস্তিনীগণের 
যে মুখসৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছে তাহা! আতিশয্যবিড়ম্বিত হইতে পারে। কিন্ত 
এ একই লোকে রাঢসীমান্তের যে জলহীন ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূসংস্থানের উল্লেখ আছে 
তাহা একটি খাঁটি ভৌগোলিক তথ্যের পরিচয়বহ। 


থগণ্ডকাব্োর প্রসার 


১৬ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


৩ 

এইবার সংস্কত কাব্যচর্গর মাধ্যমে মাতৃভাষাগ্রয়োগবঞ্চিত বাঙালী কবি- 
মানসের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। অভিনন্দের 'রামচরিত” কাব্য বাঙালী কবির 
রচনা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে দেবীমহিমার সহায়তায় 
রাষচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধজয়বর্ণনাব মধ্যে বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের ভক্তিরসার্র চিত্ত- 
প্রবণতার পূর্বাভাস আবিফ্ষার করা যায়। জন্ধ্যাকর নন্দীর 
'রামচরিত' কাব্যটি কিস্ত নিঃ:সংশয়ে বাঙালী কবির রচনা ও 
উহার ক্সোকগুলির আছ্যোপান্ত শ্রিষ্টপ্রয়োগ সেই যুগের 
কবিমানসে রাজ প্রশস্তি ও দেবভক্তিনিবেদনের যুগ্ম প্রেরণার নিপুণ সমন্বয়ের 
চমৎকার দৃষ্টান্ত । কবি এই উপায়ে শুধু যে স্বর্গমর্ত্য দুইদিকই বজায় রাখিয়াছেন 
তাহা নহে ঃ রাজমহিমার প্রতি অর্থ্যসমর্পণের চিরপ্রথাগত পুজাবিধির 
মধ্যে নবজাত পুরাণচেতনার ভক্তিনির্মাল্য যে কেমন কবিয়া মিশিয়াছে তাহার 
ইতিহাসটিও ইহার মধ্যে সক্কেতিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাবে)ব উদ্বোধন-ঙ্লোকেও 
কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনাযজ একই গ্রণবাচক শব্দাবলীর ছ্যর্থক আরোপও সমকালীন 
জনচিত্তে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মেব সমন্বয়াকাজ্্া স্থচিত কবে । 


কিন্ত সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ভিতর দিয়াই বাঙালীর কাব্যকৌতুহল ও 
জীবনরসনিষ্ঠতার আচ্চর্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত 
ভাবধারাই ভবিষ্বৎ যুগের বাংল! কাব্যের উপর সমবিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
সৌভাগ্যক্রমে এই প্রকীর্ণ কবিতার ছুইটি স্থবৃহৎ সঙ্ধলনগ্রস্থ আমাদের হস্তগত 
হুইয়! দশম হইতে ছাদশ শতকের পূর্ববতী পূর্বভারতীয় কবিগোর্ঠীর কাব্যচর্চা ও 
মানসরুচির উপর উজ্জল আলোকপাত করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কাব্যের দিক 
দিয়া অগ্রবর্তী সম্কলনটির নাষ “মথভাষিতরত্রকোশ' (পুর্বনাম “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' )। 
এই সঙ্কলনের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্যাবলম্বী বনু বাঙালী কবির রচনা সংগৃহীত 
হুইয়াছে। “সদুক্কিকর্ণামৃত' বাঙলাদেশ ও সমাজব্যবস্থার সহিত আরও নিবিড়- 
সম্পর্কান্থিত। সঙ্কলয়িতা শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস লক্ষণ সেনের ঘনিষ্ঠ সগ্থদ্‌ ও 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাবী ছিলেন ও শ্রীধর নিজেও মাগুলিক 
শাসনকর্তারপে সেন-শাসনকাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
সঙ্কলনসমাধ্তির তারিখ ১২*৭ খৃষ্টাব্ব _অর্থাৎ তৃকাণ-আক্রমণের অব্যবহিত পরেই। 
মনে হয় সে সময় লক্ষণ সেন তীহার রাজধানী নবহীপ হইতে পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে 
স্থানান্তরিত করিয়া শেষোক্ত স্থানে রাজ্য চালাইতেছিলেন। কিন্ত ত্বাভাবিক 


সন্ধ্যাকর নন্দীর 
রামচরিত 


সহুক্তিকর্ণামৃত 
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কারণেই এই অতঞ্কিত বিপৎপাতের কোন ছায়া স্কলিত গ্লোকগুলির উপর 
নিক্ষিপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, “সহুক্তিকর্ণাম্বত'-এর শ্লোকসমূহের শ্রেণীবিভাগ 
প্রণালী পধালোচনা করিলে সমকালীন কবিগোষ্ঠীর বিষয়বৈচিত্র্য ও কাব্যভাবন- 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

“সহুক্তিকর্ণাম্বৃত'-এ মোট ৪৭৬ ক্লোক নিয়লিখিত পর্যায়ে বিন্তত্ত হইয়াছে । 


অমর প্রবাহ ৯৫ 
শৃঙ্জগার গ্রবাহ--১৭৯ 
চাট প্রবাহ-- ৫৪ 


অপদেশ প্রবাহ-__-৭২ 
উচ্চাবচ প্রবাহ-_-৭৬ 

অমর প্রবাহে নানা পৌরাণিক *দেব-দেবীর, বিশেষতঃ হবগৌরী ও কুষ্ণবিষয়ক 
বু পদ সংগৃহীঃত হইয়াছে । এইগুলিতে প্রমাণ হয় যে আর্ধসংস্কৃতিতে নবপ্রবিষ্ট 
প্রত্যন্তপ্রদেশ বাঙল! কত অল্পকালের মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীমগ্ডলকে আত্মসাৎ 
করিয়া লইয়াছে ও উহাদ্িগকে আশায় করিয়া নিজ কবিকল্পনা ও অস্তরের 
ভক্তিধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে । বৌদ্ধতান্ত্রিক বঙ্গদেশের ত্রাহ্ষণ্যধর্মে 
দীক্ষা ও এ দীন্ষায় দ্রুত সিদ্ধিই এই গ্রন্থে বাঙালী মানসিকতার নবপরিচয় বহন 
করিয়াছে । ইহাতে নারায়ণের দশাবতার প্রশস্তিজ্ঞাপন ও রাধাকষ্ণপ্রেমলীলার 
কলাচাতুরিবর্ণন৷ জয়দেবের ভারতবিখ্যাত গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ-এর প্রেরণা 
যোগাইয়াছে এ অনুমান সঙ্গতভাবেই করা যায়। এই প্রকীর্ণ গ্লোকসমূহে শ্রীরুষ্ণের 
ভাগবতবগিত এঁশী মহিমা ক্রমশঃ সঙ্কচিত হইয়। তাহার গোপীনাগর ও রাধাবল্পভ 
রূপটিই নান! সংক্ষিপ্ত চটুল ইঙ্গিতের সাহায্যে স্প্টতর হইয়া 
উঠিতেছে। মেনবংশের রাজসভায় বললাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, 
কেশব সেন প্রভৃতি রাজবংশীয় কবিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাধাকফ্প্রেষের 
একটি রসোচ্ছুল, প্রাকৃত কেলিবিলাস ও অধ্যাত্মভক্তিদ্যোতনার মিশ্রণগঠিত 
ভাবাবহ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে রচিত হইতেছে তাহা আমরা যেন 
চোখের সাষনে দেখিতে পাই । গীতগোবিন্দকে একটি রত্ব-প্রবালদ্বীপের সঙ্গে 
তুলনা করিলে কোন্‌ শঙ্চুর্ণের কণাসধবায়ে ইহা গঠিত হ্ইয়া উঠিয়াছে 
এই শ্লোকগুলি পড়িবে তাহা! আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। লক্ষণ সেনের 
বাজসভাসংশ্লিই্ শ্রেষ্ঠ কবিগোঠী_ উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন-_ 
এই প্রেষারতির উপচার যোগাইয়াছেন, এই পুজার্চনায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়াছেন 

২ 


অমর প্রবাহ 


৮ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার 


ও পুষ্পার্্যের অঞ্জলি দিয়াছেন। তাহারা সর্বসম্মতিক্রমে জয়দেবকে এই রাধা- 
আরাধনায় প্রধান পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া নিজদিগকে পৃজামুপসজ্জার গৌণ 
আয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। সখীপরিচর্যায় লালিত বুন্দাবনলীলার ন্যায়, 
বাঙলা কাব্যে মিলিত বহু কবির সাধনার ফলম্রূপ এই প্রেষকাহিনীর গীতন্থ্ষমাময় 
রূপান্তরটি এক আশ্চর্য প্রতিবেশ-দাক্ষিণ্যে, অন্তর-বাহিরের এক অপূর্ব 
সহযোগিতায়, বসন্তের পূর্ণ বিকশিত পুম্পেব মত বাঙালী মনের নবরসপুষ্ট তরুশাখায় 
সৌন্দর্যন্বপ্রবৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
রাধাকৃষ্ণের প্রতি অন্থরাগ যে পুরাণমহিষা হইতে প্রাকৃত জীবনরসধারার 
পথে সঞ্চারিত হইয়াছে, প্রকীর্ণ শ্লোকের মধ্যবতিত] তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ 
বলিয়া! মনে হয়। পংক্জিচতুষ্টয়সীমিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে যে এঁশী-বিভূতির 
চর্ণরশ্মিটুকু বিক্মিক্‌ করিয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভক্তি ও কৌতুকরস এক যৌগিক 
ভাবসত্তায় সমন্বিত হইয়াছে । ইহাদেব মধ্যে ভক্তির স্থৃপ্রাচীন বুক্ষকাণ্ডের উপর, 
কৌতুকের কচি পাতা উদ্‌্গত হইয়! স্ুর্যকিরণের আনন্দকে ও বসস্তবায়ুর ক্রীভা- 
শীলতাকে আমন্ত্রণ করিয়। আনিয়াছে। বিশেষণব্যহের মধ্যে ঘনবিন্তত্ত পৌরাণিক 
ভাবগাভীর্ধ চটুল কটাক্ষময় উপসংহারের প্রাকুতবস-উদ্দীপনে ভক্তির উপর মানবিক 
আবেগের জয় ঘোষণ! করিয়াছে । সংস্কৃত ধ্বনিপ্রবাহের মেঘমন্দ্রের উপর লঘু- 
চারিণী বিছ্যৎরেখ! একটি ন্নিতহান্তের প্রসাদছ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে। ভগবান 
হরির কীত্তি যতই অভ্রভেদী হউক ন1 কেন, এই শ্লোকরচয়িতার। শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
ব্রজবধূর প্রগল্ভতার নিকট নিরুত্তর, তাহার সৌন্দর্২-আবর্ষণের নিকট অসহায় ও 
তাহার প্রণয়চাতুর্ষের নিকট লাঞ্িত করিয়া ছাড়িয়াছেন। গ্লোকের উপর স্লোক 
সীরুত করিয়া তাহারা সর্ববিজয়ী ভগবানের এই গোপীবশ্ততার 
প্রকীর্ণ কবিতান্ন রাধা- চিত্রটি গাঢবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাগবত ও অন্ঠান্ত 
8 পুরাণে শ্রীরুষচরিত্রের এই লঘু$ প্রেমবিহ্বল দ্ূপের উল্লেখ 
নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেখানে সম্ত্রমই মূল স্থর। দশম-একাদশ শতকের 
প্রকীর্ণ ক্লোকের কবিগণ সম্বমের এই অখণ্ড দ্বর্ণমুত্রাটি ভাঙ্গাইয়া ইহাকে 
বিবিধ লৌকিক প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য খুচরা রেজকিতে পরিণত করিয়াছেন ও 
প্রাকৃত জনসমাজে এই হ্বর্ণরেণু ছড়াইয়! দিয়া মধ্যবিত্তের জীবনব্যাপারেও মুল্যবান 
ধাতুর বহুল প্রচার ঘটাইয়াছেন। ইহাদের মাধ্যষে বাধাকুষ্ণের প্রণয়সম্পর্ক 
সমাজচেতনায় এক নৃতন তাৎপর্ধে প্রতিভাত হইল। ইহার্দিগকে বিস্যাপতির 
অব্যবহিত অগ্রজ ও চৈতন্ত-প্রেম্ধর্মের সুদুর সক্কেতবহরূপে অভিহিত করা যাক, 
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আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ত ইহাদের কল্পনাবিকীর্ণ ভাবকপিকাসমূহের সঞ্চয়ন- 
লব্ধ তিলোত্বমাকাব্য প্রতিম!। 

শৃঙ্গারপ্রবাহের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্লোকগুলি প্রারুত শূঙ্গাররসের কাব্যসৌন্দর্য ও 
ভাবচটুলতার রোমস্থন-প্রক্রিয়ার বারা কবিষনে উহার অধ্যাত্ম নির্ধাসটুকুর প্রতি 
সচেতনতা! জাগাইতে সহায়তা করিয়াছে! এইরূপে ইহারা রাধারুষ্প্রেমলীলার 
লৌকিক ভাবাশ্রয়ের পটভূমিকাটি রচন! করিয়াছে। কৃষ্ণকথার সহিত আলঙ্কারিক 
প্রণয়কলাপ্রশস্তির সংযোগে প্রেম উহার দৈহিক স্থুলত্ব পরিহার করিয়া এক হুল্জ্রতর 
গ্যোতনায় উদ্বতিত হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ “যঃ কৌমারহুর' £ শ্লোকটির উল্লেখ 
করা যায়। এই শ্লোকটি এক অসতী নারীর বিবাহপূর্ব অবৈধ 
প্রেমের স্বতি-রোমস্থনবিষয়ক হইয়াও প্রাতিবেশমাধুর্ধের প্রভাবে 
ও সুক্ষ অতৃপ্তির প্রেরণায় শ্রীরাধিকার সহিত অবস্থা-সাম্যের যে ভাবান্থযঙ্গ স্যা 
করিয়াছে তাহাতেই ইহা বৈষ্ণব ভাবপরিমগ্ডলে উন্নীত হইয়াছে। 

মামুলি কবিকল্পনা*্্ট ও অভিজাতসমাজসমথিত প্রণযকাহিনীর আবহাওয়ায় 
রাধাকৃষ্ণের দিব্যপ্রেমের দৃষ্টান্ত যে কোন মনোভাব লইয়৷ উপস্থাপিত হউক না কেন, 
তাহার অনিবার্ধ ফল হইবে প্রেমধাবণার ক্রমবিসশ্তদ্ধিমাধন। যে অভক্ত সেও ক্রমশঃ 
ভক্ত হুইবে, যে ইন্দরিয়ক্থখলোলুপ নে প্রেমের মহনীয় দিকের প্রতি সচেতন হইবে, 
যে কবি রাজরুচিতৃপ্তির জন্য কেলিবিলাসবর্ণনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহারও 
কাব্যসরশ্বতীর বীণায় উদারতর স্থর বস্কত হইয়া উঠিবে। মর্ত্যসৌন্্যপিপাসার 
সবল বৃত্তে দিব্য প্রণয়েব স্থরতিকুক্থম বিকশিত হইবে । রাধাকষ্প্রণয়ের মধ্যে যে 
তত্বগভীরতা, যে আকাক্ষাব আকুতি ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের যে ভোগবিহবলতা ও 
অলৌকিক এষণার নিগৃঢড সহমঞ্সিতা নিহিত, তাহা সমস্ত লৌকিক অবস্থাকে 
অতিষ্রম করিয়া সৌন্দর্যান্থুভবের হুশ পথে কবি-আত্মার মূল বোধিকেন্দ্রে সংক্রামিত 
হইবেই হইবে । এই সত্যটি আমরা সে যুগের বাস্তব কাব্যজগতে প্রত্যক্ষ করি। 
তাই লক্ষণ সেনের বিলাসমগ্ন, কামকলাচর্চাসক্ত রাজসভায় স্বয়ং রাজা হইতে 
রাজকবিগোষ্ঠী সকলেই কৃষ্ণলীলায় রসবিহবল হইয়া উঠিয়াছেন ও ভোগন্থখ- 
গ্রশন্তির মধ্যে তাহাদের কে দিব্য উপলব্ধির স্থুর বািয়া উঠিয়াছে। জয়দেবের 
কে ত বিলাসকলাকুতৃহল ও হরিকথাসরসতা এক হইয়া মিশিয়া 
গিয়্াছে। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে মিথিল| রাজসভাম় কবি 
বি্ভাপতিরও অনুরূপ গোত্রান্তর ঘটিয়াছে। তাহার মানসবৃত্তি 
প্রারতসমাজে প্রস্ফুটিত ফুলের মধুপান করিতে করিতে কখন এক অলৌকিক 


ঙ্গারপ্রবাহ 


প্রেমধারণার 
ক্রমসুদ্ধিসাধন 


২৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


লীলাসমূদ্রের গভীরে আত্মবিম্বত হইয়া! ভূবিয়া গ্রিয়াছে। বড়,চণ্ডীদাসের 
প্রকষ্ণকীর্তন-_এও সেই গ্রাম্য লাম্পটোর কাহিনী, সেই পল্গীকাঁচির ইতর 
ভোগাসক্তি রাধাবিরহের অতল-গভীর লবণ-সমুদ্রের অভিষেকে অভিশাপমুক্ত 
আত্মার ন্যায় কোন্‌ এক অচিন্তণীয় দেবলোকের নীণিমায় উধাও হইয়াছে। 
“কানু ছাড়া গীত নাই'_-এই বন্ুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য শুধু বিষয়-ব্যাঞ্থিতে নয়, 
আত্মিক বিশুদ্ধিতেও সত্য হইয়! উঠিয়াছে। 
পুরাণকাহিনীর রসানুগত প্রয়োগ ও কৃষ্ণকথার তত্ব হইতে লীলায় বূপান্তর- 

সাধন ছাড়াও “সছুক্তিকর্ণামৃত'-_-এ বাঙালী কবিমানসের কাব্যপরিধিবিস্তারেব 
আরও প্রমাণ মিলে । চাটুপ্রবাহে রাজবর্গের প্রতিটি গুণের গ্রশস্তি, যুদ্ধবর্ণনা ও 
ক্ষাত্রশক্তির শ্রেষটত্বান্থকীর্তন, দান, ক্ষমা গ্রভৃতি মহৎ বুপ্তির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ প্রভৃতি 
বিষয়ে রাজচরিত্রমহিমার বিভিন্ন দিকের ' সহিত কবিগো্ীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
তাহাদের কবিতার জীবননিষ্ঠতার নিদর্শন । এই পধায়ের শ্লোকগুলিতে অতিরঞ্জন- 
প্রবণতার সহিত বস্তগত জ্ঞানের একটি সষ্ঠু সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। অপদেশপ্রবাহে 
দেব, জ্যোতিষ, নান। জাতীয় জীবজন্ত, বুক্ষ-পক্গী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ 
হুইয়াছে। এই পর্যায়ে পূর্বপ্রসিদ্ধির অন্ুসরণই গুধান , তথাপি মাঝে মধ্যে প্রত্যক্ষ 
পর্যবেক্ষণেরও যে চিহ্ন নাই তাহ নম্প। সর্বশেষে উচ্চাবচ প্রবাহে অন্ান্ত বিষয়ের 
মধ্যে কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনের শশ্তপ্রাচ্ষসমূদ্ধ আরাম ও ম্থাচ্ছন্দ্য, দরিদ্র স্ত্রীর 
আক্ষেপ ও দরিদ্রগৃহের জীর্ণাবস্থার বাস্তব বর্ণনা পাই। অবশ্ঠ সংস্কৃত দেবভাষার : 
ধ্বনিবছছল, বিশেষণ-ভারাক্রান্ত রাজৈশবর্ষের মধ্যে দীনের তুচ্ছত। যেন ভাষাবিলাসের 
অন্তরালে অনৃশ্ঠ হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ ভাব ও 
ভাষার সামপ্রস্ত কচিৎ রক্ষিত হইরাছে। শাদুলবিক্রীড়িত মস্থরগতি ছন্দে শফরী- 

লম্ষনকথা বিবৃত হইতে দেখা যায়। এই দিক দিয়! সংস্কতের 
জীবননিষ্ঠার নিদর্শন 

কাব্যাদ্শ বাংলার পক্ষে অহিতকরই হইয়াছে-_বিষয়ের 
বাস্তবাহ্ুস্থতি বর্ণনারীতির অতিস্কীতিতে কুষ্ঠিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছে । এই* 
ব্যাপারে সংস্কৃত কবিতার সহিত ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের শব ও ছন্দোবিন্তাসের 
তুলনা করিলেই নবাগত ভাষাগুলির অধিকতর বিষয়োপযোগিতা সহজেই বুঝ 
যাইবে। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলা ভাষা সর্বতোভাবে সংস্কতরীতি-. 
গ্রভাবিত না! হুইয়৷ উহার অব্যবহিত পূর্ববতশ ভাষানপগ্লির প্রত্যক্ষতা ও 
ভাবান্ছগামিতার বাগবিন্তাসছন্দকেই মুখ্যভাবে অন্ুবর্তন করিয়াছে। কাব্যে " 
বাঙালীর মানসন্রিয়া নিজ অস্তর-উৎসারিত সহজ প্রকাশভঙ্গীর প্রতি উদ্মুখতা 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপত্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ২১ 


দেখাইয়াছে। বরং উনবিংশ শতকে গঞ্যের কৃত্রিম প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার 
জন্য বাঙালী লেখক সংস্কৃত ও পারমির ন্বধর্মবিরোধী শব্যোজনারীতিকেই 
প্রথম প্রথম আশ্রয় কবিয়াছে। সংস্কৃত প্রকীর্ণকবিতাসংগ্রহ্ধৃত কবিতাগুলির 
অর্থিকাংশই প্রাকৃমূুসলমান ও চর্যাপদের সমকালীন যুগের রচনা । ইহাদের 
সাহায্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবপ্রস্থত ছুইটি সমান্তরাল ভাবধাবায় যুগপৎ প্রবাহ 
অনুমান করা যায়। কিন্তু তৃকাবিজয়েব অভিঘাত-প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্যে 
একেবাবে নিঃস্তবূ। উমাপতি ধবের একটি শ্লোকে হ্রেচ্ছরাজপ্রশস্তিতে এই 
নীববতা৷ একবাবেব জন্য ক্ষুপ্ন হইয়াছে মনে হয়, কিন্ত ইহা যদি তুর্কবিজেতার স্তুতি 
হয, তবে শ্রীধরদাস ইহ! তাহার সঙ্কলনের অন্ততূকক্ত করিবেন কেন? 
অন্যান্য সংস্কৃত রচনার মধ্যে গোবর্ধন আচার্ষের 'আর্ধাসপ্তশতী” আদিরসাত্মক 

খগ্তকবিতার সমষ্টি। ইহাতে কবি যে প্রাকৃত ও সংশ্কতের ভাষারীতির মধ্যে 
তির্যকব্যপ্রনাগুণেব পার্থক্যসম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাহা ্বল্লাক্ষর অর্থগুঢতায় 
অভিব্যক্ত হুইয়াছে। 

বাণী প্রারৃতসমূচিতরস1৷ বলেনৈব সংস্কতং নীতা।। 

নিম্নান্ুৰপনীর। কলিন্দকন্তেব গগনতলং ॥ 
প্রাককৃতেব রস সংস্কতে প্রকাশচেষ্টা যেন যমুনার নিম্নপ্রবাহিনী জলকে আকাশে 
গঠানোব ষত অসাধ্যসাধন। অভিজাত ও লৌকিক ভাষার 
এই বিভেদজ্ঞানই বাংলার নিজস্ব রীতি-উদ্ভাবনের মূল প্রেরণা 
যোগাইযাছে। বারাঙ্গনার বঙ্চিমচরণক্ষেপের যে লাস্তভঙ্গী তাহাঁও কবি নিপুণ 
বিদ্রপবাঁণে বিদ্ধ করিয়াছেন £-_ 

খজুন1 নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারং। 

ইহ ভাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেইপি দগুয়তি ॥ 
সাধারণতঃ আদিরসপ্রিয় সংস্কৃত কবিগোষ্ঠী অসতী রমণীর রূপবর্ণনায় যেখানে 
বিহ্বলচিত্ত হইয় নীতির কথা একেবারে ভূলিয়া! যান, গোবর্ধন সেই বূপবিলাসিনীকে 
সরাসরি ডাকিনী-অপবাদে কলঙ্কিত করিয়া! ও গ্রাম্যশাসনবিধিতে দগুনীয়রূপে 
দেখাইয়া তাহাঁকে সৌন্দর্যন্বর্গ হইতে সমাজলাগ্ছনার কঠোর ভূমিতলে অবতরণ 
করাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের , সাহায্যে জয়দেবের প্রশংসাবাণর-_শৃ্জাররসের 
সৎ ও প্রমেয় রচনায় গোবর্ধন তুলনারহিত এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা 
যায়। কবির উদ্দেশ্ত যে সৎ অথবা! নীতিপমধিত ও তাহার বর্ণনা যে আতিশয্যহীন 
এই শ্লোকটিই তাহার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


আর্ধ সপ্তশতী 


২২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ধোয়ীর “পবনদূত' দূতকাব্যরূপে কালিদাসের «মেঘদূত'-এর সার্থক অন্ুলরণ 
ও 'গীতগোবিন্দ'-এর পরে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠালাভে ধন্য । কালিদাসের যক্ষবণিত 
রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত যাত্রাপথ__সৌন্দ্যপরিচয় এই কাব্যে দাক্ষিণাত্য 
হইতে নবদ্ধীপ-ভ্রমণের মধ্যবর্তাঁ ভূভাগের প্রাকৃতিক আকর্ষণের বৃত্বান্তে অন্ুকৃত 
হইয়াছে । পরবতী কবির বাস্তব চেতনা যে বন্থু শতাব্দীর ব্যবধানে তীক্ষতর 
হইয়াছে ও তাহার কল্পলোককল্পনায় ভারতের ভৌগোলিক 
সত্তা যে আরও সত্যতররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহ! 
অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের সহিত তুলনায় বাঙালী কবির 
ভাবপরিবেশ এতটা! সার্বভৌষতাত্পর্ধমণ্ডিত হয় নাই, তথাপি তাহার কল্পনার 
রথ ঘাটির আরও কাছাকাছি আসিয়াছে । সুঙ্দেশের গঙ্গা জলবিধোৌত স্গিপ্কতা 
ও উহার ক্রাক্ষণগৃহিণীদের শশিকলানিভ কোমল তালীপত্ররচিত কর্ণাভরণ 
বাস্তব সত্যের সার্থকতর পরিচয় বহন করে-_উজ্জয়িনী-সৌন্্য ও দশার্ন 
গ্রামের শ্ঠামশ্রীর ঘত সম্পূর্ণভাবে কাব্যরমণীয়তার আদরশাহুসাবী নয়। এই লোকে 
ব্রাহ্মণমহিলাদের বিশেষ উল্লেখ তাহাদের দারিয্র্য ও স্থকুমার রুচি উভয়েরই ইঙ্গিত 
দেয়। ত্রাক্মণীদের যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না--শ্রেগিপত্বীদের যত রত্বাভরণ 
পরিবার তাহাদের সঙ্গতি নাই। স্থতরাং কচি তালপাতা দ্দিযা তাহার1 ছুধের সাধ 
ঘোলে মিটাইতে বাধ্য হয়। আর একটি শ্লোকে বাঙালীর সৌন্দ্ষসাধনারত, 
সৎসঙ্গ-উৎস্থৃক, রাজদরবারে ক্বীকৃতিকাষী ও ভক্তিগ্রবণ জীবনাদর্শের ছবিটি-- 
তাহার এহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধক সত্য শিব ও স্থন্দরের আরাখনায় উৎসগিত 
জীবনচর্ধার অভীগ্মাটি_-গভীর আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে । 
লক্ষণ সেনের রাজধানী আদ্িরসের লীলাক্ষেত্র, কবিকল্পনার কল্পলোক, এখানে 
নীতির প্রশ্ন হয়ত অবান্তর । কিন্তু প্রেষবর্ণনায় যেখানে অশালীন আতিশয্য বা 
স্থল রুচির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে কল্পলো কস্থতিতেও 
৮১ বাস্তব জগৎ হুইতে উপাদান-সংগ্রহ অনিবার্ষ, যেখানে 
প্রাচীন প্রথা ঘটমান জীবনের আশ্রয়ে নব মৃত্িতে প্রতিভাত 
হয়, সেখানে রুচি-শিথিলতার নিদর্শনগুলিকে একেবারে অগ্রাহ করা চলে না। 
বিশেষতঃ যেখানে অচিরকাল মধ্যে ইতিহাসের অভিশাপ আকম্মজিক বজ্রপাতের 
যত বাঙলার ভাগ্যাকাশকে বিদীর্ণ করিয়াছে, সেখানে বিলাসকল1 ও পুমোদ- 
ব্যসনের আতিশয্য-আড়ম্বরের মধ্যে আসন্ন বিপদের পূর্বসঙ্কেত আবিফার করা! 
অম্বাভাবিক নয়। হয়ত লক্ষৌ-এর শেষ নবাব ওয়াজিদি আলি শাহের 


পবনদূত ও গীতগোবিন্দ 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ২৩ 


ব্যসনাসক্তি তাহার পূর্বপুরুষের ধারারই অন্থসরণ, কিন্তু যখন রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছে 
তখন এই প্রবণতাকে শোচনীয় পরিণতির সহিত কার্বকরণসম্পফিত করিয়া দেখ! 
অনেকট1 অনিবাধই মনে হয়। হয়ত কালনোতে ক্ষষিতমূল বাঙলার রাষ্ট্রবনস্পতি 
বহুদিন হইতেই পতনোন্ুখ ছিল, কিন্তু যে ঝড় উহার পতনের অব্যবহিত কারণ 
তাহার অভ্যাগম সম্পর্কে আবহতত্বের সন্ধান লইতেই হয়। 


৪ 
(খ)-_ প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্র সাহিত্য 


কিন্ত উদীয়মান, নব প্রাণশক্তিতে উদ্বদ্ধ, নব মনোভূমিতে রসান্ধেষী বাংলা 
ভাষার নিকটতর সম্পর্ক হইল প্রাকৃত, অপত্রংশ, অবহট্ট ভাষায় লিখিত কাব্য- 
গোষ্ঠীর সহিত, অতীতাশ্রযী, প্রথাবন্ধনজর্জর, নৃতন যুগমানসের পরোক্ষার্ভাবহ 
স্কতের সহিত নয়। যখন প্রাচীনপস্থী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কতির উদ্গাতাগণ সংস্কতের 
ভিতর দিয়া পুরাণচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন বাস্তব জীবনের রসধারা এই সমস্ত 
লৌকিক ভাষার মাধ্যমে জনচিত্তে প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে কাব্যের উপাদানে 
বপাস্তরিত করিতেছিল। অবশ্ঠ সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ক্ষীণ প্রণালী বাহিয়া এই 
জীবন-কৌতুহলের কিছুটা সাহিত্যে সংক্রামিত হইতেছিল। তথাপি সংস্কতের 
গৌরব যে অতীতচারী ও উহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ প্রতি শ্রুতিপূর্ণ নয়, এই প্রতীতি 
মুষ্টিমেয় পণ্ডিতমগ্ডলী ও ধর্মশান্ত্ব্যাখ্যাতা ছাড়া সকলেই প্রায় উপলব্ধি করিয়াছিল। 
বৌদ্ধনাধকের। ধর্মগ্রচার ও তত্বব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়! পালি, 
প্রাকৃত, অপতভ্রংশ ও নবোস্তিমন্ন বাংলাভাষার আশ্রয় লইতেছিল। কৃষ্ণকথা, 
ভাগবতধর্ম ও বর্ণসন্কর দেবদেবীপ্রশত্তি ক্রমশঃ বাংলার মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হইতে 
লাগিল। তাহ] ছাড়। ধাহারা সংস্কৃতি লিখিতেন তীহারাও এই দেবভাষার মধ্যে 
কতট] যথার্থ কাব্যপ্রেরণা লাভ ও ভাবোল্লাস অস্থভব করিতেন তাহাও সন্দেহস্থল । 
জয়দেব তীহার গীতগোবিন্দ-এ সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্ত তাহার 
অন্তরে উদ্বেলিত ভক্তি ও সৌন্দর্যন্িশ্র আবেগের মুক্তি দিবার জন্য শব্গগ্রন্থন, ছন্দো- 
ইল্লোল ও সঙ্গীতময়তার অস্তঃস্পন্দ সবই জনমানসের ভাবপ্লাবিত অগত্রংশের 
বত্যচঞ্চল গতিস্ৃযমা হইতে গ্রহণ কররিয়াছিলেন। পরবর্তী 
গে শ্রীচৈতন্তের অন্তরুপ্ণ, বহির্গে'র দ্বৈতরূপের সায় জয়দেবের 
কাব্যের বাহিরে সংস্কৃতের সম্ভ্রান্ত আবরণ, ভিতরে প্রাকৃত 
মাবেগের ছুরস্ত কল্পোল। বাঙালী কবিষন আর দেবভাষার সংবৃত 


বাঙালী অন্তরের 
প্রাকৃতপ্রবাহ 


২৪ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


মহিমায়, ভাগবতের ঙ্লোকগাভীর্ধরচিত দুর্তেছ্চ অন্তরালবতিতায় সন্তুষ্ট নয়, 
তাহা মেঘদর্শনোৎফুল্্ ময়ূরের যত শতবর্ণ কলাপবিস্তারে ও অভিরাষ নটনভঙ্গীতে 
নিজ অধীরমুখর আত্মাকে প্রকাশ করিতে উৎস্থক হইয়! উঠিয়াছে। গীতগোবিন্দ 
যেন সংস্কত লিপিতে উৎকীর্ণ দেবভাষারই অপরূপ শিল্পসৌন্র্ধমণ্তিত সমাধি__ 
তাজমহল রচনা করিয়াছে। উহার পব্রেও অবশ্ত- চৈতন্যযুগে নবোৎসারিত 
ভাবানুভূতির প্রেরণায়-_সংস্কত সাহিত্যের সামগ্জিক পুনর্জন্ম হইয়াছে; চৈতন্যলীল। 
ও কৃষ্ণলীলার যুগপৎ প্রবাহে বাঙালী চিত্তে যে ভাবোচ্ছাসের জোয়ার জাগিয়াছে 
তাহা সংস্কৃত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ধারায় ক্গণমুক্তি লাভ 
করিয়াছে। ভাবেব তুঙ্গত। ভাষামহিমাকে শ্বভাবতঃই পুনরামস্ত্রণ জানাইয়াছে। 
তথাপি চৈতন্যলীলাকীর্তনে সংস্কতের অংশ গৌণ।ঃ পার্বত্য নিঝণবিণি যেষন 
সমতলপ্রবাহিনী নদীকে পুষ্ট কবিয়া তাহাতেই মিশাইয়! যায়, তেমনি সংস্কৃত 
রচনাগুপি বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও মহাজন পদাবলীর আবির্ভাব সম্ভব করিয়াই নিজ- 
ক্বতন্ত্র মর্ধাদ1! বিসর্জন দিয়াছে । কুরুবৃদ্ধ ভীম্ম নবধুগের প্রতীক অজুঞনের নিকট 
দিব্যান্ত্র সমর্পণ করিয়া ত্বয়ং নেপথ্যচারী হইয়াছে । 

এই লৌকিক ভাষাসমূহে কবিতার মধ্যে রাধারুফপ্রেমের প্রাক্কত রূপটি তির্যক- 
কটাক্ষসংবর্ধিত হইম্বা জনচেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে । হালের গাথাসপ্তশতী' কালের 
দিক দিয়! সর্বাগ্রবর্তী £ ইহার রচনাকালের শেষ সীম প্রথম শতাব্দী খৃষ্টাব্দ পরযস্ত 
অনুমিত হইলে ইহা বাংল! ভাষা উদ্ভবের বন্ুপূর্ববতাঁ রচনা । ইহার দুইটি 
শ্লোকে (ডঃ অনিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড, 
১০২ পষ্ঠায় উদ্ধত) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীল! গোপলমাজের স্থল পরিবেশে বাঁণত 
হইয়াছে। প্রথমটিতে কৃষ্ণ মুখমারুতের দ্বারা 'রাহিআএ” চক্ষে প্রবিষ্ 
গোক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা অপসারণ করিয়া অন্ান্ত গোপীগণের ঈর্ধ্যা উৎপাদন 
করিতেছে । দ্বিতীয়টিতে যশোদার চক্ষে কৃষ্ণের অনতিক্রাস্তবালত্ষভাবে অধিষ্ঠান 
কটাক্ষে কৃষ্ণমুখপ্রেক্ষিণী গোপীগণের গোপন হাম্ত উদ্রেক কবিয়াছে। অর্থাৎ 
কষ যে আর লনীচোর! দামোদর নাই, মে যে গোপীদের 
সহিত প্রেমচর্চানিপুণ হইয়াছে যশোদার এই বাস্তব সত্য 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা গোগপীদের হাসির খোরাক ধযোগাইতেছে। এই ছুইটি পদের 
মধ্যে কোন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা নাই। ইহার প্রাকৃত আকর্ষণেরই পরিচয় দিতেছে । 
এই দুইটি ক্পোক প্রমাণ করে যে ভাগবত রচনার বছ পূর্বে কুষ্ণের লৌকিক 
নাগরাপির নায়করূপে খ্যাতি স্থপ্রতিষঠিত হইয়াছে এবং হয়ত কৃষ্ণলীলার এই 


গাথাসপ্তশতী 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ২৫ 


জনসমাজপ্রচলিত লৌকিক বৃত্বান্তটিই তাহার এঁশী মহহিমাপ্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী । 
গঙ্গাদাসের “চন্দোমঞ্জরী” হইতে উৎকলিত বহুপরবত্তা আর একটি অবহট্ট-রচিত 
শ্লোকে (ডঃ স্থকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, 
পৃঃ ৪৯-এ উদ্ধৃত ) 
রাঈ দোহড়ী পরণ স্থুনি হসিউ কণহ গোমাল। 
বৃন্দাবনঘনকুণ্তঘর চলিউ কমণ রসাল ॥ 

কবিতাটি একেবারে আমাদিগকে শ্রীকষ্ণবীর্তন'-এর ভাবপরিমণ্ডলে সোজা 
পৌছাইয়! দেয়। প্রথমতঃ বাঁধা কর্তৃক ছড়ার আবৃতি বড়, চণ্ডীদাসের প্রবাদবাক্য- 
প্রাচুষের প্রয়োগরীতিটির পূর্বাভান। দ্বিতীয়তঃ “কণহ গোআল' কৃষ্ণের সমস্ত 
দেবমহিমা অস্বীকার করিয়া তীহাঁব গ্রামতরুণস্থলভ অমাজিত 
প্রকৃতিটির পরিচয় বহন করে। কৃষ্ণের হাসিটিও তাহার হি 
ইঞ্িতজ্ঞতার নিদর্শন । “কমণ রসাল" বাক্যাংশটি তাহার 
স্থলভ আত্মতৃপ্তিস্থচক রসবিহ্বল পদক্ষেপের ইঙ্গিতছ্ঠোতক | 

ডঃ স্থৃকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ধার শিলাপিপিতে অবহট্রের মাধ্যমে সর্বভারতীয় 
পবিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সৌন্দর্যরুচির একটি কৌতুককর তুলনার দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতীয় এঁক্য শুধু ধর্মব্যাপারে সীমাবদ্ধ 
ছিল না, ব্বপপ্রতিযোগিতা-বিষয়েও বিভিন্ন প্রদেশের একটি বিলনক্ষেত্র ছিল। 
এখানে প্রত্যেক প্রদেশের হুন্দবীনারীসংগ্রাহক আপন আপন রাজোর নারী- 
সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠতা সাড়ম্বরে ঘোষণ। করিয়া ও অন্তান্ত রাজ্যের রুচির প্রাতি 
বিদ্রপকটাক্ষ করিয়া! বাস্তবরসম্ফুরণের এক অপূর্ব পরিচয় দিয়াছে। প্রায় সমকালীন 
ইংরাজ কবি চসারের তীর্ঘযাত্রীদের বর্ণনার মত এই পরিকল্পনাটিও ক্ষুক্ুতর 
পরিধিতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসাধনকলা ও রূপাদর্শের পার্থক্যের ও মেজাজ-বৈষম্যের 
ইজিত দেয়। কেশর১নার বিভিন্ন ছাদ, অলঙ্কারসজ্জার বীতিবিভেদ ও কাব্যোচ্ছাসের 
আপেক্ষিক পরিমাণ লইয়া! ইহাদের আকর্ষণ-তারতম্য নির্ধারিত হ্ইয়াছে। 
অঙ্গসৌন্দর্ষের প্রত্যক্ষ বর্ণনা বিশেষ নাই, তবে উপমাসাহায্যে কবির মানস 
উত্তেজনার পরোক্ষ প্রকাশ অনুমান করা যায়। কোন স্ন্দরীর ওষ্ঠাধরপ্রান্ত জুই 
ফুলের ন্যায় ; কাহারও বা স্তনদ্ধয়ের রক্তিষ উচ্চতা; টাঙ্ষযুবতীর দৌরঙা কাচলি 
যেন সন্ধ্যার সঙ্গে জ্যাৎস্ার মিলন, আর ঘাগরা ও ওড়না কর্ণাটহুন্দরীর 
কাছাকৌচা-দেওয়া পরিচ্ছদকে লজ্জা দেয়। বঙ্গকিশোরীর টেড়িকাটা কেশবিষ্তাস, 
খোপার উপর অলঙ্কার যেন রাহ্গ্রস্ত রবি-ছবি, কর্ণভূষণ তাড়িপাত, রোমাবলী- 


২৬ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ংসক্ত সুতার হার যেন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ন্যায় বর্ণবৈপরীত্যে শোভমান॥ পরিধান- 
বস্ত্র কিন্ত শ্বেতবর্ণ। এই সংক্ষিধ বর্ণনায় বাঙালী মেয়ের রুচিবৈশিষ্ট্য চমৎকার 
ভাবে ফুটিয়াছে। ইহার পর মালবজাতীয় রূপবণিক্‌ গৌড়ীয় ব্যবসায়ীকে যে 
ব্যঙ্গ করিয়াছে তাহাতে কি বাঙালী সম্বন্ধে অন্যপ্রদেশবাসীর 
নি বরন ৭ ধারণার যথার্থ প্রতিফলন হইয়াছে? গোৌঁড়ীয়ের কোপন 
হ্বভাবের জন্ত সকলেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জন করে। 
এই উদ্ধাতিতে মধ্যযুগপ্রারস্তের কয়েকটি বিচিত্র রূপচিত্র, ভারতীয় বৈচিত্র্যের 
মধ্যে কীতি-আচার-সংস্কৃতির এক্যটি বর্ণাঢ্য রেখায় অস্কিত হইয়াছে । এই 
পদগুলি পড়িয়া মনে হয় যে প্রাদেশিক সাহিতে/র উদ্ভবের পূর্বে সর্বভারতীয় 
ংস্কৃত বা প্রারুত-অপভ্রংশের আশ্রয়ে আমরা পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার 
পথে যতট। অগ্রসর হইয়াছিলাম, প্রাদেশিক স্মাহিতাচর্চার ফলে সই সার্জনীন 
বোধগয্যতা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছি। বিশেষতঃ প্রাকৃতের মাধ্যমে 
আমাদের মনে যে বস্তরসের ন্ফুরণ হইয়াছিল কৃত্রিম আদর্শ অনুসরণের ফলে 
আমাদের উচ্চচিন্তা ও ুশ্ম সৌন্দর্বোধের অতিলালনের জন্য তাহার সহজ 
প্রবাহ যে অনেকট। অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহ! সর্বথা ত্বীকার্য। 
অবহটে লেখা দোহাকোষগুলি চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক ও প্রায় একই 
কবিগোরষ্ঠীরচিত। ভাষার দিক দিয়া ইহ! চর্যাপদের ভাষার কিঞ্চিৎ পূর্বরূপ ও 
বাংলাপূর্বাভাসরিক্ত । কিন্তু উহার রচনাভঙ্গী ও সাধনাতত্ব অভিন্ন। স্থতরাং 
উহাদের বিশেষ আলোচনা নিশ্রয়োজন । শুভঙ্করীর আর্ধা ও ডাকের বচনে 
অবহট্টের কিছু কিছু চিহ্ন ভাষাতাত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষিত হ্ইয়াছে। কিছু 
হা প্রহেলিকা-রচনায় ও অর্থহীন বাগবিন্তাসের মধ্যেও সংস্কৃত, 
অবহট্ট ও বাংলার কৌতুককর সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোটকথা, 
কবিরা যে ভাষানৈরাজ্যের যুগে বাস করিতেন ও বাগবিশৃঙ্খলার যদৃচ্ছ 
বিন্তাস হইতে তাহার! যে কৌতুকরস আহরণ করিতেন তাহাও এই যুগের রচনায় 
অনুভূত হয়। 
৫ 
প্রাকৃতপৈঙ্গল'--এর সঙ্কলনকাল চতুর্দশ শতকের কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছে। স্থৃতরাং ইহা মুসলমান-বিজয়ের পরের সঙ্কলন ? কিন্তু উহাতে মুসলমান- 
বিজয়ের পুর্ববতা রচনাই সংগৃহীত আছে । কালের দিক হইতে ও যুগোচিত কবি- 
প্রেরণার নিদর্শনরূপে ইহা! "স্থভাধিতরত্বকোশ' ও “সহুক্তিকর্ণামৃত' হইতে কিছুট। 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপত্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ২৭ 


কষ মূল্যবান। কিন্তু ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দো- 
রীতিথুক্ত নবোস্তিন্ন বাংলা কোন্‌ নৃতন জীবনক্ষেত্র লইতে রস আকর্ষণ করিতে 
উন্মুখ ছিল ও কেষন করিয্কা উহার সংস্কৃত-অনুকৃতিশ্নথ, প্রথাজীর্ণ ধমনীর মধ্যে 
বিষয়বৈচিত্র্যের কৌতুহল, ভাবান্ুগাষী ভাষারীতির নমনীয়তা ও বিপুল ছন্দোল্লাস 
নবরক্তধারার স্যায় স্ারিত হইতেছিল। পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যের 
পুরাণান্থবতিতা, উহার সংস্কৃত-আধিপত্যের পুনঃম্বীকৃতি ও ধর্মাদর্শনিযন্ত্রিত 
জীবনবিমুখতা৷ উহার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে বলিয়াই যনে হয়। 
সংস্কতের সহিত অন্তরঙ্গ যোগ উহার সর্বভারতীয় সম্পর্কটি শ্ফুটতর করিয়াছে, বিস্ত 
উহার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কিয়ৎ পরিমাণে অবদষিত 
করিয়াছে । যদি প্রাকৃতের রসধারাটি বাংলায় অঙ্ষু্ন থাকিত, 
তবে বাংলা কবির প্ররত্যক্ষদৃষ্টি স্রতিকল্পনার ছায়াপাতে স্তিমিত হইত না, 
মঙ্গলকাব্য পুরাণেব অন্গকরণে নিজ অন্থভূতিম্বাতন্ত্রয বিসর্জন দিত না বা বৈষ্ণব 
পদাবলীতে বৃন্দাবনলীলার ভাবাসঙ্গন্গি্কতায় বাঙলার নিসর্গদৃশ্টের বাস্তব 
প্রথরতা গোধূলিগ্নান বা কল্পলোকভাম্বর হইত না। তাহা হইলে মুকুন্দরাষ, 
ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বরগুপ্ধ ব্যতিক্রম না হইয়া নিয়মই হইতেন, বৈষ্ঞব-সাহিত্যে 
স্বগেঁমর্তে শুধু ভাবের মিলন না হইয়া রূপেবও সমীকরণ সাধিত হইত । সাহিত্যে 
সরসতা কেবল আদিরসসম্পকিত কষ্টকল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকিত না; জীবনের 
সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রচুর-বিকীর্ণ হইত, শুধু আল্ুবীক্ষণিক দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত 
হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিত না। বাহির হইতে সৌন্দ্যবোধ-আহরণের ফলে 
আমরা বঙ্ষিমচন্ত্র-রবীন্দ্রনাথকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। কিন্তু 
ইহার জন্য আমাদের যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাও তুচ্ছ নয়। এই মিশ্র সংস্কৃতির 
কপায় আমরা সাহিত্যসআ্াট ও কবিসাভৌমকে পাইয়াছি, কিন্তু এই মুষ্টিমেয়- 
খ্যক কোটিপতি পাওয়ার জন্য আমাদের অসংখ্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সহজ শ্রী ও 
সচ্ছলতা বিসর্জন দিতে হইয়াছে। 
এইৰার 'প্রারৃতপৈক্গল'-এর কবিতাগুলির একটু বিস্তারিত আলোচন! করা 
যাইতে পারে। প্রেম ও প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতাই ইহাদের মধ্যে প্রধান। 
প্রেষকবিতাগুলি সংস্কৃত আদর্শে কল্পিত, কিন্ত উহাদের শব্বিস্তাসে ও ছন্দপ্রবাহে 
সংস্কৃতের গুরুগন্ভীর, সমাসসদ্ধিব্হবন্ধ দীর্ঘবাক্যোজনার পরিবর্তে পাই বর্ণনার 
সৌকুমার্য ও হুক্ম আকৃতির সঙ্গীততরঙ্গিত প্রকাশ । প্রকৃতিবর্ণনার আবির্ভাব প্রায় 
প্রেমের অনুষঙ্গরূপে, কিন্ত তাহাতেও গ্রীম্ম, বর্ষা বা বসস্তের খতু-আবেদনের 


প্রাকৃতপৈঙ্গলের গুকত্ব 


২৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


সাহত অন্তরান্থভূতির স্পন্দনটি একটি অপুর্ব রাসায়নিক সংযোগে মিশিয়াছে ও 
ছুইএ মিলিয়া একটি যৌগিক ভাবাবহসত্বা হৃষ্ট হইয়াছে । 
জা এই কবিতাগুণি যে বিগ্যাপতির পদাবলীর পূর্বস্থচন। ও প্রত্যক্ষ 
প্রেরণাদাত৷ তাহ। আমরা সহজেই অনুভব করি। ইহাদের 
মধ্যে জয়দেবেব শবৈশ্বব ও সঙ্গীতবঙ্কারমুখরতা বা বড় চণ্ডীদানেব প্রত্যক্ষ- 
দরশনের আলঙ্কারিকবীতিপ্রভাবিত উদ্বতিত শিল্প-রূপ নাই। সহজ অন্ুভব 
ও সাবলীল প্রকাশ ইহাদের মধ্যে একটি অনায়াসসিদ্ধ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে । 
বৈষ্ণব পদাবলীর' মধ্যে এই স্থর শোনা যায়। কিন্ত অধ্যাত্মব্যঞ্রনাব চাপা স্বর 
ও ভাক্তরনেব সর্বব্যাপ্ত গাচতার জন্য এই ধ্বনির মধ্যে এক নিগৃঢ়তর অন্থরণন 
ইন্জিযদ্বাব অতিক্রম করিয়া অনির্দেশ্ট রহস্তবোদের আকুলতা৷ জাগায় । 
কৃষ্ণকথা লম্বন্ধেও বাঙালীর জ্ঞান ও অন্থর/গ যে বাডিতেছে তাহারও নিদর্শন 
সঙ্কলন-গ্রস্থটিতে মিলিবে। কৃষ্ণের নৌকাবিলাসেব যে অপৌরাণিক কাহিনী তাহাও 
যে আদিরসমিশ্র ভক্তিরসের লৌকিক কল্পনা-উদ্ভাবিত হইয়া বাধাকুষ্ণলীলাব 
অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা আমরা এখানে জানিতে পারি। সম্ভবতঃ প্রাককৃতরুচি- 
কল্পিত এই আখ্যানটি এই উৎন হইতে উদ্ভৃত হইয়া বড, চণ্তীদাসেব আখ্যায়িকা- 
কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কষ্ণকথার অভিজাত সংস্করণ উন্নত ভাবাদর্শের সহিত 
নৃত্যগীতসমন্থিত চট্টুল-তরল প্পরণয়মৃদ্ধতায় সংমিতিত হইয়া গীতগোবিন্দ'-এ এক 
পল্পবিত কাব্যরূপ ও নাট্যসক্কেতমর ঘটনাবিস্তারেব পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
এখানে প্রার্কত রসাকুলতা কাব্যমহিমার গুণে মর্যাদার তুঙ্গ শূঙ্দে আরূঢ হইয়াছে ও 
এক লঘু আসক্তির গীতিউচ্ছাসময় কাহিনী সর্বভারতীয় শাশ্বত ভক্তি ও সৌন্দর্যের 
স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছে । আর প্রাকৃত কাহিনীটি স্থল রুচি ও ভোগলালসার 
কলক্কচিহ্ন সর্যাঙ্গে বহন করিয়াও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে নায়িকার বিরহবেদনার 
মর্মভেদী তীব্রতায় এক বিশ্তদ্ধতর সত্বায় উদ্বতিত হইয়াছে । 
৮০০ টচৈতন্তপূর্ব যুগে এই দুইখানি কাব্য রাধাকৃষ্ণসম্পর্কের দুইটি 
ধারার উন্নততম প্রকাশরূপে প্রতিযোগী গৌরবে অধিষ্ঠিত। 
তাহাৰ পর চৈতন্ত-প্রভাবের ফলে যখন এই প্রেষ-কাহিনীর অধ্যাত্মীকরণ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন প্রাকৃত ধারার মলিন-প্রবাহ ভাগবতী চেতনার দিব্য 
জ্যোতিঃসমূত্রে বিলীন হইয়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে। 
প্রাককতপৈঙ্গল-এর কৃষ্ণবন্বনার মধ্যে-শ্রীকষ্ণের এঁশবর্যরূপ ও মাধুর্ধরপের মধ্যে 
কবিচেতনায় কোন তারতম্যবোধ লক্ষিত হয় না--শক্তির তুর্ধ্ষতা ও প্রেমের 


চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ২৯ 


ন্ষিপ্ধতা উভয় উপাদানই তাহার অলৌকিক বিভৃতির মধ্যে তুল্যভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে । ভগবানের চাণুর-বধের দ্বারা নিজকুলের কীত্তিপ্রতিষ্ঠা ও তাহার 
ভ্রমরবরেব স্টায় রাধামুখমধূপান একই লীলান্ুত্রে গ্রধিত। 
এই এখর্যমাধূর্যের সমন্বয়ে ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দসঙ্গীতের তরঙ্গিত 
গতিতে জয়দেবের সহিত সাদৃশ্তট সহজেই লক্ষণীয়। তবে কবি জয়দেবের পূর্ববর্তী 
বা পরবর্তী সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিবার উপাদান নাই। 

এই গ্রন্থের অন্তভূক্ত কবিতায় শান্ত, পরিতৃপ্ত গৃহজীবনের যে কয়েকটি চিত্র 
পাওয়া যায়, তাহা প্রাক্-তুকীঁ-বিজয় যুগের সম্তোষ-সচ্ছলতাময়, নিরুদ্বেগ, নীতি- 
সংযত গার্থস্থ্য পরিবেশেরই সঙ্কেত বহন করে। যে সমাজের আশ্রয়ে এইরূপ 
জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইয়াছে তাহার উপর দিয়! কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসকারী 
ঝটিকা যে বহিয়! যায় নাই, এ' বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়। 
বু শতাব্ধীর জীবনচর্যার নিয়মিত ছন্দ, পুরুষপরম্পবা- 5৩৮ 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্বনিশ্চিত প্রত্যয়বোধ এই পংক্তিগুলির 
মধ্যে গতিব মস্থণতা ও শান্তরসের স্থিরতা সঞ্চার কবিয়াছে। এখানে 
অন্তজর্শবন ও বহিজীবনের সমস্ত অশান্ত বিক্ষোভ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়।ছে। 
জীবনরসের পরিহাঁসন্গিপধ উপভোগও এখানে মানস-শান্তির পরোক্ষ প্রমাণরূপে 
অনুপস্থিত নয়। 

এই রচনাগুলিকে যদি মুখ্যতঃ চর্যাপদের সমকালীন ব1 অল্প পরবর্তাঁরূপে গ্রহণ 
কর! হয়, তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীর ভারসাম্যবিপর্যয়ের কোন 
লক্ষণ ইহাদের মধ্যে ছু্রাপ্য হইবে। তাহা হইলে চর্যাপদ ও বিষ্যাপতি-বড়, 
চণ্ডীদাসের মধ্যে ব্যবধানকালে বাঙলার কবিমানস কিরূপ সাহিত্য-স্থ্টিতে ব্যাপৃত 
ছিল তাহার ইতিহাস অহ্মানগ্রাহ্থও হইবে না। মুসলমান-অভিভবের অব্যবহিত 
পরে যে রাজনৈতিক উৎপীড়ন ও সাংস্কৃতিক উন্মলন বাঙালী জাতিকে দিশাহারা 
ও উদত্রান্ত করিয়াছিল সেই বিরাট শুম্ততাবোধ হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য জাতি কি নৃতন আশ্রয় খুঁজিয়াছিল 
তাহা আমরা জানি না। অবশ্তঠ ইহার পরবতাঁ যুগের 
ইতিহাস পুরাণের অন্থবাদ ও মঙ্গলকাব্যের নবধর্ষরচনার প্রয়াসের মধ্যে নিজ 
স্বৃতিচিহ্থ বাখিয়। গিয়াছে । কিন্তু প্রথম বিপর্যক্-যুগের কোন নিশ্চিত উপকরণ 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে কি না সন্দেহ! বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ ও বিহারজয়ের 
প্রায় দুইশত বৎসরের পর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি কতকটা আত্মস্থ হ্ইয়াছে। 


উশ্বর্য-মাধুর্ষের সমন্বয় 


রচনার এ্রতিহানিক 
৫] 


৩৪ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


দাবানলবেষ্টিত আরণ্য পশু-পক্ষীর ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতের প্রথষ বিহ্বল বিূঢ় 
ক্ষণে ত্রস্তভীত বাঙালী পলায়নে আত্মরক্ষা খুঁজিয়াছে__তাহার পু'থিপত্র ও ধর্ম- 
আচার লইয়া সে দিগবিদিগজ্ঞানশুন্য হইয়া গ্রাণভয়ে দৌড়াইয়াছে। তাহার 
এই আপৎকালীন আশ্রযস্থলের মধ্যে নেপালের হিন্দুরাজদরবারই তাহাকে 
প্রধানতঃ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছে এবং সেই নেপালদরবার ইইতেই 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার ন্যস্ত সাহিত্য-সম্পদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
নিদর্শন “চর্যাপদ আবিষার করিয়াছেন। বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশে হিমালয়পাদদেশের 
হুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রাচীনতম্ন বাংল! পুঁথির অপ্রত্যাশিত আবিফারই বিপদের গুরুত্ব ও 
ভীতির দূরপ্রসারী পরিধির পর্রিমাণ। হিমালয়শীর্ষে সামুক্রিক প্রাণীর বঙ্কাল-গ্রাপ্তির 
স্তাই সমতল । নদীমাতৃক বাঙলার মানস ফসলের নেপালপার্বত্যঅঞ্চলে সংরক্ষণ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজগত ভূমিকম্প-আলোর্নের প্রচণ্ডততার পরিচয়বাহী | 

অবশ্ঠ যুদ্ধবিগ্রহের কিছু উল্লেখ ও বর্ণনাত্মক শ্লোক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহৃট্ট- 
সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। “সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ লক্ষ্মণ সেনের দিখ্বিজয়-প্রশস্তি, 
প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এ সভাসদ কবি কর্তৃক কোন কোন রাজার প্রতিবেশী রাজবর্গের 
উপর জয়ঘোষণা ও এই বিরোধী-বরাজাদের ছুর্দশা-উপভোগ, ও বিগ্যাপতির 
পদাবলীতে অবহট্ট রচিত মিথিলাধিপতির শক্রপরাজয়- 
সংবর্ধনাস্থচক দুইটি পদ--এগুলি যেন প্রেম ও দেবস্ততির 
একাধিপত্যের মধ্যে জীবনের কঠোরতর সংঘর্ষের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ, 
্যামস্রীমত্ডিত উপবনভূমি ও উ্বস্থিত আকাশনীলিমার উপকণ্ে রুক্ষ মরুর 
ঈষৎ গ্যোতনা। তবে এ যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনাও প্রথানিয়স্ত্রিত, ছাচে ঢালা ও 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির উত্তাপহীন অলঙ্কারমুখরতায় রণক্ষেত্রের বিভীষিকাসধ্চারের 
কক্ষিম প্রয়াস। তুকাঁঁউপপ্নবের যথার্থ নিদারুণ প্রতিক্রিয়া কেবল বিগ্ভাপতির 
“কীতিলত।__“কাঁতিপতাকা'য় কাব্যরণ পাইয়াছে। উহাদের মধ্যেই আমরা 
জাতিবৈরের উৎ্কট প্রকাশ, সংস্কৃতির মর্মমূলে আঘাতের প্রচণ্ডতা, উহার 
সথদুরপ্রসারী সমাজবিপর্যয় ও মানস উদভ্রান্তির কতকটা যথার্থ ধারণা করিতে 
পারি। এই অবস্থা কাটাইয়াই বাংল! সাহিত্য, জীবনবোধ ও ধর্মসংস্কৃতিকে ছিন্ন 
সুত্রেগুলির, আবশ্তবীয় পরিমার্জনার সহিত, পুনঃসংযোজনা করিতে হইয়াছে। 
হৃতামেরাষতের ও নবন্ত্রসংযোগের সষয় উচ্চতর সাহিত্যবয়নশিল্প হয়ত সাময়িক- 
ভাবে বন্ধ ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। 


ুদ্ধাদি বর্ণনার চিত্র 


তৃতীয় অধ্যায় 
চর্যাপদ 


(চর্ধাপদাবলী” বা “চ্ধাচর্যবিনিশ্চয়' বা “আশ্চর্য চর্যাচয় বাংলা ভাষার আদিষতম 
নিদর্শন অথবা বাংলাভাষার উত্তবের অব্যবহিত পূর্ববর্তাঁরূপ, অপন্রংশের উদ্বাহরণরূপে 
সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে । ইহাদের রচনাকাল দশষ হইতে ছ্বাদশ শতকের 
অন্তর্ব্তা কালে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই চর্যাগুলিতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
নহজযান নামে এক বিশেষ তান্ত্রিক যোগসাধনার কথা বিবৃত হইয়্াছে। এই 
মতবাদের সারাংশ হইল যে, চিত্তের সহিত বিষয়-সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া! ও সমস্ত 
ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া! উহাকে, 'শৃন্যতা”-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । এই 
শৃন্ততা-বোধের সহিত সমদণিতা-হেতু করুণার সংযোগ হইলে চিত্ত নির্বাণ লাভ 
করে ও নির্বাণের মধ্য দিয়া এক মহাস্থখের গভীরতায় বিলীন বাংলা ভাবার আদিম 
হয়। মোটামুটি হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন রূপ: সহজবাদের 
পার্থক্য নাই, তবে ইহার পারিভাষিক শব্দগুলি - শুন্যতা, করুণা, ০০৬ 
মহাস্থখ-_প্রভৃতি কিছুট? শ্বতন্ত্র॥। এই উপাদান ও অন্ুভূতিগুলি হিন্দু দর্শনেও 
আছে, তবে বৌদ্ধ দর্শনে ইহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও 
ইহার্দিগকে একট1 বিশেষ সম্পর্ক-স্থত্রে গাথা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্ম ও 
সাধনার প্রতি, বেদ ও উপনিষদের নিদিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুট] ব্যঙ্গ-কটাক্ষ 
করা হইলেও, উহার যে প্রকৃত সিদ্ধির নির্দেশ দিতে পারে না। এইবূপ অভিমত 
ব্যক্ত হইলেও, হিন্দু সাধন-প্রক্রিয়ার সহিত ইহাদের ধর্মমতের কোন যৌলিক 
প্রভেদ আছে বলিয়া! মনে হয় না। চর্যাপদে গুরুবাদের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া 
হুইম্মাছে, এবং ভগবান ও তাহার প্রতি ভক্তির কোন উল্লেখ নাই। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা 
তত্বজ্ঞান-লাভ ও মহানন্ব-অনুভব যে প্রকৃত সিদ্ধির একমাত্র উপায়-__এই সিদ্ধান্তই 
পুনঃ পুনঃ প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে /) 

এই চর্যাপদগুলির দার্শনিক তবাদ ইহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা নয়; ইহাদের 
বি যেরূপ সার্থক উপম! ও ন্ধপক প্রয়োগে এবং সন্ধেতষয় কবিত্বপূৃর্ণ ভাষায় 
অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেই ইহাদের কাব্য-মূল্য নিহিত। অন্যুন তেইশ জন 
পদকর্তা প্রায় পধাশটি পদ রচনা! করিয়াছেন এবং ইহাদের রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্বের 
অন্গভূতির মধ্যে এক নিবিড় এঁক্য দেখ! যাঁয়। ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় যে, 






৩২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


বাংলা ভাষার আদিম যুগে এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজযান সমাজমধ্যে এত ব্যাপক 
ভাবে প্রচলিত ছিল যে, ছুই শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্থান ও কালের বহু কবি 
ইহাকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও এক্যবদ্ধ সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার 
দ্বারা ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মনে হয় যেন উহাদের রচনার যুগে 
বাঙলার নিয়শ্রেণীর জনসাধারণ অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম অভিজাত সমাজে প্রচলিত থাকিলেও এবং সংস্কৃত ভাষার 
ইহার আলোচনা হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়াযানই সর্বপ্রথম দেশীয় 
ভাষাতে জনচিত্তের নিকট আবেদন জানায় । ইহাতে যে-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে 
তাহাতে সাধনার গোপনতত্ব অনেকটা হেয়ালির রীতিতে ব্যপ্রিত হইয়াছে বলিয়া 
উহাকে “দন্ধ্যাভাষা, এই নাম দেওয়া হইম়াছে। এই ভাষা-প্রয়োগের উদ্গেশ্ট 
অদীক্ষিত লোকের নিকট যাহাতে ইহার গৃঢ অর্থ উদ্ঘাটিত না হয়; এবং পরবর্তী 
যুগের সহজিয়া-তত্বে অভিজ্ঞ টীকাকার ও চর্ধাগুলির তিব্বতীয় অন্বাদ হইতে 
সাহায্য না পাইলে উহাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা আধুনিক যুগে প্রান অসম্ভবই 
হইত। তথাপি মনে হয় যে, উপমা ও সন্ধ্যাভাষার দ্বারা এই তত্বের উপর 
আলোকপাত কর। ও উহাকে সাধারণ জীবনযাত্রা! ও নরনারীর প্রেমের রূপকে 
ব্যাখ্যা করিয়। রসিক পাঠকচিত্তের নিকট বোধগম্য ও"আকর্ষণীয় করিয়। তোলাও 
চর্ধাকারদের অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল। চর্যাপদসমৃহ ধধার আকারে লেখা হইলেও 
উহার মধ্যেই উহাদের অর্থবোধের গোপন সঙ্কেত নিহিত আছে । 
এই পদগুলিতে উপমা ও তত্বালোচনার ভিতর দিয়! মাঝে মাঝে সমাজ-জীবনের 
যে খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই যুগের জীবনযাত্রার কিছুটা ধারণ! 
করা যায় । চর্যাকারগণ তান্ত্রিক রীতি-অনুযায়ী নিজেদের নাষকরণ করিয়াছেন ; 
যথা,_-কাহু,পাদ, কুক্ুরীপাদ, ভোম্বীপাদ, শবরপাদ ইত্যাদি। তাহার! তাহাদের 
সাধনার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ নীচ, অস্ত্যজজাতীয় সমাজ হইতেই 
উপমার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুড়ি,ব্যাধ বা শবর, 
তির ও প্রাধান্ত) )ডোম জাতি ছাড়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের নিম্ন" 
ৃ স্তরের লোকেরাই নির্বাণআনন্দ ও ধর্ম-সাধনার রূপক হিসাবে 
বত হইয়াছে। অবশ্ব, ইহাদের একটা করিয়া অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 
-যেমন অন্পৃশ্তা ভোশ্বী ইন্রিগ্াতীত মহান্থধেরই প্রতীক । তথাপি চর্যাপদের 
ধর্মতব-আলোচনায় হিন্দুসমাজের নীচ-জাতীয়় ব্যক্তিবর্গের রূপক-প্রয়োগে ইহাই 
অনমান কর! যায় যে, এই ধর্ম রাজধর্মের মর্ধাদা হারাইয়া প্রকৃত জনসাধারণের 


সন্ধ্যাভাষ। 
পক 


সরু দু 


চর্যাপদ ৩৩ 


মধ্যেই প্রচলিত ছিল- হিন্দু সমাজে যাহাদের আমন যত নীচে, বৌদ্ধতাস্ত্রিক 
ধর্মে তাহাদেরই মর্ধাদা তত বেশী। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ চর্যাকারদের 
নিকট একেবারেই অগ্রাহ, উহার বদ্ধমূল সংস্কারকে আঘাত করিয়াই ইহারা নিজ 
ধর্মষতের পার্থক্য ঘোষণা করেন। ইহ] হইতে অনুমান করা যায় ষে, সংকলনে 
সংগৃহীত পদগুপি সম্ভবতঃ পাল-রাজত্বের শেষের দিকে ও সেনবংশের প্রতিষ্ঠার 
কালে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিতে পারে। 
অবশ্ত, এই জাতীয় কবিতার ধারা হয়ত আরও ছুই শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, 
অন্যথা ইহাদের ভাবগভ এঁক্য ও বহুল বিস্তৃতি সম্ভব হইত না। 

ইহাদের শব্খপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। বহুপ্রচলিত 
শব্দসমূৃহের উপর বিশিষ্ট রূপক-অর্থ আরোপিত হই! সাধারণ বস্কে অসাধারণ 
রূপে দেখানে! হইয়াছে । “কুম্ভীর' 'কুস্তকযোগ' অর্থে, 'শাশুড়ী-বধৃ* “সাধারণ স্বাসক্রিয়। 
ও “নৈরাত্মা'-অর্থে” “ননন্দ', "শালী" "ইন্দ্রিয়বোধ ও ইহার রোধ'-অর্থে, “মন্ত্রী ও ঠাকুর, 
দাবা খেলার মন্ত্রী ও রাজা।, 'প্রজ্ঞ। ও বিষয়ান্থরত বোধিচিত্ত-অর্থে, “সান! ও রূপা, 
'শৃন্ততা ও বূপানভৃতি,-অর্থে, “মুসা বা মৃষিক' “চঞ্চল ইন্জরিয়সূহ”- 
অর্থে, “বেঙ্গ বা ব্যাং “অবয়বহীন শৃন্ততা'-অর্থে, “বলদ ও গাই' ৬ 
“রূপজগতের শ্ষ্টা মন ও নৈরাত্মা'-অর্থে বাবহৃত হুইয়৷ চষৎ- 
কারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে । এ ছাড়া বণ ও বঙ্গাল শব্কে এক অদ্ভুত ও কৌতুহল- 
পূর্ণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে । “বঙ্গে জায়া নিলেমি' (৩৯ নং পদ), 'অদঅ বঙ্গালে 
রলেশে লুড়িউ, ও *আজ্দ তৃন্থ বঙ্গালী ভইলী, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী'__-এই 
বাক্যগুলিতে বঙ্গালের কোন বিশেষ ভৌগোলিক অর্থ আছে কি না তাহা 
অনিশ্চিত, তবে বঙ্গালের রূপক-অর্থ যে অহন্র-জ্ঞান, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের অভেদ 
সম্বন্ধে সহজ প্রতীতি, ইহ] টাকাকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উত্লিখিত হইয়াছে। 
বাঙল! দেশ এই অভেদ-সাধনার লীলাভূমি বলিয়া ম্বীকুত হইয়াছিল ও সাধক- 
জীবনের উন্নততম পরিণতির সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে এইক্প ধারণাই 
আবাদের জন্মে। সিন্ধাচার্ধ তুম্থকুপাদ চগ্ডালীকে নিজ পত্বীত্বে গ্রহণ করিয়া 
অর্থাৎ সমস্ত জগতের এক্যজ্ঞান লাভ করিয়া যে বাঙালী হুইয়াছেন অর্থাৎ 
সাখনঙ্থর্গের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন_-এই প্রশংসাস্থচক উক্তিই 
লেখকের উদ্ধেস্ট। চর্ধাপর্দ বাংল! ভাষার সর্বপ্রথম রচনা কিনা, অথবা 
ঈদ্ধাচার্ধের! সকলেই বাঙালী ছিলেন কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ করা হুইয়াছে। 
এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই 


১০] 


৩৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


বৌছ্ছ-তান্ত্রিকতায় বাঙল! দেশের প্রতি একটি সম্মানজনক আসন নিরিষ্ট 
হুইয়াছিল। 


চর্যাপদের মধ্যে অনেক প্রবচন-জাতীয় সংক্ষিপ্ত, শাণিত ও মানব-অভিজ্ঞতা- 
প্রস্্ত উক্তি মেলে। এইগ্তলি ষোল আন বাঙাঁলী-জীবন-সম্পকিত কিন! তাহ! 
ঠিক বলা যায় না। না গেলেও বাডালী-জীবনমাত্রার মোটামুটি 
ইঙ্গিত যে ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা শি:সন্দিগ্ধ। 
এনিঅড়ি বোহি মা! জাহু রে লাঙ্ক' (৩২নং পদ) প্রবচনে লঙ্ক' যে দূরবর্তী স্থানের 
প্রতীক তাহা বোঝ। যায়, এবং সত্য মানুষের অন্তরেই বাস করে, উহাকে 
খু'জিতে দুর-দৃরান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এই তন্বই প্রকাশিত হইয়াছে। 
“অপণ। মাংসে হরিণ বৈরী” (৬নং পদ) ৰাক্যটির মধ্যে অতীত মৃগয়া-যুগের 
একটি জীবনসত্য প্রতিফপিত-_হরিণ নিবীহ্‌ প্রাণী হইয়াও কেবল নিজের 
সুম্বাছু মাংসের জন্য সমস্ত জগতের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 
“ছুহিল দুধু কি বেশ্টে যাষায় (৩৩ নং পদ) উক্তিতে সাধনার দ্বারা যে অসম্ভবও 
সম্ভব হয়, ব্যক্তির শ্বতন্ত্র জীবন আবার যে নিজ উৎসে ফিরিয়া বিশ্বজীবনে লান 
হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত মিলে । “বলদ বিআঅল গবিয়া বাঝে ( ৩৩নং পদ), 
ইহাতে অধ্যাজ্স-সত্য যে প্রাকৃতিক সত্যের বিপরীত তাহা একটি আপাতত অসম্ভব 
উক্তির মধে) ব্যঞ্জিত হইয়াছে ; অবশ্ত এখানে “বলদ ও "গাভী" রূপক-অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । «বর স্থুণ গোহালী কি মে! ছুট*ঠ বলন্দে” (৩৯নং পদ) “ছুষ্ট বলদ হইতে 
বরং শূন্য গোয়াল ভাল" কৃষিনির্ভর জীবনের এই অভিজ্ঞতাজাত সত্য এক গভীর 
অধ্যাত্মতত্ব নির্দেশ করিতেছে । 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর' (৪২ নং পদ) 
উক্তিতে ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়ে সমগ্র জীবন-আ্োতের কোন হ্াস-বৃদ্ধি নাই, বহিঃ- 
প্রকৃতির দৃষ্টান্তে এই সত্যের সমর্থন করা হইয়াছে। “ছুধ মাঝে লড় অচ্ছিন্তে ণ 
দেখই* (৪২নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম সতা যে ইন্দিয়াহুভূতির অতীত তাহা 
বোঝান হইয়াছে । এই দ্ৃষ্ান্তগুপি হইতে ইহ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 
চর্যাকারগণ সাধনার নিগৃঢ় তত্ব ব্যাখ্যা করিলেও বহিজাঁবনের মূলসত্যের সহিত 
পরিচিত ছিলেন ও জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যগুলিকে অবলম্বন করিয়াই 
ভাহাদের সাধন-পদ্ধতিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন । 

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা তৎকালীন সমাজের যে-একটি আংশিক ছবি 
প্রত্যক্ষ করি তাহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। তখন বাংলা! দেশের ভৌগোলিক 
পরিধি পরবর্তী যুগের দেশসীমা অতিক্রম করিয়া বন্দর বিস্তৃত ছিল, সুতরাং 


চযাঁপদে প্রযুক্ত প্রবচন 


চর্যাপদ ৩৫ 


উড়িস্যা, আসাম ও মগধ-অঞ্চলের কোন কোন সমাজদৃশ্ঠও ইহার অন্ততূক্ি হইয়া 
থাকিবে । পদ্মার খালে নৌক1 বাহার চিত্র হয়ত নদীমাতৃক 
বাঙলা দেশের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু উচু পর্বত ও 
পর্বতের গায়ে নিবিড় জঙ্গল আসাম অঞ্চলেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি বৃহত্বর বঙ্গেরই একট] জীবনযাত্রার ছবি চর্যাপদে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। গাছের তেঁতুল ফল বাঙলার অতি প্রিয় খাস; শাশুড়ীর ঘুমাইয়া 
যাওয়া ও বধূর জাগিয়া! থাকা হয়ত বাঙালী পরিবার ছাড়াও অন্তত্র জরষ্টব্য। 
শুঁড়িনীর চিকন কাপড়ে মদ বাধা, মোহতরুকে ফাড়িয়! পাটি জোড়া, সাকোর 
সাহায্যে খরবেগ না পার হওয়া, মৃগয়ার জন্ত হবিণ খোজা ও উহাকে বাণে বিদ্ধ 
করা, নৌক1 বাহিবার পূর্বেশ্উহার খু'টি উপড়ানো ও কাছি খুলিয়! দেওয়া, ও নৌকার 
খোলের জল সি'চিয়া ফেলা মদমত্ত হস্তীর মদজল বর্ষণ করিয়! নলিনী-বনে প্রবেশ, 
ডোমনীর বাশের তাত ও চুপড়ি তৈয়ার করা, তুল1 ধুনিয়! উহার আশকে সুস্ষ 
হইতে সুক্্মতর করা, বটুয়া ও করগুকের মধ্যে বড়ি লুকাইয়া রাখার অভ্যাস, শবর- 
শবরীর বন্তফল খাইয়া যাতামাতি__ইত্যাদদি বাঙালী জীবনের অনেক সুপরিচিত 
বৃত্তি, প্রথা ও আমোদের কথা এই কবিতাগুলিতে আমরা খুঁজিয়া পাই। তাহ! 
ব্যতীত দাব। খেলা, তারের বাগ্চযন্ত্রের স্বর বাজান, বিবাহের বাগ্ঠভাণ্ড ও উৎসব, 
এমন কি নৃত্যগীত-নাটকাভিনয়, অভিনয়সজ্জার পোশাক-প্রিচ্ছদের পেটিকা ও 
বুদ্ধনাটক বা বুদ্ধলীলা-সম্পকাঁয় নাট্যগীতির প্রচলন সন্বদ্ধেও উল্লেখ আমর! ইহাদের 
মধ্যে আবিষ্কার করি । চর্ধাপদ-বণিত সমাজ যে ব্যবসায়, খেলাধূল। ও ললিতকলার 
চর্চার দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন চর্ধাপদ হইতে সহজেই 
আহরণ কর যায়। 

[সর্বশেষে চখাপদগুলির কাব্যোঘকধ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় । 
এগুলি যদিও আদিম যুগের রচনা, তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে সুপ ও মাজিত 
ঘকাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি কুঙ্ সাধনতত্ব- 
আলোচনায় এই কবি-গোষী যে তীস্ক বিচারশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ 
ঘন ও সার্থক উপমা-প্রয়োগের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করার নিপুণতা 
দেখাইয়াছেন তাহা উচ্চাঙ্গের কবিগ্রতিভা ও যননশীলতার নিদর্শন । তাহারা 
যদিও পাত্তিত্যহীন, সহজ-অন্ুভূতি-নির্ভর যোগী-রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ও 
নিয়স্তরের সাধাজিক শ্রেণীর সহিত মেলামেশায় অভ্যন্ত এইরূপ প্রচার করিয়াছেন, 
তথাপি তাহার! যে হিন্দুদর্শনে বিশেষ বু[ৎপন্ন ও নিজ মত-প্রতিষ্ঠায় স্থনিপুণ ছিলেন 


চর্বাপঘে ৰাঙল! দেশ 
ও বাঙালীর পরিচয় 


চধাপদের কাব্যোৎকর্ষ 
০১ 


৩৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তাহা তাহাদের রচনায় পরিস্ফুট । তাহাদের রচনারীতি এত অর্থগৃঢ় ও সংক্ষিপ্ত 
যে, তাহাদের যুক্তিধারা অনুসরণ করাই ছুরূহ। নিজ সাধনাতন্ব সম্বন্ধে তাহারা 
এতই মর্মজ্ঞ, তাহাদের সমস্ত চিন্তা-কল্পনা ইহারই অনুভূতিতে এতই তন্ময় যে, 
নানা বিচিত্র উপম1 ও যুক্তির সাহায্যে তাহাদের গভীর উপলব্ধি হ্বতঃস্ফৃর্ত ভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের ধর্নবোধ শুধু যুক্তিতর্কের ব্যাপার নহে? ইহা 
আবেগ ও কবি-কল্পনার স্তরেও অন্কপ্রবেশ করিয়াছে । তাহারা নিজেদের 
অনুভূতির কথা বলিতে বলিতে আবেগে আত্মহারা হইয়৷ যান; তত্ববিচার 
আবেগময়তা ও সংগীতধধ্রিতায় পরিণত হইয়াছে । দার্শনিক তত্বের কাব্যে 
রূপান্তরই ইহাদের বিশেষ গৌরব। আমর] বৌদ্ধতত্ব অস্বীকার করিয়াছি, কিন্ত 
চর্যাকারদের কবিত্বশক্তি, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদেব অসীম আগ্রহ ও তন্নম়তাপূর্ণ 
ভাবোচ্ছাসময় বাচনভঙ্গী এই তত্বাশ্রয়ী কবিতাকে আমাদের চির-আকর্ষণীয় করিয়া 
রাখিয়াছে। চর্যাপদের ভাব, ভাষা ও কল্পনাশক্তির নিদর্শনরূপে পরিশিষ্টে কয়েকটি 


পদ উদ্ধৃত হইল। 


চতুর্থ অধ্যায় 
চণ্তীদাস এও বিদ্যাপতি 
বড় চণ্ডীদাস 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পটভূমি 
৯ 

তুকাঁআক্রমণ ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলার সামাঠিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে যে কিরূপ বিপর্ধয় ঘটে, তাহার যথার্থ তথ্যমূলক বিবরণ দেওয়া কঠিন। 
বৈদেশিক অধিকারেব প্রভাবে অন্যান্ত জাতির জীবনে যে 

| তুকর্ণ-আক্রমণে 

অধঃপতন ও অবসাদ আসে, বাঙলার ক্ষেত্রেও সেই বাগালী-জীবনের 
স্থপরিচিত ইতিহাসসম্মত পরিবর্তন সাধিত হয়, ইহা অন্যান বহুমুখী বিপর্যয় 
করাই ম্বাভাবিক। তবে বাঙলা দেশের ইতিহাসে ছুইটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার জন্য হয়তো ফলের কিছু তারতম্য ঘটিয়া থাকিবে । প্রথম, 
বিজেত তৃকা জাতিব ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা ; আর দ্বিতীয়, বাঙালী 
জাতির রাজনৈতিক চেতনাব অভাব ও কৃর্মবৃত্তি। এই ছুইটি কারণকে অন্থধাবন 
করিলে মনে হইবে যে, ভুকার! শুধু দেশ জয় করিয়াই সন্তষ্ট হয় নাই, তাহারা 
বাঙলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে গুরুতর আঘাত হানিম্জাছিল। তাহার! অন্যান্য 
বিজিত দেশে যে-ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বাঙলাতেও সেই নীতিই 
অন্ুস্থত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ ষঠ-বিহারের মধ্যে একট] ব্যাপক 
ধ্বংস-অভিযান চলিয়াছিল এবং অনেকট1 এই কারণেই বোধ হয় তৃক্র-বিজয়ের পর 
প্রায় ছুই শতাব্দী ধাঁরয়া বাংলা সাহিত্য-রচনার আর কোন নিদর্শন মিলে না। 
মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই অস্ত্বত্ণী কালের সমস্ত 
বাংল। রচনাও এই বিনাশের অস্তভূক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। সেইজন্য চর্যাপদের 
পর বড়ু চশ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ। 

তবে কিন্ত এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয় নাই-_-অভিধান, স্্তি, 
পুবাণ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রচনার শিদর্শন পাওয়া যায় ও 
*সছুক্তিকর্ণামবত', 'গাথাসপ্ুশতী” প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রারুত খণ্ড- তুর্কা-আাদলে 3২৩৪ 
কবিতার সংকলনগ্রস্থ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ'-এর অনুসরণে 
রচিত সংস্কৃত কাবোর অস্তিত্ব প্রাণ করে যে, বাঙালীর কবি-প্রতিভা বাংল! 
ভাষার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেও কাব্যানশীলন পরিত্যাগ করে নাই। 


৩৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


এই যুগে বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংরক্ষণ এই 
সন্দেহ জাগায় যে, হয়তো এই ধ্বংসের জন্ত বিদেশী আক্রমণকারীকেই একঘাত্র 
বনিক দায়ী করা ঠিক হইবে না। মনে হয়, যেন বহিধিপ্লবের সঙ্গে 
এরঙিযোনিত সঙ্গে এক অন্তবিপ্রবও চলিয়াছিল ও হিন্দু ও বৌদ্ধের 
পাবম্পরিক বিদ্বেষ পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্যষ 

উচ্ছেদ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল । এই প্রতিত্বন্দিতার ফলে বাঙল! দেশ হইতে 
বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! কোনও 
প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। প্রায় ছুই শতাব্দীর নীরবতার পব 
যখন বাংল! সাহিত্যের পুনরাবির্তাব ঘটিল, তখন দেখা গেল যে, ইহাতে পৌরাণিক 
চেতনা ও সংস্কৃত প্রভাবের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে ও বৌদ্ধভাব-প্রভাবিত ও প্রার্কত- 
অপত্রংশে লেখা সাহিত্য চিরকালের মত অন্তহিত হইয়াছে। শ্রীকষ্ণকীর্তন, এই 

ংস্কত-প্রভাবিত নৃতন ভাষাব প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন | 

বাঙালী হিন্দু জাতি মুসলমান-বিজয়েব ফলে কতখানি বিপধস্ত হইয়াছিল 

ও আত্মরক্ষার উদ্ভমে কিরূপ আত্মবিশুদ্ধি ও প্রতিরোধ-শক্তির প্রেরণ পাইয়াছিল, 
তাহাও ঠিক ভাবে নির্ধারণ কবা সহজ নহে। হিন্দুর রাজ- 

২৯১৯৬ নৈতিক চেতন! যে অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, তাহা তুকাঁ-বিজয়ের 
হিন্দুর আত্মরক্ষার  ক্রুত অগ্রগতি ও সহজনাধ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
নানা প্রচেষ্টা ্বাধীনতা অপেক্ষা ধর্মের প্রতি হিন্দুর আগ্রহ অনেক বেশী 
ছিল; স্ৃতরাং সে যে রাজনৈতিক গ্রাতিরোধ অপেক্ষা সমাজ- 

ংরক্ষণের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছিল, তাহ! সম্পূর্ণ ব্বাভাবিক। মুসলমানকে 
ঠেকানোর ব্যাপারে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল না, কিন্তু নিজের ধর্ম ও আচার- 
অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি যাহাতে যুগোচিত শক্তি অর্জন করিয়া 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে, সেদিকে তাহার তীক্ক ও অতন্দ্র 
দৃষ্টি ছিল। স্থৃতরাং এই যুগে স্বতির নূতন নূতন বিধান রচিত হইয়৷ সমস্ত 
আচার-আচরণের শিথিলতা প্রতিরুদ্ধ হুইয়াছে__সমাজ-বিধি-উল্লজ্ঘনের শাস্তি 
আরও কঠোর হুইয়াছে। আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের অনুদার সংকীর্ণতা সম্বন্ধে 
যে-অভিযোগ করা! হয়, তাহার মূল নিহিত আছে হ্দুর অতীতে অপর ধর্মের অভিভূব 
হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে । তাহা ছাড়া, এই যুগে পৌরাণিক ধর্ম ও ভক্তিবাদের 
প্রভাৰ জনচিত্তে দৃঢ়তর করিবার জন্ত ব্যাপক প্রচেষ্টা! চলিয়াছে। বিবিধ 
দেবদেৰী, বিশেষত ছুর্গাপূজার প্রবর্তনের ছারা জাতীম্ চিতে ধর্মের প্রতি প্রবল 


চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতি ৩৯ 


,অঙ্থরাগ, জাগানো হইয়াছে। এমন কি মনসা, ধর্মঠীকুর প্রভৃতি অনার্ধ দেব- 
দেবীকেও হিন্দুধর্মের অন্তভূক্ত করিয়া ও তাহাদের উপর স্থপরিচিত হিন্দু 
দেবতার গ্রণ আরোপ করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদ্দিগকেও উচ্চবর্ণের সহিত সমস্যত্রে 
গাথা হইয়াছে । অঙ্গলকাব্য অনাধ দেবতার হিম্দু-দেবমণ্ডলীতে এই উন্নয়নেরই 
ইতিহাস। ইহাব মধ্যে কোনও বাজনৈতিক প্রতিরোধ নহে, সমাজ ও ধর্ম- 
সংগঠনের প্রয়াসই পরিস্ফুট। স্থৃতরাং হিন্দুসমাজের উপর মুসলমান-বিজয়ের 
প্রভাব প্রধানত: পৌরাণিক চেতনার উন্মেষ ও সমাজ-সংহতির দৃটীকরণ এই ছুই 
দিকে লক্ষিত হয়। 


২ 


ভাষার প্রাচীনত্বেব দ্বিক দিয় চর্যাপদের পবেই বড়ু চণ্ীদাসের রাধাক্ষ্ণ-লীলা- 
বিষয়ে রচিত ্শ্রীকুষ্ণকীর্তন' নামে পরিটিত কাব্যের নাম করা যাইতে পারে। 
এই কাব্যের বচনাকাল ঠিক জানা যায় নাই। হয়তে। কৃত্তিবাসের “রামায়ণ 
(যদ্দি কবির আত্মজীবনমূলক 'মংশটি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়) ও মালাধব বন্থুর 
শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” (১৪৮ শ্বীঃ অঃ) শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী রচনা । কিন্তু কৃত্তিবাস 
ও মালাধরেব রচনা এত জনপ্রিয় ছিল এবং পববর্তী কৰি ও নকলকারকদের হাতে 
ইহাদেব ভাবে ও ভাষায় এত রূপান্তর-সাধন হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে কয্পেকটি 
অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া আর কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণ খুঁজিয়া 
পাওয়া ছুর্ূহ। চৈতন্ত-প্রবতিত ভক্তিবাদ ও ভাষার আধুনিকত্ব [৬৬ 
ইহাদের মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, 
ইহাদের ভাষাগত আদিম রূপ ও রচনাকালোচিত ভাববৈশিষ্ট্যের আর বিশেষ 
কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্ৃতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী ও তাহার কাছাকাছি সময়ে বাংল! 
ভাষার যে রূপ ছিল, তাহা এক শ্ীকুষ্ণকীর্তন'-এই অনেকটা! অৰিকৃত অবস্থায় 
পাওয়! যাইতেছে-_এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে । তবে অবশ্ত, কোন কোন 
ভাষাতাত্বকের ষতে ইহার ভাষাতে পশ্চিম রাড়ের আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যই 
রক্ষিত হইয়াছে ; স্ৃতরাং ইহা যে প্রাীনত্বেরই নিদর্শন, তাহ! নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় না। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের কবি বড়, চণ্ডীদাস অমাজিত-রুচি পলী-অঞ্চলের কবি হইলেও 
তিনি যে সংস্কতজ্ঞ ছিলেন ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বার! অনেকাংশে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন, তীহার গ্রস্থযধ্যে তাহার প্রমাণ আছে। (তিনি রাধারুষ্লীলার যে- 
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কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন স্থলে পৌরাণিক আদর্শ 
হইতে বিভিন্ন! তাহার রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতাররূপে বণিত 
হইলেও উহাদের প্রেমকাহিনী গোড়ার দিকে কোন উন্নত ভাবাদর্শ অনুসরণ না 
করিয়া গ্রামবাসী তরুণ-তরুণীর স্থল» রুচিবিগহিত লালসার চিত্র রূপে প্রদশিত 
হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ আইহন-পত্বী, একাদশবর্ষায়। বালিকা রাধার বূপলাবণ্যে 
আরুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণয়িনীরূপে প্রার্থনা করিয়াছে ও রাধার দু অসম্মতি সত্বেও 
ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। বড়াইবুড়ী কৃষ্ণের দুতীরূপে 
রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও উভয়ের মিলনেব নানা 

উপলক্ষ্য ঘটাইয়াছে। শ্রীরুষ্ণ এই প্রণয়লীলায় নিজের অসীম 
রা রি ক্ষমতা ৪ এশী শক্তি সম্বন্ধে আশ্ফালন করিয়াছে । শেষ 

পর্যস্ত নাষক ইন্দ্রজাল-প্রয়োগে নায়িকাকে সন্মোহিত কবিষা 
তাহাকে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়াছে । এই ঘটনার পরে নায়ক ও নায়িক! 
উভয়ের চরিত্রেই এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নায়ক-নায়িকার উপর 
হইতে চিত্ত সংহরণ করিয়া যোগসাধনায় রত হইয়াছে ও নায়িকার উন্মুখ প্রেম ও 
ব্যাকুল আত্মনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । নায়িকা বহু বিলম্বে প্রেমের মহিমা 
উপলব্ধি করিয়া নায়কের জন্য বিলাপ ও আক্ষেপে সময় কাটাইয়াছে। পুথি 
এইখানেই আকশ্মিকভাবে খণ্ডিত হইয়াছে । 

(বিড় চণ্ীদাসের রাধাকুফ্প্রেমের এই কাহিনী পুরাণ-প্রচলিত ও পববর্তী 
বৈষ্ণবশান্ত্র ও পদাবলীতে কীতিত কাহিনী হইতে অনেকাংশে পৃথক । ইহাতে 
শেষের দিক ছাড়া অন্য কোথায়ও অধ্যাত্ম-রূপক ও উন্নত ভাবাদর্শের বিশেষ কোন 
লক্ষণ নাই 1)বি এইরূপ আখ্যান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা জান৷ নাই। 
সম্ভবতঃ কোন কোন পলী-অঞ্চলে অমাজিত-রুচি প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে 

রাধাকুষ্ণ-প্রেমষের এইরূপ একটি গ্রাম্যতাছুষ্ট কাহিনী প্রচলিত 
পৌরাণিক ও গোঁডীর ছিল এবং বড়, চণ্ীদ্াস ইহাকেই নিজ কাব্যের বিষয়রূপে 
রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর 
সহিত পার্থকা গ্রহণ করিয়াছেন। চগ্তীদাস নিজে যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহা 

তাহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকসমৃহ ও জয়দেবের “গীতগোবিন্দ'-এর 
ভাবাহ্ছবাদ হইতে স্থম্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। পুরাণবণিত রাধারুষ- 
প্রেমের হিম! যে তাহার অজ্ঞাত ছিল না, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক । 
তথাপি কেন যে তিনি ভাগবত ও পুরাণের দৃষ্টান্ত অন্ছসরণ না করিয়া কুরুচিপূর্ণ 
গ্রাম্য আখ্যান গ্রহণ করিলেন, তাহার কারণ ছুর্বোধ্য | 
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তাহার রাধারুষ্ কেহই আদর্শপদবাচা নহে। তাহার কৃষ্ণ রূপযোহে অধ, 
নীতি ও সংযমের শাসন মানে না, নিজ অলৌকিক শক্তি ও ভগবত্তা সম্বন্ধে 
অত্যন্ত সচেতন ও নিজ মর্ধাদা সম্বন্ধে দারুণ তিবানী: রাগ তাহার দুতীকে 
অপম্নান করিয়াছিল ও তাহাকে দিয়! ভার বহাইয়াছিল/ ইহ] সে মুহূর্তের জন্যও 
ভোলে না। সে রাধাকে বশীভূত করিয়া তাহার পর তাহার নির্মম প্রত্যাখ্যানের 
হারা তাহার পূর্ব অপষানের প্রতিশোধ লইয়াছে ; প্রেষিকের কোমল, আত্মভোল৷ 
মনোভাব তাহার একেবারেই নাই । (রাধা প্রথম দিকে 
অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার ঘত, প্রেম-নিবেদন বুঝিবাব চক 
মত অন্ভূতি তাহার নাই-_কৃষ্ণেব নিকট আত্মদান 
করিয়।ও সে খুঁটিনাটি লইয়! তাহার সহিত কলহ করে ও তাহাকে অপদস্থ 
করিবার ফিকিব খোঁজে । তাহাব প্রথম দিকের যে-পরিচয় আমাদেব মনে প্রধান 
হইয়া উঠে, তাহা! এক কলহপরায়ণণ, কথাকাটাকাটিতে পটু, একগুয়ে গ্রাম্য 
নারীর। শেষের দিকে অবশ্ত প্রেষের অনুভূতি ও বিরহের অন্তর্দাহে তাহার 
প্রককৃতিৰ সম্পূর্ণ রূপান্তব ঘটিয়াছে_নে বিরহসন্তপ্তা, প্রেমের জন্য সর্বন্বত্যাগে 
প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে পরিণত হইয়াছে। বাধা-চবিত্রের এই আমূল পরিবর্তন 
বড়, চণ্তীদাসের চরি্রাঙ্কনের অদ্ভূত শক্তির পরিচয় দেয়) 

(কিন্তু এই স্থল. শালীনতাহীন কাহিনীর মধ্যে যে-কবিত্বশক্তি ও জীবন- 
অভিজ্ঞতার পরিচষ পাওয়া যায়, তাহা সত্যই বিস্মযকর। তীক্ষ চট্টুল সংলাপের 
দ্বাবা নাটকীয় রসম্ট্টি করিতেও কবি সুনিপুণ। নবজাত 
বাংল! ভাষা এই কবিব হাতে যে কিরূপ সাবলীল ও শক্তিমান এ, 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় কাব্যের প্রতি পডক্তিতেই 
পরিস্ফুট। প্ররুতির সৌন্দর্য, বিরহের বেদনা ও অন্তান্ত মনোভাবের বিচিত্র 
প্রকাশ গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের হেতু । বিষয়ের স্থলতা ও রুচির গ্রাম্যতা সত্বেও 
লেখকের কল্পনাশক্কি ও গভীর জীবনবোধ ইহাতে উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 
একদিকে কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সবস চিত্র কবির 
রচনায় সার্থকভাবে মিলিয়াছে। বাশুব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ বহু প্রবাদ- 
বাক্য রচনার মধ্যে সপিবিষ্ট হইয়া! ইহাকে সাধারণের নিকট উপভোগ্য করিয়াছে। 
নারদ ও বড়াই-এর বার্ধক্যজনিত দেহ-বিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গীর সরস বর্ণনায় কবি 
কৌতৃকরসের সৃষ্টি করিযাছেন। রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র-পরিকল্পনায় সবত্র 
ংগতিরক্ষা হইয়াছে ও ইহাতে কবির মানবচরিত্রজানের পরিচয় পাওয়া যায়, 
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পর উপমা ও অলংকারের টবচিত্র্য ও প্রয্মোগ-কৌশলও বিশেষ 
ংসনীয়। শ্রীরুষ। ও শ্রবাধার রূপবর্ণনায়, উহাদের প্রণয়মুগ্চতার প্রকাশে, 
উভয়েব মনোভঙ্গীর ও ইচ্ছাবিরোধের রূপায়ণে যে অজন্্র 
উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে লেখকের তীস্ক সাদৃশ্ববোধ ও কল্পনার সার্থক সঞ্চরণশক্তি আশ্চর্ঘভাবে 
পরিস্ফুট হইয়াছে। ) এই উপমাসমূহ প্রাচীন সংস্কৃত-কাব্যভাগ্ডার হইতে সংগৃহীত, 
রূপবর্ণনাব প্রথানিদ্ধ অলংকার-কৌশল এখানে অন্ুক্থত হইয়াছে । কিন্তু অন্ান্ত ক্ষেত্রে, 
বিশেষতর্নায়ক-নায়িকার কলহ, মনের ও মেজাজেব উত্তাপ, দৃঢ় অসম্মতি ওপরিণামে 
প্রেমের আত্মনিবেদন ও আতি-প্রকাশে কবি তাহার মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা 
হইতে, বা জনসমাজে প্রচলিত প্রবচন ও বাগধারা হইতে নৃতন নৃতন উপম! চয়ন 
করিয়া তাহার কাব্য-কৃতির অসামান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে 
বাংলার প্রাকৃত সমাজ উহাব স্থল রুচি, প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞত1 ও রস-আস্বাদনের 
নৃতন আগ্রহ ও তৎপবতা৷ লইয়! কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। জীবন- 
সম্ভোগেব এই নবরীতি, জীবন-প্রতিবেশ হইতে রস-আহরণের এই সছ্যোলব 
প্রবণতা অচিরজাত বাংলা কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যেব একটা উপরিভাগ হইতে উন্নীত 
করিয়! হ্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শ্রীকুষ্ণকীর্ভন-এ কবির প্রতিভাম্পর্শে 
গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, স্লরুচিমিশ্রিত কাব্য অভিজাত-কাব্যের 
উন্নত ভাবাদর্শ ও শিল্পোং কর্ষেব পদবীতে আন্ঢ় হইয়াছে । 
ভাষ! ও ছন্দের দিক দিয়াও কবি কম কৃতিত্বের অধিকারী নহেন। £কোব্য- 
খানিতে পয়াব ও ত্রিপদী ছাড়াও অনেক নূতন ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়__এই 
ছন্দোবৈচিত্র্য বৈষণব-পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে আরও পরিণত 
রূপ গ্রহণ করিয়াছে । চর্যাপদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীকুষ্ণকীর্তনের 
ভাষা অধিকতর সংস্কতাহুসারী--মনে হয় পঞ্চদশ শতকে 
বাংলা ভাষ! প্রারৃত-অপভ্রংশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আবার সংস্কৃতের আদরে 
ফিরিয়া আসিয়াছে। /জনসমাজে পৌরাণিক চেতনা বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে সঙ্গ 
কবিতার ভাষাও সংস্কৃত শব্ষচয়ন ও প্রয়োগরীতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে । সঙ্গে 
সঙ্গে বাংল! ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম পদ, সংস্কৃত-বহি 9ত আঞ্চলিক লৌকিক নানা 
শব্ধ ও বাগধারা (11077), সংলাপরীতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ইহার প্রকাশভঙ্গীর 
স্বকীয়তার লক্ষণগুপিও এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে ও লেখকের মৌপিকতার 
পরিচয় দিতেছে । -“চর্যাপদ'-এ বাঙালীর বিশিষ্ট জাতিলক্ষণ লব সময় ধর! পড়ে না 


ঞকৃষ্ণকীর্তনের উপম! 


জীকৃষঃণকীর্তনের 
ভাষ! ও ছন্দ 


চণ্ডীদাস ও বি্যাপতি ৪৩ 


__শ্রীরুষ্ণকীর্তন'-এ কিন্তু বাঙালীর ষনেব ছাপটি নিঃসন্দি্চভাবে অন্ভব কর! 
যায়, বাঙালীর ভাবচেতনা ও জীবনরসবোধের ইহ প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ । 
রাধাকষ্ণ-প্রেম-কাহিনীতে বড় চণ্তীদাস কতকগুলি নৃতন আখ্যান যোগ 
করিয়াছেন-_ নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড এই ছুই লীলার প্রথম প্রবর্তক তিনিই। 
প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। 
চৈতন্তভক্ত শ্রীননাতন গোম্বামী তাহার ভাগবতের টীকায় প্রকৃষ্কীর্তনে নুন 
ইহাদের শ্রষ্টা যে চণ্তীদাস তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই চিনি 
প্রেমলীলা' যতই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিল, ততই 
নান৷ নৃতন আখ্যান যোগ করিয়া! ইহার বৈচিত্র্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল ও জনগণের্ছ 
জীবনযাত্রার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টী হইল। সে-যুগে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্থ শ্তক্ক দেওয়া ও নদী পার হইতে নাবিককে মজুরি দেওয়া লোকের 
জীবনযাত্রার একট! অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ; এবং এই অতিপরিচিত প্রথাগুলিও ত্রমশঃ 
রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার অশীভূত হইল । অবশ্য, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এই শু 
আদায়ের উৎপীড়নমূলক দিকটাই দেখানো হইয়াছে-_ইহার কোন আধ্যাত্মিক 
তাৎপর্য তখনও আরোপিত হয় নাই। চৈতন্ত-পরবর্তাঁ ঘুগে ইহাদিগকে সুশ্্রতর ব্ূপক- 
অর্থ-মণ্ডিত কর! হইয়াছে । ভগবানের নিকট ভক্ত তাহার সর্বস্ব নিবেদন করিলেই 
ভবের হাটে তাহার বেচা-কেন৷ সার্থক হইবে ও সংসারসমুদ্র সে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবে । বড়র ইঙ্গিত পরবর্তী যুগে পুর্ণতর তাত্পর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 


বিচ্ভাপতি 


[ ১৩৮০-_১৪৬* হ্ীঃ অঃ] 
৯৮ 


বিদ্ভাপতি মিথিলা-রাজসভার কৰি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা, রাজমহিষী ও মন্ত্রী সম্বদ্ষে তাহার পদাবলীর ভণিতায় 
সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজাদের শাসনকাল 
হইতে বিদ্যাপতির জীবনকালের একটা নিশ্চিত ধারণ কর! 
যাইতে পারে। বিগ্াপতিব জীবন ১৩৮ হুইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল 
এইরূপ অক্থষান নির্ভরযোগ্য । 

বিষ্ভাপতির অধিকাংশ পদ লেখা মৈথিলী ও অবহট্ট বা অপভ্রংশ-মিশ্রিত ব্রজবুলি 
ভাষায়। ব্রজবুলি কোন প্রাদেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা ছিল না-_ 
ইহা রাধাকষ্ণপ্রেমের মধুর-রস-প্রকাশোপযোগী, পদের লালিত্য ও ধ্বনির বঙ্ধার- 
বিশিষ্ট, কবি-স্্ কাব্য-ভাষা। সম্ভবতঃ বিগ্যাপতিই এই ভাষার 
আদি অরষ্টী। বৈষ্ণব ভাবধারা-প্রসারের সঙক্ষে সঙ্গে ইহা! 
উড়িস্তা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল এবং বাঙল দেশে বৈষ্বপদ-রচনায় ইহ 
বাংল! ভাষাব সহিত প্রায় সমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । 

সে-যুগে মিথিলা ও বঙ্গদেশ একই সংস্কৃতির এক্যস্তত্রে আবদ্ধ ছিল, পরস্পরের 
মধ্যে ভাব-বিনিময়ের দ্বারা ভাষাগত পার্থক্য সত্বেও এক-সাহিত্যিক-গোঠীভূক্ত 
ছিল। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি পদাবলী-সাহিত্যের আদি-রচয্সিতা- 
রূপে বাংল! কাব্যের সহিত অবিচ্ছেগ্চভাবে সম্পর্কান্বিত ; 
বাংলার প্রধানতম ভাবধারার উৎসরূপে তিনি বাংলা ধৈষ্ণৰ 
সাহিত্যের মূল প্রেরণার আধার । তিনি নিজ দেশ হইতে বাংলা দেশেই 
অধিকতর আদ্ৃত এবং সাধক কবি ও মহাজন পদকর্তা-রূপে ত্বীরকতি 
পাইয়াছিলেন। স্থতরাং জয়দেব যেষন সংস্কৃত গীতগোবিন্দ লিখিয়াও বাংলা 
সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য, সেইরূপ বিদ্যাপতিও টৈথিলী, অপভ্রংশ (অবহষ্ট ) 
ও ব্রজবুলিতে কাব্য রচনা করিয়াও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবহয় আসন 
অধিকার করিয়াছেন । 

কিন্ত বিগ্ভাপতি শুধু বৈষণবপদ রচনাই করেন নাই-_ত্তাহার রুচি ও মনীষা 
এত বিচিত্র ও বহুমুখী ছিল যে, উহা! পঞ্চদশ শতকের লেখকের পক্ষে বিস্মপ্কর। 


বি্াপতির কাল 


ব্রজবুলি 


বাংল! সাহিত্য ও 
বিষ্তাপতি 


বিষ্ভাপাতি ৪৫ 


তিনি কেবল কবি ছিলেন না, একটি বিদগ্ধ ও অন্ুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন। 
তিনি “কীতিলতা' ও “কীতিপতাকা'' নাষে ছইখানি এতিহাসিক 

দ্ধ-বিগ্রহমূলক কাব্য, স্বতি ও পুরাণ-সন্বন্ধীয় গ্রন্থ, শিব, দুর্গা ও টি 
গঙ্গা-স্ততিবিষয়ক কিছু গ্রন্থ ও “পুরুষপরীক্ষা' নামে আখ্যানগ্রস্থ বৈচিত্র্য 
অপভ্রংশ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। তাহার পদাবলীর 

মধ্যে হরগৌরী, কালী, গঞঙ্গ! প্রভৃতি শান্ত দেবদেবীর স্ততিমলক পদও 
আছে। তিন যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী রাধাকুষ্ণ-উপাসক ছিলেন, তাহাও মনে 
হয় না-তিনি বৈষ্ণবশাক্তনিবিশেষে বহু দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন। 
তাহ? ছাড়া, রাজসভার সহিত দীর্ঘকাল নিবিড় সংশ্রব ও রাজকার্ধ-পরিচালনার 
অভিজ্ঞত1 হইতে তাহার যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও ক্ষরধার বিষয়বুদ্ধি ছিল, তাহাও 
তাহার রচনায় পরিস্ফুট। তিনি বছুভাষাবিদ্‌ ও ভাষাতত্বজ্ঞ ছিলেন, এরূপ 
প্রমাণেরও অভাব নাই। মোট কথা, বিগ্যাপতি সে-যুগের পক্ষে যে অসাধারণ 
মনীষাসম্পন্ন ও নানাবিষয়ক পাপ্ডিত্য-সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন ও সাধারণ ভাবসর্বন্ব 
কবি হইতে জীবনের সকল দ্দিকের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, 
তাহ! নিঃসন্দেহ। 


তথাপি বৈষ্ণব পদকর্ত-রূপেই বিষ্ভাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি বৈষ্ণব ভাব- 
সাধনার হ্বর্ণস্থত্রেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত । তাহার পদে তিনি যে-বিভিন্ন 
রসের প্রবর্তন করিলেন ও ভক্তি ও রূপমুগ্ধতার হুর যোজন! করিলেন, চৈতন্যোত্তর 
পদাবলী-সাহিত্যে তাহাই অন্ুস্থত হইয়াছে। রাধাকৃষেণের 
প্রেমলীলাকে তিনি পরিণতির নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র বৈফব ৬৭ 
মানবিক প্রেষকাহিনীরূপে কল্পনা করিলেন ও ইহারই মধ্যে 
অধ্যাত্ব-তাৎপর্য আরোপ করিলেন। তীহারই পদের অনুসরণে পরবততাঁ কৰি ও 
আলঙ্কারিকেরা এই প্রেষকে পূর্বরাগ, মিলন, যান, অভিসার, বিরহ, মাথুর-বিরহ 
ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্তত্ত করিয়া ইহাকে একটি সথনি্দিই 
রসপরিণতি দিলেন। বু চণ্তীদাসের ্রকুষ্ককীর্তন'-এ কেবল মিলন ও বিরহ 
ছাড়! আর কোন রসের নিদর্শন পাওয়া! যায় না এবং তাহার কাব্য মৃখ্যতঃ 
আখ্যায়িকা-কাব্য বলিয়া পদের আঙ্ষিকও সেখানে স্থিরীরুত হয় নাই। 
বিভ্ভাপতিই প্রথষ এক-একটি ভাবের উচ্্াসকে কম্েকাটি পঙক্তির ষধ্যে গাঢ়বন্ধ 


৪৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


রূপ দিয়া ও শেষে ভণিতার মধ্যে কবির নিজ মন্তব্য যোগ করিয়া! পদের অবয়বটি 
নির্মাণ করিলেন। 
চণ্তীদাস যেমন রাধাকৃষ্তপ্রেষের মধ্যে গ্রাম্য ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের 
প্রতিচ্ছবি দিয়া দৈবী লীলাকে মানবিক রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, বিগ্যাপতিও 
তেমনি ইহার সহিত উচ্চতর জীবনচর্চার, বাজসভার বিদঞ্চ রস ও রুচির সংস্পর্শ 
ঘটাইয়া ইহার রমণীয়ত ও মানবিক আবেদন বহুলাংশে বুদ্ধি করিলেন। তিনি 
রাধাকে ভাবমুগ্ধী কিশোবীরূপে ত্বাকিয়া ও তাহার অন্তরে 
১৮ মৌলিক বয়ঃসন্ধিহ্থলভ প্রেমের উন্মেষ দেখাইয়া তাহাকে নৃতন করিয়! 
সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধার সখীমণ্লী হৃষ্টি করিয়া ও 
তাহাদিগকে নায়ক-নায়িকাব মিলনে ও প্রেমে দৌত্যে নিয়োগ করিয়া ইহাব 
চারিদিকে একটি নিগ্ধ হাশ্তপরিহাসগ্রীতিপূর্ণ যৌবনাবেশের আবহাওয়া রচনা 
করিয়াছেন। মান-অভিষানের ষ্ঠ কল্পনার দ্বারা তিনি প্রেষের বৈচিত্র্য ও 
নাটকীয়তা বাড়াইয়াছেন, ইহার কুটিল গতি, রহস্যময় প্রকৃতিটি ফুটাইয়! ভূলিয়াছেন। 
বিশেষতঃ অভিসার-পরিকল্পনা বিদ্ভাপতির মৌলিকতার একটি অপূর্ব নিদর্শন । 
অবশ, চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড ও দ্রানখণ্ডের মধ্যে অভিসারের প্রেরণ প্রচ্ছম ছিল ; 
কেনা-বেচার লৌকিক প্রয়োজনের অন্তরালে নায়িকার মিলনোৎকঠাই লুকানো 
আছে। কিন্তু বিদ্ভাপতি এই ছলনার পরদ] সরাইয়। সোজানজি নায়িকার সমস্ত 
বাধভাঙা, উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছাসই দেখাইয়াছেন। আর এই অভিসারকে উপলক্ষ্য 
করিয়া কবি দুর্গম পথের সমস্ত বাধ, বর্ধার ছুর্যোগময়ী প্রকৃতি, বজ্র ও বিদ্যুতের 
হানাহানি, বনপথের আধারে সপ্ন পিচ্ছিলতা প্রভাতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন 
ও ইহাতে সাধনের ছুরূহুতার ইঙ্গিত দিয়াছেন | « 
বিরহপর্যায়ের পদে বিগ্যাপভি উদার আত্মবিসর্জস ও গভীর নিঃস্বার্থ 
ভালবাসার নৃতন স্থুর লাগাইয়াছেন। সংস্কত কাব্যসাহিত্যে বিরহ-বর্ণনা একটা 
আলঙ্কারিক প্রথার মতই ব্যবহৃত হইয়াছে-_উহাতে না্সিকার 
উল অন্তরবেদন! খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এমন কি কালি- 
দাসের “যেঘদূত'-এও আমরা! রমণীয় চিত্রপরম্পর! যতটা পাই, 
ততটা অসংবৰরণীয় হৃদয়াবেগ পাই না। বডু চণ্ডীদাসে রাধার বিরহবেদনার 
আত্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই । কিন্ত উহাতে নায়িকার চিত্তবিশ্তদ্ধি 
বা দেহাতীত আকর্ষণের বিশেষ পরিচয় মিলে না। বি্তাপতির পদে আলঙ্কারিক 
প্রথার সঙ্গে ক্ষমানিগ্ধ, আত্মসংযমপৃত মনোভাবের মিলন দেখা যায়। বিশেষতঃ মাধুর- 
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বিরহের পদগুলিতে আতির যে করুণ রস, প্রেমাম্প্নকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া 
নিজের ছুর্ভাগ্যের জন্য টব ও কর্মফলকে দায়ী করার যে প্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
তাহার উদারতা ও মাধূরব উহাদের ভাবোৎকর্ষের কারণ। ভাবসম্মিলনের 
পদগুলিও বিদ্যাপতির উন্নত ভাবকল্পনার পবিচয়। তিনি কোনও পুরাণ অন্গসরণ 
না করিয়া কেবল নিজ কবিমনের সহজ অনুভূতির জন্য রাধাকুষ্ণের বিরহের পর 
পুনমিলন ঘটাইয়াছেন; এই পদগুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়। 
উঠিয়াছে। বিগ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক বৈষ্ণৰ ছিলেন না; ঠৈতন্তপূর্ববর্তাঁ বলিয়া 
শ্রীচৈতন্তের অনুভূতিতে রাধাকৃষ-প্রেমলীলা যে-রসমাধূর্ধ ও ধর্মসাধনারূপে ক্ফ্রিত 
হইয়াছিল, তাহা তাহাব নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চধের বিষয় এই যে, 
চৈতন্যধর্ম তত না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্তের সংস্কারের বলেই বহুপদে 
বৈষ্ণবধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছেন । 

অবশ্ত বিগ্ভাপতির সব পদই এই উচ্চ ভাবের স্তৰে পৌছে নাই। তিনি রাজ- 
সভার কবি ছিলেন ও রাজ! ও রাজসভাসদ্বর্গের রুচির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই রচনা করিতেন। তীহার অনেক পদে রাজসভার বিদ্তাপতির প্রেমের 
যে-প্রমে সৌন্দ্যবিলাসের আদর্শ প্রচলিত ছিল ও যাহাতে ০ মি 
কুরুচির স্পর্শ ছিল, সেই দরবারী প্রেষেরই ছবি ঝ্াকা হইয়াছে । 
তাহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত, দেহসৌন্দর্যপিয়াসী নায়ক; 
তাহার রাধা! কখনও আদর্শ ভক্ত, কখনও ব৷ প্রণয়তত্বে অভিজ্ঞা, সুচতুর! নায়িকা, 
যিনি নায়ককে গোয়ার বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। তাহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের 
তন্ময়তা ফোটে নাই, রাজান্ুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্তরতি শোন! যায়। তিনি 
এমন কি রাজা শিবসিংহকে একাদশ অবতাররূপে অভিহিত করিয়া তাহাকে 
ভগবত্তার র্ধাদায় স্থাপন করিয়াছেন-_-কোনও ভক্ত বৈষ্ণব কৰে আরাধ্যদেবতার 
এরূপ মর্যাদা-হানি কখনই করিতেন নাঁ। সময় সময় তাহার পদে তাহার 
ংসারজ্ঞান, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, তীক্ষ সরস মন্তব্য ও কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিতের 
নিদর্শন মিলে। মিথিলার গ্রাম্যজীবনযাত্রা, স্থল হাম্তপরিহাস, সামাজিক 
রীতিনীতির ছাপও তাহার রচনাকে চিহ্নিত করিয়াছে। মোটকথা, বিস্তাপতি 
গোড়া হইতেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন না; তিনি সংস্কত কাব্য-সাহিত্যের 
ধারা-অন্ুসরণে লৌকিক প্রেষের কবিতা! লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহার মধ্যে 
তক্তির ও ভাবুকতার সুর শিশাইলেন ও দিব্য প্রেমের চেতন! তাহার অন্তরে ধারে 
ধীরে ক্ষুরিত হইল। তাহার পদে এই ভাবপরিবর্তনের লক্ষণ হুস্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে। 


৪৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বিগ্ভাপতির কয়েকটি পদ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের উধের্ব যে একটি সার্বভৌম 
ধর্মচেতন! আছে, তাহারই মহিমান্বিত প্রকাশ । এই পঁদগুলিতে তিনি 
ভগবানকে কোন পৌরাণিক দেবদেবীৰ্পে কল্পন! করেন নাই, 
9280 সার্বভৌম তাহার নিখিলবিশ্বব্যাপী বূপটিই অঙ্ভব করিয়াছেন ও কোন 
সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া সোজাসুজি বিশ্তদ্ধ 
ভক্তির আবেগে তাহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সেইরূপ ছুই-একটি 
পদে সমস্ত খণ্ড-সোন্দর্যের পিছনে, সমস্ত আংশিক প্রেষের অন্তরালে যে অনুভূতির 
অতীত, অখণ্ড প্রেমনৌন্দর্যের একটি আদর্শ বিরাজমান, তাহার চিরসীমাহীন 
সত্য রূপটি প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে । এই ছুইজাতীয় পদের উদাহরণ ইহার পর 
দেওয়া হইতেছে । ইহারা প্রমাণ করে যে, বিগ্যাপতি শুধু মিথিলার রাজসভার কবি 
নহেন, শুধু বৈষ্ণব ভক্ত কবি নহেন ; তিনি স্থানকালের গ"গু ছাড়াইয়!, যে-সার্বভৌম 
অন্নভূতির উচ্চশিখরে সর্বদেশের সবকালের কয়েকটি মহাকবি আসীন, সেখানেই 
স্থান পাইবার অবিকারী। 
বিদ্যাপতির নাষে প্রচলিত সহস্রাধিক পদের মধ্যে কোন্গু”ল তাহার খাঁটি রচনা, 
তাহার নির্ধারণ খুব ছুরূহ সমস্যার বিষয় হইয়া াড়াইয়াছে। তাহার পদসমৃহ বাংলা 
দেশে অতিশয় প্রচ্লত থাকায় ও গায়কমুখে ও সংগ্রাহকদের হাতে তাহার ভাষার 
অনবরত পরিবর্তন ঘটিতে থাকায় এগুলি ক্রমশঃ বাঙালী কবিদের রচিত ব্রজবুলি 
পদের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে। তাহার পদের বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধার-চেষ্টাও 
প্রায়ই কত্রিম-আদর্শ-প্রণোদত ও আতিশয্যছুষ্ট হইয়াছে । এ ছাড়া চৈতন্যো ত্র 
অনেক কবির পদ-শ্রীথপ্ডের বাঙালী বিষ্তাপতি-অভিধেয় কবিরঞ্জন, রায়শেখর, 
চম্পতি বায়, রায় বসন্ত প্রভৃতির রচনাও বিষ্যাপতির পদাবলীর অস্তভু ক্ত হইয়া 
সমন্তার জটিলতা বাড়াইয়াছে। কতকগুদল মানদগ্ডের প্রয়োগে বিস্তাপতির 
খাটি পদাবলীর ম্বরূপনির্ণঘ সম্ভব £ (১) রাজসভার প্রভাব- 
বিদ্তাপতির খাটি 
রনির যুক্ত প্রণয়কলা-চাতুরীর পদসমূহ, (২) চৈতন্ত-প্রভাবহীন প্রাকৃত 
প্রেমের চিহ্ছাঙ্কিত রাধারুষ্ঃপ্রেমের পদগুলি ; (৩) ঘযিথিলার 
গ্রাধ্য জীবনযাত্রার ইঙ্গিত ও উল্লেখবাহী পদাবলী, (৪) মৈথিল ও অবহৃষ্ট ভাষার 
নিদর্শনবহল পদগুলি ও (৫) সার্বভৌম ধর্মবোধের উধ্বলোকচারী স্তোত্রকল্প 
'রচনাসমূহ বিদ্যাপতির অকুত্রিষ রচনারূপে গৃহীত হুইতে পারে 
রিস্ভাপতি বহশতাবীব্যাপী বৈষব পদাবলী-সাহিত্যের মূল উৎন। জয়দেব 
যে-শৃঙ্গাররস-প্রধান রাধাকফপ্রেষলীলার ভাবন্রোত সমস্ত পূর্বভারতের জনমানসে 


বিভ্ভাপতি ৪৯ 


পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, বিষ্ভাপতি তাহাকেই স্বল্লাক্ষর পদের পরিমিত রঙণীয় 
আধারে ধরিয়া রাখিয়া, লৌকিক জীবনের বিচিত্র রসের সহিত যুক্ত করিয়া, অস্তর- 
লোকের বহুমুখী ঘন্বসংঘাতে বেগবান করিয়া! একটি নাটকীয় ভাবঘন পরিণতিতে 
দংহত করিলেন । প্রাকৃত রসের যধ্যো ধর্মসাধনার ব্যঞ্জনা বিশাইয়া, প্রণয্ক্ষোভের 
মধ্যে ভক্তির আকুতি ফুটাইয়া, বূপাকুলতার মধ্যে বূপাতীতের হারার 
মতীক্দ্রিম আবেদন ধ্বনিত করিয়া তিনি বাংল! কাব্যের বিভাপতি 
একটা প্রধান বিবর্তনধারার প্রথম স্থচনা করিলেন । তিনি 

'চতন্তদেবের দিব্যভাবমপ্র অলৌকিক জীবনলীলার দর্শন-বঞ্চিত হুইয়াও এবং 
বৈিঞব তত্ব ও ভাবাদর্শের বির আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে কেবল নিজ প্রতিভা ও 
চাব্যাঙ্গভূতির সাহায্যে বৈষ্ণব কাব্যের আদি আঙ্টারপে পরিচিত হইয়াছেন, 
হাতেই তাহার অসাধান্ত ক্রান্তদশিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । তাহার পূর্বান্ছষান 
'চতগ্তজীবনীতে ও চৈতন্যোত্তর কবিসংঘের রচনাতেই যেন আশ্চর্য বস্তরূপের 
থার্থতা লাভ করিয়াছে । মানবমনের একটি ভক্তিরসসিঞ্িত স্থকুমার শঁৎস্থক্যের 
পীজ বিদ্তাপতির মনোভূমিতে উপ্ত হইয়া এক অপাধিব লীলাগ্তোতনার পুষ্প- 
পলবতায় বিকশিত হইয়! উঠিয়াছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


মঙ্গলকাব্য 
৯ 

৬ তত্বকবিতা ও গীতিমিশ্র আখ্যানকাব্যের পর বাংলা সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্য- 
কীর্ভনমূলক ও বাস্তবসমাজচিত্রভিত্তিক কাহিনীকাব্যের যুগ আনিল। বাংলা 
সাহত্যের প্রথম ও নিজন্ব কাহিনী-কাব্য, পাচালী-কাব্য 
হইতেছে মঙ্গলকাব্য ।) মঙ্গলকাব্যও পাল। হিসাবে গান করা৷ 
হইত । তবে, ইহাতে স্বর হইতে কাহিনীর প্রাধান্য বেশী। 
এখন আমরা। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পাঠ করিয়া উহাৰ ভাব-প্রেরণাট্রকু বুঝিতে 
চেষ্টা করি। 

মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে কল্যাণ । যে কাব্যের কাহিনী শ্রবণ 
করিলে সর্ববিধ অকল্যাণনাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গললাভ হয়, তাহাকেই যোটামুটি 
মঙ্গলকাব্য বল! হয়।১ “মঙ্গল” শবটিকে “বিজয়'-অর্থেও গ্রহণ 
করা হয়। সেই অর্থে লইলে এক এক ধারার মঞঙ্জলকাব্য এক 
একটি বহিরাগত দেবতার সমস্ত বাধা-বি্ব ও বিরুদ্ধ মতবাদ অতিক্রম করিয়া নিজ 
নিজ পুজাপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা-অর্জনের বিজয্ববার্ত1 ঘোষিত করে। এই মঙ্গলকাব্যের 
মুল বিষয় এক-একটি দেবতার মাহাত্ময-কীর্তন। এই দেবতাদের মধ্যে আবার 
স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য বেশী । মনসা ও চণ্ডী-ই মঙ্গলকাব্যের প্রধান স্ত্রীদেবতা | ধর্মাকুর 
পুরুষদেবতা। শিবঠাকুরকেও ব্যাপকার্থে মঙ্গলকাব্যের বিষয়রূপে অস্ততূক্ত করা যায়। 
 উঅঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মোটামুটি এইজাতীয় রচনা 
চারিটি অংশে বিভক্ত থাকে । প্রথম অংশে বন্দনা । এই অংশে নানা দেবদেবীর 
বন্দনা করা হন্ব। এই বন্দনা একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। 
ইহাতে শুধু থে ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবী বন্দনাই 
হইত তাহা নহে, হিন্দু-মুসলমাননিধিশেষে সকল শ্রেণীর 
উপান্তদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত। 

দ্বিতীয় অংশ--গ্রন্থ-রচনার কারণ-বর্ণনা'। ইহার মধ্যে কবির আত্মপরিচয় 
থাকিত। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই যে স্বপ্লাদেশে বা দবনির্দেশে রচিত হুইয়াছে-_ 
তাহ। উল্লিখিত হইয়াছে । 
তৃতীয় অংশ-দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতাদের 

সন্ন্ধ-স্থাপনই ইহার যূলকথা । এই অংশে শিবের সম্বন্ধ ও প্রাধান্য লক্ষণীয়। 


মঙ্গলকাবোর আদি- 
ভাব প্রেরণ! 


মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী 


মঙ্গলকাব্যের 
সাধারণ লক্ষণ 


মঙ্গলকাব্য ৪১ 


চতুর্থ অংশ--নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা । দেবতার পুজা-প্রচারের 
জন্ক কোন কোন দেবতা ও ন্বর্গবাসীর শাপত্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণের 
বর্ণনা আছে। চণ্তীষঙ্গলের কালকেতু-ফুল্পরা, দেবরাজ ইন্জের পুত্র ও পুত্রবধূ 
নীলান্বর ও মায়া; মননামঙ্গলের বেছুলা-লখীন্দর উধা-অনিরুদ্ধ । ১ 

এই নরখগু-বর্ণনার মধ্যে আরও কয়েকটি আপ্দিক আছে। মুখাতঃ নায়িকাদের 
বারমাসের হুখছুখের কাহিনীর বর্ণনামূলক 'বারমাম্তা-অংশ এই আঙ্গিকের 
অন্ততম। এতত্তীত “চৌতিশা অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক-নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ 
অক্ষরযোগে ইষ্টের স্ততি, নায়িকার সঙ্জা ও রন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব তুকাঁ-আক্রমণের সহিত সম্পর্কান্থিত বণিয়া সাধারণতঃ মনে করা 
হয়। স্থৃতরাং এই রাষ্্নৈতিক বিপধয়ের সহিত ইহার কোন কার্কারণগত যোগ'- 
যোগ আছে কিনা তাহা বিশেষভাবে অন্গধাবন করা উচিত। মঙ্গলকাব্যের 
সাহিত্যিক রূপের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতক 
পর্যন্ত ব্যাপ্ত । + 

বাঙলা দেশে তুক্কাঁ-আক্রমণ হইল হিন্দু সেন-রাজত্বের সময়ে, দ্বাদশ অয়োদশ 
শতকের সন্ধিক্ষণে । কেন সেন রাজারা এই লঘু আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেন 
না, সে সম্বন্ধে এতিহাসিকগণ বহু অন্থসন্ধান করিয়াছেন। রাজশক্তির পশ্চাতে 
জনসমর্থন না থাকিলে, অন্ততঃ রাজশক্তির সহিত প্রজাসাধারণের একটা মৈজী-সম্বন্ধ 
না থাকিলে তাহা কদাচ শক্তিশালী হইতে পারে না। মনে হয় যে, ক্রাদ্থাণ্যধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক সেন রাজারা মাত্র শ্বল্লসংখ্যক উচ্চবর্ণের আশ্ুগত্য 
লাভ করিয়াছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়শ্রেণীর উৎপীড়িত ইতিহাসিক পা 
বাঙালী-সাধারণ বৈদেশিক আক্রমণের সময় হয় রাজবিরোধী 
কিংবা উদাসীন ছিল। ক্ষমতাচ্যুত বৌদ্ধেরা হয়ত আক্রমণকারীদের প্রত্যক্ষ সহায়ত 
করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের ব্যাপক প্রাহুর্তাব দেখিয়৷ 
মনে হয়, হয়ত তাহারা অধিক সংখ্যায় ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়! থাকিবে । 

( বাঙলা মূলতঃ অনার্ধ-অধুষিত দেশ এবং বাঙালী জাতি শ্রিশ্র জাতি। 
উন্নততর আরধধর্ষধ ও সভাতভার হাজার বৎসরের প্রচণ্ড চাপে বাঙালী আধ-সংস্কাতি 
গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জন ধর্মের প্লাবন মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হইবার পর সমগ্র 
ভারতে যখন আবার বৈদিক ধর্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হইল, তখনও উচ্চবর্ণের বাঙালী 
ব্যতীত সাধারণ বাঙালীর মধ্যে আর্ধধর্ষের উন্নত আদর্শবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার 
হয় নাই। তাহার! নিজেদের লৌকিক দেবতার সহিভ পৌরাণিক দেবদেবীর বিশ্রণ 


৫২ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ঘটাইয়া নৃতন ধর্মের ও নৃতন দেবতার স্থষ্টি করিয়া খিড়কি দরজ] দিয়! আর্ধধর্মে 
প্রবেশ করিল। বঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা বাঙলার মাটিতে সৃষ্ট এই নৃতন দেবতা4 
€ এই লৌকিক দেবতা-বুহে শ্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্ধ-সংস্কতির সুস্পষ্ট 
নিদর্শন। বৈদ্দিক ধর্ষে স্ত্রীদেংতার আমন একান্তভাবেই গৌণ। পক্ষান্তরে 
তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবতা নারীরূপা এবং তন্ত্রের পুণ্যতৃষি 
১৫৮১ হইতেছে বাঙলা! দেশ। কাজেই এইখানে নারী-দেবতার প্রাধান্ত 
যদ্দিও অনার্ধ উৎস হইতে আসিয়া থাকে, তথাপি আর্ধধর্মনির্দিষ্ 
তত্ত্রসাধনার প্রভাবেই উহা! জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হইয়াছে।) পরে বৈদ্দিক, বৌদ্ধ- 
তাস্্রিক, হিন্দু-তান্ত্রিকও পৌরাণিক ভাবাদর্শের মিশ্রণে এবং বাঙালীর নিজের সমাজ 
ও পরিবার-জীবনের নারী-প্রাধান্তের সহিত সামগ্রস্ত রক্ষ! করিয়া এই নারীদেবতার! 
সমগ্র বাঙালী জাতির অকুঞ শ্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। 
কিন্ত এই পরিণতি তু্ঁ-আক্রমণের পূর্বে আসে নাই। ইহার আগে নিয্নশ্রেণীর 
লোকেরা তাহাদের পূর্বাগত প্রথান্গনারে পথে-প্রান্তরে, গাছে-পাথরে এই লৌকিক 
দেবদেবীর পূজা! করিত, তৈল সিন্দুর-পান দিয়া উলুধবনি করিয়া তাহাদের প্রসাদ ভিক্ষা 
করিত। এই লৌকিক দেবতারা একাধারে ভয়ংকর ও ভক্তবংসল ছিলেন। প্রসন্ন 
হইলে একদিকে যেমন ইহারা ভক্তের জন্য যে-কোন কঠিন কাজ করিয়া দিতেন, 
অন্যদিকে ক্রুদ্ধ হইলে চরম সর্বনাশ করিতেও পশ্চাৎপদ হুইতেন না! । মনসা! চণ্ডী এবং 
খানিকট। ধমঠাকুর-__এই তিনটি প্রধান গণদেবতার মধো এই বিশিষ্টতা অধিকভাবে 
পরিস্ফুট | 
আর একটা বিষয় লক্ষণীয় । (এইসব মঙ্গলকাব্যের নাঁয়ক-নায়িকারা প্রধানত; 
বণিক সম্প্রদায় ও সঘাজের নিয়শ্রেণীর অন্তভূক্তি। ব্রাগ্ধণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চজেণীর 
প্রাধান্ত এই সময়ে অপেক্ষাকৃত গৌণ। প্রাচীনকালে, বৌদ্ধ 
2 ও রাজাদের আমলে বাঙালী সওদাগর সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্্ডিঙ্গার বহর 
লইয়! বিভিন্ন পট্টনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহাদের এই 
সাড়ম্বর দুঃসাহসিক অভিযান লইয়া! কিছু কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই সব কাহিনীই 
হয়ত কোন কোন মঙ্গলকাব্যের মূল আখ্যায়িকার অস্থিকংকালরূপে গৃহীত হুহয়া 
থাকিবে। ইহা দ্বারাও অন্মান কর! যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি মূলতঃ 
বাঙালীর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের উপাদানে রচি ত। 
'অয়োদশ শতকে মৃললমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিধ্মী রাজশক্তির 
চাপে বাঙালী উদ্চ ও নিয্মরেণীর মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে খুচিতে লাগিল। ভক্তি- 


মঙ্গলকাব্য ৫৩ 


বাদের মূল কথাই হইল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ও দৈবাহ্গ্রহের উপর একান্ত 
নির্ভরশীলতা । উচ্চবর্ণের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা যতই পরিদ্ফুট 

হুইল, দেবতার অলৌকিক মাহাত্মা যতই তাহাদিগকে মুগ্ধ চির ০৪৬ 
করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মধো দেবতার নিকট এই 
আত্মসমর্পণ-প্রবণত। বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার উপর রাজনৈতিক জীবনে 
পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আবও ঘনীভূত করিল। এই পরিস্থিতিতে 
উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরাও লৌকিক দেবদেবীর 'ৈবী শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া 
নিয়শ্রেণীর লোকের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটা 
ভাবগত এঁক্য গড়িয়া উঠিল। দেবতার সম্ভ্ট-অসম্ভট্টির উপরই যাম্ষের শুভাশ্তভ 
ও সৌভাগ্য-ছুর্ভাগ্য নির্ভর করে $ পুরুষকার নহে, দৈবই সর্শক্তির আধার--এই 
বিশ্বাস উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও প্রসারিত হইল। তখনই শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর কবিগণ 
চিরাগত মুল আখ্যায়িকার খড়-কুটার কাঠামোর উপরে শান্ত্র-পুরাণের মাটির 
প্রলেপ দিয়া, বৈদিক-তান্ত্রিক কল্পনার রঙ ফলাইয়! যে-মঙ্গলমৃতি রচন! করিলেন-_ 
তাহাই বাঙলার নিজন্ব কাহিনীকাব্য মঙ্জলকাব্যরূপে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্স্ত 
বাঙালীর চিত্তবিনোদন করিয়াছে। 


১, 


বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য বাঙালীর ভক্তিময় যানসিকতার 
ভ্রিবিধ প্রকাশ। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী-যনের ভক্তিতে রূপান্তরিত মধুর 
প্রেমকল্পন1 উহার উধ্ৰীভিসারী জীবনসাধনার প্রেরণাক্ধপে উহাকে এক অপন্ধপ ভাব- 
মুগ্ধতার ত্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। শান্ত পদাবলীতে ছুর্ধোগময় বাস্তব জীবনের 
ঘনঘটার মধ্যে বিছ্যৎ-ক্ফুরণের ন্যায়, মাতৃরূপে পরিকল্পিত 
দৈবী শক্তির করুণ ও অভয়বাণী একাস্তনির্ভর ভক্তহৃদয়ে শার- 8১৫৬ 
বার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। টবঞ্কব ও শাক্ত এই উভয়বিধ 
পদাবলীতেই একাগ্র ভক্তিসাধনার ফলরূপেই অন্তরে এক ছৃর্লভ অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের 
স্থির দীপশিখ! ভাম্বর হইয়াছে। কিন্ত সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ভোগলিগ্সা ও 
সখমন্থণ জীবনচর্ধা কোন কোন নৃতন দেবতার আশ্রয়ে যে-কুষ্টিত, স্থবিধাবাদমূলক 
তৃপ্তি খুঁজিয়াছে, সেই সাংসারিকতার খাদ-মিশানে৷ দেবান্থগ্রহ্যাঁজ্জাই মঙ্গলকাব্যের 
মধো ক্বপ পাইয়াছে। | 

মানুষের সহিত দেবতার মৃতন সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসের এই তিনটি ধারার যধ্যে 


৫৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কালক্রমের দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যই সর্বাগ্রবর্তা। (ষে-তিনটি নৃতন দেব-দেবী-_ 
ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্তী-_প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্যে * পুজ্যরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহারা অনার্ধ-কল্পনা-প্রন্থতত ও অ-হিন্দু- 
উৎস-সম্ভৃত মনে হয়। ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর ছন্মবেশে আত্মগোপন 
করিলেও তিনি স্পষ্টতঃ হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত পরবর্তী যুগেব বৌদ্ধধর্মের আদিদেবতা ও 
তাহার পুজাপদ্ধতি বৌদ্ধ আচার-অন্নষ্ঠানের অঙ্গীভূত। মনস! দেবী ধূলিশায়ী 
সরীস্থপ হইতে অর্বাচীন যুগের ভয়মিশ্রা ভক্তির তাগিদে দেবমগ্ডলীতে সন্ত-উন্নীত। 
তাহার হিংশ্রতা, অকারণ-উদ্দীপ্ত আক্রমণ-স্পৃহ] ও বাসস্থানের রহম্তময় গোপনতা 
মাচ্ষের কল্পনাকে এরূপ নিবিডভাবে আবিষ্ট করিয়াছে যে, সে আমাদের চোখের 
সামনেই প্রাণিজীবন হইতে দেব-মর্ধাদায আরুঢ় হইয়াছে। মনসাষঙ্গল হইতেই 
ষঙ্গলকাব্যের দেৰকল্পনার আদিম প্রেরণাটি আমরা অনুধাবন কবিতে পারি। 
আদিম যুগের বর্বর মানুষের প্রতিবেশ সম্বন্ধে অনির্দেশ্ত ভীতিবোধ, ভাতিচিহৃরূপে 
(7০652) নাগের যে বিশেষ মর্যাদা ও কোন কোন পুরাণে উহাদের দেবতার 
নিকটাস্ত্রীয়র্ূপে পরিচিতি-_-অতীত মানবগোষীর এই সমস্ত অস্পষ্ট স্থতি ও সংস্কার 
মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠার মৃূলীভূত কাবণ। ( পৌরাণিক মনসা ও মঙ্গলকাব্যের 
মনসার বংশপররি£য় এক হইলেও উহাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোন 
মিল দেখা যায় না। মঙ্গলকাব্যে পুরাণেব অনুশ্থতি নাই, আছে লোক-জীবনের 
প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর ও লোক-আখ্যাধিকা-ভিত্তিক নব পুবাণ-মহিমার স্থষ্টি।১ 
উচগ্ীর উত্তবরহন্ত আরও জটিল ও মিশ্র-প্রকৃতির। মঙ্গলকাব্যের সমালোচকের! 
উহার জন্য অনাধ-কল্পনা ও আর্ধশাস্ব উভয়বিধ জন্সস্ত্রই নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
এই উভয়জাতীয় নিদেশের মধ্যেই কিছুটা যাথার্থ্য আছে। মাতৃশক্তির আরাধনা 
আর্ষেতর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে হয়ত প্রথম প্রচলিত ছিল । কিন্তু বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি 
কুপ্রাচীন আর্ধধর্ম-গ্রস্থও অতি পুরাকালেই এই বিশ্বব্যাপিনী মাতৃচেতনার স্ফুরণটি 
্বীকার করিয়া লইম্মাছিল। মাতৃকল্পনার সমীকরণ-শক্তির নিকট আর্য ও অনাধ- 
জীবনদর্শনের ভেদটি সহজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্থতরাং চণ্ডীদেবী যখন মঙ্গল- 
কাব্যে আবির্ভ্ত হইলেন, তখন তাহার পরিকল্পনার মধ্যে আর্ব 
ও অনার্য এই ছুই ভাবধারারই সমন্বয় লক্ষিত হয় মাতৃ- 
মহিমাহভূতির সাবভৌমত্ব, মাতৃসত্তার দেবীরূপে সহজ প্রতিষ্ঠা, মাতৃকরুণার একই 
প্রকারের অহেতুক অজন্রতা এই সমীকরণপপ্রক্রিমাকে নিবিড়তর করিগ্লাছে। 
তথাপি চণ্ীদেবীর অনার্ধ-উদ্তব তাহার পূজার শান্্রনিরপেক্ষ সরল রীতি ও 


মঙ্গলকাব্যের দেব- 
দেবীর উদ্তব-রহহ্য 


চণ্ডীর উত্ভব-রহন্ত 


ষঙ্জলকাব্য ৫৫ 


তাহার কপার খামখেয়ালী আতিশয্য প্রভৃতি লক্ষণের ঘার! সাব্যস্ত হ্য়। 
জাতিতে হীন, বৃত্তিতে হেয় ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধর্মের লৌকিক-অহুষ্ঠানবর্জিত 
ব্যাধ-সম্প্রদায়েব মধ্যে তাহার পুজার প্রবর্তন, চণ্তীর হ্বর্ণগোধিকার ছন্্রবেশ- 
গ্রহণ ও কালকেতুর দাম্পত্যজীবনে বিপর্যয় ঘটাইবার স্থুলরুচি কৌতুকপ্রয়াম_ 
এ-সবই দেবীর অনার্য উদ্তবের পরিপোষক প্রষাণ। (কালকেতুর অবোধ বিশ্বয়ে 
স্কীত দুইটি চোখে, তাহার শর-সন্ধানোগ্ঠত বাহুযুগের স্তভ্ভিত অসাড়তায়, তাহার 
দারিত্য-ও-অজ্ঞান-নংকুচিত বিমূঢ় বোধশক্তিতে, তাহার আকম্মিক সম্পদ ও 
ততোধিক আকন্মিক বিপৎপাতের অস্থির আবর্তনে ও স্বপ্রস্থলভ অনিশ্চয়তায় 
যে-দেবীর মহিমা অস্পষ্টভাবে প্রতিবিশ্িত, তিনি নিশ্চয়ই চণ্ডী - তন্ত্রশান্ত্রে অভি- 
নন্দিতী, স্ক্্ দার্শনিকমননোস্তবা, ফোড়শোপচারে সম্পৃজিতা৷ ও বিদগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর 
দ্বাব বিশ্বের মূলশক্তি-রূপে ভ্ঁয়মানা মহামায়া নহেন। হয়ত 'ষঙ্গলকাব্যে মাতৃতত্বের 
এই প্রাককৃতজনোচিত রূপান্তরে একটি গুঢ ভক্তিরহন্ত ব্যঞ্জিত হইয়াছে । ম৷ কেবল 
অসংশয় ভক্তির দ্বাবাই লভ্যা। তিনি সর্বসাধারণের বন্দিতা, কেবল অভিজাতবংশীয় 
ও শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ের উপচারবছল পৃজাবিধির দ্বারা অহুভবগ্যা নহেন। ১ 

বিভিন্ন ধারা মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তিকালের যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, 
যুক্তিসিদ্ধ অন্মানের সাহায্যে উহা মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব । পঞ্চদশ 
শতকের পূর্বে কোন হ্থনিদিষ্ট-লেখক-বচিত পূর্ণাঙ্গ যঙ্গণকাব্যের দর্শন মিলে না। 
কিন্তু এই শতকে বচিত বিবিধ মঙ্গলকাব্যধারার বিভিন্ন গ্রন্থের 
মধ্যে আখ্যান-ভাগের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ঠ লক্ষিত হুয়। পঞ্চদশ- ৮ 
ষোড়শ শতকের যধ্যে বাঙলা দেশের স্থদূর-প্রাস্তবাসী বিভিন্ন 
আঞ্চলিক কবিব লেখা মঙ্গলকাব্যের বহিরবয়ব ও উপাদান-বিস্তাসরীতি 
অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীরুত হুইয়া গিয়াছিল। স্ৃতরাং (অন্ততঃ; দুইশত বৎসর 
পূর্বে ইহাদের অঙ্কুররূপের অস্তিত্ব ত্বীকার না|! করিলে বিস্তীর্ণ স্থান ও কাল- 
ব্যবধানে রচিত এই কাবাগুলির এন্ধপ আশ্চর্য ঘটনা-সাম্য ও গঠনগত এঁকোর 
কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করা যায় না। অনুমান করা যায় যে, ত্রয়োদশ 
শতকে অর্থাৎ মুসলমান-অধিকারের সমকালে বা অব)বহিত পরে ইহাদের প্রথম 
খসড়াটি করবিচিত্তে দান! বাধিয়াছিল। ইহাদের আদিম রূপটি সম্ভবতঃ পাচালী- 
জাতীয় ও ক্ষুপ্র আখ্যানকেন্দ্রিক ছিল। পরে অন্ান্ত আখ্যানের সংযোগে ও পুরাণের 
অনুসরণে সুষ্টিতত্ব, দেবদেবী-বন্দনা, শিবপার্বতীর বিবাহ শ্রভূতি বিষস্গের গ্রক্ষেপে 
ও লৌকিক জীবনের অনিশ্চিয়তা-উদ্ভত, ভয়ভক্কিমিশ্র 'ভাবোচ্ছাসের অস্তরভূক্তিতে 


৫৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ইহারা! অর্বাচীন পুরাণের বিরাট অবয়ব ও যুগোচিত দেবতব্ব-প্রাতিপাদক কোষ- 
গ্রন্থের ষর্যাদা লাভ করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিটি ধারার আদি- 
কবির রচনা কেবল জনস্রুতিতেই রক্ষিত আছে। গ্রস্থ হিসাবে ইহার! বিলুপ্ত । মনসা- 
ষক্ঘলের আদিকবি কান হরি দত্ত, চণ্ডীষজলের আদিকবি মাণিক দত্ত ও ধর্মমঙ্জলের 
আদিকবি ময়ূর ভট্ট নামসর্বন্ব হুইয়া তাহাদের পরবর্তাদের উল্লেখে বাচিয়া আছেন । 
কিন্ত তাহাদের সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত রচনাগুলি পরবর্তাঁ কবিদের বৃহত্বব ও অধিকতর 
স্থবিন্তত্ত কাব্যে নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চিহ্ৃহীনভাবে মিশাইয়া দিয়াছে। 


৩) 


*এখন এই মঙ্গলকাব্যসমূহের পিছনে সমাজমনের কিরূপ পরিচয় ও কবিমানসের 
কিরূপ প্রেরণা সক্রিয় ছিল, তাহা আলোচনা করা গ্রয়োজন। কোন্‌ পারিপাশ্থিক 
অবস্থার প্রভাবে বাঙালীর এই নৃতন ধরনের দেব-পরিকর্পনা, দেবতার সহিত সম্পর্ব- 
স্থাপনের এই নৃতন আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিল, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা বিচার্ধ ধ(ধোহারা মঙ্গলকাব্য-বিষয়ে গবেষণা 
মঙ্গলকাব্যের পট-. করিয়াছেন, তাহারা! রবীন্দ্রনাথের তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন 
ভুমিতে সাজমন যে+মঙ্গলকাব্যগুলি মুসলমান-আক্রষণেপধুণদস্ত হিন্দুসমাজের আত্ম- 
রক্ষামূলক এক্য-সাধনার নিদর্শন। তৎকালীন জনসাধারণ যেন বুঝিয়াছিলেন যে, আর্ধ 
ও অনাধ-গোষ্ঠীসমূহের নিবিড়তর সংহতি ছাড়া! আততামী বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে 
সার্থক প্রতিরোধ-সংগঠনের উপায়ান্তর নাই। এই রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রয়ো- 
জনের প্রেরণাতেই মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের মুখে এইরূপ সংক্সেষাত্মক মিলনের বীষী 
ধ্বনিত হইয়াছিল ৮ দেবশক্কির নিকট এই অসহায় আত্মসমর্পণ, অনার্ধ-সমাজ হইতে 
গৃহীত নৃতন দেবঘগুলার নিকট নতিম্বীকার, চিত্রের প্রবল বিমুখতাওন্বাধীনবিচার- 
বুদ্ধির অসমর্থন সত্বেও অপ্রতিরোধ্য পীড়নের নিকট পরাজয়বরণ_-সবই মুসলযান- 
বিজয়ের ফলে জাতির মধ্যে যে মনত্তাত্বিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, যে হীনম্বন্ততাবোধ 
বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহারই অনিবার্ধ প্রকাশ । রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পরাভব একদিকে 
যেষন অসাধ্য-সাধনক্ষম দেবতার আশ্রয়গ্রহণে ও অন্ুগ্রহভিক্ষায় প্রণোদিত করিয়া 
ছিল, তেমনি অপরদিকে দৃঢ়তর সযাজ ও ধর্ম-সংহতির প্রতিও প্রেরণ! যোগাইয়া- 
ছিল। এই উভয়বিধ মনোভঙ্গীর মধ্যে যে একটা শ্ব-বিরোধ বর্তমান, তাহা থিওকি- 
আবিষ্ট সমালোচক-গোীর দুটি এড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্্রচেতনাহীন, রাজনৈতিক 
বিপর্ধয়ের ফলে নৈরাশ্ুগ্রস্ত ও দিশাহারা বাঙালী যে রাজনীতিক্ষেত্রে নৃতন সংঙ্টেষ- 


মঙ্গলকাব্য ধ৭ 


প্রতিষ্ঠার উপযোগী মনোবল ও বান্তববৃদ্ধির পরিচয় দিবে, ইহ? অনেকটা অবিশ্বাস্যই 
মনে হয়। তাহা ছাড়া, সমগ্র মঙ্গলকাব্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচন! করিলে উহার মধ্যে 
নবজাত রাষ্ট্রচেতন। ও তদনুযায়ী সংগঠন-ওঁৎনুকোর ক্ষীণতম নিদর্শনও চোখে পড়ে 
না। এক যনসার কোপে কাজীর দুদশার হাস্যকর চিত্র ও লেখকদের এই দুববস্থার 
উপভোগে আহত জাত্যভিমানের কিছুট? উপশম ছাড়া কোথাও পরাধীনতার গ্রানির 
বা শ্বাজাত্যবোধের কোন ইঙ্জিতই লক্ষ্যগোচর হয় না। সময়ের দিক দিয়! বিচার 
করিলেও এই সিদ্ধান্তই সমধিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্তব-যুগ 
ত্বীকার করিলেও, মুসলমান-বিজয়ের প্রতিক্রিয়া যে এত শীত্্ সাহিত্যে সঞ্চারিত 
হইবে, তাহা সম্ভব মনে হয় না। বিশেষতঃ, নবীপ হইতে বিতাড়িত সেনবংশ 
আরও এক শতাব্দী ধরিয়া পূর্ববঙ্গে ত্বাধীন রাজার ক্ষীয়মান অর্ধাদায় অধিষ্ঠিত 
ছিলেন-এই এঁতিহাসিক সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাবাসমূহের রাষ্ট্রচেতনা- 
সম্ভবত্বে সন্দেহ অপরিহার্য হইয়া পড়ে । 

ইহার সহিত সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্নও এই উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক । দেবতার 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এইক্প নিয়গামী কেন হইল, এই হঠাৎ 
উত্তিন্ন দেবসমাজ মানুষের নিয়্তম প্রবৃত্তির অন্থকরণে সমাজে ১৪ ৪ 
নিজেদের পুজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কেন এরূপ লালায়িত হইয়া 
উঠিলেন, স্বপ্রাচীন এঁতিহ্ের অধিকারী দেবগোর্ঠী_বিশেষতঃ শিবঠাকুর_ কেনই 
বা! ভক্তের মনোরাজ্য হইতে ধীরে ধীরে অপস্থত হইলেন, ধর্মজীবনের এই 
পরিবর্তন-ছন্দটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব কি না, তাহা বিশেষভাবে অন্ধ 
ধাবনীয়। মধ্যযুগে দেব-যানবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যে কেবল রূপক-কল্পনা বা! মানস 
সম্মোহের মরীচিকামাত্র ছিল না, পরন্ নিঃসংশয় বাস্তব সত্যের পর্যায়তুক্ত 
ছিল, তাহা বর্তমান কালের যুক্তিবাদ-গ্রভাবমৃক্ত হইয়া! আমাদিগকে ত্বীকার 
করিতেই হইবে। ষধ্যযুগের কাব্যে শ্বপ্ন-প্রত্যাদেশের বারংবার উল্লেখ, দেব- 
দেবীর সশরীরে ভক্তসমক্ষে আবির্ভাব ও ভক্তের মনোবাঞ্া-পৃরণ, ভক্তের 
বিপদে তাহাদের কল্যাণহস্ত-প্রসারণ, ভক্তের সহিত তাহাদের মানবিক ভাবাবেগ- 
অনুসারী আচরণ এই সার্বভৌম, অব্যভিচারী, সহজ প্রত্যয়ের নিদর্শন । সমগ্র 
ধর্মসাহিত্য এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূষমির উপর রচিত। স্থতরাং(ষঙ্গলকাব্যের 
কবিরা দেবমহিষার যে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবতা-মান্ুষে মিলনের যে-অসংখ্য 
উপলক্ষ্য হ্যতি করিয়াছেন, তাহ! তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষ সত্যরূপেই প্রতিভাত 
ছিল। তাই তাহাদের উত্ভিতে কোথায়ও দ্বিধা! নাই, কোন প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা 


৫৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ংশয়-নিরসনের কোন ক্ষীণতম প্রয়াসও নাই। মানবিক ঘটনা! ও দৈব সংঘটন 
যেন একই নিয়মের বশবর্তাঁ হইয়! পাশাপাশি চলিতেছে ও নানা উপশক্ষ্যে পরস্পরের 
মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতেছে । দেবতা কোন রহস্য যবনিকার অন্তরাল হইতে 
কোন অদৃশ্ত সুত্র-সঞ্চালনে এই পৃথিবীর ভাগ্যনির্ণয় কবিতেছেন না, তিনি হাহষের 
সহ্যাত্রী হইয়া একই জীবনের পথে চলিতেছেন ও তাহ।র অপরিম্বিত শক্তিকে 
মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণে অকুঠভাবে প্রয়োগ করিতেছেন ))%যে-সংস্কাব-পটভূমিকায় 
মঙ্গলকাব্য রচিত, সেই সংস্কার বাঙালী হিন্দুর ধর্বোধ ও জীবনপ্রত্যয়ের মধ্যে 
কেমন করিয়া বিকশিত হইল? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, রাষ্্রবিপ্লবেব সঙ্কট ময় 
পরিস্থিতিতে উদাসীন ও বিত্তহ্ীন শিব ভক্তকে যে-নিরাপত্বা-বোধ ও দাক্ষিণ্য- 
প্রতিশ্রুতি দিতে পাবিলেন না, তাহাই এই নবোডুত জনদেবতা-গোষ্ঠী অকুপণ হস্তে 
পরিবেশন করিয়া অনংখ্য ভক্তের অন্তরলোকে নিজ নিজ আসন স্বপ্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। ইহাব কি সবটাই কল্পন1 ও অপূর্ণ আশা, না ইহার কিছুটা বাস্তব-ফল- 
প্রাপ্তি-সমধিত? শিবের নিষ্কিয়তার সঙ্গে এই সগ্-আবিভূত দেবমগ্ডলীর সক্রিয়ত' 
কোন্‌ প্রমাণে ভক্তত্বদয়ে অত্যাজ্য সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? ছুইপ্রকার 
দেবতার ফলদ।তৃত্বেব বিচাবে দুই রকষের মানদণ্ড কেন অবলম্থিত হইয়াছিল? 

এই দ্েবতাত্রয়ীর পৃজাপ্রচাবের উৎ্কট আকাঙ্জা, ম্বভাব-হিংন্রতা ও অনুহত 
উপায়ের নিন্মনীয়তা ঠিক সমমাত্রক ছিল না। ইহাদের মধ্যে ধর্মঠান্ুর অনেকটা 
নিম্পৃহ ও নিক্ষয়? হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত বৌদ্ধ তান্ত্রকতার আদিদেবতারূপে তিনি 
ইতিপূর্বেই কতকট] ন্বপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বতরাং ০ক্তকে প্রলুন্ধ করার তাহার 
কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং তাহাব অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে ভক্তকে 
কুচ্ছ,সাধনমূলক তপস্তা করিতে হইত। যুদ্ধে অজেয়ত্ব ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপধয় 
ঘটাইবার শক্তি তাহার 'প্রসাদ্দলভ্য ছিল। স্থতরাঁং মঙ্গলকাব্যের দেবচরিত্রে ষে- 
ভক্তিলোলুপতার আতিশযোর একট! পাধারণ লক্ষণ ছিল, ধর্মঠাক্ুর অনেকটা তাহার 
স্পর্শমুক্ত । বৌদ্ধধর্মের বিকারধুগে দেবারাধন। যখন পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের প্রভাবে পুজাবিধির উপচার-বহুলতার দিকে 
ঝুঁকিয়াছিল ও তান্ত্রিকতার জটিল অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে অলৌকিক ফললাভ- 
প্রত্যাশী হইয়াছিল, ধর্মঠাকুর সেই পরিবর্তনযুগের শুধ্িভাব-সা্্যের দেবতা । 
ইহার হিন্দুধর্মগ্রহণোৎন্ৃক নিয়বর্ণের উপাসকগোষ্ঠী ইহাকে উচ্চবর্ণের দেবমগুলী-তুক্ত 
করিবার প্রয়াসেই মঙ্গলকাব্য-মাধ্যমে ইহার মাহাত্ম্য. কীর্তন করে। ইনি 
হিম্দুদেবতার মধ্যে স্থান না! পাইলেও নিষ়শ্রেণীর ঘধ্যে ইহার পুজাচর্চা এখনও অক্ষ 


ধর্মঠাকুরের বৈশিষ্টা 


মঙ্জলকাবা ৫৯ 


আছে। ইহার সম্বন্ধে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রবল আকর্ষণ ও প্রবল বিমুখতার মাঝামাঝি 
একটা নিরুৎস্থৃক উদাসীন মনোভাবই বর্তমান । 

চণ্ডী দেবীই তাহার দীর্ঘমুগব্যাপী ভাবোন্নয়্নের ফলে হিন্দুধর্মের মুলতত্বের 
সহিত প্রায় একাম্মভাবেই মিশিয়! গিয়াছেন। তাহার পরিকল্পনার ক্রমবিবর্তন- 
প্রক্রিয়ায় আমরা তাহার অনার্ধত্ব প্রায় ভূলিয়াই গিয়াছি। 

2 চণ্ডীদেবী-কল্পনার 
ষে-মাতৃশক্তি আর্ধ-অনার্ধ উভয়েরই সমভাবে অর্চনীয়, তাহারই বি 
জ্যোতির্মগুল ও বিশ্তদ্দ ভাবাদর্শ তাহার আদিম কুলপরিচয়কে 
এক ভাম্বর যবনিকার অন্তরালে গোপন করিয়াছে । তাহার আত্মপ্রচার-ক্রিয়াও 
অপেক্ষাকৃত মৃছ ও নির্দোষ। তিনি পশুর দেবতা হইতে পশ্ু-হস্তার দেবতায় 
অনেকট1 আকম্মিকভাবেই উন্নীত হইয়াছেন । তাহার চরিক্রে প্রসন্ন নিপ্ধতা ও 
সরস কৌতৃকময়তাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তঁ।হার খামখেয়ালী মেজাঁজ ও লৌকিক- 
ঘাতৃস্থলভ সন্তান-বাৎসল্য কলিঙ্গরাজ্য-প্লাবনেই উদাহ্ৃত। কালকেতু উপাখ্যান 
কালকেতুকে বিপন্ুত্ত ও রাজত্বে স্প্রতিষ্ঠিত কারয়াই তিনি অন্তহিত 
হইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি-উপাখ্যানে তাহার মঙ্গলচণ্ডীবূপে পূজা বণিক- 
পত্বীদের মধ্যে প্রবর্তিত হুইয়াছে। শিবভক্ত ধনপতি স্ত্রীদেবতার প্রতি অবজ্ঞা- 
বশতঃ তাহার ঘট পদাঘাতে চূর্ণ কথিয়া তাহার রোষভাজন হইয়াছে। তাহার 
ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে মনসার মত প্রাণহননে ও অতন্দ্র প্রতিহিংসাবৃত্তির 
প্রত্যক্ষতায় নয়, নৌকাডুবির মৃহৃতর শক্তিতে ও কমলে-কামিনীর ছলনাময়ী 
মায়-বিভ্রান্তিতে । তাহার সেন্বিক থুল্পনার সপত্বীকৃত নির্যাতনের সময় তিনি 
নিষ্রিয়ই ছিলেন । শেষ পধস্ত ধনপতির ক্রটি-ন্বীকারে ও প্রায়শ্চিতে তিনি আবার 
প্রসন্ন মাতৃমৃতিতে আবিভূ্তা হইয়া! তাহাকে অনাবিল সংসারস্থথে পুনঃগ্রতিটিত 
করিয়াছেন। তাহার দৈবী মহিম। প্রকটিত হইয়াছে দৈহিক শক্তির নিষ্ঠুর পীড়নে 
নয়, দুর্বোধ্য লীলারহস্তের মায়াজালপ্রসারে । চণ্ডী হইতে অক্পপূর্ণার ক্রমবিকাশ- 
ধারাটি আমাদের নিকট অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যে প্রতিভাত হয়_ মধ্যযুগের অলৌকিক 
কুহেলিক। হইতে প্রাক-আধুনিক কালের ম্বতঃ-আলোকিত সহজবোধ্যতায় তাহার 
অবতরণ একান্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য । 

দেবচরিত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ষনসার ক্ষেত্রে । সর্পমাতার 
দেবত্বে উন্নয়ন আমাদের নিকট অস্বাভাবিক ও সহজ ন্যায়ের বিরোধী বলিয়াই 
ঠেকে। এক দেবী শক্তি ও ক্রুর প্রতিহিংসার চরম নির্মমতা ছাড়া তাহার 
দ্বেবত্বের আর কোন অধিকার নাই। সমাজমন কতটা ভয়চকিত হইলে ও 


৬০ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সম্ত্রষবোধ হারাইলে দেবত্বপরিকল্পনা এরূপ হীন র্বপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার 
পরিমাপ করিতেও সংকোচ হয়। মনে পড়ে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষে যখন 
বুটিশ পালিয়ামেণ্টে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ভারত-কুশাসনের 
অভিযোগ উপস্থাপিত হয়, তখন হেস্টিংসের আপাতজন প্রিয়তা- 
যুক্তির খগডনে মহামতি বার্ক বাঙালী-চবিত্রের এই 
এই সর্পপৃজা-প্রবণতার বিজদ্জরপাত্মক উল্লেখ করেন। ষনসামঞ্গল কাব্যেই বোধ 
হয় মুসলমান-বিজয়ের পরোক্ষ ছদ্মবেশী প্রভাব অন্থমান করা যাইতে পারে। 
অসহায় অদৃষ্টনির্ভরতা ও অত্যাচারী শক্তির নিকট আত্মনষর্পণের বিষ জাতির 
অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত ন! হইলে, মনসাপৃজা সমাজে অনুষ্ঠিত হইলেও 
কখনও কাব্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারিত ন1। ধর্মঠাকুরের মধ্যে আত্বা- 
সমাহিত মহিমা ও চণ্তীর মধ্যে মাতার উদ্ভট আচরণে সন্তান-বৎসলাব 
স্েহোচ্ছলতা আমাদের ভক্তিবিগলিত দেবন্বীরুতির কিছুটা! প্রেরণা দেয়। 
কিন্ত মনসার হাজার দোষের মধ্যে কোন গুণই আমাদের চিত্তে ক্ষীণতষ রেখাপাত 
করিতে পারে না। ভক্তির মধ্যে কিছুটা ভীতি, সন্ত্রম ও দূরত্ব-বোধ থাকা ্বাভাবিক। 
কিন্ত যে-ভক্তি একাস্তভাবে ভীতিনির্ভর, যাহার মধ্যে উচ্চতর দেবপ্ররূতির প্রতি 
শ্রদ্ধার কোনও নিদর্শন নাই, তাহা যেমন বীভৎস দেবতার স্বরূপ কল্পনা করে, 
সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের চরম অধঃপতনেরও নির্দেশ দেয়। অন্য দেবতার 
পূজা হয় কিছু ফলপ্রাপ্ধির আশায় ; মনসার পূজা নিছক আত্মরক্ষার উদ্গেশ্ত- 
সূলক। যনে হয়, বাংলা! দেশ একই নীতিতে বৈদেশিক অভিভব ও হিং 
দেবতার পূজা! মানিয়! লইয়াছিল। যনসার পৃজা যদি কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তী 
হয়, তবে অন্ততঃ ইহা দ্বীকার করিতে হইবে যে, সর্পবিষ-স্তিমিত মনোবল লইয়াই 
বাঙালী বৈদেশিক আক্রমণের ব্যর্থ প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্রতী হয়। 
এই-সম্ত তথ্য ও অনুমানের যথাযথ মূল্যায়নে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একট? 
সিদ্ধান্তে, উপনীত হওয়া যায়। (তুকাঁ-আক্রষণের বহু পূর্ব হইতেই-__দশম- 
একাদশ শতক হইতেই-বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং আধ ও অনার্ধ-স্তরগুলির 
মধ্যে পারম্পরিক আকর্ষণ ও মিলনস্পৃহার জন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি- 
রা ইন র গত একট! ব্যাপক পরিবর্তন-শ্রোত প্রবাহিত হুইতেছিল। 
আভাস বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও অনার্ধগোঠীতৃত্ত সম্প্রদায়গুলি দৃঢ় অধ্যাত্ম- 
প্রত্যয় ও স্থুম্পষ্ট ধর্মন্বাতন্ত্র হারাইয়৷ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দু- 
ধর্ম ও দেবতামণ্ডলীর মধ্যে এক মিশ্র-দেবতত্বের আশ্রয়গ্রহণে উৎসুক হইয়া 


মনসাচরিত্র-কল্পনাব 
সমাজমনের ভয়ার্ত রূপ 


মঙ্গলকাবা ৬১ 


উঠিয়াছিল। পৌরাণিক বিশুদ্ধ তক্তিবাদের সহিত বৌদ্ধ তাস্তিকতার পাখিবধশব্য্পৃহা 
মিশ্রিত হইয়া এক আদর্শহীন, দেবপ্রসাদ-লালাদ্সিত, ভক্তিমূল্যে সথখক্রয়লোলুপ ভিক্ষা- 
মনোবৃত্তি মান্য ও দেবতার ষধ্যে নৃতন-সম্পর্ক-নির্ণায়ক হুইয়! দাড়াইল। ধর্মের 
উদ্নত-আদশত্রষ্ট দুর্বল মানুষ কামনার প্রশ্রয়দাতা দেবতার চরণে লুণ্ঠিত হইস়্া 
কিছু ধৃলিষলিন সংসারহ্থখ অর্জন করিয়াই ভক্তিসাধনার হুলভ চরিতার্থতা লাভ 
করিল। ষঞ্গলকাব্যগুলিতে এই পরিবর্তন-তরছ্গেরই কয়েকটি আলোড়ন-বিন্ধু 
বিধত হইয়াছে । উহাদের মূল প্রেরণ! রাষ্ট্রনৈতিক নয়, ধর্ম ও সমাজত্ব- 
ঘটিত ; উহাদের উদ্দেশ্ত বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগঠন নয়, সম্পূর্ণ আত্যন্তরীণ 
মানস-আবেগ-প্রবতিত সমন্বয়-প্রয়াস। বিদেশী শক্রর হাত হইতে বাচিবার 
জন্য নয়, নিজ ধর্মাশ্রয়চ্যুতির শৃশ্যতা-পৃরণের জন্যই এই নবদেবপরিকল্পনা ও 
বৃহত্তর মিলনাকৃতি। ক্ষীয়মান বৌদধর্মধার ও বিচ্ছিন্ন অনার্ধগোর্ঠীর শীর্ণ 
পারলৌকিক আকৃতি-নিঝ"র যে-ভাবতরঙ্গে স্ফীত হুইয়! হিন্দুধর্মবোধের সমৃত্র-সঙ্গষে 
পৌছিতে চাহিয়াছিল, মঙ্গলকাব্যসমূহ সেই তরগোতক্ষিগ্ত কয়েকটি বিরাট হুদ 1) 
যে-মুষ্টিমেয় সাধক গীতা-উপনিষঙ্গের দৃত্রবেশ্ত ভাবলোকের অধিবাসী বা বৈষ্ব- 
ভাবসাধনার অলৌকিক রসমাধূর্যে সংসার-বিবিক্ত, তাহাদের বাদ দিয়! বাকী অগণিত 
বাঙালী জনসাধারণ এই মঙ্গলকাব্যের ঈষৎ-কষায় কৃুপোদকেই আপনাদের ধর্মতৃষা 
নিবারণ করিয়াছে । সাধারণ বাঙালীর ধর্মজজীবন, উহার সাংসারিক স্থখ-শ্বাচ্ছন্দ্য- 
নিরাপত্তার স্থল কামনা, উহার পৃজ1 ও প্রসাদের নিত্যসম্পর্কবিষয়ক প্রত্যাশা, 
উহার নিয়কোটিক আদর্শ-_সবই মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণভাবকল্পনা-পুষ্ট । রাজনৈতিক 
বিপর্যয়ের ঝটিকাঘাত এই পরিবর্তন-তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে, কিন্ত 
ইহা তরঙ্গোচ্ফাসের আদিম প্রেরণার সহিত নিঃসম্পর্ক। 
৪ 

: মঙজগলকাব্যের ব্যাপ্তিকাল ঠচতন্ত-পূর্ব যুগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অররদামজল 
প্বস্ত, অর্থাৎ প্রায় চারিশত বৎসর ধরা চলে। ইহার মধ্যে বাগালী-সমাজের 
নানা পরিবর্তন হওয়াই হ্বাভাবিক। পাঠানশাহীর অবসানে 
তখন যোগল-লাঘাজ্য বাংলার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া লন 
ছিল। কিন্তু পল্পীপ্রধান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘটা সাময়িক ছায়াপাত করিলেও কোন বাত্যাচ্চল 
দ্রুত পরিবর্তনের প্লাবন আনিতে পারে নাই। ম্বাভাবিক ভাবে শন্বুক-গতিতে 
জীবনধারা! প্রবাহিভ হইতেছিল এবং যে-পরিবর্তনের পথে সমাজ চলিতেছিল, 


৬২ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তাহার গতিও ছিল মন্থর। এই কারণে কোন বৈশ্লীবিক পরিবর্তন বা ওলট-পালট 
না হওয়াতে, এই চারিশত বৎসরের সামাজিক অবস্থা মোটামুটি অতীতাম্রসারী 
ছিল এবং মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য হইতে এই ধীর রপান্তর-প্রক্রিয়ার একটা 
নকশা পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিবের আক্রমণের বেগ খুব বেশী না হইলেও 
শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব ও তাহার প্রভাব বাঙালী-সমাজকে শুধু ধর্ম-জীবনে নহে, 
সামাজিক জীবনেও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল 
এবং এই গতির প্রবলতাকে অনেকে সমাজ-বিপ্রব বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছেন। 

বাংল] ভাষা ও সাহিত্য তখন সবে শুরু হইয়াছে । কিন্তু ইহ! চৈতন্তদেবের 
পূর্ব পর্যন্ত নবাব, রাজা, জমিদারের আশ্রয় ছাড়া হ্বাধীন বিকাশ লাভ করিতে 
পারে নাই । কবিগণ, “গুণরাজ খা, “কবিকক্কণ' প্রভৃতি নান। খেতাব পাইতেন। 

বেশভৃষা-অলঙ্কারের মধ্যেও এই সময়ে স্বকচি ও উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সন্ত্রান্ত বাঙালীদের পোশাক--“একখানি কাচিয়া পিন্ষে, আর 
একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।”' মেয়ের পশ্চিমাদের মত 
কাচুলি পরিতেন, বিশেষতঃ উৎসব-সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। মেঘড্বুর- 
আদি নানা রকমারি শাড়ীর নাম পাওয়া যায়। নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকের! পরিত 
“ুঞ্ার বসন।” শাখা! ও ন্বর্ণালঙ্কারের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গহনার 
প্রতিও আগ্রহ দেখ! যায়। পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুগুল থাকিত। 
লম্বা! চুল রাখা! পুরুষগণেরও সৌন্দর্যবর্ধক ছিল। “পরম স্থন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার 
চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল।” নাগর জীবন সম্বন্ধে কবিকক্কণ 
মুকুন্দরাষ লিখিয়াছেন-_-“নগরে নাগরজনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক 
হাতে পান। চন্দনে চচিত ভঙ্গ, হেন দেখি যেন ভানু, তলর রঙ্গন পরিধান |” 
কানাড়ী প্রভৃতি নান! ছন্দে খোপা বাধিতেন মেয়ের! ), 

“ বিস্তাচর্চা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোলের অধ্যাপক ব্রাঙ্গণই 
হইতেন এবং উহাদের ব্যাকরণ-গ্রীতি অধিক ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার 
প্রচলন বেশী ছিল না।) তবে কেহ কেহ সামান্ত কিছু জানিতেন। ' 

দেশে বণিকদিগের খানিকটা খ্যাতি ছিল। সমুদ্রধাআার যে-সব বর্ণন' 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা! শোনা কথা বলিয়াই মনে হয়। বাণিজ্য-বহর নৌকাতে 
চলিলেও তাহ! যে সমুদ্রপার হইয়াছে, বর্ণনা দ্বার! তাহ! বোঝ! মায় না। ভ্রব্যবিনিষয় 
হইভ। কড়ি দিয়া সাধারণতঃ কেনা-বেচার রীতি ছিল। পণ্য-মুল্যের তালিকা 
দেখিয়া! জিনিসপত্র অত্যত্ত সলভ ছিল বলিয়া মনে হয়। 
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যুদ্ধের বর্ণনা যেগুলি পাওয়া যায়, তাহা! অনেকখানি কৃত্রিষ। যথার্থ বীরত্ব তাহার 
মধ্যে নাই। বাঙালী সৈনিক ছিল এবং নানা জাতির মধ্য হইতে সৈন্য সংগৃহীত 
হইত | বড় রকমের যুদ্ধের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে নাই ।: ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধগুলি অতি- 
প্রাকৃত-প্রভাবপুষ্ট বর্ণন]। 

রাজনৈতিক পবিবেশে যে একট! ভয়াবহ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি বা ব্যাপক 
মাত্্যন্তায় প্রচলিত ছিল, তাহ! ঘনে করিবার কারণ নাই |: মুসলমান ডিহিদার ও 
নবাবগণ ক্ষেত্রবিশেষে বিধর্ষাদের উপব অত্যাচাব করিতৈন। বিজয় গুপ্ডের 
মনসামঙ্গল ও মুকুন্দরামের চণ্তীষঙ্গলে তাহার আভাস আছে। কিন্তু তাহা কদাচ 
অরাজকতা সৃষ্টি কবে ন|ই- স্থানীয় ও সামধিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র । 
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাষ কালকেতুর নগর-পত্তন-পালার যে নিখুত বর্ণনা করিয়াছেন 
এবং তাহাতে যে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাব ছবি দিয়াছেন, তাহাতে একটা নৃতন 
সমাজ-সংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের এক স্থনিশ্চিত আভাস মিলে। 
ইংরাজ-যুগ পর্যস্ত যে-সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত 1ছল, তাহার যে প্রথম ভিত্তি- 
পত্তন ষোড়শ শতকে হয়, মুকুন্দবামের মর্জলকাব্য হইতে আমাদের এই 
প্রতীতিই জন্মে। ঘব-গৃহস্থালির কথা, বহুবিবাহের বিষয়, সতীনের জালা, বশী- 
করণের ওষধ করিবার চেষ্ট৷ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্র বিবরণ আছে। ভারত- 
চন্দ্রের আমলে আসিয়া গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাগিতার রুচি ছার! 
অভিভূত হইয়াছে দেখা যায়। অন্তান্ত মঙ্গলকাব্য হইতে এই কারণে ভারতচজ্জরের 
কাব্য অনেকখানি অডিজাত। তাহা হইলেও বাঙালী জাতির অহরের সাধারণ 
কথাটি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষ! পাইয়াছে--"আমার সন্তান যেন থাকে ছধে ভাতে ।” 
অর্থাৎ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের প্রাচরযপূর্ণ সহজ সরল জীবনই তখন 'নডিজাত 
সমাজের প্রধান কাম্য ছিল। * 


& 


এখন এই তিনজাতীয় প্রধান যক্ষলকাব্যের সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও সমাজ- 
চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা সম্বন্ধে কিছু তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন । ইহাদের 
এঁতিহাসিক কাল-নির্ণয় এত অনিশ্চয়াত্মক ও অন্গযানের উপর নির্ভরশীল যে, এ 
সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসস্ভব। বিশেষতঃ এই 
আছ্্মানিক কালক্রমের প্রতি অতিষনোযোগ উহাদের শাশ্বত সাহিত্যমৃ্য- 


৬৪ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নির্ধারণ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা উদাসীন করিয়া তোলে। অথচ বাংলা 
সাহিত্যে উহাদের স্থান সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যগুণনির্ভর। 


(ক) ধর্মমঙল কাব্য 


। রচনার দিক দিয়া না হইলেও বিষয়বস্তর প্রাচীনত্বে ও বিভিন্ন ধর্মমতের 
সমন্বপ-প্রয়াসের প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে ধর্মমঙ্গল কাব্যই আমাদের প্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ সমস্ত ষঙ্গলকাব্যের দেবতত্ব-অধ্যায়ে যে স্থষ্িগ্রকরণ 
বন্নিজ্ঞ হুইয়াছে তাহা! নাথ ও বৌদ্ধ ধর্মচিন্তার মিঞ্রিত আকর হইতে সংগৃহীত। 
এইগুলিতে শিবদুর্গার যে পরিণয়-কাহিনী ও গার্স্থা জীবন সন্নি্ হইয়াছে তাহা 
অনার্য ও অ-হিন্দু উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পৌরাণিক ধর্মাদর্শের সহিত 
মিশ্রিত হহয়া পুরাণশাস্ত্রসম্মত ও হিন্দুভক্তিসাধনা-পরিশ্রত পরিণতি লাভ 

করিয়াছে। ধর্ম হূর্ধদেবতাই হউন বা ছন্মবেশী বুদ্ধই হউন, 
ঙ্া-নিশ্ৃহ প্রাচীন তিনি যে বাংলার নিমবর্ণ সমাজে বহুপূর্ব হইতেই স্বপ্রতিষ্িত 
মিশ্র দেবতা ধর্মঠাকুর 

ছিলেন তাহা ুম্পষ্ট। তিনি অনভ্যন্ত পূজালোলুপ নৃতন দেবতা 
নহেন। তিনি স্থপ্রাচীন অতীত হইতেই বাঙালী জাতির একটি বৃহৎ অংশের 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধ1! ও ভক্তি উপভোগ করিয়া আমিতেছেন ও যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণেও 
নিজের ব্যক্তিত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াই উচ্চবর্ণের পৌরাণিক দেবতার সহিত 
অভিন্ত্ব-লাভের জন্ত উৎস্থৃক হইয়াছেন । 
 ক্্(ধর্মের পুজাবিধির জটিল বিমিশ্রতা ও পুঙ্থাহপুঙ্খ নির্দেশ পরম্পরা, উহ 
মন্ত্রে সংস্কৃত ও লৌকিক বাংলার যুগপৎ প্রয়োগ ও অর্চনায় উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ও 
নিম্নবর্ণ ভোষ পুরোহিতের নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতা, উহার আহ্বযর্গিক ক্রিপ্নাকলাপে 
কচ্ছ_সাধনের প্রাধান্ত ও অসম্ভব সংঘটনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও উহার ফলশ্রুতি 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সমধিত অবিচল: প্রত্যয়-_এ সমন্তই উহার অসাধারণ সাষাজিক 
ও ধর্মীয় তাৎপর্ধের নিদর্শন ।) আর কোন দেবতার পূজায় জাতিভেদ-বিড়প্িত 
হিন্দু সমাজ এত ভেদবুদ্ধিহীন, সার্বজনীন ভক্তির আশ্রয়ে অথণ্ড এঁক্যের ক্ফুরণ 
অন্থুভব করে নাই। আর কোন দেবতার পুজায় পূজারী এমন হাতে হাতে ফল পায় 
নাই | বন্ধ্যার সন্ত।ন-লাভ, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধের সগ্ভোরোগমুক্কি জাতির মনে আর 
'কোখাও এমন দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করে নাই। সর্বাপেক্ষা! আশ্চর্ধ যে ধর্মের ভক্যাদের 
আগুনে ঝাঁপাইয়া, হাত-পা-বুক শূলে ফু'ড়িয়া, লৌহকাটাবিদ্ধ পাটায় গড়াগড়ি দিয়া 
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হাজার হাজার দর্শকের সম্ুখে এরূপ অক্ষত দেহে উঠিয়া দাড়াইবার দৃষ্টান্ত আর কোন 
দেবপুজার যধ্যে নাই। এ সমস্তই ধর্মের অলৌকিক শক্তি ও অসীম ভক্তবাৎসল্ের 
চাক্ষ্ষ প্রমাণরূপে ধর্মপুজকদের মনে এক অপূর্ব উন্মাদনা ও সন্দেহ- ধর্মপৃজার সার্ধজনীন 
লেশহীন বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছে। ধর্মঠাকুরের কৃপায় দ্বর্গ-ঘর্ত, রূপ ও অলৌকিক 
সম্ভব-অসম্ভবের যধ্যে সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়াছে ও ম্বৃতের পুনজীঁবন রি 
ও পশ্চিষে বুর্ধোদয়ের ন্যায় অনৈসগিক সংঘটনের সম্ভাব্যতা ভক্তমণ্ডলীর মনে 
একটা সহজ সংস্কারের যতই বদ্ধমূল হইয়াছে । কাজেই ধর্মঠাকুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ষে অন্তান্ত লৌকিক দেবদেবীর পরোক্ষ আশ্বাস ও বিলম্বিত বিপস্থৃক্তির ভিত্তির উপর 
প্রতিষিত মর্যাদার অপেক্ষা! বেশী সজীব ও সক্রিয় ছিল তাহা সহজেই বোঝা যায় 1)%- 
€বিষয়বস্তর প্রাচীনত্বে ধর্মমঙ্গল কাব্য সর্বাপেক্ষা পূর্বগামী। প্রায় প্রত্যেক 
ধর্মমঙ্গলের ঘটনার কালনির্দেশরূপে ধর্মপাল ও তাহার পুজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । 
অন্ততঃ এই দুইটি নামকে এঁতিহাসিক বলিয়া ধরিলে ধর্মমঙ্গলে বণিত ঘটনাগুলি 
হীষ্ীয নবম-_দশম শতকের ব্যাপার দ্রাড়ায়। অন্যান্ত চরিত্রগুলির--যথ! লাউসেন, 
ইছাই ঘোষ প্রভৃতির_এঁতিহাসিকতার নির্ভরযোগ্য প্রাণ না মিলিলেও 
তাহারা এতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ । ঠ ট 
মঙ্গলের প্রাচীনত্ 
এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাট়ের যুদ্ধবিগ্রহবিক্ৃৰ্, রাজনৈতিক- ও তিহাসিকত 
ষড়যন্ত্রকুটিল, গৌড়েশ্বর ও তাহার সামন্ত রাজাদের কখনও 
আঙ্গগত্য, কখনও বিজ্রোহ-চিহ্নিত সম্পর্কের যে পরিচয় মিলে তাহা বান্তৰ 
ইতিহাসের অন্গীভূত রূপে কল্পনা করিতে আমাদের কোনই অস্থবিধ! হয় না ।১ 
অবশ্ঠধূদ্ধের বর্ণনা চত্তীমঙ্গলেও আছে। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ ও রাজবর্গপ্রকাতি 
সমস্তটাই ঘরোয়া! ও দেবতার অলৌকিক শক্তি-বিকাশের পটভূমিকারূপে কল্পিত। 
দবতার! যুদ্ধ বাধাইয়া ভক্তকে বিজম়ী করিয়া নিজ মহিমা দেখাইতেছেন ও 
ওক্তির আরও উচ্চতর রাজকর আদায় করিতেছেন। তাড়ুদত এখানে দেবীর ইচ্ছার 
অসংজ্ঞান বাহুনরূপে কলিঙ্গকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে । 
দি মাধবের চণ্ডীম্্গলে দেবী নিজে ভাকিনী-যোগিনী সহ রণাঙ্গনে অস্ত্র ধরিয়াছেন। 
মৃকুন্দরামে দেবী যুদ্ধে নিরপ্রেক্ষ থাকিয়! শ্বপ্রাদেশে বিজয়ী কলিঙ্গরাজকে পরাজিত 
কালকেতুকে নিজরাজ্যোে পুনঃপ্রতিষ্িত করিতে বাধ্য করিয়াছেন। হোট কথা এই 
দ্ধ দৈবী মায়ার মতই আধাদের নিকট প্রতিভাত হয়) যুদ্ধের সমঘ্ত যারামারি- 
গটাকাটির পিছনে নেপথ্যবাসিনী মহামায়ার অদৃ্ত উপস্থিতি সমস্ত বিষয়টিকে 
ঘযানবিক কুহেলিকায় ঘিরিয়াছে।) ধর্মমঙ্ছলে বুদ্ধসমূহ বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়োজন 


৬৬ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ও মানবিক-বৃত্তি-সঙ্জাত। সমস্ত যুদ্ধেই ধর্মপ্রসাদপুষ্ট লাউসেন, জয়লাভ করে। 
কিন্ত রক্তপাত ও নৃশংসতা, অস্ত্রের ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপ ও মানবিক বিজিগীষার 
উত্তাপ-উত্তেজন! উহাদের মধ্যে স্থপরিস্ফুট | এইরূপ একটি যুদ্ধে সামস্তরাজ কর্ণসেনের 
ছয় পুত্র নিহত হয়, ছয় বধূ সহমরণে যায়, রানী অসহ্ ছঃখে আত্মঘাতিনী হন, ও 
বৃদ্ধ রাজার অস্তিম জীবনে নিঃসঙ্গতার বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠে।9 এই শোকের 
কোন দেবাহ্ুগ্রহমূলক স্থলভ সমাধান হয় নাই। পক্ষান্তরে মনসার কোপে হত 
চাদের ছয়পুত্র আবার তাহার প্রসাদে বীচিয়া উঠে, বৈধব্যত্রতচারিনী ছয় বধূর 
মুখের হাসি নিখির সিদুরের সহিত আবার উজ্জল হয়, চাদের শোকান্ধকার 
গৃহে শাস্তির মঙ্গল দীপ নৃতন করিয়া প্রজ্জলিত হয়। শাপত্রষ্ট দেব-দেবী 
লখীন্দর-বেহুল! তাহাদের দৈবনিরিষ্ট কার্য সমাপ্ত করিয়া ত্বর্গলোকে ফিরিয়া যান, 
কিস্ত ফিরিবার পূর্বে মানবের বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার ভারসাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা 
করেন। স্তরাং নির্মম, সাতম্বনাহীন ভাগ্য-বিড়ম্বনার উদাহরণ-স্বরূপ ধর্মমঙ্গলের 
জীবনবেদন! মনসামঙ্গলের সহিত তুলনায় আমাদের মনে আরও তীব্রভাবে 
অনুভূত হয়। 

৬রাট়ের জনজীবনের যে খপ্ডাংখসমূহ ধর্মমঙ্গল-কাব্যে স্থান পাইয়াছে তাহা 
অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তর সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব ও জাতীয় 
মানসের একটা নৃতন দিক্‌ উদঘাটিত করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সাধারণ বাঙালীর 
যে মেরুদণ্ডহীন নমনীয়তা, দেবতার অভিপ্রায়ের নিকট আতঙ্কিত আত্মসমর্পণের 
যে চিত্র পাই, এখানে তাহার বিপরীত রূপাটিই আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও দেশরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে যে সংকল্পের দৃঢ়তা, যে অনমনীয় 
প্রতিরোধস্পৃহ! ত্বাভাবিক, এখানে বাঙালী চরিত্রে সেই সমন্ত গুণেরই বিকাশ দেখা 
যায়) বিশেষতঃমনস! ও চণ্তীমঙ্গলে হীনবর্ণ বাঙালী সমাজের প্রত্যক্ষ দর্শন মিলে 
না। উহাদের ঘটনা সমন্ত দেবতাকেন্দ্রিক ও ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন 
মানব চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। ধর্মষঙ্গলে একমাত্র লাউসেন ও ইছাই ঘোষ 
দ্ৈবশক্তিসম্পন্ন, দেবানুগৃহীত অতিষানব। বিস্ত অন্তান্ত নর-নারী সকলেই 
দেবতাসম্পর্কহীন সাধারণ মাছষ ও ষানবিক শক্তি ও দুর্বলতার উপর নির্ভর করিয়াই 
তাহারা জীবনসমন্তার সন্দুখীন হইয়াছে । কালু ডোম, লখাই ভোমনী প্রভৃতি 
অন্ত্যজ শ্রেণীর নর-নারী ও কলিঙ্গ, কানাড়া! গুভতি অভিজাতবংশীয়! রমণীরাও অদ্ভুত 
শৌর্যবীর্ধসম্পন্ন ও প্রথর ব্যক্রিত্বসমন্থিত।) দেবভক্তি ও বীরত্বময় আত্মাপ্রত্যয 
যে পরম্পরনিরোধী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা বছ পরিমাণে 


মঙ্গলকাব্য ৬গ 


অপনোদিত হইয়াছে) রাঢ়রমণীগণের অপূর্ব বীরত্ব-গাখায় বাঙালীর অনৃষ্টনির্ভর 
ভীরুত্বেরে অপবাদ অনেকট1? খণ্ডিত হইয়াছে। মহাষদ 
কিনি ধর্মস্ঙ্গলে রডের 
পাত্রের চরিত্রে রাজনীতিন্থুলভ কুটচক্রান্তপ্রবণতার চমৎকার জনভীবনের প্রতিচ্ছবি 
নিদর্শন মিলে । লাউসেনের প্রতি ঈর্ধযাবিকৃত চিত্ত লইয়া 
সে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে ও লাউসেন যে উপায়ে 
সে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অলৌকিকত্বের সংশ্রব 
থাকিলেও তাহারা প্রধানতঃ বাস্তব রাজনৈতিক-কারণ-উদ্ভৃত। যহামদ দুর্বৃত্ত 
বটে, কিন্ত তাহার ছুবৃত্ততা তাহার সচিবস্থলভ কূটনীতির সহিত জড়িত ) (আরও 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মহামদ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তে ধর্মঠাকুরের প্রতি যে 
পূজানিবেদনে প্ররোচিত হইয়াছিল, ধর্মঠাকুর তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
স্থতরাং যে কোন অজুহাতে পুজা-আদায়ের জন্য লোলুপ মঙ্গলকাব্যের দেব- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম | সবন্থদ্ধ মিলিয়া ধর্মমঙ্গলে রাট়ের 
রাজনৈতিক জীবনযাত্রা ও উহার নিম্বশ্রেণীর নর-নারীর মহিমান্বিত দেশাত্মবোধের 
যে উজ্জ্বল, বস্তরসসমৃদ্ধ চিত্র আমরা পাই, তাহাতে ইহাদ্দিগকে রাট়ের মহাকাব্যের 
খণ্ডাংশরূপে অভিহিত কর অসঙ্গত হয় না) 
ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্ত প্রাচীনতম; কিন্তু উহার কাব্যনিদর্শনসমূহ সমস্ত 
মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অত্যাধুনিক । ইহার কারণ এই যে ধর্মের পুজাবিধির মধ্যে 
যে ব্যাপক ও জটিল সংশ্লেষ-ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহা বহু শতাব্ষীর অবিচ্ছিন্ন 
প্রচেষ্টার ফল। এই সংশ্লেষ সম্পূর্ণ না হইলে উহার কাব্য প্রত্যাশা! কর! যায় 
না। আদিতে যে হরিশ্ন্দ্রের কাহিনী উহার বীজরূপে বিন্তস্ত ছিল, তাহাই 
পরবর্তা কালে ইতিহাসের ঘটনা-অবলম্বনে, গৌড়েশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া লাউসেনের 
বহু-বিস্তৃত বিজয়াভিযান ও অলৌকিক শক্কিপ্রকাশের দৃষ্টাস্তকে নিজ পরিখির 
অন্তভূক্ত করিয়াছে_ ছোট বীজ বৃহৎ শাখাপ্রশাখাসমন্থিত বৃক্ষে প্রসারিত 
হইয়াছে । তা! ছাড়! পৃজাবিধির প্রথম প্রবর্তক ডোম পুরোহিতের নিরক্ষর ছিল 
বৃলিয়। কাব্যাকারে ধর্মমহিম1 কীর্তন করিতে পারে নাই। ইহার 
অন্ত উচ্ব্ণের শিক্ষিত কবিগোর্ীর সহযোগিতার প্রয়োজন গোবর 
ছিল। স্থতরাং বহু শতাব্দীর পরে যখন কবিস্বশক্তিসম্পন্ন রপতার হেতু 
ব্রাহ্মণের! ধর্মমন্ত্রে দীক্ষিত ও ধর্মের নিষ্ঠাবান পৃজকে রূপান্তরিত 
হইল, তখনই ধর্মরাজ হীনবর্ণের ভক্তের প্রকাশকু্ ভক্তিসাধনা হুইতে সারম্বত 
গ্রসাদে ক্ষুটবাক কবিসম্প্রদায়ের কাব্যের বিষয়রূপে আবিভূর্তি হইলেন। ইহার 


৬৮ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মধ্যে দীর্ঘকাল উচ্চবর্ণের কবিদের সামাজিক প্রতিকূলতা ও,জাতিচ্যুতির ভয়ে: 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেইজন্ত কবিগণ কাব্যরচনার প্রেরণা-স্বরূপ দেবতার 
্বপ্র-প্রত্যাদেশ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।; কেহ কেহ বাধর্মরাজের নিকট 
বিনীত অসম্মতিও জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধর্ম যখন তাহার পৃজাপ্রসারের অভিলাষী 
ছিলেন না, তখন তাহার এই ভক্ত কবিদের প্রতি শ্বপ্রাদদশে অকারণ বলিয়াই 
মনে হয়। অন্থমান হয় অন্যান্ত মঙ্গলকাব্য হইতে ধর্মম্গলে এই স্বপ্রাদেশ কিঞ্চিৎ 
বিসদৃশ ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ইহার উদ্বেশ্ট ধর্মঠাকুরের নিজ অভিলাষ-পূরণ নহে, 
তাহার উচ্চবর্ণের উদগাতাদের সামাজিক অপরাধক্ষালন। 
ধর্মমঙ্গলের কবিগোষীর বিস্তৃত পরিচয় ও কাৰনির্দেশ অনাবশ্তক। ইহার 
আদি কবি মধুর ভট্টের আবির্ভাবকাল ও রচনার নিদর্শন অজ্ঞাত। মাণিকরাম 
গা্ুলির পরিচয়ও অনিশ্চয়ের কুহেলিকাবৃত-_-তবে মোটামুটি তাহাকে সপ্তদশ 
শতাব্দীর য্ধ্যভাগে স্থাপন করা যাইতে পারে। রূপরাষের 
রঙ্গলের কবিগোষ্ঠী রচনাকাল ১৫৯০ খুঃ অঃ নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্ত তাহা হইলে 
আর এক প্রাচীনতর আদি রূপরামের অন্তিত্ব-কল্পন! দুরূহ হইয়া! পড়ে। সীতারাম- 
দাসের পু'থিগুলির অন্থলিখনের সাল যদি ল্প।ব্ধ অনুসারে নির্দেশিত হইয়া থাকে, 
তবে তাহার ধর্মমঙ্গলের পুখিখানির জন্য একট! দ্বতন্ত্র কালের মানদণ্ড-অবলম্বন 
নিরর্থক । স্থৃতরাং ধর্মমঙ্গলখানির রচনাকালও মল্লাব্ব-অন্থ্যায়ী ১৬০৮ থুঃ অঃ 
হওয়াই উচিত। 
ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যরচন। সমাপ্ত হয় ১৭১১ খৃঃ অঃ-এ। 
তিনিই একমাত্র কবি িনি ম্বপ্রাদেশের কোন উল্লেখ করেন নাই। ঘনরামের কাব্যে 
ভারতচন্দ্রের স্ায় স্মরণীয় স্থভাষিতাবলীর প্রচুব নিদর্শন মিলে। তাহার কাব্যের 
বীরত্বপূর্ণ বাতাবরণে শোকাকুলা নারীর চোখের জলও মুহূর্তে শুকাইয়া যায়। 
আশু কঠোর কর্তব্যের তাগিদ অতিপল্লবিত শোকবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করিয়া 
নি আনে । লাউসেনের বীরত্বের পার্খে তাহার ভ্রাতা কপূরের 
ভীরুতা বৈপরীত্যোর সার্থক সন্গিবেশে উভয় চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্কেই চমৎকার ভাবে পরিশ্ফুট করিয্নাছে। সহদেব (১৭৩৫), 
নরসিংহ (১৭৩৭), হ্ৃাদয়রাম (১৭৪৯), গোবিন্দরাম (১৭৬৬?) প্রভৃতি 
কবিপরম্পরা ধর্মযঙ্গল কাব্য প্রবাহকে আধুনিক যুগের উপকণ্ঠ পর্যস্ত পৌছাইয়! 


দিষাছেন। 


মঙ্গলকাব্য ৬৯ 


(খ) মনসামঙল 


মনসা ও চণ্ডীষঙ্গলের মধ্যে ভাবপ্রেরণার দিক দিয়া কোনটি অগ্রবর্তা তাহ! 
স্থির করা দুঃসাধ্য হইলেও সাহিত্যিক আবির্ভাবের দিক দিয়া মনসাষঙ্গলই 
প্রাচীনতব। বুন্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবত'-এ উভয়ের আমরা যে বর্ণনা পাই, 
তাহাতে উভয়ই যে স্থ্প্রতিষ্ঠিত, বহুজনসেবিত, আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ও 
ভোগোপচারবহুল পূজা বিধিরূপে চৈতন্তপূর্ব সাজে বর্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা 
নিঃসংশয় হই। হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ যাহাই হউক, এই ছুইটি উপধর্ষণ যে লৌকিক 
উৎসবরূপে চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতকে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ঠচতন্ত- 
দেবের পুরাণাহুসারী, আদর্শবিশুদ্ধি ও ভাবৈশ্বর্ষে যহনীয় প্রেম- 
ধর্মের প্রতিহ্বন্ীরূপে যে ইহার! উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহাদের দেশব্যাপী 
প্রভাবের নিদর্শন । ইহারা যে ছোটখাট কয়েকটি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণগণ্তীসীমিত, 
অনার্য ও অশিক্ষিত জনসংঘেব সবল-কল্পনা-উদ্ভৃত, আদিম স্তরের অনুষ্ঠানমাত্র 
ছিল না, পরস্ত পৌরাণিক ভক্তি-আবেগ ও ন্ধপারোপপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়! 
বৃহত্তর হিন্দুসমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশ হুইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল 
তাহা স্থুনিশ্চিত। হয়ত চৈতন্থ-ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অঙ্থবাদের 
মধ্য দিয়া ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্রশান্ত্রের মাধ্যমে শক্তিপৃজার 
বিশুদ্ধতর ভাবদীক্ষা! প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহুকে প্রতিরদ্ধ 
না করিলে মনসা ও অনাধচিস্তাগ্রস্থতা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের 
প্রধান দেবতারূপে পৃজিতা হইতে থাকিতেন। 
ংল! ষনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিম রূপটি কোথায়ও অবিরৃতভাবে রক্ষিত 
হয় নাই। আমরা পার্খববর্তী বিহার প্রদেশে প্রচলিত মনসামক্ষলের ক্ষু্রুতর 
ব্ুতকথানুরূপ কাহিনী হইতে বাংলা কাব্যের আদিমরূপটি কল্পনা করিতে পানি। 
খালা! দেশের কবিদের হাতে লক্মীন্দর-বেছলার কেন্ত্র-কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ডে 
শব-পার্ধতীর বিবাহ ও সংসারজীবন, ষনসার জন্ম ও পার্বতীর সঙ্গে তাহার বিরোধ, 
ঢাহার নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-পরিত্যক্ত জীবনের বার্থতাবোধ ও পুজালোলুপতা ও 
রখণ্ডে চাদের সহিত তাহার স্ুদীর্থ গ্রতিতবন্বিতা, চাদের বাণিজ্যযাত্র! ও ভাগ্য- 
বিপর্যয়, লখাইএর সহিত বেহুলার বিবাহ ও বানরঘরে সর্পদংশনে তাহার 
পাণত্যাগ, বেছুলার অসাধারণ মনোবল ও একাগ্র ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে তাহার 


মনসামঙ্গল প্রাচীনতর 
রচনা 


৭৩ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মৃত স্বাধীর পুনরুজ্দীবন__-এই সমস্ত বিষয়ের অতিপন্পবিত ও সময় সময় বাস্তব- 
রসপূর্ণ বর্ণনা সংঘুক্ত হইয়া কাব্যগুলি একটি বিরাট পুরাণের 
ইক আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 
সমস্ত মনসামজলেই এই আখ্যানবস্তুর অভিন্নতা লক্ষিত হয়। 
এইরূপ ঘটনা-কাঠামোর সর্বন্বীকৃত গ্রহণ নিশ্চয়ই ছুই-তিন শতাব্দীর অনুশীলন ও 
প্রচারের ফল। এই হিসাবে দেখা যাইবে যে মনসামঙ্গলের বীজ তুকাঁ আক্রমণের 
পূর্ব হইতেই জাতীয় চেতনায় উপ্ত ছিল। তৃকাঁ বিজয়ের যদি কোন প্রভাব ইহার 
মধ্যে থাকে, তবে ইহা এই পূর্বাগত সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
কানা হরিদত্ত জনশ্রতিতে মনসামঙ্গলের আদি কবিরূপে প্রখ্যাপিত। ইহার 
সম্বন্ধে ইহার অব্যবহিত পরবর্তা কবি বিজয়গ্ুপ্ত যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যস্থচক মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহ! বাংলা-সাহিত্য-প্রচলিত অতীত-প্রশস্তিরীতির একটি বিরল 
ব্যতিক্রম । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্ত বিজয়গুপ্তের এই অশিঃ উত্তিকে বিদ্বেষ- 
প্রন্থত ও তথ্যতঃ অযথার্থ মনে করিয়াছেন । কিন্তু হরিদত্তের যে কয়েকটি রচনাংশ- 
উদ্ধৃতিব উপর তাহার মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংখ্যা ও পরিমাণে 
অল্প যে উহাদের সহায়তায় হরিদত্তের প্রশংসা বা 
অপ্রশংসা কোনটাই চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায় না। নিন্দা সঙ্গত কি অসঙ্গত 
তাহা গৌণ, কিন্তু যাহা মুখ্যতঃ আমাদের কৌতৃহলের উদ্রেক করে তাহ! হইল 
বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই স্পষ্টভাষণের অসংকুচিত প্রয়োগ । অন্তান্ত 
মঙ্গজলকাব্যের আদি কবির জশ্রদ্ধ উল্লেখের সহিত তুলনায় হরিদত্তের প্রতি এই 
কটুভাষণ আমাদের বিম্ময়ের মাত্রা বাড়ায়। 
লক্ষ্য করিতে হুইবে হুরিদত্তের এই নিন্দা শুধুষ্াত্র কবিত্বশক্তি ও আখ্যান- 
গ্রস্থননৈপুণ্যের অভাবের জন্ত নহে । সমস্ত উপস্থাপনারীতি, ছন্দোপতন ও গীতের 
দিকে আপেক্ষিক অমনোযোগও এই নিন্দার কারণ। অনর্থক লাফালাফি ও 
অঙ্গতঙ্গীর বাহুল্য সমস্ত অভিনয়টিকে রুচিহীন করিয়া তোলে-_ 
ইহাও অভিযোগের অন্ততম হেতু । হরিদত্ের গীত যদি 
কালে লুপ্ত হইয়া থাকে তবে এই অবলুস্তির জন্য অন্ততঃ একশত 
বৎসর লাগিয়াছিল একপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ৃ্‌ 
হরিদত্ের রচনার প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্যের পুর্ণ তাৎপর্য উপলক্ধি করিলে ইহাতে 
যঙ্গলকাব্য রচনা ও পরিবেশনের -একটি নৃতন রীতিপরিবর্তনই হ্থচিত হইতেছে 


আদি কবি হরিদত্ত 


হরিদত্তের পাচালীর 
ক্রট 


মঙ্গলকাব্য ণ১ 


এক্সপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ঠেকে । মনে হয় হুরিদত্ মঙ্গলকাব্যের যে আদিষরপ-_ 
ইহার ব্রতকখা ও পাচালীর ম্যায় সংক্ষিপ্ত আকার ও শিখিল অবয়ব-বিস্তাস-_- 
তাহারই প্রবর্তক ছিলেন। ইহার কাব্যমূল্য, বর্ণনাপদ্ধতি ও 
গীতরূপায়ণ খুব নিকুষ্ট স্তরেবই ছিল ও ইহা! নানাবিধ স্থল অঙ্গভঙ্গী 
ও বৈচিত্র্যহীন স্থর প্রয়োগে আবৃত্তির দ্বার! প্রাকৃত জনলাধারণের 
কথঞ্চিৎ মনোরপ্রন করিত । পরবর্তী যুগের নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের 
বিষয়-স্িবেশ ও রচনাশৈলী সন্বন্ধে এক উন্নততর আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহাকে 
উচ্চশ্রেণীর কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্যই মনে হয় হরিদত্ের সঙ্গে তাহাদের 
মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী। 

নারায়ণ দেবের উদ্ভবকাল ও বাসস্থান সম্বন্ধে যে তুমূল ব।দাবাদের অবভারণ। 
হইয়াছে সৌভাগ্যক্রমে তাহার কাব্যের রস-আম্বাদনের জন্ত তাহার সম্যক্‌ 
আলোচনা অপরিহারধ নহে। তাহাকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবিভূতি 
বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন মারাত্মক ভূলের মধ্যে পড়িতে হইবে না। তিনি এবং 
তাহার প্রায় সমকালীন কবি বিজন গুপ্ত মনসাষঙ্গলের বিভিন্থ 
চরিত্র__পরিকল্পনা, নানা! আখ্যান ও পুরাণকাহিনীর সমাবেশ, ০ রি 
উহার সমাজচিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্থ ভাবন! ও জীবনদর্শন 
_ এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও 
ইহার বহুশতাব্দীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ 
করেন। ইহারা ইহাদের পূর্ববঁদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারস্ত্রে কতটুকু 
পাইয়াছিলেন ও নিজের! কি নৃতন সংযোজন! করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত করিয়! 
জান! যাইবে না। তবে তাহারা যে আধুনিক কাল পর্ধস্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের 
নবরূপের স্রষ্টা তাহা নিশ্চিত। 

বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয়ে স্থলতান ছসেন শাহের নামোল্পেখ থাকায় তাহার 
রচনাকাল-নির্দেশক ইঞ্চিতের যথাযথ ব্যাখ্যাকে ১৪৯৪ খৃঃ অ:-র সহিত সমার্থবাচক 
ধরা স্থসঙ্গত। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুঞ্ের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তকে করুণরস- 
বর্ণনায় ও পুরাণ-মহিষা-প্রতিফলনে ও দ্বিতীয়কে বাস্তব চিত্রাঙ্কন ও সঘয় সময় স্থূল ও 
অমাজিত পরিহাস-রসিকতায় শ্রে্ঠপদবাচ্য করা যায়! নারায়ণ দেব ভাবপ্রবণ ও 
আধর্শনিষ্, পক্ষান্তরে বিজয় গুপ্ত নুক্্তর শিল্পবোধসমন্িত ও সষাজসচেতন। 
বিজয় গুধ চাদ সদাগরকে যনসার নিকট নতি হ্বীকার করাইয়া তাহার চব়িআ- 
মহ্ষাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগের বিষয়ীতৃত হইয়াছেন। কিন্ত 


হরিদত্তের কাব্োর 
সম্ভাব্য বাপ 


২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


আমরা আধুনিক আদর্শ-অহ্যায়ী চাদের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব-গৌরব লইয়া যতটা 
উচ্ছ্বসিত হইয়! উঠি, মধাযুগের ভক্তিসর্বন্ব দেববাদনির্ভর 
চা টি কবিগোষ্ঠী চাদের ম্বাধীনচিততায় সেরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। বরং যে মানুষ দেবতার সহিত অসম 
প্রতিঘন্বিতায় লিপ্ত হইত তাহাকে হঠকারী গেৌয়ার-গোবিন্দ রূপেই তাহারা 
দেখিতেন। সেই জন্তই মনসার সহিত বিবাদে চাদকে তাহারা নান] বিসদৃশ 
ছুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন ও মোটের উপর তাহাকে উপহাসাম্পদ করিয়াই 
দেখাইয়াছেন। সেই জন্য বিজয় গুপ্ত চাদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতে কোন ধা 
বোধ করেন নাই। সে যুগে পারিবারিক মমতা ও দেবভক্তি ব্যক্তি-চরিত্রে দৃপ্ত 
আত্মমর্যাদাবোধ অপেক্ষ! ল্লাঘ্যতর গুণ বলিয়া! বিবেচিত হইত। স্বতরাং আমরা 
চাদের যে আচরণকে অধ.পতনের চিহ্রূপে গ্রহণ করি, তৎকালীন কবিগোষ্ঠীর 
চক্ষে তাহাই তাহার সুস্থ জীবনবোধের নিদর্শনরূপে গণ্য হইত। 
দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের বিবর্তনের মধ্যত্তরের কবি বলিয়া অন্থমিত হইতে 
পারেন। তাহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহার বৈষ্ণবধর্মপ্রভাবিত সমহ্বয়মূলক 
মনোভাব । চাদ গোড়াতে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবতার প্রতি সমদ্শী ছিলেন। 
শেষ পর্যস্ত চণ্তীর নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি এই পারিবারিক কলহে 
জড়িত হুইয়! পড়িতে বাধ্য হন । অবশেষে শিবের মধাবতিতায় 
এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। স্থতরাং ইহার পরিকল্পনা কতকট! মনসামঙ্গলের 
মূলধারা-বহিভূত। মনসার লৌকিক-সংস্কারাচ্ছন্প মহিমাপ্রচারের গ্রন্থে বংশদাস 
এমন একটি গভীর আত্তরিকতা ও উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রবর্তন 
করিয়াছেন, যাহার ফলে এই মনসামঙ্গলগাথাটি ময়মনসিংহের জনজীবনের 
আনন্দ-উৎসব ও স্ত্রী-আচারের অস্থষ্ঠানের সহিত অচ্ছেন্ঘভাবে সংযুক্ত হ্ইয়া 
গিয়াছে। 
যনসামঙ্গলের পরিণতিস্তরের নিদর্শন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামজল। 
তাহার আত্মপরিচয়ে বারা খাঁ, বিষুগদাস, ভারামন্ন প্রভৃতি যে এঁতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের 
উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তাহার গ্রন্থের রচনাকাল সপ্তদশ 
শতকের মধ্যভাগ বলিয়া অন্গষিত হইতে পারে। তাহার 
কবিত্বশক্তি যেমন উচ্চাঙ্গের, তাহার ভাষাও সেই পরিমাণে মর্যাদাময় ও গ্রাধ্যতা- 
দোষমুক্ত । 
এই কাব্যের অস্তিম স্তরে আমর! জগজ্জীবন ঘোষালের ষনসামঙ্গল পাই। ইহার 


বংশীদাস 


কেতকাদান ক্ষেমানন্দ 


মঙ্গলকাব্য ৭৩ 


রচনাকাল সগডদশ শতার্ীর শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক ডঃ আঁগুতোষ দাস ও পণ্ডিত স্বরেন্দর চন্দ্র 
ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এই ছুই জনের যুগ্ম সম্পাদনায় গ্রন্থট প্রকাশিত হইয়াছে । 
জগজ্জীবনের আখ্যান-গ্রস্থন ও কবিত্ব উভয়ই প্রশংসনীয় । মনে হয় যে মনসামঙ্গলের 
কাহিনী ও দেবতত্বের সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে ইহাব অস্তিষ পর্যায়ের কবিগোঠী 
ইহার ঘটনাবিন্তাস ও জীবন-রূপায়ণের একটি সহজ স্থসঙ্গতি 
অর্জন করিয়াছিলেন। কাহিনীর উদ্ভটত্ব তখন অনেকটা 
ত্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, দেবরোষপীড়িত মানুষের হাদয়াত্তির ছন্দ অনেকটা 
সহজ ও অতিরঞ্জনমুক্ধ হইয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে অবান্তবের মিলন প্রায় সঙগাব্য 
সীমায় পৌছিয়াছে ও কবিদের কাব্যরচন! একটি স্থনির্দিই প্রথার অনুসরণে 
গতির স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে । জগজ্জীবনের কাব্যে এইরূপ স্বষ্ঠু ও স্থ-বলয়িত 
পরিণতির নিদর্শন দেখা যায়। চাদের দৃঢ় সংকল্পও শেষ পর্যস্ত যথাসম্ভব অক্ষ 
আছে। সে শিবের আজ্ঞা লইয়া ও বেহুলার স্ষেহপূর্ণ আবদার রক্ষা করিতে 
বাষ হস্তে মনলার পূজা! করিয়াছে ও সাঠ্রাঙ্গ প্রণতির পরিবর্তে তাহার গ্রাতি 
বদ্ধাঞ্লি নষস্কার নিবেদন করিয়াছে । জগজ্জীবনের পরিকল্পনায় একমাত্র ত্রুটি 
হইতেছে লখীন্দরকে কামুকরূপে অঙ্কন ও যাতুলানীর সহিত তাহার গহিত 
ইন্ডরিয়-সম্পর্ক-বর্ণনা । মনে হয় যে লখীন্দরের পিতা-মাতা তাহার প্রাণরক্ষার জন্ত 
তাহার বিবাহ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই সিদ্ধান্ত-পরিবর্তনের 
কারণরূপে লখীন্দরের চরিত্রে উৎকট কামায়ন-প্রবৃত্তি ও বিবাহলোলুপত দেখান 
হুইয়াছে। 

মনসামঙ্গলের অন্তান্ত কবির মধ্যে ষষ্ীবর দত্ত (ধাহার উপর ডঃ দীনেশ চন 
সেন 'সেন' উপাধি ভ্রমবশতওঃ ন্তত্ত করিয়াছিলেন ), জীবন মৈত্র (১৭৪৪ থৃঃ অঃ), 
বিষুখপাল, তন্ত্রবিভূতি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইহারা মনসাষঙ্গলের অবসানযুগের 
কবি। 

সর্বশেষে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, মনসামঙ্গল কাব্যধারার পাঠের 
ফলে বাঙালীর জীবনচেতলায় কিরূপ চূড়াস্ত ফলশ্রুতির উপলব্ধি ঘটিয়াছিল ?” অবশ্ত 
সর্পভীতি-নিবারণে ইহার অযোঘ শক্তিতে বিশ্বাস বাঙালী সমাজজীবনের একট 
ব্যবহারিক প্রয়োজন যিটাইতে সহায়তা! করিয়াছে। প্রাকৃত জনসাধারণের নিকট 
ইহাই মনসামঞ্গলের চরম আবেদন । কিন্তু অপেক্ষাকৃত নুক্চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত 
বাক্কিবর্গের নিকট ইহার একট! উচ্চতর আবেদনও ছিল। যানুষের সঙ্ষে দেবতার 
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সম্পর্কের মধ্যে যে একট অনিশ্চিত, শঙ্কা-সক্ছুল সীষাস্ত-প্রদেশ "ছিল, যনসা সেই 
রাজ্যেরই অবিবাসিনী। তাহার প্রতি আমাদের ভয় ভক্তিতে 
সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় নাই। ন্যায়নীতিশানিত শাশ্বত ধর্ম- 
প্রত্যয়ের অন্তরাল হইতে আকম্মিক দৈবনিপীড়নের যে মূঢ় বিহ্বলতা আমাদের 
জীবনে মরীচিকার বিভ্রান্তি আকিয়া যায়, সর্পদেবীর তির্ধক গতি, সাংঘাতিক 
ছোবল ও দ্রত অন্তর্ধান তাহারই রূপক। বাঙালী মনসাপুজায় সাপের ছন্মবেশ- 
ধারিনী এই রহম্তষয়ী, ন্যায়-অন্যায়ের উধ্বস্থিত নিয়তিরই রোযোপশমের চেষ্টা 
করিয়াছে । সাধারণতঃ ধর্মসাধনায় একটি সুনিশ্চিত প্রাপ্তির প্রসন্নতা জাগে। 
উপনিষদের ব্রহ্ষজ্ঞান, পুরাণের ভক্তিবিভোর আত্মনিবেদন, রাধাকষণপ্রেষলীলার 
বেদনাময় আকৃতির মধ্যে অন্তলান স্ুশ্্ আনন্দ-প্রত্যয়, হারানোর মধ্যে পাওয়ার 
পরম আশ্বাস, শাক্ত পদাবলীতে সমস্ত খেদ-বঞ্চনার মধ্যে মাতৃকরুণানির্ভয় অভয়- 
বোধ-_-এ সমস্তই ধর্মের চিত্তপ্রশাস্তিবিধানশক্তির নিদর্শন । মনসামঙ্গলের 
কবিগোঠ্ঠী এরূপ কোন নিটোল তৃপ্তি দিতে পারেন নাই £ এমন কি কামনাপৃবণের 
নিয্নতর নিশ্চিন্ততাও এখানে অন্পস্থিত। ) মনসার পূজায় ঝড় জোর বিপদ এড়ান 
যায়; নিশ্ছিত্র ও ক্রমবর্ধমান সম্পদও ইহার ফলরূপে প্রতিশ্রুত হয় নাই। এমনকি 
রূপকথার অবাস্তব স্থখভোগও ইহার অনায়ত্ব । সমস্ত বিপদ্দোতীর্ণ নায়ক-নায়িকা 
যে বাকী জীবনটা অবিশিশ্র স্থখ-ত্বস্তিতে কাটাইবে সেরূপ আশ্বাসও এখানে 
অনুপস্থিত । 
সমগ্র মনসাষঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিয়া দবাহত মানবজীবনের প্রতি একটা 
অন্ুকম্পা জাগে। দেবরোষের অতকিত আবির্ভাব, উহার অতন্দ্র, ক্ষণে ক্ষণে 
নব নব পীড়নান্ত্রূপে দৃশ্তমান প্রতিহিংস।-পদ্ধতি, জালবন্ধ মাস্ষের মুক্তির 
জন্ত ব্যর্থ আকুতি, সর্বনাশের অতল গহবরমুখে গ্রাড়াইয়া তাহার হণিক, 
অশ্বস্তিকণ্টকিত আনন্দচয়ন, শেষ পর্যন্ত এক অজ্ঞাত ভাগ্যের প্রসাদতিক্ষার 
উদ্দেশ্ত্ে নানাবিভীবিকাময় নিরুন্দেশধাত্রা, সিদ্ধি-লাভের সঙ্গে সেই পৃথিবী হইতে 
চিরবিদায়ের আহ্বান--এই সমস্ত মিপিয়া মানবজীবনকে এক করুণ অসহায় 
দৈবক্রীড়নকরূপেই প্রতিপন্ন করে। চাদের নিক্ষল পুকষকার, 
৪ মানখিক সনকার পুনঃ পুনঃ শোকদীর্ণ মাতৃহ্ৃদয়ের অসহ বেদনা, 
লখীন্দর-বেহুলার অতৃ্ধ জীবনাকৃতি, ও বেলার অনির্দেশ্ট 
অনৃষ্টনির্ভর নৌকাযাত্রা মানবজীবনের যথার্থ প্রতিরূপ। কুরকুটিল, দৈবশীসন- 
নিম্জ্রিত জীবনে তির্ধক দৃষ্টিভঙ্ীর প্রাধান্তের জন্ত উত্তট ও বীভৎস রস সহজেই 


মনসামঙ্গলের ফলশ্রুতি 
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পুপ্জীভূত হয়। দেবলীলার বিসদৃশ অভিনয়ের পটভূমিকায় নারীদের পতিনিন্দা 
ও মাছষারা গোদার পারিবারিক আবেইটনের বীভৎসতা, চাদের হাম্তকর দুরবস্থা, 
সনকার অতিশয়িত শোকোচ্ছাস ও লখীন্দরের কাষোম্মত্বতা যেন জীবনের ম্বভাব- 
ছন্দরূপে প্রতিভাত হয়। " কর্কট-দংশনে নলরাজার শারীরিক বিরূপতার 
মহাভারতোক্ত কাহিনীর গায় এখানে ৫দবদষ্ট মানবজীবনও তেমনি সহজ 
হ্যমা ও সঙ্গতি হারাইয়াছে। এই আকশ্মিকতার সর্পদংশন-্রিষ্ট, পরিণাষ- 
রষ্ণণীয়তাহীন, বিষনীল জীবনযাআ! মনসামঙ্গলের দেবারতিদীপ্ত মন্দিরাঙ্গনের 
আলোকোৎ্সবকে নিপ্রভ করিয়াছে । দেবতা-মানবের যে মিলন-বাসর ভক্তি-গ্রীতি- 
চরিতার্থতার ঘন প্রলেপে এক নীরন্ধ দেউল নির্মাণ করে তাহারই মধ্যে সংশয়ের একটি 
অলক্ষিত ছিন্্র দিয়া মনসা-প্রেরিত কালনাগিনীর স্তায় একটি প্রতিকারহীন অভিশাপ 
প্রবেশ করিয়াছে । মনসামঙ্গলের সমস্ত জোড়াতালা-দেওয়া সমাধান-প্রয়াসের 
মধ্যে এই দুশ্চিকিৎস্য অসঙ্গতিই আমাদিগকে জীবনের অনির্ণেয় রহস্তময়তার প্রতি 
সচেতন করিয়া তোলে । 


(গল) চণ্ডীমঙজল 


, চণ্তীষঙ্গলের বৈশিষ্ট্য উহার দি-কোটিক, পরস্পর-অসংপৃক্ত আখ্যানভাগ, উহার 
দেবতা-মান্থষের অপেক্ষারৃত মু সংঘাত ও অনায়াস মিলন, উহার দেবী- 
প্রকৃতির আর্ধধর্মের মাতৃশক্তিতে ত্বরিত রূপান্তর ও বহুমুখী বিস্তার, উহার শিথিল 
দেবশাসনের অবকাশে সমাজ-চেতনার শ্থাধীন শ্ফুরণ, সর্বোপরি দেবমহিমাবর্ণনার 
গতান্থগতিকতার ষধ্যে গ্রতিভার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। : বন্পশুুকুলের রক্ষয়িত্রী 
হইতে পশুগীড়ক ব্যাধের সম্পদদাত্রী ও সেখান হইতে ধনী বণিক পরিবারের 
যেয়েমহলের পুজাপাত্রী__দেবীর এই ক্রমবিবর্তনের মধ্যে কোন যোগন্ুত্র খু'জিয়া 
পাওয়া যায় না।)ব্যাধ ও বণিক কাহিনীহ্য় কেমন করিয়া একহুত্রে গ্রথিত 
হুইল, দেবীর এই" সামাজিক উন্নয়ন কেষন করিয়া! সম্ভব হইল, ব্যাধসমাজে যে 
দেবী নিধিবাদে গৃহীত] হইয়াছিলেন বণিকসমাজে তিনি স্ত্রীদেবতা বলিয়া কেন 
অবহেলিতা ও প্রত্যাখ্যাত হইলেন এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে না। 
কালকেতু-উপাধ্যানে যিনি দ্বর্ণগোধিকা, ধনপতি-আখ্যানে তিনি গজলন্ীর 
ছন্সবেশধারিনী সামুক্রিক মরীচিকায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। কলিঙ্গরাজের রাজ্যে 
ধিনি প্লাবন আনিয়াছিলেন, তিনি কেবল হ্বপ্রাদেশ ঘারা যেমন কালকেতু তেমনি 
ধনপতি-রমন্তের কারামুক্তি সাধন করিয়াছেন । যেষন কালকেতুর নগরপ্রতিষ্ঠায 
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তেমনি ধনপতির পারিবারিক ঘবন্বমীমাংসায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ॥ তাহার নিজন্ব 
দেবমহিমার গণ্ডীতে তিনি স্থির আসনের আশ্বাস পাইলেই ভক্তের অন্যান্ত ব্যাপারে 
স্বাভাবিক পরিণতির পথে তিনি কোন বাধা দেন না। তাহার 
তি ও শাস্তির মধ্যে যেমন হিংত্র আতিশয্য নাই, তাহার কপার মধ্যেও 
সেইরূপ অপরিমিত দাক্ষিণ্যের অভাব । তাহাব ক্রোধ প্রভাত- 
যেঘের ন্যায় ক্ষণিক বিপর্যয় ঘনাইয়! তোলে; তাহার প্রসাদও সেই স্বপ্পবর্ষণ 
যেঘকে গলাইয়া আবার স্থর্যকরোজ্জল আকাশ-নীলিমাকে অবারিত করে। 

, দেবতার অস্থচিত প্রভাবমুক্ত এই কাব্যজগতে সেইজন্য সমাজ-জীবনের স্বতদ্ফর্ত 
লীলা, উহার মৃছৃবাধুচঞ্চল, নৃত্যশীল তরঙ্গভঙ্গ, উহার বঙ্ধিম কটাক্ষের দ্যুতি ও 
তির্ধক পরিহাসের ঝিলিক । এমন কি এই স্সিগ্ধ পরিহাসের আওতা হইতে স্বয়ং 
দেবীও বাদ যান নাই। দেবতা! সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব যে ভীতি-সম্ত্রম, এমন কি 
ভক্তির আতিশয্য হইতে মুক্ত হইয়া সহজ হইতে আরম্ত 
হইয়াছে চণ্ডীমঙ্গজল কাব্যেই তাহার প্রষাণ। দেবত। মানুষের 
জীবনের উপর ছায়াপাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া দাড়ান 
নাই। ধর্ম ও মনসামঙগলে সমাজ আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পারিবারিক সংস্থায় 
বিভক্তরূপে_ ইহাদের ঘধ্যে সমাজের স্থল সত্তা আছে, হ্ক্ষ প্রাণরস নাই, উহার 
কিছুট। বস্তপরিচয্ম আছে, কিন্ত স্বচ্ছন্দ বিকাশের ছন্দ নাই। চরিত্রের দিক দিয়া 
ধর্মমঙ্গলের.লাউসেন, ইছাই ঘোষ, কলিঙ্গা, কানড়া, মহামদ, কালু, লখাই প্রভৃতি 
কেহ বা অতিষানবিক, কেহ কেহ ব৷ একমৃখীন কর্তব্য নিষ্ঠ! ব। ছুপ্পরবৃত্তির শৃঙ্খলে 
দটবন্ধ। মনসামজলে চাদ সদাগর, সনকা, লখীন্দর, বেছলা, মাছমারা গোছা, 
পতিনিন্দাকারিনী পুরনারীগণ__-সবই যেন এক একটি কঠিন প্রথাগত সমস্যার বন্ধনে 
আড়ষ্ট বা উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আশ্কালনশীল। সহজ, সমশ্যামুক্ত প্রাণলীলা 
ইহাদের কাহারও মধ্যে দেখা যায় ন1। 

চণ্তীষঙ্গলের সমাজচিত্র ও চরিত্র-কল্পনায় বহিরবয়ব ও অভ্যাসসংস্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে একটি অন্তরচেতন! ও প্রাণলীল! স্তোতনারও পরিচয় আছে। সমাজ এখানে 
একটি বিশিষ্ট সততায় সংহত .ও একটি অন্তনিহিত অভিপ্রায়ের 

চতীমঙ্গদে জীব. আধাররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কালকেতু ও তাহার 
পিতা-াতার অভ্যন্ত জীবনযাত্রার চারিদিকে রীতি-নীতি- 

আচারে দৃঢ়বন্ধ, কেন্দ্রীভূত জীবনোদ্গেশ্তে স্থিরলক্ষ্য, অস্তিত্বের আনন্দে ও গোষী- 
সংহতিবোধে উচ্্বল একটি বৃহত্তর ব্যাধসমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গুজরাট 


চণ্ডীমঙ্গলে মানবিকতা 
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সহরে নবনগর-পত্তনের বর্ণনায় আমরা বৃত্তিবিপ্তত্ত, বিভিন্ন জাতির কর্তব্য ও 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, ব্যাগপকতর সংশ্লেষ-বিধূত এক নূতন সমাজের প্রাণম্পন্দন 
অনুভব করি।) চাদ সদাগরের বেণে সমাজের কথা শুনি, কিন্ত উহার সক্রিম্নতার 
বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। কিন্ত ধনপতির ম্বজাতীয়েরা মোটেই নিক্ষিয় 
বা উদাসীন নয়__তাহারা সমাজবিধিরক্ষার জন্য অত্যুতৎ্সাহী, কুৎসাম় মুখর, দণ্ডে 
নির্মম, সন্দেহে তীক্ক । এখানে সমাজশাসন দেবশাসনের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষুত্রুতর 
মান্য ও পরিবারের নিয়ন্ত্রণভার নিঃসক্ষোচে গ্রহণ করিয়াছে। 

 চরিত্র-পরিকল্পনায় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ত্বতঃপ্রমাণিত। মুরারি শীল, 
ভাড়,দত্ত, দুর্বল দাসী-_ইহারা আপন আপন প্রাণদীষ্িতে ম্বয়ং-সমূজ্জল। হ্হারা 
দেবতার ছাড়পত্র বা কোন নীতির অন্থশাসন হাতে লইয়া সংসারে প্রবেশ করে 
নাই__বাচিবার জন্মগত অধিকার, শ্ব-ইচ্ছার শ্বাধীন প্রেরণা, অবিমিশ্র জীবনানন্দ 
লইয়াই ইহারা আমাদের নিকট আবিভূতত হইয়াছে । ইহারা কোন উদ্দেশ্তের 
বাহন নহে, কোন বলিষ্ঠতর শক্তির করদ প্রজা নহে, কোন দৈব ঘটনার 
পুচ্ছতাড়িত অসহায় ক্রীড়নক নহে--অসংবরণীয্প প্রাণবেগচাঞ্চল্যেরই অনিবার্ধ, 
অকারণ প্রকাশ। ইহারা আখ্যানের পিছন দরজা দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে 
জীবনসমারোহের সিংহদ্বার দিয়া । ইহার! একতাল কাদ। নয়, এক কণ। বহিশ্ফুলিজ, 
যাহাকে নিভান যায় না! বা আবর্জনাস্ুপে নিক্ষেপ করা যায় না। কালকেতু 
ও ফুল্পরা জাতিতে অস্ত্যজ ব্যাধ হইলেও প্রাণৈ্বর্ষে শাশ্বত অভিজাতবংশীয়। 
তাহারা সাহিত্যের প্রথান্যায়ী নায়ক-নায়িক। নয়, তাহাদের প্রবল জীবননিষ্ঠা, 
জীবনরস-উপভোগের একান্ত স্পৃহাই তাহাদের জন্ত এক অলঙ্কারশান্ত্রবহিভূ্ত 
রাজাসন রচনা করিয়াছে । আশ্চর্যের কথা এই যে যখন তাহারা চণ্তীর অনুগ্রহে 
সত্যিকার রাজা-রানীর পদে উন্নীত হইয়াছে তখন তাহাদের নৈসগিক রাজদীপ্ডি 
নিশ্রভ হইয়াছে । তবু কালু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধান্তগৃহে লুকাইয়! নিজ অনির্বাণ 
প্রাণমহিষার শেষ ঝলক বিকীর্ণ করিয়াছে । মাংসের পশরাহীন ও বারমাসী 
ছুঃখচক্রের সহিত অসংশ্লিষ্ট রানী ফুল্পরাকে আমরা চিনিতে পারি না। শ্রীমত্তের 
সহিত সিংহল রাজকন্তা. হুশীলার বিবাহ গতানুগতিক রোমান্দ- 

অনুসারী । কিন্তু ধনপতি খুক্পনার গ্রতি যে প্রেষ্নিবেদন ৬ 
করিয়াছে তাহা তাহার প্রাণের উৎ্ধত্ত ভোগলালসা ও রনূপা- 

সক্তিরই প্রত্যক্ষ ফল। পাদ্বরা-উদ্ধারের ছলে হৃদয়-অধিকারের দাবী এই নৃতন 
প্রাণোচ্ছলতা ও অধিকারবোধ হুইতে উদ্ভৃত। লহনা ও খুল্পনার নির্যাতন-লাঞ্ছিত 


৭৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সপত্বীবিদ্বেষটি আঘাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনের মাত্র! অতিক্রম করিয়াছে। 
খুল্পনার উপর অত্যাচার ও তাহার সতীত্ব-পরীক্ষা পৌরাণিক আতিশয্য-প্রভাবিত। 
তথাপি গঞ্গা-ছ্র্গার সপত্বী-কোন্দলের সহিত তুলনায় লহনা-খু্লনার ঈর্ধযা-বিকৃত 
সম্পর্কটি অধিকতর বাস্তবধন্ষী। , 
কিন্তু চ্তীমপলের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই ধারায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্ত্র 
এই ছুই অসাধারণ কবিপ্রতিভার আকম্মিক আবির্ভাব ৷: টৈবপ্রভাবাবিষ্ট জনকল্পনার 
সমুদ্রতীরে বিকীর্ণ শত শত দ্রুত-উদ্ভাবিত ও যুগে যুগে বিবতিত আখ্যান-শুক্তিমালার 
মধ্যে যে কেমন করিয়া! এই দীপ্তিসমুজ্জল মৌক্তিকযুগলের জন্ম হইল তাহ। প্রাতিভা- 
রহস্যের একটি অনুদ্ঘাটিত সত্য । হাজার কবির হস্তক্ষেপজীর্ণ, লক্ষ লক্ষ মান্থষের 
অন্ধ সংস্কারে ষলিন, চিরতরে নির্ধারিত আখ্যান-কাঠাযোর মধ্যে এই ছুইজন 
কবি কেমন করিয়া! প্রচুর জীবনরসসঞ্চয়ের অবকাশ পাইলেন, জীবন্ত চরিত্র- 
সংযোজনার প্রেরণা! পাইলেন, অপূর্ব সরস বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে জীবনের তির্যক 
প্রকাশ পরিস্ফুট করিলেন তাহা সত্যই এক পরমাশ্চ্ধ ব্যাপার । চণ্তীদেবী এক 
অনার্ধ ব্যাধনন্দনকে কৃপা করিয়াই চণ্তীমঙ্গলের কবিদিগকে এক অপরিচিত বিষয়ের 
সন্ধান দিয়াছেন। তিনি অরণ্যপশ্তবুন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 
চতীমঙ্গল-রচদার, মানুষের অস্তরবেদনা-প্রকাশের এক নৃতন রূপকপদ্ধতি কবিদের 
সঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ 
কবিবুগল হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। , নৃতন নগরপ্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে 
তৎকালীন বাঙলা দেশে নৃতন স্মতিশান্্াহ্যায়ী নবসমাজ- 
ংগঠনের উপলক্ষ্যটি যুগের দাক্ষিণ্য বলিয়াই মমে হয় ও সমাজমচেতন কবিগোষী 
এই দাক্ষিণ্যের পূর্ণ সঘ্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে নৃতন উপাদানপুষ্ট কবি-গ্রাতিভা 
আবার এই উপাদানকেই অবলম্বন করিয়৷ ইহাদের ঘধ্যে জীবনরসম্ফুরণ ও শিল্পকলা- 
মণ্ডনের শাশ্বত সৌন্দর্যরপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 
চণ্তীমঙ্গল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা । যোড়শ শতাববীর পূর্ববর্তী 
কোন কবিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আদি কবি বলিয়া খ্যাত যাণিক দত্তের যে 
একখানি মান্ম পুথি পাওয়! গিয়াছে তাহার অন্থলিপিকাল ১৭৮৫ খুঃ অঃ। ইহা 
যাণিক দত্তের মৌলিক রচনা কি না তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। পু'খিটিতে যে 
ছড়াজাতীয় রচনার নিদর্শন মিলে তাহাই বোধ হয় চণ্ডীষ্জল- 
কাহিনীর আদিম অমাজিত ব্ধপ। কবি বোধহয় যালদহের 
লোক ছিলেন, কেননা তাহার কাব্য এ জেলার নদী, নালা, বিল, নহর, গ্রাম ও 
মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 


চণ্তীমঙ্গলের আদি কবি 


মঙ্গলকাব্য ৭৯ 


( ছ্বিজ মাধব ও মূকুদ্দরাম_চণ্ডীমঙ্গলের ছুইজন শ্রেষ্ঠ কবি-_কালের দিক দিয়া 
অত্যন্ত সন্গিহিত। (ঘ্বিজ মাধবের কাব্যরচনার কাল ১৫৭৯ খুঃ অঃ ও মুকুন্দরামের 
কাব্যরচনা-সমাপ্তি নান! মতবিরোধ সত্বেও ষোড়শ শতকের চণ্ীমঙ্গলের জে 


শেষ দশকে হুইয়াছিল এই অন্মানই সঙ্গত মনে হয়।) এত কবি যুগল 
অল্পকালব্যবধানে অগ্রবর্তা কবি ষে পরবর্তাকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছিলেন 
তাহা সম্ভব ঠেকে ন|। 


। দ্বিজ মাধবের হাতে চণ্ডীমঙ্গল-আখ্যান সথনিপিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে । কালকেতু 
ও ধনপতি উভয় আখ্যানই ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। কালকেতুকে কেন্দ্র করিয়া 
ব্যাধসমাজের রীতি-নীতি ও সাষাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দ্বিজ মাধবের কাব্যে 
সরস বস্তনিষ্ঠার সহিত সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । তবে মুকুন্দরাষের 
সহিত তুলনায় বর্ণনা কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত ও বন্তভারাক্রাস্ত 
মনে হয়। মুকুন্দরামের মত এই কাব্যেও কালকেতু-প্রপীড়িত বন্য-পশ্ুদের চণ্ীর 
নিকট কাতর প্রার্থনার মধ্যে মাজষের দুঃখহুর্দশার বূপকারোপ অন্ুভূত হম়। 
তবে মূকুন্দরামের কাব্যে তাহার ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শ যেমন একটি সার্বভৌম 
রসসধ্শারের হেতু হইয়াছে, নিজের ব্যক্তিগত ছঃখ যেষন অপূর্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
ও জীবনরসিক চিত্তের ষধ্যবতিতায় হুষ্ রসাহুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, দ্বিজ 
মাধবের কাব্যে তথ্যের রসরূপে পরিণতি ততট? শিল্পগুণান্থিত ও ব্যঞ্রনাগর্ভ হয় নাই। 

ঘিজ মাধব ও মুকুন্দরাম উভয়েরই কাব্য বৈষ্ণবভাবাদর্শ-প্রভাবিত। তবে 
মুকুন্দরাষে ইহ দেবীর রূপবর্ণনা ও তাহার চরিত্রে দ্িপ্ধ মহিষাআরোপের মধ্যে 
সীমাবন্ধ। ভ্বিজ মাধব এই সী! ছাড়াইয়া আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। 
নি আখ্যানের বিভিন্ন অংশের ভাবান্যায়ী বৈষ্ণব পদাবলীর অঙ্কলরণে ছোট 
ছোট গীতিকবিত৷ সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন_উহাদিগকে তিনি “বিষু্পদ' নাষ দিয়াছেন । 
এই যুগে বৈষ্ণব ভাবধারা জনচিত্তে এরূপ সার্বভৌষ প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহা 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবপরিমণগ্ডলে বিচরণশীল হঙ্গলকাব্যের মধ্যে বাহিত হইয়া! উহাকে 
কোযলরসপ্রধান করিয়াছে । মুকুন্দরাষ সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ট কবি। তিনি 
চত্তীমঙ্গলের বিষয়টি প্রান্ম যথাযথ অস্গসরণ করিয়াছেন । কিন্ত তিনি উহার মধ্যে 
এরূপ পরিণত বস্তরস ও জীবনমৃখীনত৷ প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা 
সে যুগে ত অসাধারণ বটেই, পরবর্তীকালের মানবপ্রীতিরও রিও 
পূর্বাভাসরূপে তাৎপর্ধপূর্ণ। তাহার হাতে সর্বপ্রথষ কাব্যে কবির মেজাজ, তাহার 
প্রসন্ন জীবনবম্বীরুতি প্রতিফরিত হুইয়াছে। এখন কি তাহার ব্যক্তিগত তিক্ত ও 


দ্বিজ মাধব 


৮৩ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


ছুঃখময় জীবন-অভিজ্ঞতা এক পরম আম্বাদনীয় আনন্দলীলায় পরিণত হুইয়াছে। 
তাহার ছুঃখ পঞ্জ-সমাজে আরোপিত হইয়া, পশুদের মুখে এক বিসদৃশ পরিবেশে 
স্থানান্তরিত হইয়া এক অপরূপ অসঙ্গতির কৌতুকহান্ত স্থ্টি করিয়াছে। সুখ ও 
হুঃখ, হাসি ও কান্না, লাঞ্ছনা ও উপভোগ এক অপূর্ব মিশ্রণে একীভূত হইয়া 
রসপরিণতি লাভ করিয়াছে । মুকুন্দরাম এই বিরল সমন্বয়শক্তির আধকারা 
ছিলেন। কলিঙ্গরাজ্যপ্লাবনের উদ্দেস্টে সর্বভারতীয় নদনদী-সন্মেলনের বিবরণ 
যেষন কাব্যগুণসমৃদ্ধ, তেমনি কল্পনার সরসতায় উপভোগ্য । মুরারি শীল তাহার 
মৌলিক হৃষ্টি-_তৎকালীন সমাজজীবনের ফাকি, মিষ্ট কথার আবরণে ঠকাইবার 
কৌশল, সমাজমনের সুড়ঙ্গপথ-সঞ্চরণশীলতা৷ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে 
উপভোগ্য রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। ধনপতি-অংশ অপেক্ষা কালকেতু-অংশে 
ঙাহার মৌলিকতা অধিকতর সমুজ্জল। হরক্টাবিহারিণী গঙ্গার নিক্ষমণ-পথপ্রাপ্তি 
ও সঘতলভূমিতে শ্বচ্ছন্দ প্রবাহের ন্যায় ঠদবসম্পর্কের চক্রাবর্তনক্ষুব্ বাংল! কাব্য 
হঠাৎ কেমন করিয়! মানবজীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ব করিয়া 
বিচিত্রপথগাঁষনী হইল ! 

ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিজ রামদেবের “অভয়ামঙ্গল' আমাদের 
একটি অজ্ঞাতপূর্ব চণ্তীষর্জল-ধারার কাব্যের সন্ধান দ্রিয়াছে। গ্রন্থথানির রচনাকাল 
সপ্দশ শতকের মাঝামাঝি বলিয়া অন্থমিত হইতে পারে। ইহার ঈগরপ্রতিষ্ঠার 

বর্ণণার মধ্যে “ফেরাঙ্গি নামে একটি সন্যো-আগত পাশ্চাত্য 

রিল জাতির উল্লেখ থাকায় ইহার রচনাকালকে পোট্ুর্গিজ জল- 
দহ্দ্দের উপদ্রবের পরবর্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 'বিষু্পদের' বহুল ও 
সময় সময় মূল ঘটনার সহিত অসংপৃক্ত প্রয়োগে দ্বিজ রামদেব যেন দ্বিজ মাধব- 
প্রবন্তিত ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন । চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দের ও ভাষারীতির 
বহুল ব্যবহার তাহার আঞ্চলিকতার পরিচয় বহন করে। 

চণ্তীদেবী যে পরিমাণে আধধর্ম-গ্রভাবিতা হুইতেছিলেন ঠিক সেই পরিমাণে 
তাহার সংজ্ঞাও হিন্দু দেবীর গুণান্থ্যাম়ী বৈচিত্র্য আহরণ করিতেছিল। চণ্তী 
অভয়া, সারদা-গ্রভৃতি নামে পরিচিত হইতে থাকেন৷ শেষ পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের যুগে 
পৌছিম্বা তিনি অত্যন্ত ঘরোয়া দেবী অক্পনা নাম পরিগ্রহ 
করেন। ভারতচন্দ্র ধঙ্গলকাব্যধারার অন্তভূক্তি'কি ন1 সে বিষয়ে 
যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। ক্ৃতরাং তাহার আলোচনা 
এক ম্বতন্ত্র পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাইবে। 


চণ্তীয় নানা নাম 


মঙ্গলকাব্য ৮১ 


€ঘ) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য 

সপ্তদশ শতকের যাঝাযাঝি সঘয়ে অন্তান্ত যঙ্গলকাব্যধারার অনুকতিতে শিবায়ন 
বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হইতে আরম্ভ হয় । শিব অবশ্ত স্প্রাচীন দেবতা ; 
তাহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া উৎসাহ জাগিবার কোন উপলক্ষ্য স্থষ্ট হয় নাই। তথাপি 
শিব বিভিন্ন ষঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি অপরিহার্য ষোগন্থ ত্ররূপে উপস্থিত আছেন। 
হর-পার্বতীর গাহ্স্থ্য জীবন ও মান-অভিমান-খণ্ডিত, দারিত্র্য-বিদ্ষিত দাম্পত্য লীল। 
সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের বিষয় ও আখ্যানের ভূষিকারূপে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
স্থান অধিকার করে। চণ্ডী ও মনসা উভয়েই শিবের সহিত সন্বদ্ধ্ত্রেই আর্ধদেব- 
পরিবারে অন্তভূর্ক্তির দাবী করেন । কাজেই মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয্তা ও প্রসারের 
অবশ্থন্তাবী ফলরূপেই দেবপরিবারের কর্তারূপে শিব-মহিম! সম্বন্ধে 
সমস্ত লৌকিক ও পৌরাণিক গল্প ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া 
একটি বিরাট কোবগ্রস্থ-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়ত1 অনুভূত হয়। বিশেষতঃ শিবের 
নানা জটিল, শ্ববিরোধী আচরণ, তাহার উদ্ভট কার্যকলাপ, তাহার চরিতে নানা 
বিসদৃশ উপাদানের সমাবেশ ও তীহার স্থপ্রাচীন প্রতিষ্ঠা_এই সমস্ত মিলিয়া 
তাহাকে এক নৃতন ধরনের মঙ্গলকাব্যের নায়করূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা 
যোগায়। অবশ্ত এখানে নৃতনত্বের কৌতৃহল নাই, আছে পরিচিত আদি-দেবতার 
বিচিত্র জীবনস্তরের একত্র গ্রস্থন। শিবচরিত্রের দার্শনিক তত্ব পরিস্ফুট করিবার 
বা! বিভের্দের মধ্যে এক্যপ্রতিষ্ঠার কোন সুপরিকল্পিত প্রয়াসও এখানে লক্ষিত 
হয় না। সকল তথ্যের একস্থানে সঙ্গিবেশ, পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের হত 
প্রকৃতির বিস্তারিত পরিচয়দান ও নব দেবতার অভিভবে তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষীয়যান 
ষর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে মজল- 
কাব্যের তীব্র সংঘর্ষ ও ইচ্ছাশক্তির ঘবন্দের বা সমাজ-জীবনচিত্রের বিশেষ পরিচম়্ 
সাই; আছে যাহাত্মা-ঘোষণার উচ্চক্ আরাব ও বিষয়ের যঙ্গলকাব্যানুসারী 
বহিরজমৃূলক বৈচিত্র্য । 

রামকু্জ রায় এই শিবায়ন-ধারার প্রথম ্বর্তক । সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ 
ইহার রচনাকাল বলিয্পা মনে হয়। ইহা! কেন্দ্রীয়-উদ্দেশ্তহীন, 
ৃচ্ছবিন্তত্ত পালার সমত্রি। এই গ্রন্থটি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই 
পৌরাণিক শিবের যহিষাকীর্তনে ব্যাপৃত$ঃ লৌকিক শিবের 
কাহিনী এখানে গৌণ ও সংক্ষিপ্ত । শিবের সাংসারিক অভাব-অনটন ও তজ্জন্ 
গৌরীর সহিত কোন্দল অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যশাখায় বহুধা পুনবাবৃত্ত হওয়ায় উহার 


ঙ 


শিব ও মঙ্গলকাব্য 


(শিবারনের প্রবর্তক 
কৰি 


৮২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নৃতনত্ব শু) | কিছুটা ছন্দোবৈচিত্র্য, ভাষার সংযম ও অর্ধাদা এবং 
সাহিত্যিক গন্ভের কয়েকটি ফৌতুহলোদ্দীপক নিদর্শন রার্মকষ্ণের শিবায়নকে 
কতকটা স্বাতন্ত্র দিয়াছে । 

রাষেশ্বর ভট্টাচার্ষের ণশিবায়ন'ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও প্রসার অর্জন করিয়াছিল । 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে রচিত এই গ্রস্থে শিবসংক্রান্ত লৌকিক কাহিনীগুলির 
পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। পৌরাণিক শিব নিঃসঙ্গ মহিমায় ভক্ত-হৃদয়-বিবিক্ত ; 
লৌকিক শিবই তাহার চারিত্রিক দুর্বলতা, গৃহস্থালীর প্রতি অমনোযোগ ও নান! 
হাশ্তকর আচরণ দ্বারা প্রাকৃত জনসমাজের ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন । 
স্থতরাং শিব-চরিত্র হইতে এই লৌকিক উপাদানগুলি বাদ দিলে 
তিনি তার প্রধান আকর্ষণই হারান । রাষেশ্বর কিন্ত "ভব-ভাব্য 
ভদ্ত্র কাব্য রচনার দাবী জানাইয়াছেন। হয়ত তীহার সংস্কৃত পাগ্ডিত্য ও ভাষা- 
প্রয়োগনৈপুণ্য এ দাবীকে কিছু পরিমাণে সমর্থন করে। কিন্ত যিনি কৃষিকার্ধরত ও 
বাগদিনীর প্রতি আসক্ত, গৃহসন্বদ্ধে উদাসীন, ভোজনরসিক কিন্তু অর্জনবিমুখ শিবের 
চিত্র তাহার কাব্যের অন্তভূক্ত করিয়াছেন তাহার রুচিশীলতা ও ভত্ত্রপ্রথানুবর্ভন 
সম্পূর্ণ শন্দহীভাভ নছে। শিবের কৃষিচর্চার মধ্যে লেখকের চাষ সম্বন্ধে বাস্তব 
অভিজ্ঞত1 ও কৃষক জীবনের নানা সমন্তা সম্বদ্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়! 
যায়। যে দেশে শতকরা নব্বইজন চাষী, সে দেশের জনসাধারণের দেবতাকে 
কুষিকার্ধ-সংঙ্গিষ্ট করিয়! দেখানতে দেবতাকে জীবনের সহজ পরিবেশেই প্রতিষ্ঠিত 
কর! হুইয়াছে। 

শিবমঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্জলকাব্যের পরিধির কৃত্রিম সন্প্রসারণরূপেই গণ্য হইবে। 
একদিকে কুষ্ণষক্জল, অপরদিকে শিবষঙ্গল আধধর্মের ছুই প্রধান দেবকে পৌরাণিক 
অঙ্গলকাব্যের কৃত্রিম প্রতিবেশ হইতে মর্জলকাব্যের মিশ্র পরিবেশে স্থাপন ষঙ্গলকাব্য 
সম্প্রসারণ প্রথার সর্বব্যাপিত্ব, উহার বিশেষ প্রেরণাহীন, গণরুচির ঘ্বারা 
শিখিলগ্রথিত বিস্তারপ্রবণতারই প্রমাণ দিয়াছে । 


রাষেশখবরের শিবায়ন 


পঞ্চ অ আধ্যায় 
রামায়ণ ও মহাভারত 
৬ 


ক্লামায়ণ 


বাঙলার জাতীয়-কাব্য কত্িবাসী রামায়ণ বা শ্রীরামপাচানী রচিত হইয়াছিল 
পঞ্চদশ শতাববীতে। কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা করিয়া শুধু যে নিজে অক্ষত 
কীন্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে, শত শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
উচ্চনীচ নিবিশেষে সকল বাঙালীর ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়ে যে পরিযাণ আনন্দ- 
সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহ] অন্ত কোন বাঙালী কবির ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। 
কুত্তিবাস আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গরিয়াছেন। কবির পৃবপুরুষ নরনিংহ 
ওঝা! পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন 
করেন। ইহার প্রপৌত্র বনমালী কৃত্িবাসের পিতা। মাতা 
মালিনীর গর্ভে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। কৃভিবাস লিখিয়্াছেন__ 
মালিনী নামেতে মাতা বাব। বনমালী 
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী ॥ 
নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবির উত্তি-_- 
আদিত্যবার শ্র/পঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস। 
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ! 
বার বংসরে কৃত্তিবাস পদ্মানদী পার হইয়া পড়াশুনা! করিতে যান এবং 
ধথাকালে গৌড়ে আনিয়া নিজের পাণ্তিত্য ও কবিত্বশক্তিতে গৌড়েশ্বরকে 
মুগ্ধ করিয়া আসন-পুম্পমাল্যাি পুরস্কার লাভ করেন। এইভাবে রাজসভায় স্থায়ী 
আসন লাভ করিয়! কৃতিবাস শ্রীরাষপাচালী রচনা শেষ করেন। 
আত্মপরিচয়ে ক্কৃতিবাস যে রাজ্য ও রাজসভার কথা বলিম্বাছেন, স্পষ্টতঃ 
সেই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকালনির্ণয়ে কতক- 
গুলি বিশেষ পূর্বধারণার প্রভাবে গবেষকিগকে পরম্পরবিরোধী কাল-পরিস্থিতির 
মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রস্থত সামঞ্ম্তবিধান-প্রয়াসের সম্মুখীন হইতে হওয়ায় মীযাংস! 
জটিলতর হৃইয়াছে। শ্রীমান্‌ হুখময় মুখোপাধ্যায় তাহার বাংলা প্রাচীন 
সাহিত্যের কালক্রম” গ্রন্থে এই বিষয়সংক্রাস্ত নানা তথ্য ও অন্মান আলোচন! 
করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন তাহ গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে । 


কৃতিবাস 


৮৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অবশ্ত কোন যুক্তিই একেবারে চূড়ান্তরূপে সংশয়-নিরসক নহে। তথাপি রাজ! 
ও রাজনভা-প্রতিবেশ সম্বন্ধে নান! প্রমাণের, বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত 
তথ্যাপ্দির পরম্পর-পোষকতার জন্য ইহা যে সত্যাভিমূখী তাহা নিঃসংশয়। এই 
যুক্তিপরম্পরার অন্থসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্মনময়কে মোটামুটি ১৪৬৯ হইতে 
১৪৯০ খুঃ অঃ এই কাল-পরিধির অস্তুভূক্ত করিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতন্ত- 
পূর্বত্ব গ্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তাহাকে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার 
যে অনুমান আমাদের অতিরিক্ত প্রাচীনত্র-গ্রীতির পরিচয় দেয় 
তাহাও খস্তিত হইয়াছে । কৃতিবাসের রচনায় যে ভাষারপ 
ও লেখকের মানস-সংস্থিতি প্রতিফলিত তাহা অতিগ্রাচীনত্বের বিরোধী ও তাহার 
চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বযুগে অবস্থিতির অনুকুল । 
তাহার চৈতন্পূর্বতা সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন নাই। অথচ 
আভ্যন্তরীণ বিষয়-প্রমাণে শ্রীচৈতন্তদেবের সমকালিক কোন গ্রস্থে তাহার অন্ুল্লেখ- 
দর্শনে কেহ কেহ কৃত্তিবাসকে চৈতন্টোত্বর বণিয়াও মনে 
কৃত্তিবাসের চৈতন্ত- 
রত! বিচার করেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া নবদ্বীপ-শাস্তিপুরের 
অতি সন্নিহিত ও উহাদের ভাব পরিমগুলের অন্তভূক্ত । 
কত্তিবাসী রামায়ণ যদি চৈতন্তদেবের পূর্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিত তবে 
নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্ত এই ভাক্তসমুদ্রে অবগাহন করিতেন । জয়ানন্দের “চতন্ত- 
ম্ঙ্গল'-এ কৃতিবাসের উল্লেখ অন্ততঃ ঠচতন্তগোষ্ঠীর নিকট তিনি যে অপরিচিত 
ছিলেন না তাহ। প্রমাণ করে। 
যে কত্তিবাসী রামায়ণ আমর! এখন পাঠ করি তাহার ভাষার মধ্যে কত্তিবাসের 
নিজের ও তৎকালের ভাষা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে বল! কঠিন। কারণ প্রভৃত 
এলি জনপ্রিয়তার ফলে অসংখ্য পাঠক ও গায়কের মুখে মুখে 
স্বাভাবিকভাবেই উহার বিপুল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। 
বিস্তাপতি ও চগ্ডীদাসের ভাষা যে কারণে পরবতাঁ বৈষুব পদাবলীতে নানাভাবে 
পরিবতিত হুইয়াছিল-_কৃত্তিবাসের ভাষাও সেই কারণে উহার প্রাচীনত্বের প্রায় 
সমস্ত ক্ষণ বিসর্জন দিয়! বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
শুধু ভাষামর» নহে, বিষয়বস্ততেও প্রক্ষিপ্ত অংশ কম অন্ুপ্রবিষ্ট হ্য় নাই। 
রানির বান্মীকি-রাষায়ণের আক্ষরিক অন্থবাদ কৃত্তিবাস করেন নাই 
' এবং বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতেই ভিনি বিষয়বন্ত ও চরিত্রসমূহ 
লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলে বান্মীকির চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত বাঙালী-জীবনের 


কৃত্তিবাসের কালবিচার 


রাধায়ণ ও মহাভারত ৮৫ 


কমনীয়তা যিশিয়া কাব্যখানি একটি অপূর্ব শ্রীমত্ডিত হইয়াছে এবং কৃতিবাসী 
রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাবা-রূপে পরিণত হইয়াছে। কৃতিবাসের 
রাষায়ণের আসল রূপ পাওয়। যায় নাই, বহুল প্রচারের জন্য তাহার ভাষা 
পরিবতিত হইয়াছে । যদি ইহা! ঠচতন্তপূর্ববর্তী রচনাও হয়, তথাপি ইহার 
মধ্যে যে প্রেষধর্মের ও ভক্তিরসের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার 
বর্তষান রূপ যে বিশেষভাবে চৈতন্তপ্রভাবিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বনু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বস্তু ৫১ জন 
রামায়ণলেখকের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অস্ভুভাচার্ষের নাষ 
সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । অদ্ভুতাচার্ষের আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি 
তাহার রামায়ণের কাহিনী শুধু বাল্সীকির রামায়ণ হইতে সংগ্রহ না করিয়া অদ্ভুত 
রামায়ণ প্রভৃতি হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলের 
কবি বংশীদানের কন্তা চন্দ্রাবতী রামায়ণ লিখিয়া খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছিলেন। ঠমমনসিংহ-গীতিকায় চন্দ্রাবতীর কাব্যষয় জীবনের 
কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহা ছাড়! ঠেলাস বস্থ, রাষশংকর দত্ত, ভবানী 
দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, বামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন, হরেন্্রনারায়ণ গুভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । শেষের দিকের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের রাষায়ণের কবিদিগের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন রঘুনন্দন গৌন্বামী। তাহার রচিত রামরলায়ন 
হলিখিত বিরাট গ্রস্থ। 


অন্তান্থ কবি 


১২ 
সন্গাভ্ভান্সত 


(রাোংলা মহাভারত রচিত হইয়াছিল রাষায়ণের পরে। সংস্কৃত মহাভারতের 
কাহিনী উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর কাছে অবিদিত ছিল না। মোটামুটি মহাভারতের 
বিচ্ছিন্ন কাহিনীও হয়ত জনসাধারণের পরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু অন্বাদ- 
কার্ধের স্থির প্রমাণ কবীক্দ্র পরমেশ্বরের পূর্বে আর পাওয়া মহাভারতের কৰি 
'বায় না। অবন্ত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন জঞ্জয় নাষক কবিকে 
কবীন্দ্রপরষেশ্বরের পূর্ববর্তী বলিয়া স্থান দিয়াছেন। মহাভারত অন্থবাদ আরম 
হয় ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে । ছসেনের পরাগল খ! নামে 


৮৬ বাংলা সাহিত্যের নিকাশের ধারা 


একজন লক্কর চট্টগ্রাষ অধিকার করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং 
তাহারই উৎসাহে ও আদেশে ববীন্দ্রপরষেশ্বর মহাভারত রচনা করেন) এই 
জন্ত এই মহাভারতকে পরাগলী ষহাভারতও বলা হইয়। থাকে। বোধ হয় 
কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই, মৃখ্যতঃ যুদ্ধকাহিনীই বর্ণন! করিয়া- 
ছিলেন। তীহার গ্রন্থের নাম ছিল--পাগুব-বিজয়। (পরাগল খার পুত্র ছুটি 
খার পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্রীকরনন্দী বিস্তৃতাকারে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। 
ইহার পর কোন বিশেষ পর্ব বা সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন রামচন্দ্র 
খান, রঘুনাথ, অনিরুদ্ধ, ষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, কাশীরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভাতি ] 

| ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন কাশীরাম দ্াস। কাশীরাম দাস জন্সগ্রহণ 
করেন বর্ধষান জিলার ইন্দ্রাণী পরগনার সিক্ষি গ্রাষে। সপ্তদশ শতকের স্ুরুতেই 
তিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন ৷ কৃতিবাসী বামায়ণের 
মত কাশীদাসী মহাভারতকেও প্রচারবাহুল্য ও জনপ্রিয়তার 
জন্য বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ গ্রহণ করিতে হ্ইক্সাছে। তিনিও 
মহাভাবতের কোন আক্ষরিক অস্কবাদ করেন নাই এবং বাঙলাদেশের বহুপ্রচলিত 
কাহিনীকে মহাভারতের অন্তভূ্ত করিয়া দিযাছেন, বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিয়। মহাভারতের ঘটন1 ও চরিত্রের নবরূপায়ণ করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের 
আসল ভাষা হয়ত জনপ্রিয়তার স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তবু বর্তমান কাঠামে! 
দেখিয়া শব্দের বাধুনি ও ভাষার লালিত্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় 1) 

৩ 


রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুই মহাকাব্যের ঘধ্যে রামায়ণ রচনার দিক দিয়! 
অগ্রবর্তী । ইহার শাস্ত রস ও পারিবারিক জীবন বাঙালী জীবনাদর্শের সহিত 
এমন সহজ-সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে ইহা স্বতংস্ফুর্ত প্রেরণা-বলেই লেখা হইয়াছিল। 
কত্তিবান রাজসভায় অভিনন্দিত হইলেও তিনি যে রাজাদেশে রামায়ণ রচনা 
করেন এমন কোন উল্লেখ নাই। রাষায়ণ-কাহিনী একজন আদর্শ পুরুষ বা 
অবতারের জীবন-কথা ; ইহার রস গভীর কিন্তু একমুখী; আখ্যাগ্িকার বিশেষ 
বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু যহাভারতে যদিও কুষ্ণলীল! বণিত হইয়াছে, তথাপি ইহা 
শীকষ্-জীবনী নহে । শ্রীকৃষ্ণ ইহার মধ্যে প্রধান চরিত নহেন। 
তিনি যেষন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারঘি ও নেপথ্যের অন্তরালে 
কুট-কৌশলী উপদেষ্টা, তেমনি মহাভারতের কাহিনীতে তিনি পাগুব-সথারূপে গৌণ 
অংশে অবতীর্ণ । যহাভারতের র্ষম্ব-বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতা রামায়ণ অপেক্ষা 


মহাভারতের সবশ্রেষ্ঠ 
অনুবাদক 


রামায়ণ ও মহাভারত 


রাষায়ণ ও যহাভারত ৮৭ 


অনেক বেশী। ইহার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত আখ্যায়িকা-বিন্তা অনেক বেশী 
কৌতূহল উদ্রেক করে। বিশেষত ইহার যুন্ধবর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ- 
পাথর-ছোড়াছুড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষম ও বানরের বীভৎসরসপ্রধান শক্কি- 
আস্কালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যুহ-নির্মাণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কুট ষড়যন্ত্র ও 
মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্ত । ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি 
ও ধর্মনীতির সুপ্ত আলোচন। অনেক স্থান অধিকার করে। মোটের উপর মহাভারতে 
ভারতবর্ষের ক্ষুব্র ক্ষুত্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও পরম্পর বিবদমান রাজশক্তির যে চিত্র 
পাওয়া যায়, তাহার পাঠান আমলের ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। 
স্থৃতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কেন আমাদের তুকাঁশাসকেরা 
রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন ও মহাঁভারত- 
কাহিনীকে দেশীয় ভাষায় অন্থবাদ করাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন । পরাগল খাঁ, ছুটি 
খা প্রমুখ শাসকেরা রামায়ণে হিন্দুধর্ষের গুণগান ও হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতি- 
পাদনের অতিরিক্ত আর কিছু আকর্ষণীয় বস্তু দেখিতে পান নাই । রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে 
ধর্মকেন্দ্িক গ্রন্থ ও পরিবার-জীবনের করুণ ইতিহাস বলিয়া! অন্যবর্মাবলম্বী পাঠক 
যে ইহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিবেন না ইহ! শ্বাভাবিক। যহাভারতে 
ধর্মের একাধিপত্য নাই। ইহাতে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও এঁতিহাসিক 
ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া বাস্তব কৌতুহল ও আখ্যান-রসের আঙ্ুষঞ্জিক উপাদান- 
রূপে বর্তমান। হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসীও ইহার বস্তরম আম্বাদন করিতে উন্মুখ 
হইবেন। ইহার মানবিক আবেদনই ইহার সার্বভৌ জনপ্রিয়তার মৃলে। 
পক্ষান্তরে হিন্দু অধ্যাত্মরুচি শ্রীরুষ্ণের ভাগবত-লীলা-আত্বাদনেই চরিতার্থ ; 
মহাভারতীয় কুষ্ণলীলার প্রতি ইহ! অপেক্ষাকৃত উদাসীন । কাশীরাম দাসের 
অন্বাদের পূর্বে হিন্দুধর্মের যে উদার ও ব্যাপক রূপ মহাভারতে পরিস্ফুট তাহার 
রসাম্বাদনে হিন্দু প্রাকৃত জনসাধারণ খুব বেশী উৎসাহী ছিল না। সেইজন্তই 
রাষায়ণ-অঙ্থবাদের প্রেরণা আসিয়াছে অন্তর হইতে ; আর মহাভারতের অন্ুবাদ- 
প্রেরণা আসে বিজাতীয় শাসকের কৌতৃহল-নিবুত্তির জন্ত। অবশ্ত পরিচয়ের 
ফলে ক্রষশঃ মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছে। তথাপি এখন পর্যন্ত 
রামায়ণের সহজ, সরল ধর্মাদর্শের প্রভাব জাতীয় অনুভূতিতে যতটা সর্ধন্তরব্যাপী 
_-মহাঁভারতের হুক্ম ও জটিলতর ধর্মবোধ ততট! প্রসারিত হইতে পারে নাই । 
আমর! রাষায়ণকে জানি ইহার একমুখীন রসের সমগ্রতায় ; মহাভারঙতকে জানি 
ইহার খণ্ড খণ্ড বিচিত্ররসবাহী আখ্যানে । ্‌ 
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কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবিত্বশক্তি-ও এই কাব্যহয়ের হ্বরূপ-পার্থক্যের 
অহসারী। (কৃতিবাস ্বপ্প পরিসরের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস-উত্রেক ও বান্মীকির 
অন্থসরণে প্ররতি-বর্ণনায় নিপুণ %এই সীমার বাহিরে তাহার 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় নাঁ/ রামায়ণে যে সমস্ত পরিহাস- 
রসিকতার উদাহরণ আছে তাহা অধিকাংশই অন্ত কবির রচনা, পরবর্তা যুগে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষি্। রগ পরিসর আরও বনু বিস্তৃত ও 
বিচিন্ত্র রসাপ্ুত। কাশীরাম দাঁসেব বর্ণনা ও রস ত্ষ্টি আরও বিবিধ ও বহুমুখী 
ধারায় প্রবাহিত, এবং তাহার চরিত্র স্থষ্টি আরও জটিলতর । ] 
গু 
কত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বাল্সীকি-রাষায়ণ ও বেদবাস- 
মহাভারতের যুগোপযোগী ও বাঙালী মানসিকতার রুচি-অন্সারী অন্থবর্তন। 
কতরাং একদিকে উহার! সংস্কত ম্হাকাব্যের কাব্যরীতি প্রভাবিত, অন্তদ্িকে 
যুগচিত্তের রুচিকর ও হিতসাধক ন্বাধীন রচনা । উহাদের কাব্যমূল্য নির্ধারণ 
করিতে হইলে উভয় দ্িক দিয়াই উহাদের আলোচন! প্রয়োজনীয়। এই দুই 
অন্বাদগ্রস্থ এরূপভাবে বাঙালীর জীবন-সংস্কার ও বাস্তব ধর্নসাধনাব অঙ্গীভূত 
হইয়াছে যে ইহাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যবিচার আধুনিক যুগ পর্যস্ত উপেক্ষিতই 
হইয়াছে । চৈতন্টোত্বর ভক্তিপ্রাবন ও ধর্মসর্বন্বতা ইহাদের যুগজীবননিদর্শন- 
গুলিকে ত অবলুপ্তই করিয়াছে, এমন কি মুল সংস্কৃত যহাকাব্যের জীবন- 
মৃখিতাকেও এই নূতন ভাবোচ্ছাসে ভাসাইয়৷ লইয়া গিয়াছে। তাই বাল্পীকির 
“নরচন্দ্রমা” মানবশ্রেষ্ঠ রাষ ক্ৃতিবাসে টৈষ্ণব দীনতার মূর্ত প্রতীকৃ, মানব প্রেম, 
ক্ষমা ও করুণরসের ঘনীভূত নিরধাস এক আত্মবিস্ত অবতারত্বে নিজ যানবিক 
পরিচয় বিসর্জন দিয়াছেন । সযাজজীবননির্ভর, মানবিকবৃত্তির অকুনিত বিকাশে 
বন্তনিষ্ঠ ইতিহাসকাহিনী আদর্শলোকের অলৌকিকতাপ্রধানঃ বাম্পাকুল ভক্তিশাস্ত্রে 
রূপাস্তরিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা নামকীর্ভন মুখরিত, ভক্তিবিহ্বলতার 
অশ্রপ্নাবিত রঙ্গভূমিতে পরিণত 'হইল। গুহক চগ্ডালের মিতা রামচন্দ্রের 
টচতন্তাদর্শগ্রভাবিত পতিতপাবন রূপটি পরিস্ফুট হইল। ক্ষাত্র শৌর্ধবীর্ষের সমস্য 
পরুষতা কোমল অনুভবের স্পর্শে, শ্রীতিরসের আতিশয্যে আর্দ্র হইয়া উঠিল। 
বাঙালী রামজীবন হইতে কেবল অবিমিশ্র ভক্তিবাদ ও জীবনবন্ধন হইতে মুক্তি- 
আকৃতির প্রেরণা লাভ কগিল। 
(কাশরাষ দাসের মহাভারতে রাষ্্রনৈতিক জীবনের ক্ুরসংঘাতয় কর্ষজটিলত! 


কৃত্িবাস ও কাশীরাম 


রাষায়ণ ও মহাভারত ৮ 


ও ঘটনাবৈচিজ্র্যের নানামুখী রসাবেদন ধর্মাদর্শের একাধিপত্যে এতটা আচ্ছন্ন হু" 
নাই ৷ উহার ভক্তিপ্লাবন জীবনরসের বিচিত্র প্রবাহকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে 
পারে নাই। মহাভারতের আখ্যানের মধ্যে মানবমনের উচ্চনীচ ভাবসমৃহ, 
হিংসা, ঈর্ধযা, অধিকারস্পৃহ1, অন্যায় আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে ক্ষমা, উদারতা, আদর্শ- 
পরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠার সহাবস্থান গ্রস্থটিকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । রামায়ণের মত এখানে একটাঁন। করুণ রসের প্রসার নাই। সীত' 
ও দ্রৌপদী উভয়েই ভাগ্যবিড়ন্বিতা ; এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্রোপদীর 
লাঞ্ছনা! আরও অসহনীয়রূপে অপমানকর। কিন্ত সীতার ন্যায় ভ্ৌপদী নিরবচ্ছিষ্ন 
রোদনশীল! নহে; তাহাব এক চোখে জলধারা, অন্ত চোখ হইতে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ 
নির্গত হইয়াছে । মহাভারতের নারীচরিত্রগুলি রামায়ণের সহিত তুলনায় 
আরও বিচিত্রক্ূপিনী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। রামায়ণে সীত। ও কৈকেয়ী ছাড়া 
আর কোন নারীর চরিত্রে ত্বাতন্ত্্য নাই। মহাভারতে দ্রৌপদী, হুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, 
কুস্তী, গান্ধাবী প্রভৃতি নারী আপন আপন স্বতন্ত্র চরিজ-মহিাক্ম সমুজ্জল। পুরুষ- 
চরিত্রের মধ্যে বাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও রাবণ জীবন্ত চরিত্র হইলেও ইহার! ব্যক্তিত্ব 
গ্োতক গুণ অপেক্ষা আদর্শনিষ্ঠার বিভিন্ন বিকাশের দ্বারা অধিকতর চিহ্ছিত। 
দশরথ ও ধুতবাষ্ট্র এই ছুই রাজপিতার চরিত্রের তুলনা করিলেই মহাভারতের 
চরিত্র-পরিকল্পনার গভীরতর ও জটিলতর বাস্তবতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে? 
ইন্দ্রজিতের মানবিক রূপটি ফুটাইয়া! তুলিতে আমাদিগকে 
মধুকছদনের চরিআঙ্কন-প্রতিভার জন্য আধুনিক কাল পর্যস্ত 77৭ ও চিতা 
প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে । কিন্তু অভিমন্্য ইন্দ্রজিতের 
সহিত অভিন্ন শোকাবহ পরিণতির সমন্তত্রবদ্ধ হইয়াঁও মানবিক গুণে ও করুণরস 
উৎসারে অধিকতর সমৃদ্ধ। রাষায়ণে হচুমান ও বিভীষণ তাহাদের পরম 
ভক্তিপরায়ণতা ও একান্ত আত্মনিবেদনের দ্বারা পাঠবের গ্রস্থপাঠের ফলশ্রুতি 
চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছে । তাহারাই পাঠকের প্রতিনিধিস্থানীয়রূপে কাব্যের 
রসাবেদনটি আমাদের মনে অপরিবর্তনীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়্াছে। এমন 
কি রাবণও শেষ পর্যস্ত বৈরসাধনের অন্তরলে আত্মগোপনকারী ছন্্রবেশী ভক্ত 
বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । রাবণের সহিত সম্ধর্মী ছুর্ধোধন কিন্ত নিজ বৈরভাবে 
ও ক্ষাত্র অভিমানে অচল থাকিয়া! এই হঠাৎ-উচ্ছুসিত ভক্তির জোয়ারে আপন 
চরিত্রদৃঢ়ত! বিসর্জন দেয় নাই। মূল রাষায়ণ-মহাভারতের এই শ্বরূপ-বৈলক্ষপ্য 
মন্ুবাদগুলিতেও যথাবখভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। 


৯৩ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মোট কথা রামায়ণ গারহস্থযরসপ্রধান, ভক্তি-উদ্বেল, শান্ত, জীবনপরিণাষের 
কাহিনী। উহার সব স্থর ছাপাইয়া পারিবারিক জীবনের বিয়োগবিধুর 
শোকোচ্ছাস ও এঁশী মহিমার নিকট একান্ত আত্মনিবেদনের স্থরটিই প্রধান হইয়! 
উঠিয়াছে এবং উহার চরিত্রপরিকল্পনা ও কাব্যকতিও এই প্রধান স্থরের সহিত 
সঙ্গতিপূর্ণ । (ঘহাভারতের পরিসমাপ্তিতে একটি শান্ত নির্বেদ ও উদাসীন ত্যাগ- 
বৈরাগের স্থর ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র গ্রস্থটিতে উচ্চতম নীতিসাধনার 
সহিত অকুষ্িত জীবনষমতা ও রাজনীতিস্থলভ কুটিল ও ছলনাময় আচরণের 
একটি বান্তব সমন্বয় লক্ষিত হয়। অজু, যুধিষ্টির প্রভৃতি সমঘ্ত আদর্শনিষ্ঠ 
ব্যক্তিকে, এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকুষ্ণকেও মাবে মধ্যে প্রতিজ্ঞারষ্ট হইতে ও 
অসাধু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । ত্ুতরাং সমস্ত কাব্যটিতে ধর্মের 
মহিমা উচ্চকঠে ঘোধিত হইলেও ও জীবনযাত্রায় উন্নত আদশের নিয়ন্ত্রণ ত্বীকৃত 
হইলেও ইহার অলৌকিক পরিবেশ ও উচ্ছৃসিত ভক্তিনিবেদনের মধ্যে একটি 
বাস্তব জীবনস্তরের স্পর্শ সুস্পষ্টভাবে অন্থভব করা যায়। এন কি শ্রীরুফের 
সার্বভৌম ঈশ্বরত্ব সর্বত্র ম্বীককৃত হয় নাই--এশীশক্তি-প্রয়োগ অপেক্ষা কৃটনীতির 
সহায়তাই তাহাকে অধিকাংশ স্থলে গ্রহণ করিতে হইয়াছে । মহাভারতের মধ্যে 
নান! লোকসংস্কারের বিচিত্র কাহিনী, নানা রোষান্সধর্মী 
সারারগেলাহারস-_ উপাখ্যান, ধর্, নীতি ও আচার-আচরণ সহন্ধে নানা যুক্তিনিষ্ 
সংঘাত আলোচনা, স্থানে স্থানে আদিম ও অসংস্কত প্রাণবেগের 
অতকিত উচ্ছাস, লৌকিক আবেগের উত্তপ্ত উৎক্ষেপ উহাকে 
ধর্মগ্রন্থের সংকীর্ণ গণ্তী হুইতে উদ্ধার করিয়া! এক উদারতর জীবনবেদের মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাভারতে পরিবারজীবনের কাহিনী অপেক্ষারুত গৌণ 
পর্ায়স্থিত 1) রামায়ণে লঙ্কার যুদ্ধ বিধ্বস্ত পারিবারিক জীবনের পুনরুদ্ধারের 
উদ্ভোগমাত্র যুদ্ধরত রাম একদিকে ভ্রাতৃন্েহবিহ্বল, অপরদিকে দাম্পত্য 
পুনখিলনের জন্য স্বপ্নাতৃর ।( কিন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা ; 
ইহার সর্বগ্রাসী উত্তেজনা কৌরব-পাগুবের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিকে শ্নান-পাওুর 
বর্পে নিষিক্ত করিয়াছে। 
_ ক্ৃত্িবাস ও কাশীদাসের রচনাহয়ে ষে রীতি-পার্থক্য ও কাব্যগুণের তারতম্য 
আছে, তাহা! কতকটা মৃলগ্রস্থগ্রভাবিত, কতকটা কবিদের শিল্পন্ট্টির বিভেদ- 
প্রন্থত। উভয় অন্ুবাদেই মূলের প্রত্যক্ষ জীবনম্পর্শ প্রথাবন্ধভার জন্ত স্তিমিত 
হইয়াছে। কিন্তু এই জীবনসম্পর্কক্ষীণতা! রামায়ণে যত প্রকট, মহাভারতে ততটা 
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নহে । (উপমা-অলক্কার-নির্বাচনে ক্রত্তিবাস অধিকাংশ স্থলেই ম্াধীনচেতনাহীনু 
ও নিরুত্তাপ /ু]কাশীরাষে এই চেতনা অপেক্ষারুত প্রবল ও জীবনবোধ-উদ্দীপ্তি। 
উভয়েরই রূপবর্ণনার মনোভঙ্গী ও উপমা-প্রয়োগ তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটি 
পরিষ্ফুট হইবে । রামায়ণে রাম বা সীতার রূপ-বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত 
অলঙ্কার-রীতির যাস্ত্রিক অন্থসরণ ; বর্ণনার সময় কবিমনে যে বূপমোহ ক্ষীণভাবেও 
উত্রিক্ত হইয়াছে তাহার প্রষাণ অন্থপস্থিত। পক্ষান্তরে কাঁশীরাম দাসের ত্বরংবর- 
সভায় ত্ৌপদীর বা! ব্রাঙ্মণবেশী অভুর্নের বূপবর্ণনায় মামূলি উপাদানগুলির 
মধ্যে নববিন্যাসরীতির চমক ও রূপান্ুভূতির উল্লাস-স্পন্নন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্তি- 
বাসের যুদ্ধবর্ণনা নিজাঁব ও নেপখ্যশায়িনী ভক্তির পিছন্টানে শিথিল ও উত্ভাপহীন। 
ক্বাশীরামের সতেজ বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে রণোম্মাদনা ব্যঞ্িত 1) ভিবাসের প্রধান 
আবেদন আমাদের ভক্তিবৃত্তির তৃপ্তিতে ও করুণরসের উদ্দীপনে 1) এঁশী শক্তির 
প্রতি স্তবস্তরতির উচ্ছ্বাসে ও সীতাবিরহধিন্ন রামের হৃদ বিলাপেই 
তাহার কবিত্বশক্তির মুখ্য পরিচয় । তাহার মহাকাব্যের পাত্রে গার্স্থ্য জীবন- 
রসই অক্পণভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। াশীরাষের 
মহাভারতে একদিকে যেষন অলঙ্কার প্রয়োগ দক্ষতা বেশী, কৃত্তিবাস ও কাশী- 
দাসের রচনারীতির 
অন্যদিকে তেমনি ভক্তি ও করুণরসের পরিমাণ অপেক্ষা পার্থক্য 
জীবনলীলার বিভিন্ন রস ও ক্ষাত্র জীবনাদর্শের এশ্বর্বময়, বর্ণবহুল 
বাঙালী মানসলোকের উপর বিকাশ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে 1) রুত্তিবাসের 
যুগে চৈতন্তলীলাস্থতির অসপত্ব অধিকার । কিঞ্চিং পরবর্তাঁ কালে আবিভূর্তি 
'কাশীরামের প্রেষভক্তির আবেশ অপেক্ষারুত ক্ষীণতর হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠোর 
সংঘাত, রাজনীতি-ধর্মনীতিতত্বের যুক্তিনিষ্ঠ মনন-প্রাধাশ্ত ও ধর্মসংপৃক্ত জীবন- 
কৌতৃহলের সহজ আকর্ষণ কবিচেতনায় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।)) কৃত্িবাসে 
ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাশীরামে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়! ধর্মশাসিত জীবনাহ্ছরাগকে 
একটি বৃহৎ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। (বৃন্দাবনলীলার মিলিত-রাধাকুফণবিগ্রহ 
শ্রীচৈতন্ত হইতে মহাভারতীয় কৃষে উত্তরণই বাঙালী যানস-চেতনার কৃত্তিবাস 
হইতে কাশীরাষে অগ্রগতির নিয়াষক মানদণ্ড রি 
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বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বাভাস যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ, বড়ু চণ্ীদাসের 
শ্রীকষ্ণকীর্তন-এ ও বিগ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি । এই রচনাগুলিতে রাধাকষ্প্রেষলীলার নিয়লিখিত তত্ব, আখ্যান 
ও কাব্যরূপ দেখা যায় £_-(১) এই লীলার স্থচন! হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত 
একটা ধারাবাহিক ইতিহাস; (২) এক সৌন্বর্ধমর বাস্তব পরিবেশে, গ্রাষ্য বা 
নাগরিক জীবনের পটভূমিকায়, ইহার একটি উচ্ছুসিত ভাবাবেগ- 
রাধাকুষ+-প্রেমলীলার 
তথ্যকথা ও লীঃভৃমি পূর্ণ ও কবিত্বরসসম্দ্ধ বর্ণনা) (৩) ক্রমপরিণতির পর্যাক়-বিন্তস্ত 
ও স্তনিদ্দিষ্ট মনস্তাত্বিক ক্রমান্থসারী পালাগানের আকারে 
ইহার বিন্যাস; (৪) উঈষৎ-উন্মেষিত ভক্তিরসের স্পর্শে, মানবিক প্রেমকাহিনীর 
রূপকে, ইহার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের পবিভ্র সম্পর্কের ব্যঞ্না-আরোপ | এই রচন'- 
গুলি হইতে বুঝা যায় যে প্রাচৈতন্যের আবির্ভাবের পূবেই রাধাকষ্ণপ্রেম সম্পর্কে 
জনসাধারণের মনে একটা ভক্তিমিশ্র বূপমুগ্ধ আগ্রহ জাগিয়াছিল ও অন্যান্য 
পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ভীতিসঞ্তাত ও রাধাকুষ্ণপ্রেমের মধুররস- 
পুষ্ট ভক্তির কাহিনীও বাঙালীর চেতনায় প্রাধান্য লাভ কবিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাবে ও প্রেষধর্মপ্রচারে, তাহার জীবনলীলার প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার 
জাতীয় ধর্ম-রূপে অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ধর্মান্ুভূতি একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব 
সত্য-রূপে জনসাধারণের মনে প্রতিভাত হইল। 
শ্রচৈতন্তের জন্ম ও জীবনলীল শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোন ঘটনাই জাতীয় জীবনে 
এত স্থদুর গ্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 


প্ীচৈতচ্ক-জীবন 

বাঙালীর বহুমুখী. নাই। চৈতন্ধর্ষের ভাবপুষ্ট বাঙালী জাতি যেন নৃতন জন্ম 
টি পরিগ্রহ করিম়াছে। তাহার জীবনযাত্রায়, তাহার কর্মে ও 
সি মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আদর্শ- 


সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে 
অবলম্বন করিয্টা এত ভক্তির উচ্ছাস, এত ভালবাসার আত্মীয়তাবোধ, 
দেবন্বের এত, নিকট স্পর্শ, অন্তরের এ আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত 
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নিঝর্, অলঙ্কার, দর্শন ও বিধি-রচনার এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনার 
এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মাহুষ্ঠানের এষন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাঙ্গলীলা যেঘন একদিকে আমাদের সমস্ত 
জীবনকে উধ্বায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব-চেতনা ও ইতিহাস- 
বোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়! আমাদের দিনলিপি (৫1815 ), জীবনী (19198181915 ) 
প্রভৃতি নান নৃতন ধরনের সাহিত্য-স্থষ্টি করিতেও প্রেরণ দিয়াছে । তাহ ছাড়া, 
চৈতন্ত-যুগে যত অধিকসংখ্যক কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে 
ধর্মান্ভৃতি ও সধাজ কল্যাণ সাধনের যত নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন 
আর অন্ত কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। ছুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কণ্ঠে যত 
গান ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংগঠনে যত উৎসাহ দেখা 
গিয়াছে, তাহার মনন শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অস্তর-এশ্বর্ষের 
পরিচয় দিয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। স্ৃতরাং ঠৈতন্তোভর যুগকে 
বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের ত্বর্ণধ্গ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। 

যে মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য ও জীবনের 
শুষ্ক তরু ফলে-ফুলে মণঞ্ররিত হইয়! উঠিয়াছে তাহার বহিজাঁবন ঘটনা-বিরল, কিস্ত 
অন্তজীবন বিচিত্র ভাব ও লীলারসে পরিপূর্ণ । স্থতরাং তাহার জীবনে বিবৃতির 
অবসর কম, কিন্তু রস-আশ্বাদনের অবসর প্রচুর ও অফ্রুরন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
জন্ম নবদ্বীপ নগরে, ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ফান্তনী পুণিমায়। এই দোল-পুণিমার সন্ধ্যা- 
কালে চন্দ্রগ্রহণের সময়, যখন গঙ্গাতীর ও নবদ্বীপ নগর তুমুল হরিধবানিতে ও 
নাষ-সন্কীর্তনে মুখরিত, তখনই শ্রীচৈতন্ত ধরাধাষে অবতীর্ণ হন। তাহার পিতৃদত্ত 
নাষ বিশ্বস্তর মিশ্র ও ভাকনাম নিমাই। তিনি বাল্যকালে 
অত্যন্ত দূরস্ত ও অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। শোনা যায় গার 
যে তাহার শৈশব-চাপল্যে সমস্ত নবদ্বীপবাশী জালাতন কৈশোর-লীলা 
হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ শান্ত্রজ্জ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাহার 
শান্ত্রাচারে উপেক্ষার জন্য তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাহার বাল্যজীবনে 
তাহার এই ছৃরস্তপনার মধ্য দিয়! তাহার আবাধ্য দেবতা প্রীকষণের কৈশোর- 
লীলার ছায়াপাত হুইয়াছিল। শিক্ষা-সমাপনাস্তে তিনি টোল খুলিলেন ও 
তাহার অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ও প্রগাঢ় বিগ্ভাবত্তার জন্ত শীন্্রই প্রসিদ্ধ 
অর্জন করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি ন্যাম্স-শাম্তরের একখানি; 


৪৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


টীকা রচনা করেন » কিন্তু তাহার বন্ধু নব্যস্তায়ের গ্রতিষ্ঠাত! রঘুনাথ শিরোমণির 
টীকা অপেক্ষা! ইহা! শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, বন্ধুর যশ অক্ষুপ্ন রাখিতে তিনি স্বরচিত 
টাকাখানি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। এইবূপে প্রথম যৌবনেই তিনি কীতিলাভের 
ক্বাভাবিক আকাঙ্ষাকে বিসর্জন দিয়া তাহার বৈরাগ্য প্রবণতার প্রমাণ দেন। 
এই সময়ে তাহার প্রথমে লক্ী-দেবীর সঙ্জে ও তাহার অকাল-মৃত্যুর পর বৈষ্ণব- 
জগতে সথপরিচিত বিষুঃপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সকলেই আশা করিয়াছিল 
যে এই তরুণ মেধাবী যুবক সংসার-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় 
আত্মনিয়োগ করিবেন ও বাঙল। দেশে প্রচলিত পাঙ্ডিত্যের মানকে বরধধিত করিয়। 
এই জানাহ্থশীলনের রাজোই প্মরণীয়তা লাভ করিবেন । 
কিন্তু পূর্নযৌবনে তাহার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসিল তাহ! কেহই 
প্রত্যাশ। করেন নাই । এই সময় তিনি পিতৃরুত্য করিতে গয়াধাষে যান ও সেখানে 
প্রথিতনাম! বৈষ্ণব ভাবসাধক শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় ও তাহার 
নাচাতে নিকট শ্রীচৈতন্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার ফল-্বরূপ 
রর তাহার জীবনে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায় ও ক্রমশঃ 
ভগবৎ-সাধন! তাহার সমস্ত চিত্রকে অধিকার করিয়া বসে। 
তিনি পাগ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়! ধ্যানতন্য়, 
দিব)ভাববিভোর হইয়া পড়িলেন ও এঁন লীলার ক্ষরণ তাহার বাস্তব চেতনাকেও 
অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধাকঞ্চলীলার বিচিত্র বিকাশ 
অন্থভব করিতে লাগিলেন ও সমন্ত জগৎ তাহার নিকট এই লীলারসে 
অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হুইল। শেষ পর্যস্ত তিনি গারস্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক 
সন্ন্যাস জীবনগ্রহণের সন্কল্লে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা 
ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া! কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্গ্যাস-দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। সমগ্র জগতের পাপ-তাপ দূর করিয়! ভগবৎ প্রেম প্রচারের 
উদ্দেশ্তে তিনি তাহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন। সঙ্স্যাস- 
গ্রহণান্তে তিনি শ্রীরুফচৈতন্ত এই নৃতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই 
তিনি বৈষণব-জগতে পরিচিত । 
তাহার জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর তিনি প্রধানতঃ নীলাচলে (পুরীধাষে ) 
অবস্থান করিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি দাক্ষিণাত্য, বঙ্দেশ ও বুন্দাবনধাষ 
পরিভ্রণ করিয়া তাহার প্রেমধর্মগপ্রচারে ও শিশ্তসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এই 
চব্বিশ বৎসরের ইতিহাস একেবারে সম্পূর্ণরূপে অন্তজীবনের নিগুঢ় অন্গৃভূতির 


প্রীচৈতন্তের জীবন ও জীবনী ৯৫ 


কাহিনী । এই সঙ্গয় তিনি নিজেকে কখনও রাধা, কখনও কৃষ্রূপে কল্পনা 
করিয়! উহাদের পারস্পরিক প্রেষলীল! নিজের মধ্যেই অন্গভব 
করিতেন। দিব্যদম্পতীর মনে পরস্পরের অপ্রাঞ্তি ও অদশনের 
জন্য যে মর্মাস্তিক খেদ ও আকৃতি জাগিত তাহাই টৈতন্তদেবের নিজের আচরণে 
অন্থুরুত হইত। এই বাস্তাবচেতনাহীনভার অবস্থাকে দিব্যোন্সাদ আখ্যায় 
অভিহিত কর! হইত ও কৃষ্দাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামত নাষক চৈতন্ত- 
জীবনীতে এই দিব্যোন্নাদদের নান! ভাব বৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে প্রদশিত ও আলোচিত 
হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যের শেষের জীবন-কাহিনী কেবল ভাবজীবনেরই 
বিবরণ। তীহাঁর তিরোভাব সন্বন্ধেও একটা রহন্তের আবরণ এখনও বহিয়া 
গিয়াছে । ১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ আধাঢ় মাসে কাহারও মতে তিনি জগম্নাখদেবের 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের মধোই লীন হন; কেহ কেহ বা! বলেন ষে 
তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় সমূক্রে অবগাহন করিয়া সমুদ্্রগর্ভেই দেহ বিসর্জন 
করেন। 


অস্তালীলা 


ন্ 


শ্রীচেতন্ত-গ্রবর্তিত গৌড়ীয় টৈষবধর্ম কেবল কাব্যক্ষেতেই নবস্থক্টি-প্রেরণা 
জাগায় নাই ; নৃতন দর্শনশান্ত্র ও অলঙ্কার প্রণয়নের দ্বারা ও জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা 
ও সমাজ-সংগঠনের উৎসাহ উদ্দরেক করিয়া! বাঙালীর মনীষা ও কর্মশক্তির মধ্যেও 
এক বিপুল আলোড়নের স্থ্টি করে। শ্রীচৈতন্থ নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও 
ধর্মতত্বের আদর্শবিচারে নবধর্ম প্রতিষ্ঠার চেনা করেন। কিন্ত মনে হয় যে 
বৈষবধর্মের স্বরূপনির্ণয় ছাড়। ইহার সাংগঠনিক প্রয়াসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত ছিলেন না। তিনি বিশুদ্ধ দিব্য অনুভূতির খাটি সোনা িডিরিজাতি 
অপর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাইয়াছিলেন কিন্তু সমাজবিধির ই্রীচৈতন্তের প্রভাব 
ষে টণকশালে এই ত্বর্ণ দেশ-প্রচলিত মুত্র আকার ধারণ 
করে সেই টাকশালের কর্মাধ্যক্ষগোীর অন্তর্ভূক্ত তিনি ছিলেন না। তিনি ফেবল 
পদাবলী-সাহিত্য-হ্ত্ির উদ্দীপনা-সঞ্চার, নাষকীর্তন-প্রবর্তন ও তাহার ভাবধারায় 
ও চরিক্রাদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্তষগুলীগ্রতিষ্ঠার দ্বারাই পরবতা বৈষ্ণব ধর্মের 
ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর বিশেষ সৌভাগ্য যে তাহার 
তিরোভাবের পর তীহার ধর্ম একদল অতি স্থনিপুণ তত্বব্যাখ্যাতা ও প্রচারক- 
মগুলীর সহযোগিতায় সমগ্র দেশে পরিব্যাত্ড হয় ও লীলাকীর্তনের মধ্য দিয়া 


৯৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


জাতির মর্মস্থলে অন্ুপ্রবেশ করে। স্থতরাং বৈষ্বধর্মের ইতিহাসে ধর্মের প্রথম 
প্রতিষ্ঠাতার যেরূপ গুরুত্ব, ভাহার অহুচরবৃন্দেরও প্রায় সেই  প্রকারেরই প্রধান 
অংশ) কারণ চৈতন্-ভক্তবুন্দের আন্তরিক সাধনা ও কর্োদ্যম ব্যতীত এই প্রেষধর্ম 
বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইতে পারিত ন|। 
টৈতন্তধর্-সংগঠকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রায় চৈতন্যের সমান অর্ধাদায় 
প্রতিষ্ঠিত। টব সমাজে ও কীর্ভনিয়াদের কে গৌর-নিতাই-_এই যুগ্ম নাম 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। কৃষ্ণ-বলরামের সাদৃষ্ত রক্ষা করিবার জন্তও এই উভয় 
করাত মহাপুরুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সন্বদ্ধ কল্পিত ও আবোপিত হয়। 
উজ নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বৈত আচার্য, যিনি চৈতন্ের বয়োজোষ্ঠ 
ও প্রেমধর্মের প্রথম বাঙালী সাধক, শ্রীবাস পণ্ডিত, বাসদের 
ঘোষ, গদাধর প্ডিত, নরহরি ঠাকুর ও পরবর্তাঁ যুগের শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম 
দাস প্রভৃতি বাঙলা! দেশে চৈতন্তধর্মবিস্তারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। শ্রানিবাস 
আচার্য বৃন্দাবনের ফষড়গোম্বামীর চৈতন্য তত্ব-ব্যাখ্য হইতে অনুপ্রেরণা 
লাভ করিয়া তাহাদের দার্শনিক মতবাদকেই বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন ও বঞচব সাধনার উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ-স্থৃত্র রচন। 
করেন। 
তত্বাহ্ছশীলনের দিক দিয়! বৃন্দাবনের ষড়ংগোম্বামী_রূপ, সনাতন, রঘুনাথ 
দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোম্বামী_নৃতন বৈষ্ঞবদর্শন রচনায় প্রধান 
অংশ গ্রহণ করেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণ যে অবতারশ্রেষ্ঠ ও শব, ভগবান এবং কৃষ্ণলীলা 
যে ভগবানের সর্বোত্বম লীলা ইহাই শান্ত্রবাক্য-উদ্ধার ও প্রগাঢ-পাপ্ডিত্যপূর্ণ 
ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিপাদন করেন ও শ্রচৈতন্য যে রাধা- 
বড়-গোন্বাসী ও বৈকবৰ ্ 
ধর্দের দার্শনিক ব্যাখা। রুষের যুগল তত্বের মিলিত বিগ্রহ ও নিজ জীবনে রাধাকফ- 
লীলার ম্বাধূর্-প্রকটনকারী ইহাও দেখাইয়া প্রেমধর্মের 
মাহাত্ম্য সর্বজনশ্বীকৃত সত্যন্ধূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীকষ্খদাস গোস্বামী 
তাহার চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে এই দার্শনিক তত্বগুলি ঠৈতন্ত-জীবনের 
আলোকে আলোচনা! করিয়া চৈতন্য-লীল! ও রুষ্ণ-লীলার যধ্যে একটি নিগুঢ় 
এঁক্যের অস্থিত্ব অন্গপম মনীষা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদের সাহায্যে প্রচারিত 


করেন। 
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৩) 


জীব্বনী কাব্য ও কৃষ্ঙসঙ্গল 


এই যুগের যে ছুইটি প্রধান কাব্যধারা__যঙ্গলকাব্য ও পদাবলী--ইহার 
পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ও একের রীতি-বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে 
অন্থপ্রবিষ্ট হয় । যেরূপ মঙ্জলকাব্যের, বিশেষতঃ চত্ীমঙ্গলের রচয়িতারা_-যেন দ্বিজ 
মাধব ও রামদেব- কঞ্চলীলার কথা মনে রাখিয়া! তাহাদের গ্রন্থ রচনা করেন ও 
স্থযোগ পাইলেই আখ্যাক্সিকার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ফাকে ফাকে গীতি-কবিতার 
ভাবোচ্ছাস প্রবেশ করাইয়াছেন_ সেইরূপ মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কষ্ণলীলা- 
বিষয়ক পুরাণ ও ভাগবতের অন্ুবাদসমূহকে কৃষ্ণমঙ্গল, 
গোবিন্দমমঙ্গল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় ও রুষ্ের মহিমা- 
প্রকাশই যে ইহাদের বিশেষ উদ্দেস্ট তাহা ঘোষিত হয়। চতন্তলীলা-গ্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে এই লীলার যে মূল উৎন ভাগবত-বণিত শ্রীকুষ্-জীবনী-- তাহার প্রাতি 
বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়, ও ভাগবতের অন্থবাদ ঠচতন্ত- 
প্রেষধর্মের পরিপোষকরূপে অধিক-সংখ্যায় রচিত হইতে থাকে । মাধব আচার্ষের 
শ্রীকুষমঙ্গল, দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়, রঘুনাথ ভাগবতাচার্ষের 
কৃষ্ণপ্রেমতরজিণী, কৃষ্দাসের শ্রীরফমঙ্গল ও দুঃখী শ্রামদাসের গোবিন্দমযজ্গল এই 
অঙ্বাদ গ্রবণতার উদাহরণ। ভাগবতের তত্ব ও কাহিনী বাংলা ভাষায় অন্বাদ 
করিতে গিয়া এই লেখকগোষ্ী শুধু যে দেশে পৌরাণিক চেতনা বিস্তার 
করিয়াছিলেন তাহা নহে, কষ্খলীলার ব্যাপক পরিচয়ের মধ্য দিয়! পদাবলীর 
রসাম্বাদনে সহায়ক হইয়াছিলেন এবং কাহিনীর হুম্ম ও বাঙালী-রুচিসম্মত 
রূপান্তরের দ্বারা বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসানুভূতির দৃঁটীকরণও 
সাধন করিয়াছিলেন । 

অবশ্ত ভাগবতের প্রথম অনুবাদ মালাধর বস্থর শ্রীরুঞ্ষবিজয় (১৪৮* খ্রীঃ অঃ) 
প্রাক্চৈতন্ত যুগের রচনা । চৈতন্যদেব এই গ্রন্থের যধ্যে কুষ্ণলীলা সম্বন্ধে তাহার 
যে আদর্শ ও অন্থভূতি ছিল তাহার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ও ইহার 
একটি পংক্তির--“নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ”__ পরব বিজর 
জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের গ্রাষবাসী সমস্ত ব্যক্তিকেই 
উচ্মুসিত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। টচতন্তযুগের পূর্বে কোনও ভক্তের 
পক্ষে রাধিকা-ভাবে ভাবিত হইয়া কষকে মধুর রসের বিগ্রহরূপে উপলব্ধি 


ভাগবতের অনুবাদ 


৯৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


করা ও তাহাকে দয়িত সম্বোধন করা এতই অসাধারণ ছিল যে, চৈতন্তদেব 
ইহার দ্বারা অভিভূত ন' হইয়া পারেন নাই। ইহ! ভাগবতের দশষ স্বন্ধে 
শীষের যে বাল্য ও কৈশোর লীল! বধিত আছে, যাহার যধ্যে তাহার 
এশ্বর্ব ও মাধূর্ব উভয় গুণেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার আক্ষরিক নহে, 
ভাবাহ্গবাদ। অবশ্ত ষে আকারে এই গ্রস্থাট আমাদের নিকট আসিয়৷ পৌছিয়াছে, 
তাহাতে চৈতন্তোত্তর যুগের প্রচুর ভাব-প্রক্ষেপ ইহার যধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
বিশেষতঃ কার্তন-মাহাত্ম্ের যে স্থবিস্তৃত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায় তাহা চৈতন্ত- 
পূর্ব যুগের ভক্তিবাদের যথাযথ প্রকাশ বলিয়! মনে হয় না। চৈতস্তের 
আবির্ভাবের পূর্বেই যে ভাগবতের অন্থবাদের স্ছচনা! হয় ইহাতে প্রমাণিত হয় 
যে জয়দেব-বিষ্যাপতির ষধুর পদাবলীর প্রেরণাতেই লৌকিক ভাষায় ভাগবততন্ব 
ও কাহিনী জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল--ফলের রসমাধূর্ধব হইতেই 
রসবাহী মূলের পরিচয়-গ্রহণের কৌতুহল জাগিয়াছিল। 
চৈতন্ত-গ্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল, 
তাহারই ফলে বাংল! সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যাহ্ুসহ্থতি ও ইতিহাস-চেতনার উদ্বেষ 
দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙদেব তাহার লোকোত্তর চরিত্র-ষাধূর্য ও দিব্যলীলা- 
প্রকটনের দ্বারা জাতির যনে এব্ূপ গভীর র্রেখাপাত করেন যে এযাবৎ ইতিহাস- 
বিমুখ বাঙালী তাহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অন্ভূতিসমূহের 
পুঙ্ধান্ুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণা লাভ করে। অবশ্ত আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্যে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণগুলিতে-_প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে 
ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন যে পাওয়া যায় তাহ! স্থনিশ্চিত। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে ধর্মগত উদ্দেশ্থের এত প্রাধান্ত, ধর্ম-চেতনার প্রলেপ এত ঘন, 
ও এই আখ্যানগুলি হুত্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া! এক্সপ একক ভাবে আমাদের নিকট 
উপস্থাপিত হইয়াছে যে ইহার! যুগের ব্যাপক পরিচয় বহন করে না। সেইজন্ত 
বল! যায় যে চৈতন্য ও তীহার মুখ্য পরিকরবৃন্দের জীবন- 
চৈতন্ত-জীবদীতে চরিতই বাংল সাহিত্যে এতিহা সক চিন্রাঙ্কনের গ্রথম প্রয়াস। 
রে অবশ্ত সে যুগৈর ইতিহাসবোধকে বর্তমান যুগের আদর্শে 
বিচার করা চলে না। ঠৈতন্ত-জীবনীকারদের নিকট ঠচতন্যের 
অলৌকিক লীলাবিলাস এঁতিহাসিক সত্য অপেক্ষাও অধিক বাত্তব ছিল এবং 
এইগুলিগ বর্ণনার সময় তাহাদের ভক্তির উদচ্ছ্ান ও কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ বাব্তব 
সীষার ধর্মাদারক্ষার প্রয়োজনকে একেবারেই ত্বীকার করে নাই। তা ছাড়া 
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ভক্তের মনোভূমিতে যাহ স্ফরিত হয় তাহা যে বাম্তব সংঘটনের অপেক্ষা অধিক 
সত্য, এ বিষয়ে তাহাদের নংশয়াতীত গুরতীতি ছিল। সেইজন্য টৈতন্ত-জীবনী- 
কারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্তচরিতামৃত-রচয়িতা কুষ্দাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্তের 
মুখে যে সমন্ত তত্বালোচন! আরোপ করিয়াছেন তাহ সব সময় বস্তুগত তথ্য 
হয় নাই, কিন্তু উচ্চতর ভাবসত্যের অনুসরণ করিয়াছে । প্ররেমধর্মের শ্বরূপ-নির্ণয়- 
ব্যাপারে শ্রমহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের যে স্্দীধ আলোচনা! ছুইয়াছিল-_ 
যাহা সাধ্যসাধন-তত্ব নামে অভিহিত হহয়াছে--তাহ সত্য সত্যই গ্রস্থবণিত 
পদ্ধতিতে ও কালে ঘটিয়াছিল, অথবা উহ স্থবিদিত ঠচতন্ত-প্রেমতত্ব-বিচারের 
একটা ভক্তকল্পনাপ্র্ুত বিবরণ ও অনেক দিন ধরিয়া যে টুকরা টুকর! তর্ক চলিয়া- 
ছিল তাহারই একটি স্থুসংবদ্ধ সার-সঙ্কলন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু 
এই বিবরণের মধ্যে যেটুকু নিশ্চিত সত্য তাহ এই যে রামানন্দ শ্রীচৈতন্তের সহিত 
সাক্ষাতের পুবেই প্রেমধর্মের রহস্ত জানিতেন ও ঠচতন্যদেব তাহার নিকট নিজ 
অনুভূতির শেষ সীমা উদ্ঘাটন করিয়া তাহার পূর্বজ্ঞানকে দৃঢ়তর করিলেন ও 
তাহাকে সাধন-পথে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করিলেন । সেইরূপ চৈতন্থের কণ্ঠে যে 
সমস্ত গান আরোপিত হইয়াছে সেগুলি হয়ত তাহার সময় রচিতই হয় নাই, 
কিন্ত তাহার তদানীন্তন ভাবগ্রবাশের সুষ্ঠু উপামত্বরূপই নির্বাচিত হইয়াছে। 
্রস্থমধ্যে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রেমধর্মের অনুকূল প্রতিবেশ- 
রূপেই গ্রহীতব্য। তাহাতে হুয়ত সমাজের সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না» কিন্ত 
যুগের ধর্মপিপাসার ম্বূপটি পরিস্ফুট হয়। এইক্ধপ বিচারের মানদণ্ডে চরিত- 
কাব্যগুলির এ্তিহাসিকতা ও তথ্যগত ভিত্তি নিরূপণ করিতে হইবে । 

চৈতন্তদেবের যে কয়খানি জীবনী লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকঞ্*চৈতন্তচরিতাম্ৃত, কবি কর্ণপূরের মহাকাব্য 
চৈতন্তচরিতামত (১৫৪২) ও নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৫৭২) উল্লেখযোগ্য 
মুরারি গুগড বোধ হয় ঠচতন্তদেবের জীবিতকালেই ও কবি কর্ণপুর তাহার 
তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই তাহাদের চরিতগ্রস্থ্বয় রচনা! করেন। 
সমসাময়িক হ্হদ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিকরের ভ্বার! লিখিত 
হইলেও এই গ্রন্থ গুলি সংস্কত রীতির অন্থবর্তনের জন্য ঠচতন্তের রচিত ৭ 
মানবিক জীবনের ব্স্তরসগ্রধান পরিচয় দেয় না; বরং 
তাহার অবতারত্ব-গ্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহে ইহারা অলৌকিক উপাদানেই পরিপূর্ণ । 
ইচতন্তদেবের ঈশ্বরত্ব এত ক্রত প্রতিষিত হইয়াছিল যে তাহার নিকটতম 


১৯৩ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রতিবেশীরাও তাহাকে ঠিক মানুষ হিসাবে দেখিতে পারেন নাই, এবং তাহার 
জীবনের বান্তব-তথ্য-নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক কৌতুহল তাহাও 
তাহারা পূর্ণ করেন নাই। ইহার! প্রধানতঃ চৈতন্য-জীবনে কৃষ্ণলীলার সাদৃষ্ঠ 
আরোপ করিতে উন্মুখ ছিলেন এবং তাহাদের মহাকাব্যকে যতদূর সম্ভব 
ভাগবতের ছাচে ঢালিয়াছেন। বরং তাহার বাংল! ভাষায় রচিত জীবনীগুলিতে 
অলৌকিকের দিব্য জেযোতির অন্তরালে তাহার মানবিক পরিচয় অনেকট। 
পরিস্ফুট হুইয়াছে। বাংলা ভাষ! দেব-ভাষাগ ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্যকে একেবারে 
আবৃত করিতে পারে নাই। তবে মুরারি গুপ্ত ও কর্ণপুর যে ভবিষ্যৎ জীবন- 
চরিতকারদের পথপ্রদর্শক ও তাহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও মনোভাব অনেক পরিমাণে 
নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। 

বাংলা ভাষামম রচিত কাবাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বুন্দাবনদাসের চৈতন্ত- 
ভাগবত। এই গ্রন্থে চৈতন্তদেবের জীবনের প্রথমার্ধ ভক্তিরস, কাব্যকুশলতা ও 
তথ্যপ্রাচূর্ধের সঙ্গে বিবৃত হুইয়াছে। কিন্তু ইহাতে চত্ন্ত-জীবনীর সম্গ্যাসোত্বর 
অংশ, তাহার নীলাচল-লীলার অপরূপ দ্িব্যোন্মাদ-কাহিনী 
বণিত হয় নাই । চৈতন্তভাগবত প্রধানতঃ সরস আখ্যাক়িকা- 
মূলক-_ইহাতে ঠচৈতন্ত-ধর্মতত্বের বিশেষ আলোচনা নাই। বৃন্দাবন দাস 
চৈতন্ত-আবির্তাবের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মজীবন ও সমাজযাত্রার 
যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এতিহানিক তথ্/রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতৃহলো- 


্দীপক। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে 


মঙ্লচণ্ীর গীত করে জাগরণে। 

যক্ষ পূজা! করে কেহ নানা উপচারে। 
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও পুজাপদ্ধতি 
প্রাক্চৈতন্ত যুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ও নানা অনার্ধ ভৌতিক দেবতা- 
সমূহের আরাধনাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক [হিন্দু 
উৎপীড়নের চিজও াহার চরিতগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এগুলি ঠৈতন্তপূর্ব যুগের 
বাগুলার যে যথাযথ অবস্থার পরিচয় সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। 
বুন্দাবন দাস চৈতন্তদেবের প্রথম জীবনীকার বলিয়া! টৈষ্$ব-সঘাজে বিশেষ 
আদৃত এবং তাহাকে চৈতন্তলীলার ব্যাসদেব_এই গৌরবময় আখ্যা দেওয়। 
হইয়াছে। 


চৈতগ্ঠভাগবত 


প্রচৈতন্তের জীবন ও জীবনী ১৩১ 


পদকর্তা লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই বৃন্দাবন দাসের পরে “চৈতন্তষ্গল” 
নাষে জীবনী-কাব্য রচনা করেন। লোচনের কাব্য পাচালি গীত রূপে গীত হইত 
ও লঘু সুরে রচিত বলিয়া সমাজের নিয্তর স্তরে বিশেষ 
জনঠ্রিয় ছিল। “জয়ানন্দেব গ্রন্থখানি বৈষবদর্শনের সহিত 
সর্বদা সাষঞ্জশ্ত বক্ষা করে নাই. বলিয়া ইহার প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হ্ইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে অভিহিত গ্রস্থখানির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শেব প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য কিছু কিছু আধুনিক- 
কল্পনা-প্রস্থত বচনাকে প্রাচীন ও এঁতভিহাসিক তথ্যমূলক বিবৃতিরূপে চালাইয়া 
দিবার চেষ্ট] হয়। শ্রীচৈতন্ের জীবনের যে অংশ প্রাষাণ্য চবিত-গ্রস্থগুলির 
অন্ততূক্ত হয় নাই, সেই-ফাক পৃবণেব জন্ত এই জাতীয় 
কাল্পনিক গ্রন্থ রচিত হয়| গোবিন্দদাস মহাপ্রভূব দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণে সেবকরূপে তাহার সঙ্গী ছিলেন। এই তথ্য অবলম্বনে 
তাহাব নাষে এই ভ্রমণের একটি স্রখপাঠ্য ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত এবখানি নবাবিদ্কৃত 
গ্রন্ববপে উনবিংশ শতকে প্রকাশ কবা হয়। -এই গ্রন্থে চৈতন্যভাবপরিমগ্ডল ও 
তাহাব ভাববিভোর লীলাভিনয়েব যথাযথ অন্ুহ্তি আছে, কিন্ত ইহার মধ্যে 
'অনেক আধুনিক স্থানেব উল্লেখ ও পরবর্তী ঘুগের ভাব-প্রক্ষেপ ইহার প্রাষাণ্যতাকে 
সন্দেহভাজন করিয়াছে ।* সেইক্নপ অদ্বৈত আচার্ষের ও তাহার পত্বী সীতাদ্দেবীর 
কয়েকখানি জীবশীগ্রন্থ_-ঈশান নাগরেব অধৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের 
অদ্বৈতমঞ্জল ও বিষুদাস আচার্ষের সীতাগুণকদন্ব__-তথা ও কল্পনায় মিশ্রিত, শিক্ত 
কর্তৃক নিজ গুরুর শ্রেষ্ত্ব-প্রতিপাদনে অতিরঞ্নম্কীত, অন্থকরণপ্রয়াসী রচনাপদ্ধতি 
ও মনোভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে ॥ 

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ টৈতন্থচরিতামুত-এর রচয়িতা কৃষ্দাস 
কবিরাজ । এই গ্রস্থখানি চৈতন্তলীলার বাধ্ময় বিগ্রহরূপে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজে 
পূজিত হইয়া আসিতেছে । ' মহাগ্রভূর জীবনের শেষার্ধ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; 
কিন্ত ইহ! কেবল ঘটনামূলক তথ্যসম্কলন নহে। ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈধবধর্মের 
দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় 
শান্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পাণ্তিতা, ভক্তি ও কাব্যকুশলতার 
এরূপ আন্চর্য সমন্বয় জগতের যেকোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল। কৃষ্ণ 
দাস তাহার বিষয়-গৌরবের দ্বারা এক্সপ আবি ছিলেন যে 
তিনি সচেতনভাবে কাব্যসৌন্দর্ধসষ্টির দিকে একেবারেই হনোযোগ দেন নাই? 


চৈতন্যষঙ্গল 


গোবিন্দদাসের কড়চ। 
ধ্রতিহামিকত। 


চৈতন্যচরিতান্থত 


১০২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বাংল! পয্মারের শিথিল অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে ও এই অচিরজাত্ত ভাষার অপরীক্ষিত 
শক্তি-প্রয়োগে, তিনি ছ্রূহ দার্শনিক তত্ববিচারে ও নিজ মতবাদপ্রতিায় এরূপ 
অদ্ভূত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন যে ইহা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। শ্রুতিকর্কশ 
পারিভাষিক শব্দসমৃহ তিনি এমন অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার 
গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের বেগবান শোতে এই ওজনে ভারী কথাগুলি এষন 
শ্চ্ছন্দগতিতে ভাসিয়! গিয়াছে, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন বিসদৃশতা আছে 
তাহ! আমাদের লক্ষ্যগোচরই হয় না। যনে হয় যে তাহার প্রকৃতি-ধর্ম কবিত্বের 
অন্কূল ছিল না ; কিন্তু ষে টৈবী কৃপা মৃুককে বাচাল করে, তাহার প্রতি একাস্ত- 
নির্ভর আত্মসমর্পণই তাহার অন্তলানি কবিত্বকে স্ফষুরিত করিয়াছে । টচতন্তদেবের 
যে প্রেমবিহ্বল, ভাবতন্ময় রূপটি এই মহাগ্রস্থে ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহাই ভক্ত ও 
কাব্যরনিকের অনুভূতিতে চিরকালের জন্য যেন পাষাণরেধাঙ্কিত হ্ইয়াছে। 
কাব্যের চকিত বিকাশ, ভক্তির ক্ষণিক উচ্ছাস দার্শনিকতার এই স্থির আধারে 
চিরন্তন আশ্রয় লাভ করিয়া ঠবঞ্চবধর্মের আবেদনকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। 
৪ 
বুন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্দাস কবিরাজের জীবনীকাব্য- 
চতুষ্টয়ের তুলনা করিলে প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও নিখিতি-কৌশল 
লক্ষ্য কর! যায়। ।বুন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের অতিসন্গিহিত কালবর্তী হওয়া 
সত্বেও তাহার অলৌকিক এরশীরূপ প্রতিষ্ঠা করিতেই অত্যন্ত আগ্রহশীল। 
সুতরাং তাহার তথ্যপ্রাচূর্পরিবেশনের মধ্যেও ঠচতন্যের মানবিক সত্াটি 
দু্সিরীক্ষ্য হইয়াছে । কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্তলীলার অভিন্নত্ব- 
চু প্রতিপাদনে তিনি এতই নিঝিষ্টচিত্ত যে তাহার সমস্ত উপষা- 
প্রয়োগ এই উদ্দেশ্ট-নিয়ন্ত্রিত। কৃষ্ণ ও রামলক্মণের সহিত 
সাৃশ্ট-আরোপ ছাড়া তিনি চৈতন্লীলাবর্ণনার উপযোগী আর কোন জাতীয় 
উপষান খুঁজিয়। পান নাই। কাজেই তাহার তথ্য-সঞ্চয়নের মুকুরে অপাধিব 
ব্যঞ্জনার বাম্পীবরণ এত ঘনবিন্তত্ত হইয়াছে যে উহাতে ঠচতন্তদেবের মানবিক 
রূপাটর পরিবর্তে তাহার অতিকায় ভগবত্মহ্যাম্্ীত মুখাবয়বটি প্রতিবিখিত 
হইয়াছে। কুষ্ণদাসের অধ্যাম্মতত্ববিগ্রহ-মৃতির স্থলে তিনি এক অতিমানবিক, 
মলৌকিক লীলারহ্তময় দেবমৃতিই অস্কিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহার 
ইইটি-উপস্যান্থ শিল্পীজনোচিত ব্ধপচেতনার ক্ষরণ দেখা যায়। 


শ্রচৈতন্যের জীবন ও জীবনী ১৩৩ 


লিখন কালীর বিন্বু শোভে গৌর-অঙ্গে। 
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভূঙ্গে ॥ 
(আদিখণ্ড-৪র্থ অধ্যায় ) 
এখানে গোরাঙ্ের পড়.য়ারূপটি কালির ছিটায় মলিন হইয়াও কবির রূপাবিষ্ট 
দৃষ্টিতে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে অধ্যাত্ম মহিমার ক্ষীণ ব্যঞ্চনা থাকিলেও লোকজীবনের 

তাজ] গন্ধ সমস্ত ভাবমণগ্ডলকে হুবানিত করিয়া তুলিয়াছে। 
পরম অদ্ভুত সভে দেখেন আসিয়া । 
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন খায় লৈয়া ॥ 
এইমতে গ্রহ্কে অনেক লোক ধরি। 
লইয়! যাহেন সভে মহানন্দ করি ॥ ) 
(অন্ত্য খণ্ড-_২য় অধ্যায় ) 

লোচন দাসের “চতন্তমঙ্গল'-_এ চৈতন্ের মানবীয় রূপটি কিছুটা অতিরঞ্জন- 
মুক্ত হইয়া সহজভাবে 'প্রকাশিত। মহাপগ্রতৃর বাল্যলীল! মাতৃমঘতাষ্ডিত 
হইয়াই তাহাব জীবনী-কাব্যে বধিত। টৈতন্তের রূপ ও গুণ লোচনের 
কবিচেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়! পাঠকমনে শিল্পরমণীয়তার সঞ্চার করিয়াছে। 
ঠচতন্তের রূপবর্ণনায় পদাবলী-সাহিত্যের কোমল অনুভূতি 
ও উচ্ছৃসিত রূপমৃদ্ধতা মাঝে মধ্যে নিখিড় ভাবাবেশ হৃষ্টির 
হেতু হইয়াছে । ঠচতন্যলীলাকে এক সৌন্দ্যষয় পরিবেশে 
স্থাপন ও মানবীয় ভাবষণ্ডিত করার প্রয়াস লোচনের কাব্যে কিছুটা লক্ষিত 
হয়। ইহার সঙ্গে লঘু ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ ও গোৌরাঙ্গ-নাগরীভাবের প্রবর্তন 
গৌরাঙ্গের লোকোত্তর জীবনের জন-আবেদন অনেকাংশে বাড়াইয়াছে। এই 
সমম্ত দিক দিয়া লোচনের চৈতন্রমঙ্গল চৈতন্যের হানবিকতা ও কাব্যসৌন্দর্য- 
মিশ্রিত একটি ভাবমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

(জয়ানন্দের “চতন্যমঙ্গল'-এ প্রধানত: ভক্তের দৃষ্টভঙ্গী হইতে চৈতন্তজীবন- 
চিন্রাঙ্কনের প্রয়াস। ভক্তির প্রবল আবেগই কবির রূপনির্মাণের প্রেরণা 
যোগাইয়াছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ-উপলক্ষ্যে তাহার মস্তকমুণ্ডন কবির যনে 
যে অপূর্ব ভাবোন্মাদনা স্থ্টি করিয়াছে তাহাই তাহার কাব্যদেহে ক্ষণিক লাবণ্য- 
রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। 'বিষ্ুপ্রিয়ার বারমান্ত-বর্ণনায় কবি যে করুণ রসের 
উদ্দীপন করিতে চাহিয়াছেন তাহা ঠবফবতত্বের স্র্থনহীনতায় আত্মগ্রত্যয়ের 


লোচন দাসের 
সহজ মানবীয়ত! 


১০৪ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


স্থিরতা হারাইয়াছে। স্থতরাং জয়ানন্দের জীবনীকাব্য নিজেব্ল দৃঢ় প্রতীতি 
ও বৈষ্ণব জগতের অস্থযোদন এই উভয়বিধ আশ্রয়ের মধ্যে সংশয়াচ্ছন্প ভাবে 
আন্দোলিত হুইয়াছে। ; 
চৈতন্তদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিতগ্রন্থ কুষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত-_ 
সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মনোভাবপ্রস্থত | ইহাতে শ্রীচৈতন্যের 
জীবনকাহিনী বিশুদ্ধ অধ্যাত্মতত্বের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । কুষ্ণদাসের 
মনে মানব শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কোন আবেদন নাই। তাহার তত্বাবি্ট মন 
চৈতন্তজীবনে যাহা! কিছু ঘটিয়াছে তাহার বস্তরসকে গৌণ করিয়া উহার দার্শনিক 
তাৎপর্য ও অধ্যাত্ ভাবাছগরঞনকে প্রধানরপে -দেখিয়াছে। চৈতন্তদেবের 
দিব্যোন্সাদের বিবরণেও তিনি তাহার প্রাচীনশান্ত্রানুগত 
লট ভগবং-ম্বরূপের লীলাবিলাসই প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন। তাহার 
উপমা-অলঙ্কার-প্রয়োগে বূপরম অপেক্ষা অমূর্ত মননক্রিরারই 
প্রাধান্য, লৌন্দর্যস্থটি অপেক্ষা বিশ্বদ্ধ ভাবসত্যেব হীঙ্জতের প্রতিই অধিক 
মনোযোগ অপূর্ব চৈতন্যলীল! ভক্তের চিত্তে যে বিপুল ভাবোচ্ছাস, যে আত্মহাবা 
আবেগমত্ততার ঘূর্ণা-চত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল, রষ্খদাসের মনে তাহাব ঢেউ দোল! 
দিয়াছে । কিন্ত এই ভক্তিবিহবলতায় আত্মসমর্পণই তাহার চরম মানস গুতিক্রিয়া 
নহে । তিনি দৃঢ় দার্শনিক যননেব তটভূমিতে এই আবেগ-উদ্দেলতাকে ধরিয়া 
রাখিয়াছেন। তিনি তাহার মহাগ্রন্থে চৈতন্যতত্বের ষে প্রশান্ত, চিরন্তন বপটি 
নির্মাণ করিয়াছেন তাহ সমস্ত আকুল, অধীর ভাবোতৎক্ষেপের উধের্ব শাশ্বত 
স্থির উপলব্ধির উচ্চভূমিতে দগ্ায়ঘান। 
পদাবলী-সাহিত্যে রূপের যে অজজ্রপ্রবহমাঁনতা ও ভাবের যে অশ্রান্ত, 
পৌন:পুনিক রোমস্থন ঈশ্বরতত্বকে রসে পরিণত করিয়াছে, স্থদূর ভগবৎরূপের 
উপর মানব €প্রমের অন্তরজ টনকট্য আরোপ করিমাছে, কৃষ্ণদাসে তাহারই 
বিপরীত প্রক্রিয়াটি লক্ষ্যগোচর হয়। তাহার দার্শনিক অভিপ্রায় রূপোজ্জল 
ও রসঘন দেববিগ্রহের বহির্মগুলকে অন্তলেশোকে সংহরণ করিয়াছে, তাত্বিক 
অন্ুভবকে সৌন্দর্ষের সর্বগ্রাসী অভিভব হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে নিজ 
অস্তপিহিত স্যযষায় ও ম্বর্পপ-লাবণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । যে ভাবসত্য 
রূপকের অত্যধিক প্রয়োগে ও মানবিক রসের অবিরল অভিনিঞ্চনে নিজ 
সত্তার ুম্পষ্টতা হারাইতে বসিয়াছিল, রুষ্ণদাসের জীবনীকাব্যে তাহাই 
াপনার হন্পপ্রনাধন ঝাড়িয়া ফেলিয়। আবার নিজন্ব গৌরবে প্রতিভাত হইল। 


চৈতন্যোত্তর ভাগবত-কাহিনী ১৪৫ 


অথচ শহঙ্ধের মধ্যে সমৃদ্র-শ্বননের ন্যায়। গীতার শ্লোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের 
ক্ষণিক-ঘ্ু/ধ সৈম্তকোলাহলের ন্যায়, কষ্ণদান কবিরাজের এই ভাবনিয়ন্ত্রিত ৈতন্যতত্ব- 
প্রতিষ্ঠার অন্তরালে পদাবলী-সাহিত্যের সমঘ্তভ সঙ্গীত-মৃছ'না, বূপোন্সাদ ও 
আবেগ-কলোল নিঃশবে আত্মগোপন করিয়া আছে। বৈষ্বপদাবলী যদি 
ভাব হইতে রূপে নিক্ষযমণ হয়, তবে কষ্*দাসের চৈতন্যতত্ব রূপের বহুবিসগিত 
প্রসাব হইতে ভাবের কেন্দ্রবিন্দুতে নিগুঢ গুহাপ্রবেশ। রূপের যোহ ও 
রসেব আবেদন যদি কখনও বাঙালীর অস্কুভব-শক্তিকে উত্দিস্ত করিবার ক্ষমতা 
হারায়, তখন এই দৃঢ় মনন-প্রতিষ্ঠিত, দার্শনিক-ভাবনা-নিরূপিত অধ্যাত্ম তত্ব উহার 
শাশ্বত প্রত্যয় লইয়া আমাদেব অন্তর্লোকে স্থির আলোকন্তপ্তের ন্যায় প্রোজ্জল 


হুইয়! থাকিবে । 
€ 


ইচতচন্যাতুক্স ভাগব্ঘভ-কাহিশী 
উ রামায়ণ-মহাভারতের সহিত তুলনায় বাঙালী মনে ভাগবত-কাহিনীর আকর্ষণ 
এবটু শ্বতন্ত্র প্রকৃতিব ছিল। টৈষ্ব ভক্তিবাদের উস ও ভাবাদর্শের দার্শনিক 
আশ্রয়রূপে ভাগবত প্রভ।ব বাঙালী সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু 
রামায়ণ মহাভারতের মত ভাগবত কথা বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত জীবন-সংস্কারে 
পবিণত হয় নাই। চৈতন্ত-প্রবন্তিত প্রেমভক্কিধর্মে দীক্ষিত টৈষ্ণব সম্প্রদায়ই 
প্রধানতঃ তাহাদের ভাববিহ্বলতাঁর পোষক তত্বসমর্থনলাভের জন্ত। ভাগবত- 
পাঠের প্রেরণা পান। ভাগবতের রাধাকষ্ণপ্রেষাত্বক রসত্ত্ব সমসাময়িক 
বৈষ্ণবগোর্ঠী ইতিপূর্বেই শ্রীচৈতন্তলীলাবিলাসের মাধ্যমে আশ্বাদন করিয়াছিলেন। 
তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে অপরূপ রসমাধুবীময় 
দিব্য নাটক অভিনীত হইতেছিল তাহার জন্য শাস্্ীয় টন ল লৈ, 
প্রমাণের বিশেষ আবণ্তক ছিল না। ধাহার ভাবতন্সয় 
'গোরাকে দেখিয়া বা তাহার অপাথিব রসবিভোরতার বথা শুনিয়! 
জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন তাহারা ভাগবতে বিবৃত কৃষ্কগ্েষলীলাকাহিনীর 
মধ্যে পরিচিত বিষয়ের ভাবোন্নয়নমহিমা! অঙ্ুভব করিয়াছিলেন কিন্ত ঘটনার 
নৃতনত্ব তাহাদের ষনে বিশেষ কোন রেখাপাত করে নাই। রাষায়ণ- 
মহাভারতের সরল আখ্যানসমূহ যেষন প্রাকৃত জনসাধারণের মনোরঞ্জন 
করিয়াছে, তেষনি ইহাদের মাধ্যমে প্রচারিত ভক্তিবাদ সমস্ত তত্বসীমা উত্তীর্ণ 


১৪৬ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


হইয়া এক ম্বতক্ফর্ত স্থনিবিড় অধ্যাত্মপ্রত্যয়াবেশে তাহাদের চিত্তকে রসাধুত 
করিয়াছে ) (ভাগবতে কাহিনীর আবেদন গৌণ ও তত্বের আবেদন মুখ্য বলিয়' 
ইহা! প্রধানত: পণ্ডিতসমাজের অন্থশীলনের বিষয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অহ 
জনসাধারণ ভাগবতের বঙ্গান্বাদের রসাম্বাদনশক্তি অর্জন না করিয়া পণ্ডিতের 
মৌখিক ভাষণ ও ব্যাখ্যার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে। ইহার এক 
পরোক্ষ ফল হইয়াছে এই যে ভাগবতের কোন অন্থবাদ কৃত্তিবাস-কাশীরাষে 
অন্ুবাদ-গ্রন্থের মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করে নাই : 
স্তরাং ভাগবতের অস্রবাদকার্ষে কবিগণ বাঙালী মনোধর্ম ও জীবনরুচির আদশে 
মূলের সামগ্রিক রূপান্তরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করেন নাই। তাহার] 
মূলের অনেকটা যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন ও উহার তত্বপ্রাধান্ত যথাসম্ভব অক্ষু্ 
রাখিয়াছেন। ভাগবতের দুরূহ অধ্যাত্মতত্বের লোকায়ত, রুচিকর, সরল সংস্করণ 
পূর্বেই পদাবলীসাহিত্য ও ঠৈতন্তজীবনীর মাধ্যমে অনেকট] সম্পাদিত হইয়াছিল 
বলিয়া উহার অন্বাদে আর সর্জনবোধ্যতা ও রসতারল্যের আদর্শ অন্থসরণ 
করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভাগবতের অন্থবাদ অচিরোদ্ভূত বাংলা ভাষার 
শক্তিপরীক্ষার এক নৃতন ক্ষেত্র রচন। করিল ।১ জ 

(মালাধর বন্থুর শ্্রীক্ষ্ণবিজয়' চৈতন্তপূর্ব যুগের রচন1 ও অন্ুবাদ-শাখার প্রথম 
প্রয়াস। ইহাতে ঠৈতন্তদেবের যে আসঙ্ন আবির্ভাব সমস্ত বাতাবরণকে প্রতীক্ষা-চঞ্চর 
করিয়াছিল তাহার পূর্বাভাসটি পরোক্ষভাবে ব্যঞ্রিত হুইয়াছে। 
চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি গীতিমুছ্নার স্থরে স্থুরে, ভাবমুদ্ততার 
নিবিড় আবেশে যে দিব্য প্রেমের লীল৷ কীর্তন করিয়াছেন, 
ষালাধর তাহারই তথ্য ও দর্শনভাবনামূলক ভূমিক] যোগাইয়াছেন। 
ইহারা সকলে মিলিয়! চৈতন্তধর্মের ভাবভূমি রচনা করিয়াছেন। টৈতন্তোত্তর যুগে 
ভাগবতের অন্থবাদকবৃন্দ _মাধবাচার্ধ, রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ, রুষ্দাস ও ছুঃখী 
শ্বামদাস-__কৃষ্ণলীল! ও গৌরাঙ্গলীলার সম্মিলিত তরঙ্গোচ্ছবাসের ক্রমবর্ধমান 
উদ্বেলতাকে উচ্চতর তত্ববেষ্টনী দ্বারা স্থরক্ষিত করার উদ্দেশ্তেই অন্থপ্রাণিত 
হইয়াছেন। কুষ্ণতত্বের দার্শনিক ভিত্তি স্দুঢ় হইলে উহার টচতন্যতত্বে রূপান্তর 
শুধু অত্যুচ্ছাসময় ভাববিলাসের পর্যায় হইতে প্রকৃত জ্ঞানমূলক সত্যবোধে উন্নীত 
হইবে ইহাই তাহাদের লক্ষা ছিল। স্থতরাং তীহারা কেবল আখানভাগের 
বিবরণে সন্ধষ্ট হন নাই; ভাগবতের গভীরভাবাত্মক, হল্পতম কথায় ব্যক্ত 
ছুর্বোধ্য অধ্যাত্ম তত্বকূটসমুহের ভাষাস্তরের প্রতিও ষনোযোগ দিয়াছেন। এই 


প্ীকৃষবিজয়ে 
তথ্য ও তত্বের সমহ্বয় 


চৈতন্টোত্তর ভাগবত-কাহিনী ১০৭ 


উভয়-উদ্গেস্ঠমূলকতার জন্যই এই অন্বাদগুলির কাব্যোৎকর্ষ ও ভাৰপ্রকাশিক! 
শক্তির সামর্থ্য । কৃষ্দাস কবিরাজের টৈতন্তচরিতাম্বতের সহিত সহযোগিতায় 
ইহারা বাংল! কাব্যের দার্শনিক ষনন-সমুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে 1) 

ভাগবতের শ্রীকষ্ণের এশ্বরধরূপ ও মাধুর্ধরূপ উভয় দিকই প্রকাশিত হুইয়াছে। 
অনুবাদক কবির যদিও দশম স্বন্ধের রাসলীলা প্রভৃতি ভগবানের রসবিলাস- 
প্রধান লীলার প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, তথাপি 
তাহারা তাহার অস্ক্রসংহাররূপ এরশ্বধশক্তিরও যথাসম্ভব 
বিস্তৃত পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই। স্থৃতরাং ইহাদের মধ্যে শ্রীকফের 
পূর্ণ ভগবৎঘ্বরূপই বাঙালী পাঠকের গোচর হুইয়াছে। 

এশ্বর্যগুণপ্রধান বর্ণনার মধ্যে উদ্ধবের নিকট বিশ্বরূপপ্রদর্শন, পুতনা ও 
অঘাস্থরের মৃত্যুপূর্ব বীভৎসরূপ, কংসবধ, যৃদ্ধচিত্র প্রসভৃতি বিষয়ের অবতারণা! 
হইয়াছে । সংস্কতের গাঢ়বদ্ধ, ব্যঞ্রনাঘন ও ধ্বনিমক্দ্রিত বাক্য- চাট 
বিন্যাসের তৃলনায় বাংলা অন্থবাদ অনেকটা লঘুঃ স্বল্লশক্তি 
ও নিছক তথ্যব্বৃতিমূলক হইলেও দেবভাষার গাল্ভীর্4বের ও তত্বচিস্তার খানিকট। 

ংলায় সঞ্চারিত হইয়াছে । 

মাধুর্ধরূপবর্ণনায় রাসলীলার ঘন বূপসম্মোহের মধ্যেও মাধবাচার্য দার্শনিক 
মনের একটু ত্বরিত স্পর্শে সমস্ত বর্ণাট্যতার মধ্যে একটা নাহল 
অবান্তবতার ক্লান ইন্দিত দিয়া উহাকে রূপ হইতে অরূপলোকে 
উন্নীত করিয়াছেন । কৃষ্ণের গোপীদের লইয়া! খেলা 

যেন শিশু খেলা করে টয়া আপন ছায়া । 

কৃষরূপের সম্মোহন-শক্তিতে স্থাবর-জঙ্গম কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধ তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে 

মাধৰাচার্য বালিতেছেন £-_ 
পল্পব-পুলকে অতি আকুল স্থাবর । 
প্রেমেতে শিশিরধারা বহে নিরন্তর ॥ 

রাসলীলার সৌন্দর্ব-আবেদন, কৃষ্ণ ও গোপীবৃন্দের বর্ণের পার্থক্য মূলের 
অনুসরণে প্রথাবদ্ধ উপমা-প্রয্বোগে ব্যক্ত হইয়াছে। এইসব স্থলে উপমার 
অভিনব ওঁচিত্য অপেক্ষা শব্দের কোমল ধ্ৰবনিই মোহ-পরিষমগুল-রচনায় সহায়তা 
করিয়াছে। 

রুষের মথুরাগষন জন্ত গোপীদের বিরহবেদনান্োতনায় ষাধবাচার্য বৈরাগ্য ও 
মৃত্যু্চেক ভাবের অবতারণা করিম্াছেন। 


গ্রীকৃষের পুরণ ভগবত 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বিবেকী গৃহস্থ যেন লড়ে দূর দেশে । 
দেহ ছাড়ি চলে যেন পরাণ-পুরুষে ॥ 


নিসর্গবর্ণশায় মূল ভাগবত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মাঝে মধ্যে কোন বিশেষ খতুতে 
প্রকৃতিপরিবেশের বূপ-পরিবর্তন ভাগবতকারকে রূপক-চিন্তায় উদ্বদ্ধ করিয়াছে। 


মাগাঃ বভ্বুঃ সন্দিগ্ধাত্বণাচ্ছন্না হসংস্কৃতাঃ। 
নাভ্যন্তমানাঃ শ্রুতয়ে। দ্বিজেঃ কালহতা ইব॥ 


বর্ধাকালে তৃণাচ্ছন্ন অপরিষ্কত পথ সন্দেহের বিষয় হইয়াছে-__কালেব 
প্রতিকৃলতায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক অপগিত বেদের মত। এই: অর্থঘন শ্লোকটির ভাষান্তরে 
বিভিন্ন কবি আপন যুগ-প্রতিবেশ, মানস প্রেরণা ও জীবনাভিজ্ঞতা অন্থযায়ী যে 
বিভিন্ধ প্রকাবের অন্বাদ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে 
তাহারা কেহই এই চমৎরুতিষয় রচন।টির দীপ্টি-চমকটি ঠিকমত 
ধরিতে পারেন নাই। ভাগবতের যুগের বেদ-বিলুষ্তির আশঙ্কা কাহারও নিকট 
দ্বিজের জাতিগত অখোগতি (মালাধর ), কাহারও নিকট কুলীন পণ্ডিতের দারিদ্র 
(রুষ্ণদাস ), কাহারও নিকট বা কলিযুগের অধর্মপ্রবণতা (রঘুনাথ ) রূপে 
প্রতিভাত হইয়াছে । মোটকথা ভাগবতের মূল অবলম্বনে বিভিন্ন কবি নিজ নিজ 
ক্বাবীন কল্পনাবিকাশ ও জীবন-সমালোচন।ব প্রেরণ! পাইয়াছেন। 
£(ভাগবতের অন্ুবাদগোরষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই শ্রীচৈতন্ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
পরিচিত ছিলেন। মাধবাচার্ধ তাহার আত্মীয় ছিলেন ও রঘুনাথের স্থললিত 
ভাগবতপাঠ তিনি পানিহাটি-আগমনের সময় ম্ববর্ণে শুনিয়া তাহাকে 'ভাগবতাচাধ, 
উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সমস্ত যোগাযোগ হইতে সঙ্গতভাবে অনুমান 
করা যাইতে পারে যে ইহাদের ভাগবত-আন্বাদন মূলতঃ চৈতন্তলীলা- 
প্রণোদিত । বঘুনাথ ভাগবতাচার্ধয বিশেষতঃ কেবল দশম স্কদ্ধে 
ব্বীয় ধর্মাহরাগ ও রসরুচি সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি 
ভাগবতের ধর্থ, ৫ম স্বন্ধেও নিজ রুচিকর বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনে 
হয় যে ভাগবতের উপাখ্যানের মধ্যে তিনি বিস্তারিত বূপকার্ধপ্রয়োগের অনুকূল 
অবসর পাইয়াছিলেন ও বাংল! কাব্যে সার্ক বূপকারোপের দ্বারা উহার 
অর্থগৃঢ়ত৷ ও কাব্যসস্ভাবন! অনেকটা বধিত করিয়াছেন। 

(ভাগবত বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ না করিয়াও চৈতস্থলীলার 
সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য বাঙালী ধর্শচেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 


অনুবাদে ম্বাধীন কল্পনা! 


চৈতচ্যলীলার প্রভাব 


চৈতন্তোত্বর ভাগবত-কাহিনী ১০৪৯ 


করিয়াছে ও পদাবলীনাহিত্যের প্রেরণা-উৎসের সহিত নিগৃড়ভাবে সংশ্লিষ্ট 
হইয়াছে । বাঙালী জীবনের ভৌগোলিক সংস্থার ন্তায় উহার সাংস্কৃতিক 
সংস্থায়ও গঙ্গা-যমূনা-সরম্বতীর ত্রিধারা-সঙ্গম ঘটিয়াছে ইহাদের 
মধ্যে রামায়ণকে প্রসন্নসলিলা গঙ্গা ও মহাভারতকে রহম্- 
গভীরা যমুনার সহিত তুলনা করিলে, ভাগবতকে সরম্বতীর অনস্তহিত ফন্তু- 
ক্রোতোধারার সহিত ষথার্থভাবে তুলনা করা যায়।) 


সংস্কৃতির ত্রিষেণী-ধারা 


সপ্তম অধ্যায় 
বৈষ্ণব পদাবলী 
৮১ 


বৈষ্ণব ভাবধারার কাব্য-প্রকাশ পদাবলীর মাধ্যমে । কয়েকটি ক্ষুত্র, ম্বয়ং- 
সম্পূর্ণ খণ্ড-কবিতার মালা গীথিয়া৷ রাধার ও চৈতন্ত-লীলার বিভিন্ন ভাবপর্যায় 
ও ঘটনা-পরিণতি এই পদাবলীতে বণিত হইয়াছে । জয়দেব, বড়, চণ্তীদাস ও 
বিদ্ভাপতির উপস্থাপনারীতির চরম বিকাশ ও রস-পরিপূর্ণত! 
পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-রচয়িতারা কুষ্চলীল! অনুভব 
করিয়াছেন চৈতন্যদেবের দিব্য অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে । টৰঞচব 
বুস-শাস্ত্রের নির্দেশ তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অন্থসরণ করিয়াছেন ৷ রাধা- 
কুষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রূপ গোত্বামীর উজ্জলনীলমণি ও ভক্তি- 
রূসাম্বতনিন্ধু প্রভৃতি অলঙ্কার ও মীমাংস! গ্রন্থে নিক্ূপিত হইয়াছে তাহাই পদাবলী- 
সাহিত্যের ঘটনা-বিন্াস ও ভাবধারাকে নিয়মিত করিয়াছে । 
বিস্তাপতির পদে লৌকিক রসেরই প্রাধান্য ; উহারই মাঝে মাঝে অধ্যাত্ম 
তাৎপর্ষের স্ফুরণ অনেকটা আকম্মিক বলিয়াই মনে হয়। বিস্তাপতি অধিকাংশ 
স্থলেই বাজসভার বিদ্ধ কবি। কোথাও কোথাও তিনি সাধক ও ভক্ত কবি। 
তাহার প্রেষলীলাবর্ণনা সর্বদ। অধ্যাত্ম অনুশাসনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু চৈতন্তোত্তর 
যুগের সমস্ত বৈষ্ণব কবি দার্শনিক তত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত; 
তাহাদের সমস্ত কল্পনাবিলাস ও বূপাঙরাগের পিছনে এই সদা- 
ি্ঞাতি ওলযাবলী জাগ্রত অধ্যাত্ম চেতনার নিয়হণ। তাহাদের ভনিতার বা 
অন্তিম মন্তব্যে তাহারা কোনও না কোনও রূপে দিব্য লীলার 
সহায়ক রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন্‌। কেহ বা সখীরূপে, কেহ ব1। দৃতীরূপে, কেহ 
বা সহানুভূতিশীল দর্শক ব। সেবকব্ধপে প্রেমপরিপুষ্টির কার্ধে এক বিশিষ্ই অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন। বিদ্ভাপতির ভণিতায় কেবল তাহার বাগবৈধগ্ধ্যের প্রকাশ, কিন্ত 
চৈতন্তোত্তর কবির ভণিতায় তাহার ভক্তরূপ, সমস্ত প্রাকৃত বর্ণনার পিছনে প্রচ্ছন্ন 
ধর্মের ইঙ্গিতের প্রতি তাহার সচেতনত পরিস্ফুট ॥ পদাবলী-সাহিত্যে সমস্ত গ্রকৃতি- 
সৌন্দর্য, মানবিক প্রেমের সমস্ত স্থকুমার ভাববিলাস কেবল এক অলৌকিক রস- 
স্ফুরুণের, এক অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম রহস্তের পরিস্ফুটনের উপায়ক্ূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
পদাবলী-সাহিত্যে কচ ও চৈতন্ত লীলা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। কষ” 
লীলার ষে কোন পালাগানের পূর্বে টতন্ত-জীবনে তাহার সথচক বা অন্রূপ 


পদ্দাবলী-সাছিতা 


বৈষব পদাবলী ১১১ 


ভাবকে গৌরচন্দরিকারূপে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নবন্বীপ-লীল যে 
বৃন্দাবনলীলারই পুনরভিনয়, কৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ভাবসমূহ যে শ্রীচৈতন্ত- 
জীবনে নবরূপায়ণ লাভ করিয়াছে, উভয়ের মধো এই অভিন্নত্ববোধই গৌরচক্দ্রিকায় 
ব্যঞ্চিত হয়। কাজেই চৈতন্ভোত্তর কবির চক্ষে কৃষ্ণলীলাবর্ণনার সময় ঠৈতন্ত- 
লীল1 সর্বদাই প্রকট থাকে । ঠৈতন্যের ভাববিহ্বলতা, রস-আম্বাদন-পদ্ধতি, 
কীর্তনোলাস, ও প্রেষধর্মসাধনার উজ্জ্বল স্থ্তি দ্বার প্রভাবিত 
হইয়া ইহার! রাধারুষফ্ণ-প্রেষ-রহন্তের মধ্যে অনু প্রবেশ করেন। 
যেষন চৈতন্টের মধ্যে ইহারা রাধাকৃষ্ণ-দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেন, তেষনি কুষ্ণলীলাতেও 
চৈতন্যলীলাভিনয় আরোপিত হয়। বৈষ্ণব কবির মুগ্ধ অন্ভূতিতে যেন ছুই 
জ্যোতিষ্কের আলোক এক হইয়! মিশিয়! গিয়াছে । সেইজন্থই পদাবলীর আক্ষরিক, 
অর্থের পিছনে একট] গভীরতর ভাবব্যঞ্জন৷ সর্বদা অনুভূত হয়। 

(পদাবলী-সাহিত্য বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকতি, বাঙালী জাবনের 
বিশুদ্ধতম কাব্যময় প্রকাশ ।) বাঙালীর সমস্ত মধুর ও কোমল অনুভূতি, তাহার 
রূপমুগ্ততা ও ভাবতন্ময়তা, তাহার জীবন-দর্শনের দ্জিগ্', ভক্তিম্র্ভর কমনায়তা, 
তাহার ভালবাসার আগ্রহ এই পদগুলির ক্ষুদ্র পরিলরে এক 
অপরূপ প্রকাশ-স্থ্যমা লাভ করিয়াছে। মনে হয় বাঙালী- বাঙালী জীবনের 

বিশুদ্ধ কাব্যময় 
হৃদয়ের লবটুকু মধুঃ উহার অন্তরের সমস্ত স্ববাস ষেন এই পদ- প্রকাশ পদাবলী 
গুলির মধ্যে কবিরা ঢালিয়৷ দিয়াছেন । হয়ত ইহার মধ্যে 
সঙ্কীর্ণতা ও বৈচিত্র্যের অভাব, একই স্থরের পুনরাবৃত্তি আছে; হয়ত জীবন- 
জটিলতার সম্পূর্ণ পরিচয় ইহাদের মধ্যে মেলে না। কিন্ত ধাহারা ভগবানের 
প্রেমময় মৃতিতে বিশ্বাসী বা ষধুর আত্মনিবেদনেই সমন্ত জীবন-সম্ম্যার সমাধান 
খুঁজিয়। পান, তাহাদের নিকট পদাবলী-সাহিত্য ষানবজীবনের পরম পরিণতি, 
ভক্তিসাধনার শেষফলরূপে প্রতিভাত হয়। 

; পদাবল+-রচয়িতা-গোরঠীর মধ্যে ধাহারা কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তাঁ ছিলেন 
তাহারা প্রায়ই চৈতন্তের অস্তরজ ভক্ত ও সহচর এবং প্রধানতঃ গৌরলীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন। নরহরি সরকার, বাহ্থদেব, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ এই তিন ঘ্াতা, 
ংশীবদন, পরহানন্দ গুণ, রাষানন্দ বস্থ ও মুরারি গপত-_ইহারা 
এ পর্যায়ের অন্তভুক্ত। ইহারা গৌনাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী চৈতন্য চক 
ও ভ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক ছিলেন। মনে হয় যে 'গৌরাছের 
যনোমুগ্ধকর ও হদয়ক্রাবী ভাববিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রথম পর্যায়ের কবিরা, 


গৌরচন্রিক! 


১১২ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নৃতন করিয়া বিদ্যাপতির অনুকরণে পদরচনার প্রেরণা পান” এবং কিছু পরেই 
চৈতন্থলীলার সীমা অতিক্রম করিয়া উহার ভাব-প্রেরণা যে উৎস হইতে আসে 
সেই বুন্দাবনলীলার প্রতি ইহারা ক্রষশঃ আকুষ্ট হন। নরহরি সরকার এই নব- 
পর্যায়ের পদরচনার আদি শ্রষ্টা বলিয়া যনে হয়, কেননা তিনিই প্রথম গৌরাজ- 
দেবের লীলা-যাধুরী পদাবলীর মাধ্যমে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। বয়সেও বোধ হয় ইনি সর্বজ্যেষ্ট ছিলেন। রায় রায়ানন্দের ব্রজবুলি 
পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল' পদাবলীর একটি প্রাচীনতম নিদর্শন । ইহাতে 
শুধু প্রেষের বিরহাতি নহে, রসতত্বের নিগৃঢ় সন্ধেত হুক্রাকারে গ্রথিত 
হইয়াছে । মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বান্থদেব ঘোষ, রামানন্দ 
বন্ধ, যছুনাথ দাস, বংশীবদন, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি চৈতন্তাদেবের অস্তরজ্গ 
গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি কবিসম্প্রদায় গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, টৈশোর-দুরস্তপনা, 
বন্ন্যাস-গ্রহণ, শচীবিলাপ প্রভৃতি গৌরাঙ্গ-জীবনীর বিভিন্ন অধ্যায় লইয়! পদরচনা! 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই পর্দে গৌরাঙ্গনাগরলীলা বিষয়ক 
আখ্যানও কষ্ণলীলার অন্থকরণে পরিকল্লিত হইয়া উভয় লীলার মধ্যে সংযোগস্ুত্র 
রচন1! করিয়াছে । নরোত্তষ দাসের প্রার্থন৷ পদগুলি ঠবঞ্ণবীয় দীনতা ও আত্ম- 
ধিক্কারের গভীর প্রভাবচিহ্িত হইলেও ইহারা বিস্যাপতির অন্থরূপ পদাবলীর ন্যায় 
এক উদার, সার্বভৌম আত্মনিবেদনের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । 
৮ 
খিতীয় যুগে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ট বিকাশ । এই যুগে টবষঃবধর্ম 
সাধারণের মধ্যে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে ও প্রেষধর্ম জীবনসাধনার অঙ্গীভূত হয়। 
প্রথম যুগে বৈষণবতত্ব কতকটা প্রতিপাদনের বিষয় ছিল এবং 
সি ০42 এই তত্বের গন্ধ মাঝেষধ্যে উগ্রভাবে প্রকট হইম্বাছে। 
চৈতম্ভের অবতারত্ব ও তাহার তাত্বিক রূপনির্ণয়ও কিছু 
পরিমাণে অনিশ্চয়তাগ্রত্ত ছিল এবং সর্বসাধারণের সহজ ত্বীকৃতি লাভ করে নাই। 
কিন্ত পরবর্তাঁ যুগে যে পদাবলী রচিত হয়, তাহাতে চৈতন্যের দেবত্ব এবং কৃষ্ণ ও 
চৈতন্তলীলার অভিন্ত্ব একটা সুগভীর ত্বতঃস্ফূর্ত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ে ধ্াড়াইয়াছে এবং 
লেখকের অনুভূতিতে ও লেখনীমুখে সহজ উৎসারিত রসধারার সভায় প্রবাহিত 
হইয়াছে_রস-চেতনার এই পূর্ণ বিকশিত পুষ্প আর তত্বের কণ্টকবিদ্ধ নহে। 
এখানে কবিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস, রূপ ও অন্দপ চেতনা, হানবিক প্রেম ও এশী ব্যঞ্জনা 
অবিচ্ছেন্ অন্তরক্গতায় একীভূত হুইয়াছে। 


বৈষধব পদাবলী ১১৩ 


বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিও এই যুগে আবিভূর্ত হইয়া এই লীলা-কাহিনীকে 
অবিস্মরণীয় কাব্যবপ দান করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে আছেন শ্রীখগু-গোষ্ীর 
কবিরঞ্গন ( বাঙালী বিগ্ভাপতি ), কবিশেখর বা শেখর রায় ও লোচন দাস ( চৈতন্ত- 
জীবনীকার ), নিত্যানন্দ শাখার জ্ঞানদান ও বলপরাষ দাস, 
সহজিয়া যতবাদের পুষ্টিকর্ত! ও পরকীয়া! প্রেমের সাধক চণ্তী- হিিজেতই ডে 
দাস ও শাক্তধর্শ হইতে বৈষ্ণব ধর্ষে দীক্ষিত, ভাষা ও ভাবের 
আলঙ্কারিক প্রয়োগে এশ্বর্ধষয়, বিদ্যাপতি-রীতি-প্রর্ভাবিত গোবিন্দ দাস। উহাদের 
রচনায় গোষ্ঠীর সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তি-বিশেষত্বের সন্ধান 
বিলে । কবিবঞ্রনের মধ্যে বিগ্যাপতির স্থর ও রচনা-রীতি বৈষবতত্বে জারিত 
হইয়া এক অভিনব প্রকাশোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ইহার বাঙালী বাগ ভঙ্গী- 
মিশ্রিত (19107 ) ব্রজবুলিতে রচিত বহু পদ বিষ্ভাপতির রচনার সঙ্গে মাশয়া 
গিয়াছে । কবিশেখর গোবিন্দদাসের সহিত অভিসার-বর্ণনার শ্রেষ্ঠ কবি । লোচন 
দাস হালকা স্থরে ও লঘু বাচনভঙ্গীতে (ধাষালীপদ ) কৃষ্ণলীলার বর্ণনাকে সাধারণ 
পাঠকের তরল রুচির নিকট আন্বাদনীয়্ করিয়াছেন--ইনি গৌবাঙ্গকেও কৃষ্ণের 
অন্থনরণে নবদ্বীপে প্রেমলীলার নায়করূপে এক বিসদৃশ ভূমিকায় চিত্রিত 
করিয়াছেন । বলরাম দাসের পদগুলির অধিকাংশই শ্রকষ্ণের বাল্যলীলাসম্বন্ধীয় 
ও বাৎসলারসে পরিপূর্ণ । 

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্তীদাস পদাবলীসাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠতম কবি । 
গোবিন্দদাসের পদে গভীর ভাবাবেগের সহিত যুক্তিশৃঙ্খলার অন্্বর্তন ও অলঙ্কার- 
বুল, ঝঙ্কারপ্রধান, অর্ধাদাপুর্ণ ভাষাপ্রয়োগের চমৎকার সমহম্ম হইয়াছে। ইনি 
অভিসার ও নায়িকার আত্মবিশ্বত প্রণয়াবেগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। যান ও ভাব- 
সম্মিলনের কিছু কিছু উৎরুষ্ট পদও ইহার আছে।) জানদাস ও চণ্ডীদাস বৈষৰ 
কাব্য-গগনের ছুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিফ-_-টৈষ্ণব-ভাব-রাজ্যের উন্নততম মহিষ ও 
কারুণ্য ইহাদের রচনায় উদাহ্ত। নায়ক-নায়িকার রূপ- 
বর্ণনা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাজ্ঞার অত্তর্দাহ উনিশ 
ও প্রেমের প্রকৃতি-হুর্বোধ্যতার স্বক্পনির্ণয়, বিরহের মর্মস্পর্শী জানদান ও চতীগান 
আতি ও পুনখিলনের সংযত-গন্ভীর আনন্দনিবিড়ত৷ প্রভৃতি 
সর্ববিধ ভাবপ্রকাশে ইহার! সিদ্ধহত্য ও অতুলনীয় । ইহাদের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর 
ও বাজনাশক্তির বিকিরণে দীখিময়। পাশ্চাত্য সাহিতোর ঘারা অন্মা্র 
প্রভাবিত ন1 হুইম্বাও বাংলা ভাষা আত্মশক্তিতে প্রেমের নিগুড় রহন্ত-উদদাটনে 


৮ 


১১৪ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


কিন্পপ আশ্চর্ধ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, বাঙালী ধর্ষ ও সমাজের সমস্ত সংস্কার- 
আবরণ ভেদ করিয়া ইহ! কিরূপে অভ্রান্ত লক্ষ্যে মর্মের গভীরতম অন্ুভূতিকে 
বিদ্ধ করিতে সক্ষম, এই কবিঘ্বয় তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্থল। জ্ঞানদাস ও চণ্তীদাসের 
কবিধর্মের ষধ্যে এমন একটি নিগৃঢ় সাদৃশ্ত লক্ষিত হয় যে ইহাদের কয়েকটি প্রথম 
শ্রেণীর পদ্দের রচয়িত! যে কে তাহ] আভ্যন্তরীণ বিচারে নির্ণয় কর! অসম্ভব। 
“মুখের লাগিয়া এ ঘর বীধিশ্ু'_ এই বিখ্যাত পদটি কোন কোন পুথিতে 
জানদাস ও আর কয়েকটি পুঁথিতে চণ্ডীদাসে আরোপিত হইয়াছে এবং উভয় 
শ্রেণীর পুথির সংখ্যাগণনা ছাড়া এ বিষয়ে চুড়ান্ত অভিমত-গঠনের কোন উপায় 
নাই। (জ্ঞানদাস সম্বন্ধে যাহা জানা যাস তাহা এই মাত্র যে ব্ধধান জেলার কাদরা 
গ্রামে তাহার আশ্রম ছিল ও তিনি খেতুরি বৈষ্ণব সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। 
তাহার অন্তর্খবন বা বহিজীঁবন সম্বন্ধে সার কোনও তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। 
চদা সম্বন্ধে অনেক কিংবদস্তী প্রচলিত আছে ও তিনি বৈষণব-ভাব-সাধনার মূর্ত 
প্রতীকরূপে বৈষ্ণব কবিকুলের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া! আমাদের জ্ঞানে ন] হউক 
কর্পনায় বিরাজিত। তিনি যে পরকীয়! প্রেষের জন্ত অনেক সাষাজিক নির্যাতন সহা 
করিয়াছিলেন, প্রেমের রহস্তময় অলিতে গলিতে বিচরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে 
তাহার ছিল ও এই প্রেষই যে তাহার অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান মন্ত্র ছিল তাহার 
অন্তজর্ণবনের এই কাহিনী জনশ্রুতির পথ বাহিয়! আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। 
ইচ্ছা লৌকিক তথ্য না হইলেও যে ভাবসত্য তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং 
অন্থ্মান কর! যাইতে পারে যে প্রেষতত্ববিষয়ক পদগুলি, যাহাতে গেমের গভীর 
অন্তর্বেদনা ও বিপরীতধর্মী প্রকুতিরহম্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহারা চণ্ডীদাসেরই 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাব্যপ্রকাশ ও প্রধানতঃ তারই রচনা) জ্ঞানদাসের 
ক্ষেত্রে এরূপ সমর্থক প্রমাণের অভাব; তবে ববিপ্রতিভার সহজ সংস্কারের বলে 
তিনি যে প্রেমরহম্য ভেদ করিতে সম্র্থ এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। 

(নদাস নায়িক] অপেক্ষ1! নায়কের বূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। সংস্কৃত 
কাব্যে বা অলঙ্কারশান্ত্রে নায়কের রূপের কোনে। আদর্শ নাই-_স্থতরাং জ্ঞানদাস 
অনেকটা স্বাধীনভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রপকল্পনাম়্ 
শুধু অলঙ্কার-সঙ্জা-বর্ণন। বা! বাঁধা-ধরা উপযারই প্রয়োগ নাই, 
আছে মুগ্ধ নায়িকার দৃষ্টিতে নায়কদেহে সৌন্দর্বতরঙ্গের সচল 
প্রবাহ। শ্রীকফের রূপকে যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র-গ্রতিবিদ্বের সহিত ও 
উহার রক্ত-চন্দন-চচিত শাষদেহকে কালিম্দীর জলে ভাসানো জবাপুম্পের সহিত 
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তুলন1-করা হইয়াছে । চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাহার আত্মহারা 
ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন । 
আক্ষেপাহ্ছরাগের পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার- 
বজিত ও মর্মস্পর্শী ; জানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ব ও আধুনিক 
অন্তঘৃস্টিশীল কল্পনা-মননের কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের 
পদ্দে উভয়েই, 'মানব-জীবনের সীম! ছাড়াইয়া! ভাবাদর্শের উধ্ধলোকে বিচরণ 
করিয়াছেন। ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অন্ুভূতি-গভীরতায় চতীদাসের 
শ্রেষ্ঠত্ব )) পদাবলী সাহিতে)র চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই ছুই 
মহাকবির রচনায় উদাহত হুইয়াছে। 

পদাবলী-সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যস্ত 
ব্যান্ড ছিল। তাহার পরই বৈষ্ণবভাবপ্রবাহের জোয়ার শেষ হইয়া ভাটা 
আরম্ভ হইল । তৃতীয় স্তরের কবিদের মধ্যে ঘনশ্বাম দাস কবিরাজ ( গোবিন্দ 
দাসের পৌত্র ), নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ, রাধাযোহন, দীনবন্ধু, চন্রশেখর, 
শশিশেখর প্রভৃতি মহাজন কবিত্বশক্তিতে কিঞ্চিৎ ন্যন হইয়াও বৈষ্ণবধর্মের 
ভক্তিসাধনাধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিয়াছেন। কল্পনার সরসতা৷ 
প্রথাগত গতান্থগতিকতায় পর্যবসিত হইল--ভাবের গাঢ়তা কঙগিয়৷ বাক্চাতুর্, 
কণ্ট-কল্পনা, আখ্যানের পল্পবিত বিস্তার দেখা দিল। বৈষ্ণব 
ধর্ম জাতীয় ভাবধারার সর্বব্যাপী মানস প্রসার হারাইয়া পদাবলী সাহিত্যের 
সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ধ্যে সীমায্সিত হইল। জাতীয় জীবনের সংকলনপ্রন্-প্রকাশ 
কেন্্রস্থল, জাতির মর্যান্ুভূতি হইতে ইহা! দূরে সরিয়া আসিয়া 
অতিরঞ্জিত কল্পনার রূপ গ্রহণ করিল। (সমাজের বাস্তব অবস্থা আর এই প্রেম- 
ধর্মের অনুকূল রহিল ন1। স্বতির অনুশাসন, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর মাধ্যমে, 
ষাতৃচেতনার প্রসার, বৈষ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছুনঁতি, অনাচার ও দলাদলির 
আবির্ভাব, সমাজ-জীবনে প্রেষের পরিবর্তে শক্তির প্রতিষ্ঠা এইসব কারণেই 
বৈষ্ব-সাহিত্য ধীরে ধীরে শুক ও প্রাণহীন হইয়। উঠিল। তথাপি সমগ্র সথদশ 
ও অষ্টাদশ শতকের কিছুদিন পর্বস্ত পদাবনী-সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। 
এই সময় ক্ষণদা-গীত-চিস্তাষণি, পদামৃত-সমুত্র, পদরসসার ও পদরত্বাকর 
পদাবলীর সংকলনগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। : (নুতন পদ-রচনা বন্ধ 
হুইয়া পুরাতন পদের সংগ্রহ ও শ্রেণী-বিভাগ চলিতে লাগিল 1) জীবনের ধা 
প্রবহমান নদীয় ক্ষপ ত্যাগ করিয়! সয়োবরের তটবদ্ধনে স্থির ও গতিহীন হইল+. 
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এই অবক্ষয়ের যুগে যে সমস্ত কবি আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
দ্রীন চণ্তীদাসের নাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই কৰি সমগ্র কৃষ্ণলীল! 
লইয়া এক বিরাট গীতি-আখ্যান রচনা করেন |) এপর্যন্ত তাহার যত পদ পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে চণ্ডতীদাসের স্বপ্রনিদ্ধ পদগুলির মধ্যে একটিও 
নাই-_স্থতরাং তিনি যে স্বতন্ত্র কবি ও পরবর্তাঁ যুগের কবি 
এই সিদ্ধান্তে আপাতত পৌছিতে হয়। তাহার কবিত্ব-শক্তি যাঝাযাবি ধরনের 
_-ভাবস্ফষরণ অপেক্ষা! আখ্যানের ধারাবাহিকতাই তাহার লক্ষ্য । রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন পুরাণে যত কাহিনী পল্পবিত হইয়াছিল তাহার কাব্যের বিরাট পরিধিতে 
তিনি সে সমন্তই অন্ততুক্ত করিয়াছেন। মনে হয় যে পদাবলী-সাহিত্যের 
যে প্রকৃত আদর্শ ও নির্দিষ্ট বপ-হ্ুত্র ক্ষুত্র ব্বতন্তর গীতিকবিতার সাহায্যে 
লীলারসবিকাশ"_ তাহা! হইতে বিচ্যুত হুইয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের আখ্যান- 
প্রাধান্তের রীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন । দীন চণ্ীদাস সম্ভবতঃ রাঢ়ের লোক 
ছিলেন। 

এই ফুগে কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা প্রধানতঃ 
পরীকষ্ণের বাল্যলীলা লইয়া কবিতা লেখেন ও বাৎসল্যরসেরই বিশেষ অন্শীলন 
করেন। মুসলমান কবিগোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মতত্বের সবটা গ্রহণ না করিয়। ও 

নিজেদের লীলাভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মনে 
মুসলমান বৈষব 
ফবিগণ না করিয়া, ভক্ত ও ভগবানের ষধ্যে সন্ত্রপূর্ণ ব্যবধান 
রক্ষা করিম্বাছেন ও তাহাদের ভণিতায় কেবল সর্বধর্ম- 

সাধারণ মুক্তিলাভের আকাঙ্াই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিগোষ্ঠীর অভ্যুদদম় 
বৈষবধর্মের সর্বব্যাপী জাতীয়তারই নিদর্শন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
ঘে কতকটা ধর্মসমন্থ় ঘটিয়াছিল তাহাও প্রমাণ করে। হিন্দু যেমন 
মুসলমানের সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ আখ্যা দিয়! গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানও 
তেষনি ভগবানের রসময় ও আনন্দময় মৃত্তির নিকট কাব্যশরদ্ধাঞ্লি অর্পণে দ্বিধা 
করেনাই। . 

(৫বষৰ পদাবলীতে বাঙালী মনের এক উচ্ছল ভাবাবেগ, এক অপূর্ব 
আনন্দান্ছভূতি ভগবৎ-উপলন্ধির একান্ত আকৃতির সহিত মণিকাঞ্চনযোগে সংযুক্ত 
হইয়াছে ।) ভগবানের বূপগুণ-আকর্ষণীয় শক্তি লইয়া এক্ধপ আবেগমত্ততা ও সৌন্দর্য- 
মুগ্ধতা আ'র কোন যুগে জাতীয় চিত্তকে অধিকার করে নাই। নায়ক-নায়িকার 
কপ, পরস্পরের হিলনের প্রতি আগ্রহ, বিরহ-ব্যাকুলতা ও পরিণামে চিরবিচ্ছেদ- 
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্বীকৃতি প্রচলিত কাব্যালঙ্কারগ্রয়োগ হইতে অন্তরের নিগুঢ়তম অন্গুভব-কেন্ত্ে 
অন্ুরণিত হইয়াছে_শিল্পীর সচেতন কারুকৃতি ভক্ত ও রূপাবিষ্ট ষনের অনিবার্ধ 
সৌন্দর্চেতনার ঘ্বার খুলিয়াছে। প্রথাবদ্ধ উপমা! মনের অস্থির, অতৃত্ধ আবেগে, 
সাদৃশ্ু-সন্ধানের উন্মত ব্যাকুলতায় সুর্যালোক-প্রতিঘাতী, ভ্রুত-আবতিত হীরক- 
খণ্ডের ন্যায় নানাবর্ণের ছ্যৃতি ছড়াইয়াছে। অলঙ্কারের অভাবিত এসব, 
উক্তির পৌনঃপুনিকতা, ছন্দের প্রমত্ত উল্লাস, শব্দের সুক্ষ, 
কোমল ব্যঞ্না, রূপসম্ভাবনার শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়াইয়া- বৈফব পদের ্ রে 
আনা মানস আগ্রহ_-এ সমস্ত মিলিয়া এক সর্বগ্রাসী আবেশে 
আত্মহার, এক সামগ্রিক দিব্যচেতনার ইন্দ্রজালমুগ্ধ কবিষনের পরিচয় 
বহন করে। এই প্রবল আবেগোৎক্ষেপে দুরের বস্ত একত্র ফিলিয়াছে, 
জড় পদার্থ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ধ্বনিতে, স্থরে, কবিকল্পনায় এক অপরূপ 
সৌন্দর্যচন্র নিখিত হইয়াছে । প্ররুতির চিত্র মানব-চেতনার মধ্যে অন্তরঙ্গতা 
লাভ করিয়াছে, নিসর্গের চলমান প্রাণপ্রবাহ নায়ক-নাস্সিকার বূপবর্ণনাকে 
জীবনলীলার গতিবেগ দিয়াছে, তাহাদের প্রণয়াবেশের বিভিন্ন অন্গভূতির 
মধ্যে এক সুক্্মরতর সন্কেতগ্যোতনার চমৎকৃতি জাগাইয়াছে। এমন কি লৌকিক 
জীবনের আচার-সংস্কার ও সরল, অমাজিত ভাষা পর্ধস্ত লেখকগোর্ঠীর নিষ্ঠ। ও 
আন্তরিকতার বলে এই দিব্যপ্রেমসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে_-ভক্তির স্পর্শে 
মৃত্তিকাস্তরও হিরণ্যহ্যতিময়ত! লাভ করিয়াছে । ঠবঞ্চব পদাবঙ্গী অধ্যাত্মভাব- 
বিভোর জাতির অপূর্ব কাব্যনিষিতি-_কূপদক্ষতা আসিয়াছে ভক্তের একাস্তিক 
ভাবকল্পনার টানে । যখন হইতে কল্পনায় ভাট? ধরিয়াছে, তখন হইতেই বৈষ্ণৰ 
কবিতা! শিল্পন্বরগচ্যুত হুইয়! ভাবহীন প্রথান্বর্ভনের ধূলিশায়ী হইয়াছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীর বেশি-কম তিন হাজার পদ একসঙ্গে পড়িতে গেলে সেই 
প্রয়াস আপেক্ষিক টৈচিত্র্যহীনতার জন্য ক্লাস্তিকর হইয়া উঠে ও উহার কাব্যকৃতির 
দুর্বলতা বেশী করিয়া! চোখে পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত ক্রট-হূর্বলতা৷ হইতে প্রায় 
কোন প্রথম শ্রেণীর রচনাই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে। ইহার শ্রেষ্ঠ পদগুলিতে-_- 
যথা “সধি, কি কহব অন্গুভব যোয়», খের লাগিয়া এ ঘর | 
বীধিম্থ',। 'বধৃয়া, কি আর কহিব আমি", “আলো মুগ্রি 
কেন গেলু যমুনার জলে', "রূপ লাগি আখি ঝুরে, “ধাহা 
ধাহা নিকসয়ে তন্থ তন্ছ জ্যোতি', “আতম্ধল গ্রে প্রভৃতি পদগুলি পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী। ইহাদের মধ্যে গ্রেষের রহক্র- 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিত। 
ও বৈফাব পদ 


১১৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ময়তা ও অসীষ অতৃথ্ি, উহার এঁকাস্তিক আত্মনিবেদন ও অন্তর্দাহ, মিলনের 
নিবিড় আনন্দ ও বিরহের অতলাস্ত ছুঃখবোধ অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 
ভাবিলে বিশ্মিত হুইতে হয় যে রক্ষণশীল, বিধিনিষেধবারিত জীবন অতিবাহিত 
করিয়া বৈষ্ণব কবিবুন্দ প্রণয়ের এই অপরিসীম রহন্ত ও আত্তির হ্বরূপ কি করিয়া 
জানিলেন? অথবা, ভগবৎ-লীলায় সমপিতচিত্ত কবির নিকট জীবনের কোন 


রহশ্তই অবগুন্ঠিত থাকে না। 


নবম অধ্যায় 
শাক্ত পদাবলী 
৯ 


সঞ্ধদশ শতকের মাঝামাঝি বাঙালীর মানস-চেতনায় বৈষ্ণব ভাবপ্লাবন 
অনেকট! ষন্দীভূত হইয়া আনিল ও তাহার ভক্তিরসধার] নৃতন খাতে প্রবাহিত 
হইল । রাধারুষ্-প্রেষলীল1 জাতীয় জীবনে উহার পূর্বপ্রভাব হারাইল ও উহার 
পরিবর্তে মাতৃদেবতার পুজ' প্রাধান্ত লাভ করিল। ভা এই পরিবর্তনের 
কারণ সমাজচেতন! ও জীবনাদর্শের রূপান্তরের ঘধ্যেই নিহিত আছে। বুন্বাবন- 
লীলার অখণ্ড মধুর রস ক্রমশঃ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমর্থন হইতে বঞ্চিত হুইয়া 
অপাধিব কল্পনাবিলাসের রূপ ধারণ করিল। (ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে 
সপ্তদশ শতকের মধাভাগ পর্যন্ত, মোগল শাসনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পৌনে 
একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে 
মোটামুটি একটা নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির যুগ প্রতিষ্ঠিত ছিল 1) অন্ততঃ রা টি 
কোন গুরুতর বার্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ের দ্বারা ইহার ও বৈষ্ণব সাহিত্য 
জীবনের ভারসামা বিচলিত তয় নাই। মুকুন্দরামের 
কবিকন্কণ-চণ্তীতে যে প্রজা-উৎপীড়নের চিত্র পাই, তাহা শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্তনের 
অনিবার্ধ সাময়িক ওলট-পালট বলিয়াই মনে হয়। টোডরঘল-যানসিংহের 
সময় হুইতে হৃজা-সায়েস্তার সময় পধস্ত বাংলাদেশে যে শক্তি, প্রাচুর্য ও আদর্শ- 
গত আত্মস্থতার যুগ ছিল সেই পরিবেশেই বৈষ্ণবীয় প্রেম-যাধূর্য পরিপূর্ণ রস- 
বিকাশের স্থুযোগ পাইয্মাছিল ও জাতীয় জীবনের স্বত:স্ফর্ত আদর্শরূপে গৃহীত 
হইয়াছিল। 

৫কস্ত এই হুখশান্তি বেশী দিন রহিল না__দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ 
আসিয়া বাংলার তটভভূমে আঘাত করিল ও উহার জীবনধারায় ঘূর্ণীবেগের সঞ্চার 
করিল। প্রেমের পরিবর্তে শক্তি, মধুর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে ছূর্দষনীয় জিগীষ, 
ও আত্মরক্ষার অনিবার্ধ প্রেরণ! সমাজ-পরিবেশে অনম্বীকার্য সত্যরূপে দেখা! দিল 1) 
অবশ্ত মঙ্গল-কাবো এই শক্তিপুজার প্রবণতা! পূর্ব হইতেই 
ছিল, ফিন্তু সেখানে অশান্তি আসিয়াছে কোন বহিঃশক্তির শিবের কালে 

শক্তি-সাধনার গ্রবণতা! 

অভিভবে নয়. দেবতাঁরই জোর করিয় পৃূজাআদায়-চেষ্টায়। 
কিন্ত দেশে ঘখন সত্য সত্যই ছুর্দৈব ঘনাইয়্া আসিল, যখন বাত্তব জীবনের 


১২৪ ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সহিত প্রেমসাধনার আদর্শের সামঞচন্ত রহিল না, যখন বৈষয়িক অনিশ্চয়তার 
নৃতন জটিল পরিস্থিতিতে বৈষ্ণবধর্মের রসমাধূর্য অপ্রযোজ্য হইল, তখন দেশের 
চিত্ত মোড় ঘুরিয়া৷ মাতৃশক্তি-উপাসনাকেই আশ্রয় করিল। (শক্ত পদাবলী 
কবিদের মধ্যে অনেকেই রাজা, জমিদার বা রাজবংশাশ্রিত সাধক ছিলেন 
ইহারা যুগের বিপর্যয়, ধনদৌলতের অনিত্যতা, সংসারের ব্রার বঞ্চনা 
প্রভাতি ভাব তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অস্থভব করিয়া এই মায়ার ফাদ 
হইতে রক্ষ1 পাইবার জন্ত মাতার নিকট কাতর আবেদন জানাইয়াছেন। ঠবফণব 
সাধকগোষ্ঠী সংসার-বিমুখ ছিলেন--শাক্ত সাধকের! কিন্তু বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন ; তাহাদের এই অবস্থা-বষম্য হইতে তাহাদের সাধন- 
পদ্ধতি ও আত্মনিবেদনের স্থরের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য উদ্ভূত হইয়াছে) 

এই পরিবর্তনের মধ্যে কেবল বহিজীঁবন নয়, অন্তজীবনেরও প্রভাব লক্ষণীয়। 
শান্্রবিধিশাসিত, স্বতিব্যবস্থাপ্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়! তত্বের 
অসামাজিক হ্বায়বৃত্তি যে বিশেষ প্রশ্রয় পাইবে না৷ ইহা শ্বাভাবিক )(রাধাকৃফ- 
প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে সমাজের বুকে অবৈধ প্রণয়াভিনয় সমাজ-চেতনায় ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ, কঠোরনীতিনিয়ন্ত্রিত সমাজে মাতার প্রভাৰ 
বাড়িতে লাগিল, ও ধীরে ধীরে মাতা প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত করিয়া পরিবার-জীবনের 
কেন্্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জননীর এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবার ও সমাজ 
হইতে ক্বভাবতই অধ্যাত্য জীবনে সম্প্রসারিত হুইল। “ঘর কৈহ্ন বাহির, বাহির 
কন ঘর”__টৈষ্ঞবধর্ষের এই উন্নত অধ্যাত্ তত্ব বাংলার 
বাস্তব জীবনে এক অপরিচিত অন্থুভূতি-লোকের বার্ত1 বহন 
করিয়া আনিল ও প্রাকৃত গণচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটি 
ভাববিলাসরূপে প্রতিভাত হুইল। পক্ষান্তরে, মাতা ও সন্তানের ঘধ্যে স্মেহ- 
ভক্কি-মমতা, পারম্পরিক আদর-আবদার, মান-অভিষান প্রাত্যহিক জীবনে 
এমন একটা উজ্জ্বল সত্য ও সার্বভৌম অভিজ্ঞতা যে অধ্যাত্ব জীবনে এই স্থর ত্বতঃই 
ধ্বনিত হুয়া উঠিল। কাজেই বাংলা গীতিকবিতা মাতার জয়গানে, মাতার 
প্রাতি একাস্ত আত্মণিবেদনে, ছুরস্ত শিশুর সেহাছযোগে, প্রতিদিনকার গার্ঘস্থা- 
জীবনের শত কল-কাকলীতে মুখর হুইয়া উঠিল /) 

অনেকে মনে করেন যে কাব্যে এই মাতৃপ্রাধান্ত অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ 
হইতে আর্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছে । এই অনুমান যথার্থ বলিয়া শ্বীকার করা যায় 
না। খগবেদে দেবী-ন্থক্কে বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তিকে নারীরূপে কল্পন। কর! হইয়াছে। 


অন্তর-জীবনে মাতৃতঙ্জের 
প্রাধান্য 


শাক্ত পদাবলী ১২১ 


যার্কগ্ডের চণ্ডীতেও নারীদেবতার অমিত পরাক্রম, তাহার স্ৃগ্িস্থিতিগ্রলয়- 
বিধামিনী শক্তি বণিত হইয়াছে । মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মনসা ও চণ্তীর 
মধ্যে অনার্ধ সংস্কৃতির কিছুটা ছায়। দেখা যায় ও ইহাদের উচ্চবর্ণের পুজাযগ্গে 
প্রবেশের বিরুদ্ধে মু বা দৃঢ় প্রতিবাদ শোনা যায়। কিন্তু তথাপি ইহার মাতৃ- 
সভার প্রতীকরূপেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিরুদ্ধত] জয় করিয়া! ভক্তের হৃদয়ে স্থাস্মী 
আসন লাভ করিয়াছেন। মনসাপুজায় ভক্তির সহিত প্রচুর ভীতি মিশিয়াছে? 
চণ্ডীপূজায় দেবী তাহার উগ্রচণ্ডা মৃতি ত্যাগ করিয়া প্রায় অবিমিশ্র ন্েহময়ী, 
ভক্তবসলা জননীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। মনে হয় মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন 
অংশে, বিশেষ করিয়া! চৌতিশায় যে স্তব-স্তরতি ও আত্মনিবেদনের স্থর ধ্বনিত 
হইয়াছে তাহাই শাক্ত-পদাবলীতে আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইম্া! ও নিঃম্ার্থ 
ভক্তিবাদে উদ্বতিত হইয়! বিশ্তুদ্ধ অধ্যাত্স পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবও সুরের 
এই বিস্তদ্বীকরণে সহায়তা করিয়াছে। (মায়ের ভালবাসা যেমন সংসারের 
সমস্ত ক্ষুত্রতা-তুচ্ছতার উধের্বে অবস্থিত থাকিয়া নিজ অনাবিল, অকৃত্রিম ভাৰ- 
মাধুর্য বিকিরণ করে, তেষনি মাতৃনির্ভর অধ্যাত্ম সাধনাও সমস্ত ফলাকাজ্কাশৃন্ত 
হইয়া ও কেবল মুক্তিকামনা করিয়া অপাধিব ভক্তিরসকেই ঘনীভূত করিয়৷ 
তুলিয়াছে |) 

যে মাতৃশক্তি শাক্ত-পদাধলীতে বন্দিত হইয়াছে তাহা ভয়াবহ কালীমৃত্তির 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কালীমৃতি তন্ত্রসাধনার ফলেই ভক্ত-চিত্বে ক্ষুরিত 
হইয়াছে। তন্ত্রে যে দেবীর আরাধন] কর! হইয়াছে তিনি শ্মশানচারিণী, নরকক্কাল- 
শোভিতা, নৃমুণ্মালিনী ও রক্তাপ্ুতদেহা। তত্ত্রউপাসনা-পদ্ধতিও নানা জটিল ও 
দুরূহ ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ। বাঙালী সমাজে তন্ত্রসাধনাপ্রসারের সঙ্ষে সঙ্গে এই 
কালীমৃতি ভক্তসাধক ও কবির মনে অন্ত সমস্ত দেব-দেবীর : 
উপরে প্রাধান্ত লাভ করিল। হয়ত এই বীভৎস-ভীষণ রূপের টক এ 
আ'বরাধনার পিছনে সে যুগের বাস্তব সমাজচেতনা, দেশের 
ছুধিষহ, বিপদসন্থ্ অবস্থাও ক্রিয়াশীল ছিল। মুরশিদকৃলি খা বাংলাদেশে 
যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে রাজদ্ব-আদায়ের 
কড়াকড়িতে ও করভারবৃদ্ধিতে জহিদারবর্গের অবস্থা শোচনী ও অত্যন্ত 
অনিশ্চিত হুইয়া উঠিল। বাকী খাজনা আদায়ের জন্ত তাহাদের উপর অকথ্য 
অত্যাচার আরম্ভ হইল ও তাহাদের সম্পত্তি হস্তাস্তরিত হইল। আজিকার রাজা 


শাঁক্ত-পদাখলীর উৎস 


১২২ বাংলা সাহত্যেরবকাশের ধারা 


কালিকার ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। এই যুগে হ্বয়ং রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাবের 
হাতে যে লাঞ্ছনা ভোগ কবিতে হইয়াছিল তাহা ভাবতচন্দ্রের অন্নদামঞ্জলে 
বণিত হইয়াছে । ফলতঃ এই সময় বিষয়-সম্পদের অনিত্যতা, নিশ্চিন্ত জীবন- 
যাত্রার বিপর্যয়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্ষষ নিম্পেষণ ও ক্কুর চক্রান্ত সমস্ত জাতির চিত্তকে 
এক ভীতি-বিহবল সংশয়ে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং ভক্ত কবির গানে ইহাই 
বিশ্বমাতার প্রতি ক্ষু্ধ অন্যোগ, বিষয়-টবরাগয ও সংসার-বিমুখতার স্থুরে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । 


৮ 
বঞ্চব কবিতায় সংসার কেবল অব্যাত্ম-সাধনার বাধারূপে কল্পিত হুইয়াছে-_ 


প্ঘরে পরিজন, ননদী দারুণ”_ ইহারাই সমাজ-বিরুদ্ধতার একধাত্র নিদর্শন । 
এমন কি অত্যাচারী রাজা কংসও পদাবলী-সাহিত্যে উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের 
ধরক্তকরবী"র রাজার ন্তায় এক অস্পষ্ট কল্পনার জালের অন্তরালে আত্ম- 
গোপনশীল। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীতে সংসার উহার সমস্ত ক্ুরতা, বঞ্চনশীলতা ও 
অত্যাচার-উৎপীড়নের দারুণ বোঝ! লইয়া অতি স্ুলরপে প্রকট। পদের 
ফাকে ফাকে, উল্লেখ-ইঙ্গিতে-তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্ত 
ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিস্মিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের 
খাতা প্রভৃতি টৈষয়িক জীবনের অন্ষঙ্গের কথা শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা 
প্রভৃতি আমোদপ্রকরণকে বপকরূপে বাবহ্ৃত হইতে দেখি? বছ-বিবাহ-বিড়স্বিত 
পরিবারে বিমাতার স্েহহীনতা, বিষাতৃশাসিত পিতার গুঁদ|সীন্যের খবর পাই। 
বৈষব-পদাবলীতে এক প্রেমমধুর, সৌন্দ্যসার কর্পলোক বাস্তব জীবনকে আবৃত 
করিয়াছে ; এমন কি অধ্যান্ম সাধনার ইঙ্গিতও মানবিক প্রেমের রূপকাস্তরালে 

প্রচ্ছন্ন হইয়াছে । শাক্ত-পদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্লানি- 
লা কুশ্রীতা, দারিত্র্যরি ক্রতা! অনাবৃতভাবে প্রকট ও ইহার সাধনা- 

ক্রম অত্যন্ত হুম্পষ্টভাবে উল্লিখিত; উহার মধ্যে কোন নিগৃড় 
ব্যঙ্না নাই, কোন রূপমুষ্কতার আতিশয্য নাই কালীর রপবর্ণনা আছে, 
তবে উহা একেবারে শান্ত্রবপিত প্রতিমার, নিখুত প্রতিচ্ছবি, উহাতে 
কবিকল্পনার বিশেষ অস্থরঞ্জন লক্ষিত হয় না1) রূপবর্ণণায় যে ভাবোচ্ছাসপ আছে 
তাহা! ভক্তিমূলক, সংযত ও গ্রেষকল্পনার অতিরেক-বজিত। (ৈষ্ণব-পদাবলীতে 
বাঙালীর মনের কথা যেন বেনাষীতে ব্যক্ত হয়; শারক্তিপদাবলীতে উহার 
একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ । সেইজন্ত মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকে 


শাক্ত-পদাবলী ১২৩ 


বাঙালীর সংসার ও ভাব-জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাই 
তাহার ভক্তিসাধনার নৃতন রীতিতে ও কাব্যপ্রকাশের নৃতন ভঙ্গীতে হ্বতঃই 
প্রতিফলিত হইয়াছে ।) 

শাক্তগীতির প্রথম রচয়িতা বোধ হয় রামপ্রসাদ সেন-কেননা ইহার পূর্বে এই 
ধরনের ভক্তিরসপূর্ণ শ্যামা-সঙ্গীতের কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। তীহার এই গান এত 
জনপ্রিয় হয় যে ইহ! শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধকগোষ্ঠী ছাড়াইয়৷ অতি সাধারণ 
নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে ও রামপ্রসাদী স্থরের সরল টবৈরাগ্য- 
ময় ব্যঞ্চনার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের কে কে গীত হয়। যাহারা বৈষ্ণব 
ধর্মের ছুরহ তত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না, তাহারাও মাতা-পুত্রের এই 
সহজ সন্বন্ধটি অনুভব করিয়া এই মাতৃসাধনার পথেই ভগবানের নিকট তাহাদের 
কাতর প্রার্থনা পৌছাইয়া দিল। আজকালও নুদূর পল্লীতে যার 
শ্তামাসঙ্গীত যত অধিক সংখ্যায় গীত হয়, মানুষের কে যত 
আবেগ-যৃ্ঘন। ফুটাইয়া তোলে, এমন আর কোন জাতীয় ভক্তি-স্গীত সম্বন্ধে 
বলা যায় না। বামপ্রসাদ আবার তাহার কালী-স্ততির সহিত ছুর্গার বাল্য 
ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক 
গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর 
ছুর্বোধ্য, ভয়-দেখানে! আচরণের সহিত উমার বাৎসল্যরমে অভিষিক্ত, স্েহের 
হলালী কন্ামৃতি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোব ও কোষল রূপ 
যেন অবিচ্ছেগ্চভাবে মিশিয়া গেল- শ্শানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের 
শরিচিত ন্েহ-আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের 
হজ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয়া গেল। মহামায়া দুহিতা-রূপে রামগ্রসাদের 
বরের বেড়া বাধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই স্থপ্রলিদ্ধ জনশ্রুতির মধ্যেই 
মাতৃশক্তির যুগ্মরূপের সমস্বয়ের কল্পনা নিহিত আছে।) 

রামপ্রসাদের রীতি-অনুসরণে ধাহারা কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
কমলাকাস্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, নন্দকুমার প্রভৃতির নাষ উল্লেখযোগ্য । শ্যাষা- 
সঙ্গীতের ধার! কবিওয়ালা, পাচালিকার দাশরথি রায় প্রভৃতি রচয়িতার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি তা 
ধাধূনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া শেষ 
্ধস্ত অতি-আধুনিক কবি নজরুল ইসলামে আপিয়া সমাপ্তি লাভ 
“রিয়াছে। (শেষ প্রাচীনপন্থী কবি দাশরথি রায়ের পাচালিতে শ্াম ও তামার 


১২৪ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সমন্থয়মূলক অনেকগুলি গানের দর্শন পাওয়া! যায় ও ভক্তিরসপ্রবাহের ছুইটি ধারা 
এক হইয়া মিশিবার নিদর্শন মিলে। ) 


৯০ 


(শাক্ত-পদাবলীর কাব্যমূল্য বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ ইহার জীবননিষ্ঠা 
সংসারযাত্রাসংশ্লিষ্ট বিচিত্র ভাবরাশির সার্থক উদ্বোধনের উল্লেখ করিতে হয়। 
ইহারা যেন ভক্তির প্রচুর জলসেচে লৌকিক জীবনের কণ্টকবৃক্ষে কাব্যেব স্থরভিত 
পুষ্পরূপে ফুটিয়! উঠিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে জীবনের একটি মাত্র অভিজাত- 
বিকাশ ও এক সর্বব্যাপী বপকাহ্গভূতির নিশ্ছিদ্র আবরণকে আশ্রয় করিয়া এক 
অগ্রাকৃত কাব্যমাধূর্য বিকশিত হইয়াছে । সমস্ত জীবনকে এক স্থকুমার প্রেমচর্চার 
ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করিয়া এই মানুষী প্রেমের মধ্যে অলৌকিক প্রণয়-রহস্তের 
ব্যপ্না আরোপ করিয়! বৈঞব কবি জীবনবৃক্ষের উচ্চতষ শাখায় এক দিব্য 

ভাবকুস্থম প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। ইহাতে জীবনের ঘধুরতম 
শাক্ত-পদাবলীতে 
জীবন নিষ্ঠা রসনির্ধান আছে, কিন্ত ইহার অনিবার্ধ বস্ত-প্রক্ষেপের কোন 

ভার নাই। শাক্ত কবি কিন্ত এইরূপ অতিসতর্ক সৌন্দর্যবিলাসী 
নহেন। তিনি বাস্তব জীবনের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি কাটাবিছানো৷ বেদনাষয় 
অভিজ্ঞতাকে ভক্তিপ্রশ্থত নিঃসংশয় বিশ্বাসের দৃ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া উহাদেরই 
দিব্য রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। বাংলা সমাজ ও পরিবার-জী বনের 
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এই পদাবলীতে এক অপূর্ব ভাবপ্রেরণার উপকরণরূপে 
উপস্থাপিত হইয়াছে। ঠ্ৰঞ্চব কাঁবর কয্পনায় যেমন রাধিকার প্রাতিটি চরণ- 
ক্ষেপই এক-একটি রক্তপুষ্পের আবির্ভাবে চিহ্হিত হইয়াছে, তেমনি শান্ত কবির 
অনুভবে জীবনযাত্রার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই যেন মাতৃনির্ভরতার রাগ-ক্ফষুরণে ধন্য 
হইয়া উঠিয়াছে। একান্তিক ধর্মবিশ্বাস যে পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছ বিষয়কে, 
জনজীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের অকিঞিৎকর আয়োজনকে কাব্যরসম্ফুরণের 
উপায্রূপে প্রয়োগ করিতে পারে, শাক্ত-পদাবলী তাহারই বিরল দৃষ্টাস্ত। 
ইহার ভাষাও সম্পূর্ণ কাব্যার্জনাহীনভাবে সাধারণ জীবন হইতে যদৃচ্ছ সংগৃহীত 
হুইয়াও কাব্যোচিত আবেগ-উদ্দীপনে ও সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তি-সাধনে পূর্ণ 
সফলতা লাভ করিয়াছে । 

শান্ত পদাবলীর স্তোক্র ব! গ্রার্থনা-পদগুলিতে যদিও অসহায় আতির 
অভাব নাই, তথাপি নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়, সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে 


শাক্ত-পদাবলী ১২৫ 


জয়লাভের দৃপ্ত আশা উহাদের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হইয়াছে। মাতৃগ্রদত্ত 
অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত, শক্তিময়ীর আশ্বাসে দৃঢ়-আস্থাশীল 
কবি-সাধক সমস্ত পাথিব বিপদকে, এমন কি মৃত্যুতীতিকেও 
তুচ্ছ করিয়! উদাত্তক্ঠে নিজ বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। তত্ত্রের বীরোচিত 
সাধনার উপযুক্ত কাব্যপ্রকাশ এই পদাবলীতে পাওয়া যায়। 

আমার রূপবর্ণনায় কবির স্বাধীন অনুভূতি অপেক্ষ1 তন্ত্রশান্ত্রেরে আন্নগত্যই 
বেশী ফুটিয়াছে। সময় সময় এগুলিকে সংস্কৃত মন্ত্রের আক্ষরিক অচ্বাদই ধনে 
হয়। তথাপি স্থানে স্থানে বিছ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় কবির শ্বকীয় উপলব্ধির চকিত 
প্রকাশ বর্ণনার গতান্থগতিকতার মধ্যে দীপ্ত হইয়া উঠে। 
তাছাড়া দেবীব এশ্বর্ধরূপ ও মাধুর্বরপের আপাত-বিসদৃশ টি ০১০০, 
সম্মিলন কবিমানসের এক অসংবরণীয় আবেগষত্ততার 
নিদর্শনরূপে আমাদিগকে চমতকৃত করে। মনে হয় যেন কবিচিত্তের অব্যবহিত 
উত্তপ্ত স্পর্শে মাতার সংস্কৃতমন্ত্রবেষ্টনীতে বিধৃত, স্থদুর অতীতের হিযানীশীতল 
নিশ্চল রূপটি বিগলিত নিঝর-প্রবাহের ন্তায় বেষ্টনী ভেদ করিয়া নিঃস্থত 
হইয়াছে। মোটামুটি রূপবর্ণনার পদগুলি সীমাসংযমহীন ও আতিশয্যহুষ্ট বলিয়াই 
মনে হয়। 


প্রার্থনা-পদে আত্মপ্রত]য় 


৪ 
রূপকপ্রয়োগে ও সাধনসংকেতনির্দেশে শাক্ত-পদাবলীর একটি ব্বতন্ত্র €বাশিষ্ট্য 
আছে। শক্তিসাধনার যে জটিল ও ছুব্হ প্রক্রিয়া! নির্দিষ্ট হইয়াছে, কতকগুলি 
পদে পারিভাষিক শব্দের সঙাম্ততায় তাহার পূর্ণ তাত্বিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই 
সাধনতত্ব অষ্টাদশ শতকের শাক্ত কবিগোষ্ঠীর নিকট জীবনাবেগে অভিসিঞ্চিত ও 
প্রত্যক্ষ অন্ভূতির স্পর্শে সজীব থাকার জন্য কাব্যপ্রবাহের সহিত বেশ সঙ্গতি 
রক্ষা! করিয়াছে । পারিভাষিক শব্খগুলি উপলখণ্ডের স্তাঁয় কবিত্ব-শোতে কোন 
বিপরীত গতির স্থষ্টি করে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ (এমন কি, আধুনিক ) যুগের 
পাঠকের নিকট এই শবগুলি অর্থহীন ধ্বনিসঘাবেশের ন্যায় প্রতীয়মান হয় 
বলিয়া কাব্যের রসাম্বাদনৈ প্রতিবন্ধক হইয়া দীড়াইতেছে। 
এক যুগে যাহারা আবেগ ও অঙ্ুভৃতির মর্মগত প্রেরণ! ছিল, গ ৮৮৮৮০ 
অন্ত যুগে তাহারাই কৃত্রিষ আরোপরূপে প্রতিভাত হুইতেছে। 
হতরাং এই জাতীয় পদগুলি সার্বভৌম রনশ্বীকতি হইতে বঞ্চিত হইতে 
চলিয়াছে। পারিভাবিকশব্ব-গ্রয়োগ বাদ দিলে শাক্ত পদাবলীর মধ্যে 


১২৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


রূপকাবরণ খুব ক্ষীণ, নাই বলিলেই চলে! অর্থাৎ কোন স্থির ভাবাস্তরের 
অবওঠ$নে মূল বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয় নাই। চর্যাপদে যেমন কতকগুলি 
আপাত-অসঙ্গত ভাবের ছদ্মবেশে গুহা সাধনতত্তের প্রতি ইজিত কর] হইয়াছে, 
বৈষ্ণব পদাবলীতে যেষন মানব প্রেষের অন্তরালে দেব প্রণয়লীলার ত্ববপটি 
অর্ধব্যক্ত ও অর্থ-অন্তরায়িত হইয়াছে, শ্রাক্ত-পদাবলীতে সেব্ূপ কোন স্থায়ী 
আবরণ পরিকল্পিত হয় নাই। দয়িত-দয়িতার সম্পর্কের মধ্যে যেরূপ অর্ধন্থচ্ছ 
যবনিকার প্রয়োজন, মাতা-পুত্রের খোলাখুলি সম্বদ্ধের মধ্যে সেরূপ কোন 
গোপনতার অবকাশ নাই। প্রেষের রসের পরিপুহি ব্যঞ্জনায়;ঃ বাৎসল্য- 
প্রতিবাৎমল্যের পরিপুষ্টি নিঃসঙ্কোচ, এমন কি রূঢ় প্রকাশ্টতায়। বিশ্বের নিয়ন্ত্রী 
শক্তিকে প্রিয়রূপে কল্পনা একট অসমসাহসিকতার নিদর্শন, কাজেই উহাকে ইঙ্গিতে 
আবছায়ায় আভাসিত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বিশ্বজননীকে নিজ মাতৃরূপে 
কল্পনা যান্থষের ভক্তিপ্রবৃত্তির একটা ত্বাভাবিক বিকাশ। স্থতরাং বূপকের ছলন। 
এখানে অনাবশ্তক । কাজেই শাক্ত কবিগো্ঠী কখনও কখনও বূপকের আশ্রয় 
লইলেও এই রূপক এক ক্ষণিক, দ্রুত-অপসরণশীল আবরণ রচনা করিয়াছে। আর 
এই বূপক প্রধানতঃ জগতের বঞ্চনা ও মাতার দৈবমায়াঘ্োতনার জন্যই ব্যবহৃত 
হইয়াছে, মুলগত সম্পর্কের কোন আদর্শগত প্রহেলিক! বুঝাইবার জন্য নয়। এখানে 
ভক্ত নিজ আকৃতির তীব্রতা ও অভিলাষের আন্তরিকতার জন্তই ভগবানের সহিত 
মিলনের জন্ত হাত প্রসারিত করিয়াছে; রূপকরচনার ছ্বারা উভয়ের মধ্যে ছুত্তর 
ব্যবধানকে সেতুবন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। শাক্ত- 
পদাবলীতে বাসকসজ্দিতা ও অভিসারিক! নায়িকার কোন স্থান নাই-_-মাতা- 
সম্তানের মিলন অবাধ ও সর্বকালীন। 


& 


গীতিকবিতার একটি লক্ষণ কবির আত্মভাবের আবেগময় ও চমৎকৃতি-স্পন্দিত 
প্রকাশ। যেখানে সম্প্রদাযগত গোর্ঠীভাবের অতিগ্রাধান্ত সেখানে কবির 
ব)ক্তিভাব এই গোঠীভাবের আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়। বৈষব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ 
কবিরা গোষ্ীভাব-অন্থবর্তনের যধ্যেও তাহাদের নিজন্ব অনুভূতি ও একাশভঙ্গীর 
চষৎকারিত্ব অঙ্ষুপ্ রাখিয়াছেন। কিন্ত সাধারণ বৈষব 'কবির রচনায় ধ্বনি 
অপেক্ষা! গ্রতিধ্বনিই বেশী। অবশ্ত ইহারা শব্দের এশ্বর্য ও ছন্বঝঙ্কারের অনবন্ত 
শিল্পগুণে ইহাদের ভাবপ্রেরপার আপেক্গিক ক্ষীণত1 ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 


শাক্ত-পদাবলী ১২৭ 


তথাপি বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কারের দ্বার! স্থপ্রতিষ্ঠিত প্রথা! তাহাদের ব্যক্কি- 
প্রেরণাকে যে অনেকট! শৃঙ্খলিত ও অঠিভূত করিয়াছিল তাহা স্থনিশ্চিত। 
শাক্ত-পদাবলীতে স্থায়িত্বের স্বল্লকালীনতার জন্য এরূপ কোন 

্থপ্রতিষ্তিত পথা বদ্ধমূল হুইবার স্থযোগ পায় নাই। পূর্বরাগ, _ বৈধণব কবিতায় 


দৌত্য, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাবসশ্মিলন, সর্বোপরি টি 
চৈতন্ত-অন্ুভূতির নিবিড়তা ও টৈতন্তলীলার সর্বাতিশায়ী আবেদন 


প্রভাব কবি-কল্পনাকে যেরূপ সনি ্ট পর্যায়ে বিস্তান্ত ও অলঙ্ঘনীয় 

নির্দেশের জালে আবদ্ধ করিয়াছিল, শাক্ত-পদাবলীতে তাহার অনুরূপ কিছু 
ছিল না। বৈষ্ণব-সাধনা জীবনের বিচিত্র বিস্তার হইতে সঙ্কচিত একটিমাত্র নিবিড় 
প্রেষবিন্দুতে সংসক্ত ; শাক্ত সাধন! সমস্ত বাস্তব জীবনের উপর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণশীল। 
কাজেই শাক্ত-কবিরা অপেক্ষাকৃত মুক্ত যন ও শ্বাধীন অন্থভূতি লইয়া তাহাদের 
সাধনার আকৃতি বর্ণন1 করিয়াছেন। তাহাদের ব্যক্তিপুরুষ গোষীরাহুগ্রাসে সম্পূর্ণ 
কবলিত হয় নাই। সংসারের শত জালা, ছুঃখ-উতৎ্পীড়নের অনির্বাণ দাহ, 
প্রবহমান জীবনআ্রোতের অসংখ্য অভিঘাত তাহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সর্বদা 
তীক্ষ ও সজাগ রাখিয়াছিল। তাছাড়া এক রামপ্রসাদ ছাড়া আর কোন প্রথম 
শ্রেণীর কবি শক্তিকবিগোষ্ঠীর মধ্যে আবিভূ্ত হন নাই। এই সমস্ত কারণে 
গীতিকবিতার বর্ণময় ও স্থুরময় উচ্ছাস শাক্ত-পদাবলীতে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও 
গীতিকবিতার আত্মভাবপ্রধান মৌলিক লক্গণ ইহাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় 
প্রকটিত। শাক্ত-পদাবলীতে জীবনধস্িত1 বেশী, ঠবফব-পদাবলীতে আদর্শায়নেরই 
প্রাধান্য । 


ঙ 


আগমনী ও বিজয়়াবিষয়ক পদগুলি শাক্ত-পদাবলীর সংসারমূখী প্রবণতার 
চরম দৃষ্টান্ত । বিশ্বজননীকে শুধু মা রূপে কল্পনা করিয়া, তাহার অনুগ্রহ যাক্কা 
করিয়া, তাহার সহিত মান-অভিমানের পালা! অভিনয় করিয়া, তাহার ভীষণ! 
মৃতিকে কল্যাণী-মৃত্তিতে রূপাস্তরিত করিয়া কবিদের তৃপ্তি হইল না। তাহারা 
মা-কে মেয়েতে গরিণত করিয়া তাহাদের ভ্ভিসাধনার পরিবর্তে স্সেহবুভূক্ষার 
তৃপ্ডিসাধনের উপায় আবিষ্কার করিলেন। ঠবঞব-পদাবলীর প্রভাব এই রূপাস্তরে 
বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল | ৫01115278 "[:8৮515-এ (8111561 যেমন 
আপনাকে একবার অতিকায় দৈত্য ও আর একবার বাষনরূপে অন্ভব করিয়া! 


১২৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


আত্মশ্রেষ্ঠতা ও হানন্মন্ততা। এই উভদ্মবিধ বিপরীত রসের পুষ্টিসাধন করিয়া ছিল, 
সেইরূপ শান্ত সাধক একবার মায়ের কাছে ছেটি ছেলে ও মেয়ের কাছে বয়ঙ্ক 
অভিভাবকরূপে আপনাকে কল্পনা করিয়া দুই প্রকার ভাবাম্বাদনের উপলক্ষ রচনা 
করিয়াছে । বাঙালী পরিবার-জীবনের বিবর্তনে এই দেহের ছুলালী মেয়ে একটি 
অতকিত প্রাধান্ত লাভ করিয়া কাব্যাভিষেকের প্রতীক্ষায় ছিল। মধ্যযুগের 
সাহিত্যের মধ্যে মনসাষঙ্গলে এক বেহুলা ও ম্য়ষনসিংহগীতিকায় (যদিও পরবর্তী 
রচনা হনে হয়) কয়েকটি ছুর্ভাগিনী কন্যা-কুমারী করুণরসে অভিষিক্ত হইয়া কাব্যের 
বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্ত ইহাদের দুর্ভাগ্যই ইহাদের কাব্য-প্রবেশের 
আগমনী ও বিজয়ার ছাড়পত্র ছিল। উমাও দরিত্রগৃহিণী বলিয়! মাতা মেনকার 
চমৎকারিত্ব ও ক্ষণ-. বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। কিস্তু এই ছদ্মবেশী 
বনি দারি্র্য স্বাভাবিক ছুহিতৃন্সেহকে গাঢতর করিয়াছিল মাত্র ॥ 
শান্ত কবিরা সংসারের সমস্ত বিচিত্র স্থখ-ছুঃখ দিয়া দেবীর অর্থ্য রচনা 
করিয়াছিলেন । এখন সংসার-উদ্যানে এই নব-প্রস্ফুটিত দুহিতা-পুষ্প নিবেদন 
করিয়া তাহাকে শেষবারের মত ব্যাকুল ন্মেহালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিল। 
বৈষ্বীয় প্রেমের ষত শাক্তকবির এই স্রেহকল্পনা দীর্ঘস্থায়ী হইল না। দ্সেহের 
আতিশয্য কিছুধিন বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়া ও তাহার চোখে অশ্রপ্লাবন বহাইয়া 
নিজ বাস্তব-বিড়ম্বিত সত্তাকে সংহরণ করিল। দেবীকে আর বেশীদিন মেয়ে রূপে 
ধরিক্া রাখা গেল না। সমূত্র আর দ্গিপ্ধ শিশির-বিস্দুতে আত্মসংকোচন করিল 
না। ভক্তিকল্পনার এঁকাস্তিকতায় কাব্যরাজো দুহিতার অনুপ্রবেশ শাক্তসাধকের 
শেষ দুঃসাধ্য সাধনরূপে ত্বীকৃতি-লাভের যোগ্য । 


দশম অধ্যায় 
বাউল ও অন্তান্ত লোকসঙ্গীত 


সষাঁজবহিভূত্ত সাধনার ধারা বাংলাদেশে স্থদূুর অতীত হইতেই আরম্ত 
হইস্াছিল £ চর্যাপদাবলীর মধ্যে সিদ্ধাচার্গণের এই সাধনার একটি চমৎকার 
দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি । তারপর আধাকরণের ক্রষপরিণতি ও পৌরাণিক চেতনার 
অগ্রগতির ফলে অধিকাংশ অনার্য ও বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অ-হিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের 
মতবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়। শাস্ত্রীয় ষর্ষাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে । 
চৈতন্ত-প্রবত্তিত ৫বঞ্চবধর্শ ও মঙ্গলকাব্যে বিবৃত অনার্য দেব-দেবীর উপাসন! 
এইরূপে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লাভ করিয়া অকুত্রিষ হিন্দ্ধর্মের অমর্যাদা লাভ 
করিয়াছে । কিন্ত এই আধাঁকরণ-প্রক্রিয়া সত্বেও কতকগুলি ধর্মমত হিন্দুধর্মের প্রধান 
শাখাগুলির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে । কয়েকটি ক্ষুব্র ক্ষপ্র ধর্মসম্প্রদাযজের সাধনা- 
সমৃহও শাস্ত্রীয় সাধনার কোন কোন টৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্ত তথাপি হিন্ু- 
ধর্মের অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া ইহার সীমান্তে সংলগ্ন হইয়াছে । 
শাস্ত্রীয় ধর্মের অন্তরালে বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তভূক্ ০75 
জনসাধারণের নিজন্য সাধনা ও সঙ্গীতের ধারাও ফন্তর মত 
বীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব অক্ষু্ন রাখিয়াছে। বাউল, কর্তাভজা, 
মারফতী, গুরুসত্য প্রভৃতি গান এই ধরনের সাধন-সঙ্গীত। উহা ছাড়া কবি, 
পাচালি, তর্জা, বোলান, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি নানা লোকসঙ্গীত-ও 
মুখ্যতঃ সপুদশ-অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত হইয়া হিন্দুধর্মের প্রধান ধারাগুলির সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়া, হিন্দুদর্শন ও অধ্যাত্ম তত্বসমূহের ত্বারা প্রভাবিত হইয়া ও 
ইহাদের পাশাপাশি বহিয়া নিম্মশ্রেণীর লোকের ধর্মপিপাস। পরিতৃপ্ত করিয়াছে । 

এইসব সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল-সঙ্গীতই প্রধান। «বাউল, কথাটি খুব 
সম্ভবতঃ «বাতৃল” শব হইতে আসিয়াছে । সংসার-সমাজের বিধিসম্মত সকল নির্দেশ 
উপেক্ষা! করিয়া! এই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসমলষান ধর্মের কড়াকড়ি নিমের বদ্ধনমুক্ত 
হইয়া! বিশিষ্ট সাধনার "পথে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। বৈষব ধর্মের 
কাস্ত-কান্তার মধুর সম্পর্কাট ইহাতে “যনের যায” নামে অভিহিত 
ৰ বাউল গান 
এক প্রেমের ঠাকুরের প্রতি আত্মসমর্পণে রূপাস্তরিত হুইয়াছে। 
চর্যাপদের ও সহজিয়াবাদের মতই বাউল সঙ্গীতগুলি খানিকটা! হেয়ালীপুশ 
সন্ধ্যাভাষায় রচিত। ইহা প্রচলিত দেহতত্বাশ্রয়ী হইলেও এবং ইহার খধ্যে দেহ- 


১৩৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সাধনার প্রাধান্ত থাকিলেও বাউল গীতের গভীর আধ্যাত্মিক, প্রেরণ! ও ভাবাবেগ 
ইহাকে আধুনিক চিত্তের উপযোগী করিয়াছে। বাউল গীতের মাধুর্য ও 
এইখর্ষের দিকে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ববীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব 
সাধনার পরকীয়৷ তত্ব ও সহজ সাধনার সহিত স্থফী ধর্মমতের অপুর্ব ষিশ্রণে বাউল 
ধর্মের সমৃদ্ধি হইয়াছে । আউলচাদকে এই বাউল সম্প্রদায়ের আদি বলিয়া ধরা 
হইয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতকারদিগের মধ্যে লালন ফকিরের নাম বিখ্যাত। 
ইহা ছাড়া ফকির পাঞ্চ শাহ্‌, যাদবেন্দু, গঙ্গারাম বাউল, জগ কৈবর্ত, পল্মলোচন, 
কুবীরাদ, মদন প্রভৃতি অনেক বাউল সাধক ও সঙ্গীতকার আছেন। উনবিংশ 
শতকের শেষভাগে অনেক শিক্ষিত লোকও বাউল গান রচনা! করিয়া গিয়াছেন। 
ছুইটি গানের নমুনা দিতেছি! 


(৯) 


খাচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়। 
ধরতে পারলে ঘন-বেড়ি দিতাম তাহাব পায় ॥ 
চিরদিন পুষলেম পাখী, বুঝলেম না তার ফাকিজুকি। 
ছুধ-কল! দিই, খায়বে পাখী তবু ভোলে না তায় ॥ 


(২) 
আমি কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মান্য যে রে। 
আমি হারায়ে সেই মাহ্থষে 
ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে ॥ 
মুশিদী-মারফতী গানের সহিত বাউল গানের মূলতঃ পার্থক্য কম। মুসলমানী 
সাধনার পরিবেশে এই গানগুলি রচিত হইয়াছে। 
বাউল গানের পিছনে যে সাধনাতত্ব ও এশী-মিলন-আকৃতি তাহা নানা 
সম্প্রদায়ের মতবাদের মিশ্রণে গঠিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণব প্রেমতব্বপ্রভাবিত হুইলেও, 
ইহার একটি নিজন্ব ভাবপ্রেরণা আছে। ইহা পৌরাণিক ভক্তিবাদ, রাধাকু-_ 
প্রেষলী লা, শাক্ততাস্ত্রিক ভজন-পদ্ধতি ও হুফিধর্মের মরমিয়া অন্কৃভূতির উপাদান- 
পুষ্ট ও প্রয়োজনমত এই বিচিত্র উপাদানসমূহের প্রয়োগ করিয়াছে । কিন্ত 
তথাপি ইহার মূল কথা হইল সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্াচার-নির্দেশকে 


বাউল ও অন্তান্ত লোকসঙ্গীত ১৩১ 


অগ্রাহ করিয়া হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ইঙ্গিতে অন্তমু্ধী সাধনায় আত্ম- 
নিমজ্জন। মনের মাম্থষকে অন্তরের মণিকোঠায় খুঁজিয়। বাহির করা ও তাহার 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনরসে তন্ময় হ্ইয় যাওয়াই বাউল-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। এই 
পরম নিদ্ধির অন্থকুল পাবিপার্থিক প্রস্তুত করার জন্য ইহ! মানবের ভগবতা-ঘোষণা, 
গুরুবাদ, কায়সাধনা ও বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান-বাহছল্যের বর্জন প্রভৃতি কতকগুলি তত্বাশ্রয 
রচনা! করিয়াছে! ইহাদের ভাব, ও ভাষার মধ্যে লোকজীবনের বিভিন্ন বৃত্তির 
ছাপটি প্রায় উদ্ধতভাবেই প্রকট । প্রকাশভঙ্গীর তির্যক ব্যঞ্জনা, 
পরোক্ষ ভাষণের মাধ্যমে গুড় মানস অভিপ্রায়ের অস্পষ্ট উড ৮১ 
আভাস, গভীর অনুভূতির আশ্চর্য গ্োতনা বাউল-সঙ্গীতের 
কাব্যোৎ্কর্ষের পরিচয় বহন বরে। বাউল গান প্রমাণ করে যে দেশব্যাগী 
ধর্মসাধনার ফলে ধর্মের নিগৃঢ অনুভূতি অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রায় 
নর্বব্যাপ্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল ও সাধনার একাগ্রতা এক নৃতন ধরনের 
কাব্যরলসমুদ্ধ ও লোকচেতনাপুষ্ট গীতিকবিতার প্রেরণ! যোগাইয়াছিল। প্রবল 
ধর্মাকৃতি অশিক্ষাব সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া নিজ অন্তশিহিত শক্তিতেই 
আপনার প্রকাশপথ বচন! করিয়াছে । কবির, দাছ প্রভাতি মধ্যযুগীয় সাধু-সম্তের 
শান্্রনিরপেক্ষ শ্বাধীন ধর্মবোধও বাংল! বাউল-গীতির মধ্যে আপন অনুভবের বিশিষ্ট 
হৃরটি রাখিয়! গিয়াছে । 

কবি-পাচালি-তর্জ। প্রমুখ সঙ্গীতগুলি কোন সাধন-সঙ্গীত নহে-_সাধারণভাবেই 
তাহাদের উত্তব হইয়াছে। কবিগানকে বৈষ্ণব ও শ্াক্ত পদাবলীর লৌকিক 
২স্করণ বল! যাইতে পারে। রাধাকষ্ণপ্রেমের উন্নত মধুর রসের সাধনা ও মাতৃ- 
শক্তির একাস্তিক, ভক্তিবিহ্বল অনুভূতি কবিগানে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের 
সবলরুচি-_-অন্্যায়ী পরিবতিত হইয়াছে ও ইহার গাঢ়তা অনেক পরিষাণে ফিকে ও 
অকৃত্রিষতা ইতর ভাবের সংস্পর্শে অনেকট1 ঘোল। হইয়া পড়িয়াছে। কবিগান 
বাধ হয় অষ্টাদশ শতকে আরম্ভ হুইয়াছিল এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের 
াহানায় উহা! বাংল! দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন কবিগান 
করিয়াছিল। রান্থ-নুসিংহ, হরু ঠাকুক্, রাম বস্থ,নিতাই বৈরাগী, 
এনটনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয্ালবুন্ন সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকার লাভ 
করিয়াছেন। ভবানী-বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ--এইভাবে শ্যামা, শাম ও 
মানবীয় প্রেমের সঙ্গীত--এই তিনটি স্তরে কবি-সংগীত গীত হইত। ইহাদের 
প্রধান যৌলিক দান হইতেছে ধর্মসম্পর্কহীন প্রেমসঙ্গীতের সি । ইহাই পরবর্তী 


১৩২ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


যুগে উন্নত ধরনের প্রণয়-গীতির প্রেরণা দিয়াছে । কবির, টপ্লাগুলি সাধারণতঃ 
স্থল ও অঙ্লীল হইত। হু ঠাকুরের সী-সংবাদের একটি উদাহরণ দিতেছি ।__ 
হ্যাম তিলেক দাড়াও । 
হেরি চিকণ কালোবরণ তিলেক দাড়াও 
এ অধীনীর মনের বাসন] পৃরাও। 
সাধ মম বহুদিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে 
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাশীটি বাজাও ॥ 
নির্জনে এমন পাব না দরশন 
যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন 
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ত্রজনাথ 
ও বংশীর গুণ কত বিশেষ শুনাও ॥ 
কবিগানে কোন মৌলিক সাধনার পরিচয় নাই । কিন্তু উচ্চবর্ণের ভক্তসমাজে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ও শাক্তসাধনা কিরূপ অবলীলাক্রমে নিম়শ্রেণীর অশিক্ষিত 
কবিয়াল-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল ও তাহাদেব সুপ্ত কবিত্বশক্তির 
উন্মেষসাধন করিয়াছিল ইহাতে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়। 
গাচালি গান গাওয়া হইত পালার আকারে । খানিকটা আবৃত্তি, খানিক 
ছড়া, খানিক গান হইত। কৃষ্ণবিষয়ক, রামবিষয়ক, শিববিষয়ক পালা ছাড়াও 


৪ লৌকিক পালা- বিরহ, বিধবাবিবাহ, কর্তাভজ1 ইত্যাদি 
চ 
& বিষয় লইয়া পাচালি রচিত হইত। সর্বশ্রেষ্ঠ পাচালিকার 


হইতেছেন দাশরথি বায়। 

দাশরথি রায়ের ( ১৮৬-১৮৫৮) পাচালি একট। নূতন আদর্শের মিশ্র কাব্য- 
কৃতি। বাঙালী মনের ভক্তিরসোচ্ছলতার কাব্যাভিব্যক্তির শেষ নিদর্শন তাহার 
রচনাবলী। ইহার মধ্যে সনাতন উত্তরাধিকারবূপে প্রাপ্ত ভক্তিবিভোরতার সঙ্গে 
আশ্চর্য শিল্পকুশলতা ও কবিকল্পনার অজন্ম উৎসারের অদ্ভুত সমন্বয় দৃষ্ট হয়। 
দাশরথি ভক্তিরসপ্রধান নানা-বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে নৃতনভাবে বিন্যাস 
করিয়া, নৃতন উপমা-অলঙ্কারে যণ্ডিত করিয়া ও নবধুগোপযোগী তাৎপর্য 
আরোপ করিয়া উনবিংশ শতকের শ্রোতৃমগ্ডলীর ক্ষীয়মান ভক্তিগ্রবণতার 
মধ্যে নৃতন লোতোবেগ ও ভাবান্থকুল্য সঞ্চারিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব 
কবিতাতে যে রসাবেদন শ্বতঃস্ফুর্ত ছিল, শান্ত পদাবলীতে যে সরল ও নিরলঙ্কার 


বাউল ও অন্তান্য লোকসঙ্গীত ১৩৩ 


প্রকাশভঙ্গী পাঠকের মর্মমূলে গভীরভাবে অন্থপ্রবিষ্ট হইত, দাশরথির 
পাচালিতে তাহাই সরস, চাতুর্ধময় বাক্যপ্রয়োগে, চমকপ্রদ কল্পনালীলার 
তরঙ্গোচ্ছাসে, সমকালীন সমাজজীবন হইতে স্থকৌশলে করার 
সংগৃহীত দৃষ্টান্তপরম্পরার সহায়তায় এক অতিরঞ্রিত কাব্যকলা 
ও মানস চেতনার উত্তেজিত বাতাবরণ হ্যাট করিয়া পাঠকের ওঁদাসীন্তকে 
সবলে জয় করিয়াছে । ভক্তির সহিত ব্যঙ্গের ফোড়ন দিয়া, ভাবতন্মরতার 
সঙ্গে সমাজ-সচেতনতার সংশিশ্রণ ঘটাইয়া, আবেগময় বাগভঙ্গীর মধ্যে 
অপ্রত্যাশিত বাক্চাতুর্ধের আঘাত হানিয়া, তিনি প্রাচীন বিষয়ের একটি 
নৃতন উপস্থাপনাবীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি যেন ভক্তিরসপ্রবাহের 
শান্তষধুর ধারাটি কাব্যকৌশলের পিচকারী-যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া পাঠকের 
নাকে-মুখে তাহা বৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাকে পুলকিত করাব সঙ্গে সঙ্গে 
কিছুটা বিপর্ধস্তও করিয়াছেন। মধুর রস যেন উদ্দাম হইয়া খানিকট। বীভৎস 
রসের ঘূর্ণাবর্ত স্থট্টি করিয়াছে। কিন্তু এই আতিশয্যপ্রবণতার জন্য 
তাহার আত্তরিক ভক্তিপ্রাণতা৷ মোটেই ক্ষুগ্ন হয় নাই। তাহার কতকগুলি গানে 
বিদ্যাপতি ও নরোভ্তম দাসের মত একান্ত আত্মনিবেদনের স্থুরটি ধ্বনিত হইয়াছে । 
বাঙালীর মনে এই ভক্তি এমন একটি অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল 
যে সে ইহাকে লইয়া নানা রকমের খেল! খেলিয়াছে, নানা রসের উৎসরূপে 
ইহাকে ব্যবহার করিয়াছে ও বিচিত্র কাব্যপ্রকাশের প্রেরণা ইহ! হইতে 
পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবি ইহার মধুর রসে আকণ্ঠ নিষজ্জিত হইয়াছেন ; শাক্ত- 
কবি ইহাকে বাস্তব জীবনের ছুঃখকষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া ইহা হইতে 
মাতার রহম্তময় আচরণের মধ্যে নিগৃঢ় স্েহলীলার পরিচয় পাইয়াছেন ; বাউল- 
কবি ইহাকে কোন নির্দিষ্ট ভাবসাধনার গণ্ডীতে আবদ্ধ না৷ রাখিয়া অন্তরের 
গভীরে ইহার দিকৃচিহৃহীন অস্তিত্বকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। আর গাচালিকার 
দাশরথি বায় ক্রীড়ারসবিভোর করিশাবকের ন্যায় এই প্রবহষান ভক্তিমোতে 
বপ্রক্রীড়ার আনন্দমত্ত! অঙ্ভব করিয়াছেন । 

রসিক রায়, ব্রজ রায়, নন্দ রায় প্রভৃতি পাচালিকারের পাচালিও মুক্রিত 
হইয্াছিল। 

ইহা! ছাড়া সারি, ভাটিয়ালী, জারি।, তর্জী ও নানা পঙ্গী-সঙ্গীত এই সময়ে 
রচিত হইয়্াছিল। এই গানগুলির বৈচিআী বাঙালী কবিটিত্বের সরসত ও 
সৌন্দরধসুগ্ঠতার নিদর্শন বহন করে । 


একাদশ অধ্যায় 


নাথ-সাহিত্য 
৯ 


নাথ-সাহিত্য ভাবের দিক্‌ দিয়া চর্যাপদের সহিত সম্পকিত ; উভয় ধারাতেই 
সিদ্ধদিগের কয়েকটি সাধারণ নাম পাওয়া! যায়। ইহাতে যনে হয় যে উভয়ে 
বপিত সাধনাক্রম একই উৎস হইতে উদ্ভৃত। চর্ধাপদে যে অধ্যাত্মতত্বের বর্ণনা 
আছে তাহা উন্নত ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, অনেকটা উপনিষদ ও প্রাচীন পুরাণে 
উল্লিখিত যোগসাধনার বৌদ্ধতান্ত্রিক 'প্রতিরূপ। ইহার প্রধান কথা হইল 
চিত্তবৃত্তির উন্মুলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শুন্যতা- 
বিধান_-পরম সত্যচেতনার মধ্যে উহার বিলয়। নাথ-সাহিত্যে এই তত্বকে প্রাকৃত 
উত্তট কল্পনার সহিত মিশাইয়া, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের আদিম 
বিম্ময়বোধ ও অন্ধ আজগুবিগ্রীতির স্তরে নামানো হইয়াছে। আর ইহার সাধনার 
রহস্তকে প্রধানতঃ কায়সাধনার দ্বারা এহিক অমরতা ও অসাধ্য-সাধন-শক্তি- 
লাভের উপায়ম্বূপ নিদ্দিউ কর! হ্ইয়াছে। ইহাতে অবশ্থ 
89 উৎ্ন সংসারত্যাগ ও সন্ত্যাস-গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে 
কিন্তু এই কৃচ্ছসাধন ও বৈরাগ্যের প্রকৃত উদ্দে্ত মৃত্যুজয়ের 
দ্বারা ভোগের পথকে নিধণ্টক কর! । স্থতরাং ইহার আধ্যাত্মিক আদর্শ যে খুব 
উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। প্রাকৃত মন যে অবাধ ভোগন্থখের জন্ত লালাফ্লিত 
যোগ-বিভূতির দ্বারা তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায্াসলভ্য করাই ইহার আসল 
কাম্য । নাথ-সাহিত্য সন্ধে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার একটি 
মৌখিক রূপ উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্বস্ত অ-লিখিত অবস্থার ছিল। 
রংপুর-কুচবিহার অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখে মুখে ইহার আখ্যাক্মিকা প্রচলিত 
ছিল। ইহাতেই প্রাণ হয় যে ইহার কাহিনীর ছৃইটি রূপ পাশাপাশি প্রচলিত 
ছিল-_এক, বিভিন্ন কবি-রচিত সাহিত্যিক রূপ, ছুই, লোকমুখে গীত, সাহিত্য- 
পরিমার্জনাহীন, লৌকিক সাহিত্যের পর্যাম্মভুক্ত রূপ। 
এই কাহিনীর দুইটি প্রধান শাখা__মীনচেতন বা! গোরক্ষবিজয় ও যয়নাষতী 
বা গোবিন্দচন্দ্রের গান। প্রথমটির বিষয় সিদ্ধাচার্খ যীননাথের কদলীপতনের 
নারীদের মোহে পড়িয়া তত্বজ্ঞান-বিস্বতি ও শেষ পর্বস্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টায় 
তাহার উদ্ধার-সাধন। ঘ্িতীয় কাহিনীটিতে গোরক্ষনাথ-শিত্যা ও তন্বজ্ঞা যয়নাষতীর 


নাথ-সাহিত্য ১৩৫ 


নির্দেশে তাহার একমাত্র পুত্র রাজা! গোবিন্দচন্দ্ের সংসারত্যাগ ও দীক্ষাগ্রহণ। 
দ্বিতীয় আখ্যান'টতে তরুণী রাজমহিষীঘ্য় অছুনাঁপছনার শ্বারিবিচ্ছেদবেদনার 
মর্মান্তিক থেদের বর্ণনা থাকার জন্য ইহা জনসাধারণের মনের 
গভীরে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। প্রথমটিতে কেবল ছুর্হ ০১৬৬ 
সাধনতত্বেব বূপক-ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহা সাধারণের 
ছুর্বোধ্য। ইহার কবি বা রচয়িতাব মধ্যে শ্যামাদাস সেন, ভীমসেন রায়, শেখ 
ফয়জুল্প1 ও কবীন্দ্র দাসের নাষ করা যায়; কিন্তু বিভিন্ন গাথাগুলির মধ্যে সাদৃশ্ত 
এত বেশী যে ষনে হয় যে ইহাব রচয়িতারা একই আখ্যান-আদর্শ অনুসরণ 
করিয়াছেন ও মাঝে মধো, রচনার অভিন্নতার মধ্যে বর্ণনার এক-আখটুকু পরিবর্তন 
কবিয়াছেন। উহাদের মধো কে যে আদি কবি আর কে যে নকলকারক শুধু 
ভণিতার মধ্যে নিজ নাম বাখিয়া! গিয়াছেন তাহার যথার্থ অবধারণ অসম্ভব । 
দ্বিতীয় আখ্যানটির লেখকদেব মধ্যে দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাঁস ও আবছুল স্থৃকুর 
মহম্মদের পুথি পাওয়া গিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে কিছু যোগ রাখিবার চেষ্টা দেখা 
যায়; কিন্ত শিব, ছুর্গ প্রভৃতি দেব-দেবীর যে চিত্র এখানে পাই, তাহ! লৌকিক 
কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও সময় সময় হাস্তাম্পদ। ছুর্গী সিদ্ধাদের চরিভ্রবল- 
পরীক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অশোভন ও তাহার ত্বভাব- 
সিদ্ধ মহিমাবিরোধী । যমের সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও ময়নাষতীর যে শক্তিপরীক্ষার 
বোঝাপড়া তাহাতে প্রারুতরুচিসম্মত উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ, পরম্পরকে 
ঠকাইবার জন্য নানারূপ আজগুবি কৌশল-প্রয়োগের ছৃষ্টাস্ত দেখা যায়। ইহাদের 
পারলৌকিক পরিকল্পনার মধ্যেও ভাবগাীর্য ও বর্ধাদাবোধের একান্ত অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধাদের মধ্যে অনেককেই হীনবৃত্তিধারী ও স্বীয় অলৌকিক 
শক্তিপ্রকটনে অতিব্যগ্র রূপে দেখানো হইয়াছে । এমন কি হয়নাঘতী, গোবিন্দচন্তর 
ও রানী অছুনা-পছনার মধ্যেও অভিজাতন্বলভ আচার-আচরণের বিশেষ 
নিদর্শন নাই-সকলেই যেন ছেলেমাহুষের মত অস্থির, খাষখেয়ালী ও নিরঙ্কুশ 
কল্পনার মূর্ত বিকাশ! গোপীচক্দরের সন্স্যাসগ্রহণে রানীদের খেদ র্মম্পশী করুণ 
রসে অভিষিক্ত হইলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু-নার্বীর অব্যাত্ম- 
আদর্শের স্পর্শহীন। এ যেন ছোটমেয়ের পুতুল-ভাঙার ৭, 
জন্য শোকোচ্ছাসের একটু উন্নততর সংক্করণ। এই সমস্ত 
হইতে এই'ধারণাই জন্মে যে সমস্ত আখ্যানটি আদিষ দেবকল্পনার একট। 


১৩৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অর্ধবিকশিত রূপ *এবং আর্ধ-সংস্কৃতির সহিত ইহার যোগস্ুত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। 
কবিদের যধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতাও এই ধর্মসংদ্কারের 
প্রাগ-আর্ধ প্রাচীনত্বের আরও একটি প্রমাণ-__ভবিষ্যাতে ভিন্রধর্মাবলম্বী আদিম 
জাতিগুলি যখন ধর্শগত বিভেদের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই, নেই স্থদূর অতীতের 
স্বতিবাহী ৷ 


স্‌ 


মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় পুঁথিতে দেখি গুরু মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়া 
সেখানকার নারীদের সৌন্দধে যোহিত হইয়া সাধনামার্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন 
ও সম্পূর্ণরূপে ইন্জিয়ন্থখপ্রধান জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাহার 
শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অধঃপতনের কাহিনী জানিতে পারিয়! নর্তকীর ছদ্মবেশে 
কদলী-নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাদ্ভ ও নৃত্যের সক্কেতে গুরুকে তাহার বিস্বৃত 
মহাজ্ঞানের তত্ব ম্বরণ করাইয়া দ্িলেন। শিষ্য গুরুকে তত্বকথা শোনাইতে 
শোনাইতে গুরুর চৈতন্তোদয় হইল ও তিনি হীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন ত্যাগ 
করিয়া সাধনা-জীবনে পুনঃপ্রতিষিত হইলেন। নানারূপ হেয়ালি ছড়া ও রূপক- 
প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ব-প্রতিপাদনই আখ্যানের প্রধান 
রা উপজীব্য । এই আপাত-অসন্ভব উত্তি-সমাবেশ ও বরূপকের 
মাধ্যমে তত্বের আভাসদান- চর্ধাপদের সঙ্গে নাথ-গীতিকার 
মিলের নিদর্শন । এই গভীরার্থক হেয়ালি-রচনার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল। 
পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। (ডুবে) 
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে ॥ 
নগরে মন্ুম্ত নাই ঘর চালে চাল। 
আমন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল ॥ 
বিষ যাউক বরিষ! শীতলে যাউক মীন। 
ঝাপিয়। তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন ॥ 
এইরূপ হেঁয়ালিপুর্ণ ভাষায় বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বহু ধর্মসম্প্রদায়ের তত্বরহশ্ত 
একই সঙ্গে আবৃত ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে । সহজিয়া, বাউল ও অন্ত্রমাধনাতেও 
এই বিপরীত ভাবের রহন্তময় সমাবেশ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 


নাথ-লাহিত্য ১৩৭ 


“গোরক্ষবিজয়-এর আদি রচয়িতা খুব সম্ভবতঃ শেখ ফয়জুক্লা। ইহার কাল- 
নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীহখময় মুখোপাধ্যায় তাহার «নাথ-সাহিত্য প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী 
হইতে প্রকাশিত “সাহিত্যপ্রকাশিকা”, প্রথম খণ্ড) ডাঃ এনামূল হুক কর্তৃক 
আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাীন পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতায় প্রাপ্ত “সেখ ফয়জুল্লা"র 
“সত্যপীরের পাঁচালি” রচনার কালনির্দেশক সঙ্কেতের উপর অত্যধিক গুরুত্ব 
আরোপ করিয়া কবিকে ষোড়শ শতান্দীর প্রথম বা শেষার্ধে স্থাপন করিয়াছেন । 
এই বিক্ষিপ্ত পত্রে শুধু “সত্যগীরের পাচালি'র রচনাকালই সঙ্কেতিত হয় নাই। 
কবির পূর্বরচিত ছুইখানি কাব্যও--গোর্খবিজয় ও গাজীবিজদ্__-উল্লিখিত হইযা 
তাহাব পবিচয়৪ নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মনে হয়। 
ইহার পব আবাব সত্যপীবের সম্পূর্ণ পুথিখানিও আবিষ্কৃত 
হইয়া ডাঃ স্থকুমার সেনের «বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, 
আলোচিত হইয়াছে। অবশ্ঠ সমগ্র পুঁথিটির মধ্যে গ্রস্থারভ্ভের কালনির্দেশক ও 
বিভিন্ন বচনার পৌরাপর্ব-নির্ধাবক উক্তিগ্রলি পাওয়া গিয়াছে কি না তাহ 
অনিশ্চিত । কোন প্রাচীন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র প্রমাণপঞ্জীর 
লুগ্তরত্বোদ্ধার খুব বিরল ও আশাতীত দৈবপ্রসাদ বলিয়াই ঠেকে। কোন 
পূর্ব হইতে স্থুপরিকল্পিত আয়োজনও এত নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি দ্বারা পুরস্কৃত হইত 
কি না সন্দেহ। পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি-রচিত “গোরক্ষবিজয়-এর একখানি 
খণ্ডিত পুঁথির আবিষ্কার এই কাহিনীর প্রাচীনত্বের নিদর্শন। নাটকটি সংস্কৃতে 
লেখ! ও ইহার গানগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত। 

গোরক্ষবিজয়-এর কেন্ত্রস্বু অভিপ্রায় হইল নাথধর্মের কায়াসাধনের 
তত্বোপদেশ দ্বার1 ইন্দ্রিয়স্থখবিভ্রান্ত ীননাথের চৈতন্ত-সম্পাদন ও সাধনা-সংকল্প- 
উদ্দীপন। কাজেই তত্বপ্রতিষ্ঠাই কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। 
কিন্তু এই তত্বপ্রতিপাদনে লেখক কেবল নীরস, দুরূহ দর্শনভাবনাপরম্পরাই 
গ্রথিত করেন নাই, লোকজীবন হইতে সংগৃহীত নানা তথ্য ও 
অভিজ্ঞতার সরস প্রয়োগে ইহাকে কাব্যরসোতীর্ণ করিয়াছেন। ১ 
সময় সময় গুহ-রহম্ত-সক্কেত দিবার জন্ত তিনি হুর্বোধ্য 
পারিভাষিক শব্খের প্রয়োগে আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। কিন্ত মোটের 
উপর তিনি সার্থক উপমা ও অলঙ্কার-সাহায্যে আমাদের যনে অন্থকূল 
রসবোধই উন্রিক্ত করিয়াছেন। নধাযুগের বাংলা কাব্যে তত্বালোচনার 
মধ্যে যে সংহত অর্থগুঢ়তা, অচ্ছেস্ত যুক্তিশৃ্খল] ও দৃষ্টান্ত-সহযোগে জীবনরসের 


গোরক্ষবিজয়ের আদি 
ফবি ও রচনাকাল 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রয়োগদক্ষতার পরিচণ্র পাওয়া যায তাহা উচ্চাঙ্গের নন ও কাব্যকৌশলের 
নিদর্শন । ূ 

কিন্তু "গোরক্ষবিজয়'-এ তত্বপ্রাধান্ত মানবিক আবেদনকে একেবারে অভিভূত 
করে নাই। আদশতভ্রষ্ট গুরুব টচতন্ত-সম্পাদনের স্থদীর্ঘ প্রয়াসের মধ্যে গুরু ও 
শিশ্য উভয়েরই চরিত্র, পারম্পবিক ঘাত-প্রতিঘাত ও মনোভাবের দ্রুতগামী 
উত্থান-পতনেব যে ইশ্তি পাওয়! যায় তাহ] কাব্যখানিকে শুক ধর্মচর্চার উত্বে” একটি 
নাটকীয় 'প্রাণষয়তায় উন্নীত করিয়াছে । এই দীর্ঘ-প্রলর্িত বাগ-বিতগার মপ্যে_ 
একদিকে যেষন গোবক্ষনাথের অসীম ধৈধ, 'অটল অধ্যবসায় ও অবন্থান্তযায়ী 
বিভিন্নব্ূপ উপায়-দক্ষতা দেখা যাষ, সেইরূপ ফীননাথেরও উৎসাহ-অবনাদের 
অন্তদ্বন্ব, মুছুমূন্ছ সংকল্প-শিখিলতা ও '্মাত্-মবিশ্বাসেব ওঠা-নামা স্থস্পষ্টভাবে 
অভিবাক্ত হইযাছে। আমবা গোরক্ষনাথ ও ীনন[থকে কেবল 
ছুই বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতীকরূপে দেখি না, তাহার! তাহাদের 
জীবনের সবটুকু শক্তি-দুর্বলতা।, নিষ্ঠা-নীতি শৈথিল্য, অধ্যাত্ম- 
গ্রামরত দুই যানবাত্মীর সমস্ত উত্তেজনা ও অবসাদ লইয়া আমাদের নিকট 
আবিভূত হুইয়াছে। গোবক্ষনাথের গুরুব প্রতি মাতৃস্সেহকোমল ও মাতার 
ন্তায় দুর্জয় সংকল্পে কঠিন মনোভাঁবটি একটি 'মাশ্চধ স্রন্দর পংক্তিতে ব্যঞ্রিত 
হইয়াছে £_ 


গোরন্ষবিজায় 
মানবিকতা 


বনপক্কিগণ যেন ন! ছাড়ে বায় । 


বৈরাগ্যব্রতনিষ্ঠ বাঙালীর মায়ামমতাভরা গৃহের প্রতি মধুর আকর্ণ কোন 
দিনই নিঃংশেষিত হয় নাই । রাধাকৃষ্প্রেম সংসারত্যাগের কুচ্ছ_সাধনকে 
অলৌকিক পিরীতির নিবিড় মাধুর্য দিয় আচ্ছাদন করিয়াছে- গৃহ ছাড়িয়া 
মিলনকুঞ্জে নৃতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছে । রামপ্রসাদ ও শাক্ত কৰিগোষী 
শ্রশানের নরকঙ্কালাকীর্ণ সাধনক্ষেত্রে মাতৃত্েহের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে নিঃশহ্ক 
হইয়াছে । মঙ্গলকাব্যের কবিরাও প্রতিকূল টবের নিধাতনকে দেবপ্রসাদলাভের 
সাধনারূপে কল্পনা করিয়া গৃহন্থখের আশায় জীবনযস্ত্রণাকে সহা করিয়াছে। 
সেইরূপ নাথ-সাহিত্যেও আমরা ভোগাসক্ত পদদ্ঘলিত প্রো 

বাতি পর্কৃতিজাত উত্জরিয়াকর্ষণের বিদায়বেদনাটুক উত্তু্দ সাধনমহিযার 
ছুর্গগ্রাকারের ফাক দিয়া উপলব্ধি করি। এই ধর্মধিক্ক ত প্রেমও 

কবির সহাহুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাই কদলীরানী মঙ্গল 
ও গোরক্ষনাথের বূপমুগ্ধা কদলীবাসিনী নারী তাহাদের ব্যর্থ আকৃতি ও উচ্ছিন্ 


নাথ-সাহিত্য ১৩৯ 


জীবনের করুণা দিয়! আমাদিগকে কাব্যের আদর্শবিরোধী সহাহভৃতিতে ক্ষণিক 
বিচলিত কবে। 


৩ 


নাথধর্মেব দ্বিতীয় গ্রন্থ-_ময়নামতীর গান বা গোগীচজ্দ্রের সন্ত্যাস-_প্রভৃত 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে । এই কাহিনী বাংল! দেশকে অতিক্রম করিয়া সবভারতীয় 
প্রসাব লাভ করিয়াছে। একখানি নেপালে প্রাপ্ত নাট্যপালার---গোপীচন্ত্ 
নাটিক'__( সপ্তদশ শতক )-__বিষয় ডাঃ স্বকুমার সেনের "বাংলা সাহিতোোর 
ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্তরাং মনে 
হয় যে গোপীচন্দ্রবিষযয়ক রচনা, বাংলা দেশের বাহিরেই 
আরম্ভ হয় এবং উহ্বাব প্রাচীনতর নিদর্শনগুলি বহির্বঙ্গ দ 0 
ভূভাগের সহিতই সংশ্রিষ্ট। ংলা দেশের কবিগোষ্ঠী 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই তীাহাদেব নিজেব ঘরের কথার কাব্যসস্ভাবন! 
আবিষ্কার করিয়াছেন । 

গোগীচন্দ্র'-_আখ্যানেব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাব একটি অমাজিত 
লৌকিক রূপ বিভিন্ন-কবি-রচিত কাব্যশিল্পাত্মক রূপের সঙ্গে আধুনিক কাল পধস্ত 
সংরক্ষিত হইয়াছে । এই স্থুদীর্ঘ ছড়াটি অশিক্ষিত নাথ-যোগীদের ঘণ্যে মৌখিক 
আবৃত্তির সাহায্যে স্বাতিবিধৃত হইয়া! আসিয়াছে । ইহা খাটি লোকসাহিত্যের 
ন্যায় যৌথ রচনার শিথিল বাগভঙ্গী, পুনঃপুনঃ-আবৃত্ত ধুয়া, অতিপল্লবিত বর্ণনা- 
বাহুলা ও ঘটনাবিস্তার প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত প্রারুত 
জনসাধারণের উদ্ভট দেবকল্পনা৷ ও পারলৌকিক সংস্কার ইহার ৯৮ 
মধ্যে নিরক্কুশ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। অন্থশীলিত, 
শিল্পবোধসম্পন্ন কবিষন ও অনিয়স্ত্রিতকল্পনাপ্রবণ, হুম্রুচিহীন গণকবির রসস্পৃহ! 
একই বিষয় হইতে কিব্ধপ বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যপ্রেরণা গ্রহণ করে, এই ছুই জাতীয় 
কাব্যে তাহার কৌতৃহলোদ্দীপক নিদর্শন মিলে । 

গোপীাদ-বিষয়-অবলম্বমে তিনজন কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে। ছুর্ভ 
যজিক-রচিত “গোবিন্দচন্দ্রের গীত", ভবানী দাস-রচিত ও কবি কর্তৃক অভিহ্থিত 
“অপূর্ব কথন' ও স্থৃকুর ষহম্মদ-রচিত «যোগান্তপু থি' বা “যোগীর পুথি" নিতান্ত 
আধুনিক ঘুগে বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাদের 
মূল বিষয় অভিন্ন হইলেও আখ্যান-বিবৃতি ও ঘটনা-সমাধ্ডির মধ্যে হুম্ে হুষ্ 


১৪৩ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই প্রভেদ হয়ত কবির সচেতন পরিবর্তনমূলক নহে ; বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদস্তীর রূপভেদ্ভিত্তিক বলিয়াই মনে হয়। ছুর্লভ মঞ্পিকের 
কাব্যে গোপীচন্্রের অকালমৃত্যুভয়ই যে তাহাকে সন্গ্যাস- 

গোগীচন্দ্রের গানের 
কবিগোষ্ঠীও কাব্যমূল্য গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল একধপ ঘটনাবিস্তাস নাই। ময়নামতী 
যোগমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞা বলিয়াই পুত্রকে যোগে দীক্ষিত 
করিতে চাহিয়াছেন। ভবানী দানের রচনা অনেকটা! বৈষ্ণবপদাবলীপ্রভাবিত 
ও মাঝে মধ্যে কৌতুকরসোদ্দীপক। স্থকুর মহম্মদের কাব্যে ময়নামতীকে 
কিছুট! ত্বামিদ্বেষিনী কবিয়া দেখান হইযাছে ও মানিকচন্দ্র প্রথরা স্ত্রীর ভয়ে 
একমাত্র পুত্রের বিবাহ গোপনে অনুষ্ঠান করিযাছেন। এই বিবৃতিব দ্বারা 
ময়নাষতীর প্রবল বাক্তিত্বের ইঙ্গিত দেওয়া! হইয়াছে । গোবক্ষনাথ-চরিত্রেও 
তিনি খানিকটা হীনত। আরোপ কবিধাছেন ও হাড়িপাকেও কোপনম্মভাব 
ও নেশাসক্তরূপে দেখাইয়াছেন। তাহার হাতে নাথ-সাহিত্য কিছুটা 
তত্বশাসনাতিগ ঘনোভঙ্গী ও প্রথাবদ্ধ গঠনপদ্ধতির দ্দিকে অগ্রসব হইয়াছে। 
কাব্যোৎকর্ষে, বর্ণনাকুশলতায় ও তত্বপ্রতিপাদনের সরসতায় কাব্যগুলির মধ্যে 
বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মসাধনার নিগৃঢ প্রক্রিয়া ও সিছ্ধাদের 
অলৌকিক কার্যকলাপের সহিত এক প্রকার শিশুস্বলভ কল্পনা-সংস্কার মিশ্রিত 
হইয়া কাব্যগুলিকে বূপকথাধর্মী করিয়াছে। আদিম যুগের কল্পনা-ভাবনার 
অসংস্কত আতিশয্য ও স্বেচ্ছাচারিত! পরিণত প্রজ্ঞার সংস্পর্শে বিলীন হইতে হইতে 
নাথগাথাগুলিতে উহার শেষ চিহ্নাট কালজয়ী সাহিত্যন্ট্টির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে । 
ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্য । 
ময়নামতী তাহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্তু 
ছেলেকে কায়সাধনার রহম্ত শোনাইয়াছেন ও হাড়ির ছদ্মবেশে অবস্থিত 
সিদ্ধযোগী হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য সনির্বদ্ধ অন্থরোধ 
জানাইয়াছেন। পুত্র নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে এই হীনবর্ণের গুরুর নিকট 
দীক্ষাগ্রহণে সম্মত হইল, কিন্তু গুরুর প্রতি তাহার প্রকৃত ভক্তি ৰোধ হয় কোন 
দিনই জন্মে নাই। গুরুও শিষ্যকে নানা অবাঞ্ছিত ও 
088৩১ অমর্ধাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়া তাহার ধর্মবোধের 
দুচতার পরীক্ষা! লইয়্াছে। এই সমস্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে যে 
সমাজ-চিন্র ফুটিয়! উঠিস্াছে তাহা রুচিবোধ, সংস্কৃতির মান ও ধর্মচেতনার বিচারে 
কোন লমুক্সত উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে ন!। পুত্র মাতার পরীক্ষার জন্য যে 


নাথ-সাহিত্য ১৪১ 


সমস্ত নৃশংস ও বু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে হয়ত ময়নাধতীর 
যেগৈশ্বর্য বিম্ময়করভাবে ফুটিয়াছে, কিন্তু যাতা পুত্রেব মধ্যে শ্বাভাবিক 
স্লেহমযতাময় সম্পর্কটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। গুরুকে মাটির তলায় পুতিয়া 
রাখার মধ্যে গুরু-শিষ্তের সহজ সম্বন্ধটি উহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়াছে। গোবিন্দ- 
চন্দ্রের যোগসাধনা যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সে যে তবজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী 
হইয়াছে, তাহার সংসার-জীবনে ব্যগ্র প্রত্যাবর্তনে ও রানীদের তরলপ্রমোদপূর্ণ 
সঙ্গলিপ্জায় তাহার কোন প্রমাণ মিলে না। শেষ পর্যন্ত শিষ্য চিরসম্যাসব্রত 
গ্রহণ করিয়া গুরুর অন্ুগমন করিয়াছে--এই ঘটনা-নির্দেশের ফধ্যেই আখ্যানের 
গরিসমাপ্তি। যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনীটি বিত্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংশ্র, 
ক্রুর, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্্বাসে, অনংবূত তোগলালনায়, শৈশব- 
স্থলত উদ্ভট কল্পনার আতিশয্ো এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সযমাহীন 
ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপবিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। 
এই অশিক্ষিত, আদিমসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এক্সপ উন্নত, যথাষথ- 
ভাবপ্রকাশক্ষম, সুক্ষ তত্ব পবিস্ফুট করিতে নিপুণ কাব্য গুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণ! 
আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিম্ময়। 


ঘাদশ অধ্যায় 
আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠী 
৯ 


(বাংলার মধাযুগীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণ হিন্দুমুললমানের পৌনঃ- 
পুনিক বিরোধে উত্তপ্ত ও বিষবা্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাস আমাদের 
মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছে । কিন্ত বাংলার জীবনযাত্রা ও সাহিত্য- 
চর্চার নিকুদধিগ্ন প্রবাহ এই ধারণার সম্পূর্ণ পোষকতা করে না। মাঝে মধ্যে 
ধর্মান্ধতার উগ্র অসহিষ্ণুতা জীবনের শান্তিকে নিশ্চয়ই বিস্িত কবিযাছে ও উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ প্রীতি ও মিলনকামনাকে ক্ষুপ্ন কবিয়া উহাদের মধ্যে 
ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের প্রাচীর তুলিয়াছে। কিন্তু এই রেষারেষি ভাব সাময়িকভাবে 
উদ্দীপ্ত হইলেও মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সাধারণ নিম্»ম ছিল না। বোঝাপড়া ও 
মিলনের প্রবল আগ্রহ সমস্ত ধর্মমত ও সমাজপ্রথার পার্থক্য সত্বেও এই প্রতিবেশী 
সম্প্রদায় ছুইটিকে পরস্পরের নিকটে আকর্ষণ করিত) শাসনব্যবস্থার স্থপধিকপ্পিত 
নীতি নহে, পদস্থ ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারপ্রবণতা ও আকম্মিক ঘটনাপ্রস্থত 
বিক্ষোভই ইহাদের গ্রীতিসম্পর্কাট বিচলিত করিত বলিয়াই ষনে হয়। তবে বাঙলা 
দেশে এই সামাজিক সহৃদয়তা বিশেষ সাহিত্যিক প্রকাশ পায় নাই। কেনন! 

মধ্যযুগীয় হিন্দু সাহিত্যের প্রধান প্রেরণ! ছিল ধর্মপ্রটার ও 
মুমলমান পৃষ্ঠপোষণায় ধর্মভাব-উদ্দীপন। সেখানে অপর সম্প্রদায়ের কথা বলিবার 
হিম্পুকবিদের কাবা 
রচনার শ্বাধীনত।. বিশেষ অবকাশ ছিল না। মুসলমান হুলতান, সেনাপতি 

ও উজীর হিন্দু কবিকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন, 
পুরাণ_অন্গবাদের প্রেরণা যোগাইয়াছেন ও তীহাদের রাজসভায় আগ্রহ 
সহকারে হিন্দুধর্মমতের আলোচনা শুনিয়াছেন। ( গুাসেন শাহ,১ নসরত শাহ 
পরাগল খা, ছুটি খ প্রভৃতি মুসলমান অভিজাতবর্গ নবোত্তিন্ন বাংলাকা ব্যতরুর 
মূলে অন্থরাগের রসসিঞ্চন করিয়া উহার .বর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন-_শুধু এইটুকু 
উৎসাহদান ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্তই তাহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি 
সম্মানজনক স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। তাহাদের উদার অসাম্প্রদায়িক 
সাহিত্যপ্রীতি আরও প্রশংসনীয় এইজন্য যে তাহারা তাহাদের অন্বগৃহীত হিন্দু 
কবিদের কাছে কাব্যে মুনলমান ধর্মতত্ব ও শাস্ত্রের আখ্যান প্রভৃতির অন্তরূরক্তির 
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কোন শর্ত আরোপ করেন নাই। কাজেই হিন্দু কবিরা রাধাকুষফপ্রেমলীলা 
গাহিতে গাহিতে বা মহাভারত-রামায়ণের অনুবাদ করিতে করিতে রুতজ্ঞতার 
খণশোধের চিন্তায় বিব্রত হন নাইঃ তাহাদের দেব-দেবীর প্রশস্তি-রচনায় 
তাহারা হৃদয়ের অবিভক্ত ভক্তি অর্পণ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। কেবল 
মাঝে মধ্যে ভণিতায় তাহাদের হিতৈষী রাভন্তবর্গের স্তরতি করিয়াই তাহারা 
আপনাদের খণমুক্ত করিতেন। মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে হিন্দু বা 
মুসলমান কোন কবিই এই যুগে আমাদের কৌতুহল মিটাইবার দাক্িত্ব গ্রহণ 
কবেন নাই ) 

(অকম্মাৎ বঙ্গদেশের বাহিরে ব্রক্ষদেশের সীমাস্তশ্থিত আরাকান রাজ্যের মগ 
রাজাদের রাজসভায় মুসলমান কবির প্রাছ্র্ভাব হইল ও তাহাদের কাব্যে হিন্দু- 
মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন যে কত গভীর হইয়াছে তাহার অপ্রত্যাশিত 
নিদর্শন পাইয়া আমরা বিম্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। ভাষ্প ধর্ম ও সংস্কৃতির 
দিক দিয়া এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে বাংলা কাব্যের এরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধ 
বিকাশ কেমন কবিয়া সম্ভব হইল তাহার নিগুঢ় ক/রণটি আমাদের অপরিজ্ঞাত। 
আবাকানের বৌদ্ধ রাজাদের সহিত বাংলা সাহিত্য ও চিন্তাধারার কতখানি 
অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল তাহ! নির্ধারণ কর! দুরূহ) বাংল। দেশের সঙ্গে 
আরাকান রাজবংশের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে ১৪০৪ খ্রীঃ অঃ-_সেই বংসর রাজ! 
নরমেইখল! (১৪০৪ শ্রীঃ-১৪৩৪ রঃ) ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত 
হইয়া বাংলার পাঠান স্থলতানের সাহাধ্যপ্রার্থীরপে গৌঁড়ে ৮ টম 
আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ১৪৩০ খ্রীঃ অঃ গোৌড়াধিপতির সহায়তায় 
তাহার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। বাংল। দেশে দীর্ঘপ্রবাসের ফলে হয়ত বাংল। 
ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত তাহার কিছুট1 পরিচয় ঘটে । এই সাংস্কৃতিক সংযোগ 
চট্টগ্রাম-বিজয়ের ফলে নিশ্চমুই নিবিড়তর হয়। দৌলত কাজি ও আলাওলের 
সময় পর্যস্ত চট্টগ্রাষের কিছুট। আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। স্থৃতরাং 
মনে হয় (পঞ্চদশ শতকে আকন্মিক ছুর্দৈবে যে সম্পর্কের স্থত্রপাত হয় তাহা 
সপ্তদশ শতক পর্যন্ত, প্রধানতঃ চট্টগ্রাম-গ্রচলিত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
মাধ্যমে একটা স্থায়ী মানস সংস্কারে পরিণতি লাভ করে। ইহারই স্থদুরপ্রসারী 
ও বহুশতাব্দীব্যাপ্ত প্রভাবে শ্রীন্ধর্ম ( ১৬২২-১৬৩৮ শ্রীঃ অঃ ) ও তাহার পরবর্তী 
শরীন্্র সুধর্মের ( ১৬৫২ এ:-১৬৮৪ শ্রী; অঃ) আমলে আরাকান রাজসভায় ছুইজন 
শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবির-_কাদ্ধি দৌলত ও আলাওলের--আবির্ভাব হয়|) 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


উপরি-উল্লিখিত কার্ধকারণসম্পর্ক ও প্রততিবেশ-প্রভাবও» যাহা ঘটিয়াছিল 
তাহার ব্যাখ্যারূপে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে হয় না। (এই ছুই কবির গুণগ্রাহী 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রাজা নহে, ছুই রাজার ছুই প্রধান অধাত্য--আশরফ খ! 
লম্কর ও মাগন ঠাকুর ) ইহাদের বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ রাজসভাবপ্রভাবলন্ধ 
না৷ হইয় জন্মগুত্রে প্রাপ্ড। ইহারা আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বাংলার 
প্রতিবেশী ভাষা ও সাহিত্য হইতে সংগৃহীত ভাবরস-আখ্বাদনে উন্মুখ, জটিল- 
উপাদান-গঠিত বৃহত্তর ভাবপরিমগ্ডুলে বিচরণশীল, অভিজাত- 
ংশীয় বাঙালী ছিলেন। ( ইহাণ কবিদের যে ফরমায়েস 
করিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহাদের মানস রুচি হ্বয়ং 
প্রকাশিত । আশরফ খা দৌলত কাজিকে লোর-চন্দ্রানীর আখ্যান হিন্দী 
হইতে বাংলায় বর্ণনা করিবার নির্দেশ দেন ও মাগন ঠাকুরও আলাওলকে 'হন্দী 
কবি মালিক মহম্মদ জয়সীর পল্মাবৎ কাব্যকে বাংল! রূপ দিবার জন্য ফরমায়েস 
করেন ।২ এই আখ্যান দুইটি যে ঠিক মুসলমান ভাবধারা-প্রভাবিত তাহা নহে। 
“লোর চন্দ্রানী” সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুভাবাদর্শান্ছসারী ঃ “পদ্মাবতী'তেও কাহিশীভাগের 
মধ্যে ইসলামী জীবনযাত্রার কিছু সংমিশ্রণ থাকিলেও ইহ।র আলোচনা-রীতি 
প্রধানতঃ হিন্দুজীবনদর্শনাশ্রয়ী। স্তরাং ইহাদের আকরণ, আখ্যানের 
অভিনবত্ব, বাংলাকাব্যপ্রচলিত, বহুধা-পুনরাবৃর্ত পৌরাণিক পরিমগ্ুলের সীমা- 
তিক্রম। ইহাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য ৫বশিষ্ট্য ধর্মপ্রভাবোতীর্ণ মানবিক 
প্রেমের কাব্যক্বপায়ণ। এই কাহিনীগুলিতে বিষয়ের অভিনবতের সঙ্গে আহ্বাদন- 
বৈচিত্র্য যুক্ত হুইয়। ইহাদের মধ্যে এক নূতন রসসঞ্চার হুইয়াছে। আলাওলের 
অন্তান্ কাব্যগুলি-__“সয়ফুলমুল্ক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৯), “সপ্তপয়কর ( ১৬৬*), 
£তোহফ1 (১৬৬৪ )১ “নেকেন্দরনামা' (১৬৭৬)-)উছ" ও পারন্যভাষায় রচিত 
গ্রন্থের শ্বচ্ছন্দ ভাবানবাদ ও ইহাদের মধ্যে ইসলামী ধর্মতত্ব ও সমাজবিধি এবং 
সে যুগের মুসলমান বিদগ্ধজনের রুচিবৈশিষ্্য ও জীবনায়নের একটি বিস্তারিত 
পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। 
কিন্ত এই কাব্যরচনায় সর্বাপেক্ষা! কার্ধকরী প্রভাব হইল রাজামাত্যবৃন্দ ও 
কবিঘয়ের ব্যক্তি-পরিচয়। লক্কর উজীর আশরফ খা 'ও 
পপ রর কাজি দৌলত উভয়েই চট্টগ্রামবাসী ছিলেন-_চট্টগ্রাষের 
'বিভিন্ধ স্থানে তাহাদের শ্বাতির ধ্বংসাবশেষ ছড়ান আছে। 
(আলাওলের পিতৃতূমির যে পরিচয় তাহার সমস্ত গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত, তাহার 


পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের রুচি 
ও কাব)বৈশিষ্ট্য 
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অনিশ্চম্বতায় নানা জল্পনা কল্পনা-অন্থমানের এক ছুর্ভে্চ অরণা সৃষ্টি হইয়াছে । 
তবে তাহার পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর যে পুরুষাহুক্রমে রোসাঙজ্ষে বাস করিতেন 
ও উহাই কার্ধতঃ তাহার শ্বদেশ ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবসর নাই। 
আশরফ খা লস্কর ও মাগন ঠাকুর উভয়েই বাঙালী ছিলেন বলিয়া বাংল সাহিত্যের 
প্রতি তাহাদের প্রীতি সহজাত। কিন্ত তাহারা! যে অন্থকূল দৈববশে মধ্যযুগের 
দুইজন শ্রেষ্ঠপ্রতিভাসম্পন্ন কবিকে তাহাদের সভাসদরূপে লাভ করিয়াছিলেন 
ও তাহাদের মনে কাব্যপ্রেরণা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ইহা বাংলা সাহিত্যের 
একট1 আশাতীত সৌভাগ্য । রাজসভায় সাধারণতঃ যে সব হীনশক্তি কবিষশঃ- 
প্রাথী লেখক আতিশয্যন্ফীত চাটুবাক্যের দ্বারা মুনিবের মনোরঞ্জন করেন, 
এই ছুই কবি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম । খাঁচায় পোষা কর্কশভাষী ময়নার 
পরিবর্তে আমরা অকল্মাৎ স্থধারসআাবী, গগনবিহারী পাপিয়াদয়ের সাক্ষাৎ 
পাইলাম) 
কাব্যানুরাগ ও কবির প্রতি আহ্কুল্য রোসাঙ্গ রাজসভাসদবর্গের অনেকেরই 
স্বভাবজাত ছিল। আলাওলের প্রতি অন্রগ্রহশীল হিতৈষীর অনেকেরই নাষ 
কবির বিভিন্ন গ্রন্থে উ্িথিত হইয়াছে এবং কবি সকলের প্রতি প্রায় একই ভাষায় 
নিজ অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষককেই 
তিনি নানা গুণের অধিকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ও সকলের প্রাতিই তাহার 
বিনীত আনুগত্য ও উচ্ছৃসিত খণম্বীকার আমাদের যনে তাহার্দের সত্যিকার 
গুণবত্তা সম্বন্ধে কাঞ্চং খটক]1 জাগায়। লো।র-চন্দ্রানী ও সয়ফুলমূল্ক বদি- 
উজ্জ্রমালের__প্রথমাংশে রাজার অর্থভাগারী শ্রসোলেমান ও দ্বিতীম্মাংশে সৈয়দ 
মুছা, «সেকেন্দরনামা+-তে শ্রীমস্ত মজলিস, “সগ্ুপয়কর'-এ প্রধান সৈল্তাধ্যক্ষ 
সৈয়দ মহাম্মদ ও “তোফায়' শ্রীমন্ত সোলেমান কবির কাব্যচর্চায় সহায়তা করিয়া ও 
তাহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তাহার কবিখ্যাতির অংশভাক্‌ হইয়াছেন । 
বাংলার প্রত্যস্ত-গ্রদেশ-সন্পিহিত এক বৌদ্ধ রাজবংশের সভাসদমগ্ডলীতে এত 
অধিকসং খ্যক বাংল! কাব্যান্ুরাগী ও কবির প্রতি সহাম্ভূতিশীল 
বিদগ্ধরুচি ব্যক্তি ছিলেন ইহা ভাঁবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। রোসাঙগ রাজসতার 
প্রভূত বঙ্গসাহিতা- 
এই কাব্যপ্রীতি কতকটা প্রথানুক্ৃতিমূলক ও প্রতিযোগিতা" প্রীতি 
ভিত্তিক হইলেও উহার ব্যাপকতা ও আতস্তরিকতা৷ যে একটি 
ছুঙভি মানসপ্রবণতা তাহা! ক্বীকার করিতেই হয়। রোসাঙ্গ রাজসভার আকাশে- 
বাতাসে এমন কোন কুহকধঞ্জ ছিল যাহাতে বাংল কাব্যের শুক তরু নৃতন 
১৬ 


১৪৬ ংল৷ সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


রসাকর্ষণ করিয়া ফুলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে ও "অভিজাতবংশীয়দের 
অভ্যন্ত বিলাসব্যসন নিজ স্থুল রুচি তুলিয়া সংগ্রসঙ্গ ও সৌনর্ধস্থটর রসাম্বাদনে 
তন্ময় হইয়াছে ) এই রাজসভায় কিন্তু হিন্দু ভাবসাধন! অপেক্ষা ইসলাম আদর্শের 
চর্চাই বেশী প্রচলিত ছিল ও বিভিন্ন রাজ! বিকল্প মুসলমানী নাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 
সর্বাপেক্ষা! বিন্ময়কর হইতেছে আলাওলের ভাগ্যচক্রঘৃধিত জীবনের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা ও হিন্দু শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় ও সর্বতোমূখী ব্যুৎপত্তি। বোধ হয় 
বাংলার কোন কবিরই জীবনে এরূপ রোষাঞ্চকর ভাগ্যবিপর্ধয় ও সর্বস্তরবিস্তত্ত 
মানস সম্পদ সঞ্চিত হয় নাই। তাহার আত্মকাহিনী হইতেই জানা যায় যে কৰি 
এক রাজ-অমাত্যের পুত্র ছিলেন। যৌবনে তাহার পিতার সঙ্গে নৌকাযাত্রার 
সময় তিনি হার্মাদ জলদহ্যদের হাতে পড়েন। এই যুদ্ধে পিতা প্রাণত্যাগ করিয়া 
সহীদ হন, পৃত্র ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রোসাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও আরোগ্য- 
লাভের পর রাজার অশ্বারোহী সৈন্তদ্দলে যোগ দেন। এই সময় তাহার পাণ্ডিত্য 
ও কবিত্বশক্তির জন্য মাগন, সোলেমান প্রভৃতি রাজামাত্যবর্গের সহিত তাহার 
অত্যন্ত স্ৃগ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও তিনি ইহাদের নিকট প্রভূত সম্মান ও 
সমাদর লাভ করেন। এই সময় ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আবার তিনি ঘোর বিপদে 
পতিত হুন। সাজাহান-পুত্র শাহ, স্বজা! আরাফান-রাজ্যে আশ্রয় লইয়া! আরাকান- 
রাজের বিরাগভাজন হুন ও ইতিহাস-বিখ্যাত এক নির্মম চক্রান্তে তাহাকে 
সপরিবারে প্রাণ বলিদান দিতে হয়। কবি আলাওল শাহ, স্জার পক্ষাবলম্থী 
বলিয়া মিথ্যা অভিযোগে জড়িত হন ও এগার বৎসর 
৬ রাজরোষের পাত্ররূপে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির 
পাঙিত্য পর জরাজীর্ণ দেহ ও দারিপ্র্যপিষ্ট জীবন লইয়া তিনি অনেক 
ছুঃখে সময় কাটান এফন কি দারিজ্রের যে সর্বনিম্ন ধাপ 
ভিক্ষুকত্ব, তাহাতেও তাহাকে অবতরণ করিতে হইয়াছিল সে কথারও তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন। এইকপ্নোন৷ উত্বান-পতন-বন্ধুর, দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার 
মধ্যে তিনি যে কখন তাহার বিপুল জ্ঞানভাগার আহরণের সময় পাইয়াছিলেন 
তাহা আমরা! জানিতে পারি না। কিন্তু এই সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য ও রুচিগ্রকর্ষের 
নিদর্শন তাহার প্রতি গ্রন্থের পাতায় পুঞ্তীভৃত। বহুমুখী জানের দিক দিয়া তিনি 
বিস্তাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। বিদ্যাপতির জান সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন 
শাখা ও :ক্কয়েকটি লৌকিক আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলাওল 


আরাকানের মুসলমান কবিগোঠী ১৪৭ 


হিন্দু ও ইসলাম এই উভয়বিধ জ্ঞান বিষয়ে সমান পারদ; এবং জানের যে 
সমস্ত বিভাগ সাধারণ পণ্ডিতের অনধিগম্য ফ্েই যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আমূর্বেদ 
প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ-অধিগত বিষয়েও তাহার অবাধ ও হচ্ছন্দ অধিকার?) কাজী- 
দৌলতের জীবনকাহিনী অজ্ঞাত, কিন্তু হিন্দুধর্ম ও যোগসাধনার নিগৃঢ় তজ্ঞান 
বিষয়ে তিনি আলাওলের প্রায় সমকক্ষ | 


এ 
(কাজা-দৌলতের «সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী” ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খুঃ 
অঃ-র মধ্যে শ্রীহ্্ধর্মের রাজত্বকালে (১৬২১-_-১৬৩৮ ) রচিত হয়। গ্রস্থারভে কবি 
আল্লা ও মহুম্মদের বন্দনা করিয়া! তাহার মুসলমান ধর্মে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়াছেন। ইঈশ্বর-বন্দনার মধ্যে তিনি ইসলাষ-আদর্শ-অন্থ্যায়ী ভগবৎ-ষাহাত্ম্য ও 
তাহার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণের যে কথ! বলিয়াছেন তাহার 
প্রকাশভঙ্গী হিন্দু ভক্তিবাদ হইতে কিছুট! স্বতন্ত্র হইলেও ইহার দি 
উদার ও সার্বভৌম ভাবটি ধর্মসম্প্রদায়-নিধিশেষে সর্বজনগ্রাহ।) 
মহম্মদ-প্রশত্তিতে ঠাহার অপাব-শত্তি-গ্যোতক উপমা গ্রয়োগও ভাষায় ও ভাবে 
কিছুটা অভিনব। 
অন্গুল-ইঙ্গিত-শরে শশী ছুই খণ্ড করে 
প্রলয়-সমান তান দাপ॥ 
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জলে নিতি 
ন] নিবায়ে বায়ু-ৃষ্নি-জলে। 
তাহার পর রোসঙ্গরাজের প্রশস্তি-উপলক্ষ্যে তাহার দোর্দগপ্রতাপ শাসনের 
চিত্র হিমু পুরাণের উল্লেখসংবলিত নৃতন দৃষ্টান্তপরম্পরার সাহায্যে অস্কিত 
হইয়াছে। 
মধুবনে পিপীলিক। যদি করে কেলি । 
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি ॥ 
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্বভার । 
ভীষনম বলীও না করে বলাৎকার | 
সীতা সম সুন্দরী যদি রছে সে বনে। 
রাজ-ভয়ে না নিরক্ষে সহআলোচনে ॥ 
রাজার নৌকাবিহার ও বসপার্থে শিবির-সরিবেশ-বর্ণনায় এ্রধদীপ্রিগ্রকাশের 


১৪৮ বাংল! সাহিত্োর বিকাশের ধারা 


পিছনে একদিকে স্থবিন্তত্ত বর্ণবৈভব, অন্যদিকে নৃতন বস্তরসচেতন! পরিদ্ফুট। 
নায়িকা! ময়নাষতীর বূপবর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতকাব্যপ্রথান্গামী। তাহার 
ঘাষী লোর তাহাকে ফেলিয়া বনবিহ্ারে গেলে তাহার বিরহছঃখাভিব্যক্তিও 
প্রাচীনছন্দশানিত। তাহার পর চন্দ্রানীর সহিত তাহার স্বামী খর্বাকার 

বামনের দাম্পত্যসস্তোগহীন অদ্ভুত সম্পর্ক ও চন্দ্রানীর স্বামী- 
ডি বার্থ দাম্পত্য মিলন-প্রত্যাশার বারবার ব্যর্থতায় তাহার অলঙ্কারশাস্তোক্ত 

খণ্ডিত নায়িকার মনোবেদনার অন্থভব বণিত হইয়াছে । এই 
সত্রীসস্ভাষণবিমুখতার জন্য ধাত্রীকর্তৃক বামনের গঞ্না চমৎকারভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে ঃ-_ 

কাপুরুষ না শোভয় রমণী সম্পাশ। 

লবণ উদকে নহে কুমুদ-বিকাশ ॥ 


এতেক তোমার যোগ্য না হবে কুমারী । 
মণ্ুকের ভোগ কোথা অমৃত- মাধুরী ॥ 
যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা। 
তন্করেত ধর্মকথা! বেশ্টাকে ভৎসন] ॥ 
বামনের সঙ্ষোচশ্নথ অন্তঃপুরযাত্র। অন্তগমনোন্মুখ সুর্যের অনিচ্ছাকৃত মস্থর 
অন্তর্ধানের চমৎকার উপযাটি কবিকে স্মরণ করাইয়াছে। রাজকন্তা অতঃপর 
ত্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! নখীজনপরিবৃত নিঃনঙ্গ জীবন যাপন করে ও পর্বসময়ে 
দেবমন্দিরে পূজ। দিবার সময় মন্দিরযাত্রী কাহারও কাহারও চোখে পড়ে। এক 
যোগী এই সংবাদ রাজপুত্র লোরের নিকট আনিল। 
অতঃপর লোর চন্দ্রানীকে দেখিতে গোহারি-রাজপুরে অতিথি হইয়াছে । 
কবি লোরের এই প্রিয়্াসন্দর্শনের জন্য যাত্রাকে বিগ্ভার জন্য সুন্দরের প্রণয়া- 
ভিসারের সহিত তুলনা করিয়া! তাহার আখ্যায্িকাকে একটি স্ুপ্রসিদ্ধপ্রথানগত 
কাহিনীপর্যায়ের অন্তভূর্কি করিয়াছেন। তাহার পর উভয়ের 
এ চ্রাণীর মধ্যে প্রণয়সঞ্চার, দৃতীপ্রেরণের দ্বারা মিলনের উপান্ব-িরর়্, 
দড়ির লিড়ি-সহযোগে প্রণয়ীর প্রণয়িনার কক্ষে প্রবেশ ও 
পরস্পরের রূপমুগ্ধ পপ্রমিকধুগলের আবেশমমম মিলন একদিকে বিস্তাহুন্দর 
কাহিনীর প্রথা, অপরদিকে রোমিও-জুলিয়েটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। এই 
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উভয় রীতির সংমিশ্রণে প্রেষকাহিনীটি যেন একটি নৃতন আম্বাদ পাইয়াছে। 
কয়েকদিন মিলনের পর চন্দ্রানী নিজ ্বামী বানের প্রতিহিংসা ও নিজের 
কলঙ্কভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া লোরকে তাহাকে সঙ্গে করিয়া! দেশত্যাগ 
করিতে প্রণোদিত কবিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সীতার সহিত তুলনা আমাদের ঘনে 


কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের উদ্রেক করে। 
জীবনে কি ফল যদ্দি কলঙ্ক রহিল । 


কলঙ্কেব ভয়ে সীতা! পাতালে নামিল ॥ 
ইহার পর প্রেমিকযুগলের বনাভিমুখে পলায়ন, বামনের পশ্চাদ্বাবন, বামন ও 
লোরের ছ্বৈরথ যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের নানা পরিবর্তনস্তরের 
মধ্যে শেষ পর্যন্ত লোরের জয় ও বানের মৃত্যু আমাদিগকে 
ঘটনাপরিণতিব দিকে অগ্রসব করিয়া দিয়াছে । দ্বৈরথ যুদ্ধের বর্ণনায় পৌরাণিক 
শ্ব্তি খুব ন্থৃম্পষ্ট হইলেও উহ কেবল রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনার 
অন্ুুকৃতিমাত্র নহে। ইহার ষধ্যে কিছুটা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও 
যোদ্ধাঘ্ধয়ের ধানস প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন অন্থভবগম্য । 
এই পর্যন্ত প্রেমকাহিনীবিবতিৰ পর লেখক অকন্মাৎ অতিগ্রাকতের 

মোহগ্রস্ত হইয়ছেন। মধ্যযুগের কবিব বাস্তব চেতনার সঙ্গে দৈবসংঘটন, 
পরলোকচিন্তা ও অলৌকিক রহস্যের স্ফুরণ প্রায় অব্যবহিতভাবে সংলগ্ন থাকিত। 
বিশেষতঃ রোমান্স-কাহিনীর মধ্যে অপ্রারুতের বীজ গোড়া হইতেই উপ্ণ ছিল 
__প্রেমাঞ্চনলিপ্ত চক্ষুর সম্মুখে পরলোকের রহন্তদ্বার সর্বদাই উন্মোচিত হইতে 
প্রস্তুত থাকিত। বিছ্যাস্থন্দর কাহিনীতে কালিকার অস্থ্গ্রহ প্রেমান্গভূতির সঙ্গে 
অলৌকিক শক্তির সহাবস্থাননীতিরই রূপক প্রকাশ। ভাবতন্নয় প্রেমিক 
ভাবতন্ময়্ সাধকের একট] পূর্বাবস্থার স্থচকঃ বস্তবাধা-উল্নজ্ঘলের একট! পূর্ববর্তী 
সোপান। এখানে বোধ হয় মনসামঙ্গলের প্রভাবেই 
চন্রানীর সর্পদংশনে মৃত্যু ও পৌরাণিক দৃষ্ান্ত-উদ্ধারের আয়ে জি 
এক খধির যোগবিভূতিপ্রকাশে তাহার পুনজীবনপগ্রাপ্তির 
বর্ণনায় লেখক অতি সহজেই অলৌকিক রাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন। মৃত্যু 
কবিকে জীবনের নশ্বরতাবিষয়ক অধ্যাত্ চিন্তার অবসর দিয়াছে। 

যত শক্তি করে যেই যতেক বিক্রম । 

আসিতে বীরের মত ঘাইতে অন্ধসষ ॥ 


বামনের দ্বন্বযুদ্ধ ও মৃত্যু 


১৫৩ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মহাজন-মৃত্যু যেন স্থানাস্তরে যায়। 
মহাসেতু ল্জিয়া কাঞ্চনপুরী পায় 
ভারতের শাশ্বত অধ্যাত্বতত্ব কত সহজে, কিরূপ অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের 
ম্যায় মুসলমান কবির মুখে ধ্বনিত হইয়াছে ! 
ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ডে পতি-পরিত্যক্তা অভাগিনী ময়নামতীর কথা দীর্ঘকাল 
বাবধানে কবির মনে পড়িয়াছে। এক প্রতিবেশী রাজপুত্র ছাতনকুষার ময়নার 
রূপমুগ্ধ হইয়া রতন! মালিনীকে কুষ্টনীরপে ময়নার নিকট দৌত্যকার্ধে প্রেরণ 
করিয়াছে । রতনা মালিনী নিজেকে ময়নার শিশুকালের ধাত্রী বলিয়া মিথ্যা 
পরিচয়ে তাহার পরিবারে স্থান লাভ করিয়াছে ও রতিশাস্তর- 
নিত নির্দিষ্ট উপায়ে তাহার মনে কামপ্রবৃত্তি উদ্রেক করিতে 
চাহিয়াছে। এই মালিনী ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর পূর্বহছচন!। তাহার বর্ণন। 
খুব সংক্ষিপ্ু, কিন্ত তাহার কার্ধক্লম বহু-প্রসারিত ও বিবিধ-উপায়-প্রয়োগ-চিহ্থিত। 
মধুরসস্থল তু হাদয় গরলকুণ্ড 
কপট মন্ত্রণা দমনক। 
ময়নার নিকট দূতী স্থযোগসন্ধানীরূপে প্রতীক্ষা করিতেছে ; 
যেন শুক-বধ-আশে মার্জার খোপেতে বৈসে, 
শিবা যেন মগের বিনাশ। 
কিন্তু 
বিধি রক্ষা করে যারে বক্ষ নহে কেশ-অগ্রে, 
তার ছায়া না লজ্যে সংসারে । 
বিপরীত বাযুবলে সত্যঘট নাহি টলে 
সতীত্বকে টলাইতে নারে ॥ 
কবি কাব্যপ্রসিদ্ধ বারোমান্তা-প্রথাকে এক নূতন উদ্দেশ্তে প্রয়োগ করিয়াছেন । 
প্রতি ঘাসে নায়িকার বিরহকেশ ।দূতীর সহানুভূতি উদ্রেক করিয়া দূতীকর্তৃক 
নায়িকাকে পরপুরুষষিলনের প্রতি প্ররোচনা দিবার উপলক্ষ্য স্ষ্টি করে। 
-  স্থতরাং প্রাতি খতুতেই স্থমতি-কৃষতির একটা খগ্ডযুদ্ধপালা 
নিনিররার অভিনীত হুইযাছে। নায়িক! দূতীর প্রলোভনকে জয় করিয়! 
সতীত্বের যহিমা ঘোষণ! করিয়াছে। নায্সিক! ও দৃতীর এই উত্তর-প্রত্যুত্তর 
সম্পূর্ণরূগে বৈষবকাব্যপ্রভাবিত। (প্রক্কাতিবর্ণনায়, সংস্কতমিশ্রী ব্রজবুলি ভাষার 
কু প্রয়োগে, ছন্দোবিস্তাসে ও ধ্বনিগ্রবাহে, বিরহিনী নায়িকার অস্তর-চিত্র- 


আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠী ১৫১ 


উদঘাটনে, নীতিতত্বপ্রতিপ/দনে--সর্বত্রই পদাবলী-সাহিত্যের, বিশেষত £ 
বিস্তাপতির প্রভাব এত স্থপরিষ্ফুট যে ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় যে একজন 
মুনলমান কবি নিজ বিশিষ্ট ধর্মমত ও সমাজনীতিসত্বেও এমন অকুষ্ঠভাবে 
পদাবলীভাবরমে কেমন করিয়া! আত্মনিমজ্জন করিতে পারিয়াছেন। নৃতনত্বের 
মধ্যে শ্রাবণ-প্রকৃতি বর্ণনায় বৃন্দাবনের শ্টামলতমালকুঞ্জের সহিত বাংলার শ্টাষ 
শশ্বাক্ষেত্রের বাস্তব সৌন্দর্য মিলিত হইয়াছে। 
শ্যামল অস্বর শ্টামল খেত-খেতি। 
শ্যাম লখি দশ দিশ দিবসক যুতি (জ্যোতি )॥ 
এমন কি দিনের জ্যোতি পর্যস্ত শ্বামরসন্সিপ্ধ। এখানে কবি প্রথাশাসনমৃক্ত 
নিজ স্বাধীন পর্যবেক্ষণশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন । 
বৈশাখ মাসে মালিনীর প্ররোচনার মধ্যে কিছুট। মনন- 
স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। যৌন আকাঙ্ষা সমস্ত নুকোমল হদয়বৃত্তির 
প্রস্থতি__-যেখানে ইহার অভাব সেখানে মানুষ পশ্তস্বভাবাপন্ন ও কঠিনহৃদয়। 
যাহার হাদয়ে নাহি প্রেমের সন্ধান। 
রূপে নরাকৃতি সেই হৃদয় পাষাণ ॥ 
প্রেম প্রীতি দয়। মায়া কাম-নৃপ-সখা । 
সে সকল মিত্র সঙ্গে কারো নাহি দেখ! ॥ 
কামের অনুকূলে এই যুক্তি প্রায় আধুনিক যুগের চিন্তা-ন্বাধীনতার 
সষপর্যায়তুক্ত। ) 
এইখানে দৌলত কাজী-রচিত কাব্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হুইয়াছে। কবির 
সৃত্যুর প্রায় অ্রিশ বৎসর পরে তৎকালীন রোপাঙ্গরাজ শ্রচজ্র হুধর্মের মহাপাত্র 
সোলেমান এই অসম্পূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করিবার ভার আলাওলের উপর ন্তত্ত করেন। 
আলাওল তাহার শ্বাভাবিক বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয় অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে 
এই গুরুদান্বিত্ব শ্বীকার করেন। এক কবির পরিতাক্ত কাজ আর এক কবির পক্ষে 
সম্পূর্ণ করা হয়ত তাহার পক্ষে ম্বভাবাহুমোদিত ও রুচিকর না হইতে পারে । 
বিশেষতঃ আলাওলের কবিকল্পনা এই বিষয়ের মানবিক রস 
ও আবেদন-গভীরতার ক্রমধিবর্তনের প্রতি নিবিষ্ট না ভা 
থাকিয়াই একেবারে ইহার পরিসমাধ্ি-অংশে যনোষোগী 
হইতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই এখানে চর্বণম্বাছুতার সঙ্গে অস্তিম পরিপাক- 
প্রক্রিয়ার, জারকরসনিঃস্থতির মাধ্যমে, হ্বাভাবিক যোগসাধন হয় নাই। 


মনন-দ্বাতস্ত্রয 


১৫২ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


আলাওল সম্পূর্ণ অনৈসগিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া ঘটনার শেষ অংশটুকু 
জুড়িয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ মালিনী রতনার নির্ধদ্বাতিশয্যে মঁয়নাবতীর ধের্ষচুতি 
ঘটিয়াছে এবং নায়িক। যুক্তিখগুনের সরল পথ ছাড়িয়া প্রহারের রুক্ষ পথ 
অবলম্বন করিয়াছে । ইহাতে নাগ্সিকার যে ষর্ধাদাহানি ও জাতিচ্যুতি হইয়াছে 
তাহা বোধ হয় কবি উপলব্ধি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ একটি বাস্তবসম্পর্কহীন 
রূপকথার কাহিনীর দৃষ্টান্তে তিনি নায়িকার বিধ্বস্ত ধৈর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছেন ও এক সারীপক্ষী ও বুদ্ধ ব্রাহ্মণের চতুর দৌঁতোর উপর দীর্ঘ-বিচ্ছিন্ 
পতি-পত্বীর মিলনসাধনেব ভার অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপে খুব দ্রুত ও কৃত্রিম 
উপায়ে ও জীবনগভীরতার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কভাবে এই গ্রন্থেব উপসংহাব 
হইয়াছে। এই গ্রন্থে কবিত্বশক্তিতে আলাওলের আপেক্ষিক অপকর্ষ প্রমাণিত 

হইলেও ইহা তাহার কাব্যোৎক্ষেব চূড়ান্ত মানদণ্ডরূপে গ্রহণয় নয। 
দৌলত-কাজীর এই কাব্যটির প্রার্িক ছুই তিন সর্গ বাদ দ্দিলে ইহাতে 
তাহার মুসলমান মানসিকতা ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন পবিচয় নাই। স্ত্ফী ধর্ম 
ও বৈষ্ণব প্রেষসাধনাতত্বের মধ্যে একটি সহজ এঁক্য থাকায় কাজী-দৌলতের 
অধ্যাত্ম ভাবপ্রতিবেশ প্রায় লম্পূর্ণরূপেই হিন্দুশান্ত্রসম্মত। তাহাব ভাষাপ্রয়োগ 
ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে উন্নত কবিকল্পন1 ও প্রকাশশক্তির চিহ্ন স্থপবিস্ফুট । তাহার 
উপমা ও দৃষ্টাজগুলি প্রায় সমস্তই হিন্দুপুরাণ হইতে আহৃত। তাহার বারোমান্যা 
ং₹শ সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবকল্পনাপ্রভাবিত। তবে বর্ণনা ও আখ্যানবিবতির 
মধ্যে সময় সময় ষে মৌলিক মনন ও অনুভূতির স্পর্শ মিলে তাহ! তাহার 
মুসলমান ভাবপ্রতিবেশের পরোক্ষ ফল বলিয়াই মনে হয়। তাহার ও আলাওলের 
ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির পরিবেশনে একট সংযত উচ্ছাস ও 
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নামে ধীর মননের স্থচিস্তিত প্রয়োগ দেখা যায়_ ইহা অনভ্যন্ত ক্ষেত্র- 
বিচরণের সতর্ক-পদক্ষেপ-প্রহ্ছত। একজন হিন্দু কবি চিরাভ্যস্ত 
সংস্কারের ফলে যে ভাবপ্রবাহে নিজেকে আবেগ-উচ্ছলতায় ভাসাইয়া দিতেন, 
মুসলমান কবি সেখানে যুক্তির রঞ্জু ধরিয়া! চিন্তাশীলতার লগিতে গভীরতার মাপ 
করিতে করিতে সতর্ক পদে অগ্রসর হইয়াছেন। আ্োত-বিথার জলে দীড়াইস়া 
কুলের কুকুরের কথ! একেবারে ভুলিয়া যান নাই। বিশেষতঃ কবি আখ্যানের 
নির্বাচনে ও উহার বিস্তারিত রূপায়ণে নৃতন হ্বাধীনচিততা ও কলাকৌশলের 
পরিচন্ব দিয়াছেন। লোরের সহিত বিবাহিতা চন্দ্রানীর সমাজবিগহিত 
প্রণয়সম্পর্ক একজন হিন্দুসংস্কারপুষ্ট লেখকের মনে যে বিরুদ্ধতা জাগাইত, 
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অথব! স্গেহপ্রশ্রয়ের কৈফিয়ত যোগাইত তাহা মুসলমান কবির মনে সেক্পপ কোন 
নীতিগত সংশয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। এইখানেই একটি রুচিবিষয়ক 
পার্থক্য দেখা যায়। তাহ] ছাড়া, কাজি-দৌলতের রচনায় যে স্মরণীয় স্থভাষিতা- 
বলীর প্রাচুর্য লক্ষিত হুম তাহা! একদিকে তাহার সমাজ-অভিজ্ঞতা ও মননের 
উৎকর্ষ, অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সহিত তাহাঁব কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় 
বহন করে। 


৩) 


আলাওলের জীবনে চমকপ্রদ ঘটনাবৈচিত্র্য ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের 
কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার জ্ঞানের পরিধি একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও 
রাজনীতির কুটিল চক্রান্তজাল হইতে অপরাদকে নিঃসঙ্গ যেগসাধনা, গভীর অধ্যাত্ম 
অনুভূতি ও হিন্দু ও মৃসলমান উভয় ধর্মে অসাধারণ শান্্ব্যুৎ্পত্তি পর্যন্ত প্রসারিত 
ছিল। তাহাব মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনাকৃতি চবম সিদ্ধিবূপ লাভ করিয়াছিল । 
তাহার পদ্মাবতী কাব্য (১৬৫১) মালিক মহম্মদ জয়সীর 
“পছুমাবৎ* কাব্যেব ভাবান্থবাদ। কবির অন্থবাদে দিদ্ধহস্ততা অসাপডরপারি উস 
স্কৃত ও আরবী উভয় ভাষার বাংলাতে ব্ধপান্তরে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার ভাবপ্রবাহ ও প্রকাশদক্ষতা মৌলিক রচনারই অন্ুবূপ। জয়সীর 
পছুমাবৎ কাব্য প্রেষকাহিনীর রূপকে অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস । 
আলাওল এই অধ্যাত্ম বপকটিকে তাহার কাব্যে চষ্ৎকারভাবে পরিষ্ফুট 
করিয়াছেন। রতন সেনের পদ্মিনীর জন্ত অভিযান বাহৃতঃ রোমাটিক প্রণয়- 
গাথা হইলেও ইহার অন্তনিহিত অর্থ অধ্যাত্সসাধনাবিষয়ক। কবি প্রেম ও 
বিরহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দৃশ্ততঃ লৌকিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মরস- 
ব্ঞ্ক। তিনি দৈহিক রূপবর্ণনার ফাকে ফাকে আত্মার 
জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়াছেন; ইহ1 মরমীয়া সাধনতত্বের 
স্থররভিত-ইজিতবহ। পদ্মিনীর ব্ূপবর্ণনাতেও অরূপ, বিদেহী সৌন্দর্য উকি 
মারিতেছে। ইহাতে সংস্কত-অলঙ্কারশান্ত্রা্ছগামী প্রতি অঙ্গের লাবণ্য 
স্থপরিচিত উপমাসহযোগে বণিত হইয়াছে । কিন্ত ইহাদের পিছনে এক অখণ্ড 
সৌন্দর্যসতার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কবির অন্তর প্রেমরসপূর্ণ ও এক 
অনির্দেশ্য অতীশ্রিয় আকৃতির উদ্দীপক। তাহার প্রেষপ্রশস্তি মধ্যযুগের পাশ্চাত্য 
মরিয়া ও আমাদের বৈহব কবিদের রচনার সহিত একন্থরে বাধ] । 


আলাওলে অধ্যাত্বরস 


১৫৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


যে জনে পড়িল প্রেষ-সাগর গ্ভীরে | 
খাল জোল সম দেধে এই সমুত্রেরে ॥ 
জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প। 
অগ্নির সমুদ্র দেখি তাতে দেয় বম্প॥ 
এই প্রেম কেবল নর-নারীর মিলনসাধন করে না, ইহা সার্বভৌম সত্যরূপে 
সমস্ত বিশ্বের অন্তরে পরিব্যান্ত। 
প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস। 
ত্রিভৃবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥ 
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর । 
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥ 


প্রেমমূল ত্রিভ্ুবন যত চরাচর | 
প্রেম তুলা বস্ত নাই পৃথিবী ভিতর । 
ছুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেষনিধি | 
প্রেম-ছুঃখ সহে যেবা স্ুপ্রসন্ন বিধি | 
প্রেষপথে চলি যদ্দি অন্ত নাহি পায়। 
সেই পদ্থে ভাবকের মরণ জুয়ায় ॥ 
বিরহ সম্বন্ধে কবির একইরূপ উচু স্থরে বাধা অধ্যাত্ম ভাবনা । 
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল। 
স্থখ-যোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল ॥ 
বিরহ-অনলে যার দহিলা পরাণ। 
পিতল আহ্ছুটি করে হেষ দশবান ॥ 
আন বেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর | 
গোপন মাণিক্য যেন ধূলির ভিতর ॥ 
এই প্রেম ও বিরহতত্ব ঠ্ৰষ্ব পদাবরীর ভাবাদর্শের প্রত্যয়দূঢ়। মননশীল 
প্রকাশ। 
এই দার্শনিক অনুভূতি কাব্যের ভাবকেন্দজ্রিক হৃৎপিণ্ড । কবি আলাউদ্গীনের 
পঞ্সিনীর প্রতি আকর্ষণের প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ 
৮৮৪ করিয়াছেন তাহার অপেক্ষা রতন সেনের ছার! পদ্মিনীর চিত্তজয়- 


প্রয়াস আরও নিগৃঢ় তাৎপর্ধষপ্ডিত হইয়াছে। এই প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া 
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কবি যোগের গুহ তত্বের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভগবৎ-লাভের প্রধান 
উপায় আত্মবিলোপের সাধনা, ভেদবুদ্ধির বিলোপ, জীয়ন্তে মৃত্যুবরণ । 

জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে । 

পুনি কোথা মরণ, কে মরে কেবা যারে | 

আপনা গুরু যোগী আপনাই চেলা। 

আপনে সকল মাত্র, আপনে একেলা ॥ 


আপনি করিয়া নাশ আপে সর্বময় । 

আপনি যাহাকে ভাবে সেই আপ হয় ॥ 
সংসারের অনিত্যতা, সংসারখেলায় ফলের বিভিন্নতা, আত্মার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে 
কবির কি আন্তরিক অন্ুুভূতি ! 

সাথীগণে ডুব দিয়! বিচারিয়! চায়। 

কার হাতে মুকুতা শামুক কেহ পায় ॥ 

সখ দুঃখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ 

সম্পদ অস্তো বপদে। 
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস 
পূর্ণে গ্রাসে বিধুস্তদে ॥ 

অন্তঞ্জ-- 

জগতে দণ্ডন! দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে। 

কি স্থখে নিশ্চিন্ত আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে ॥ 

পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যায়। 

পথিক নিশ্চিন্ত কেন চলিতে জুয়ায় ॥ 

এই দর্শনতত্বের সঙ্গে কবি হিন্দু অলঙ্কার, পিক্গলাচার্ধের অষ্টমহাগণতত্ব, 
আমূর্বেদ চিকিৎসাতত্ব, জ্যোতিষবিষ্ভা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাগ্ডত্ের 
পরিচয় দিয়াছেন। বহিধিষয়ক বর্ণনাতেও কবির অনায়াস- 
নৈ রিচয় .পরিষ্ফুট | যুদ্ধ,। ঘোড়দৌড়, শিকার, ০ 
পুণ্যের প যু 

রাজসভার খর্ব, ঘোড়া ও হাতীর বিবিধ খেলা প্রভৃতি বিষয়কে কবি স্বীয় 
কাব্যের অস্তভূক্ি করিয়া কাব্যপরিধি প্রসারিত করিয়াছেন । কবির স্বভাষিতাবলী 
ও প্রবাদবাক্যরচনাও তাহার বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার উৎস হইতে সহজ 
ভাবেই উৎসারিত হুইয়াছে। 


১৫৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তীক্ষ খডা দেখিয়া জলের কিবা ভয়। 
ছেদিলে শতেক বার ছুইখণ্ড নয় | 
অথবা 
পরশী হইলে শক্র গৃহে স্থখ নাই। 
নূপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাই 
অথবা 
প্রথমে নিশ্চিন্তে রইলে বর্ম অকুশল। 
গ্রীবাবদ্ধ হইলে রোদনে কিবা ফল ॥ 
আলাওলের অন্তান্ত রচনাবলী মুখাতঃ ইসলাম ধর্ম ও সংশ্বতি-বিষয়ক। 
এগ্রলিতে অনেক আববী-পারসী শব্ষ থাকিলেও মোটামুটি সংস্কৃতপ্রভাবিত 
সাধু বাংলারই প্রাধান্ত। বড়ই ছুঃখের বিষ এই সমস্ত গ্রস্থের বিরল প্রচার 
বাঙালী পাঠককে মুসলমান সংস্কৃতিব পরিচয় হইতে বঞ্চিত 
রাখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের যে অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক মিলনের 
অভাবে উহাদের বাজনৈতিক মিলন মুহুমুহ্ু খণ্ডিত হইতেছে, 
তাহাকাজি-দৌলত ও আলাওলেব কাব্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া এঁ মিলন বাস্তব 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ধাবা অক্ষুপ্ন থাকিলে বাংলা সাহিত্য এক নৃতন 
ভাবসমন্থয়ে সংহত হইয়! এক মিলিত সংস্কৃতির বাহন হইত ও ইতিহাসের অনেক 
কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের কলঙ্ক অপনোদন করিত। 


অগ্।ন্য রচনার 
প্রচার-গুকত্ব 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ময়মনসিংহগীতিক। ও পুববজগীতিকা 
৯ 


এই ছুইখানি গাথাকাব্যসংগ্রহ ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুলি 
প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের অন্তভূক্ত অথবা সচেতন ব্যক্তিশিল্পপ্রয়াসের ফল 
মে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন এই কাহিনীর প্রাচীন 
নৈর্ব্যক্তিক রচনার মধ্যে আধুনিক ব্যক্তিহস্তের সযত্ব মার্জনার চিহ্ন আবিষ্কার 
করা যায়। ইহ] হয়ত সত্য হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনীগুলিতে যে 
কবিমন ও রচনাবীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে 
মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার ভাবরসনিমগ্র ও প্রাচীন পল্লীলমাজের গীতিকাগুলি লোক- 
সাহিত্য না আধুনিক 
ভাষাছন্দবিন্তন্ত। যদি আধুনিক যুগের কোন কৰি রচনা 
এগুলির রচয়িতা হন, তবে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান__ 
কালোচিত সমস্ত মানস জটিলতা ও ত্ববিরোধ পরিহার করিয়া তৎকালিক 
জীবনরনতন্ময় হুইয়া গিয়াছেন ও রূপকথাস্থলভ ভাষাতঙ্গী ও চিত্রকল্পের 
অব্যভিচারী অবলম্বনে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! অনম্বীকার্য। 
সমন্ত গাথাগুলি ব্বপকথারই নিকটআত্মীয্ ও বিভিন্ন সমাজপরিস্থিতিতে উহারই 
সম্প্রসারিত সংস্করণ। রূপকথার উত্তৰ যে পরিবেশে, ইহাদদেরও উদ্ভব সেই একই 
পরিবেশে ও কিছুট1 পরবতীকালে। 
আমাদের বাংলা বূপকথাগুলি যে ঠিক জাতির ঠশশবকালজাত তাহা উহাদের 
জীবনদৃষ্টি ও পরিণত শিল্পবূপ হইতে মনে হম্ম ন!। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 
সমাজের অলৌকিকসংস্কারপুষ্ট ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন-লালিত বয়স্ক ব্যক্তির নে 
যে শিশুকল্পনা স্থপ্ত থাকে রূপকথ! তাহারই বর্ণোজ্জল, সমৃদ্ধ প্রকাশ। বাংল 
রূপকথ। আদিষ সমাজের মনের কথা নহে; যে সমাজে জীবনাভিজ্ঞতা আদি 
বিশ্ময়বোধকে উন্মুলিত না করিয়া বরং উহাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছে, 
নানা কুটিল পথের কাট! অতিক্রম করিয়া দেবপ্রসাদের আন্কূল্যে এক শুভ 
পরিণতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সমাজেরই পরীক্ষিত জীবনবোধ ইহার মধ্যে 
অভিব্যক্ত হুইয়াছে। দৈবনির্ভর সমাজে জীবন-বিপর্ধয়ের বহু অভিজ্ঞতার পরেও 


১৫৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


জীবন সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণ1 অবিচলিত থাকে । বিপদ নিজ রুতকর্মের ফল 
নহে, রুষ্ট দৈবের অভিশাপ; সুতরাং মৃত্যুও আত্মদায়িত্বের অভাবে মনে খুব 
গভীর বিষাদরেখা! অঙ্কিত করে না। আযাদের সমস্ত বিশ্বাস 
ক সাহিত্যের ও প্রত্যাশা আনন্দময় পবিণতির জন্য উন্মুখ বলিয়া দুঃখের 
অন্কে মিলন এত স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্ধ বলিয়! মনে 
হয়। স্থতরাং এই রূপকথাধর্মী, পল্লীজীবনের ছুঃখষখিত-রসনির্যাসগঠিত 
গাথাগুলি বাঙালীর গভীরতম জীবনপ্রত্যাশারই সংকেতবহ। এই গীতিকাগুলিকে 
জাতির স্বপ্রাতুর শশবকল্পনা বলিয়া! উড়াইয়া দিলে উহাদের কাব্যমূল্য 
ও জীবনসত্যের যথাযোগ্য মর্ধাদা দেওয়া হয় না। জাতির বাস্তব জীবনের 
সঙ্গে, রূপকথার এই আকন্মিকতার গ্রস্থিবন্ধ, অভাবনীয়ের চকিত-আলোকদীপ্ত 
জীবনলীলার সম্বন্ধ গভীর ও অবিচ্ছেগ্। 
এই গাখাগুলিতে যে জীবনচিত্র ও সমাজবূপ উদঘাটিত হইযাছে তাহা বাংলা 
সাহিতোর অন্তান্ত বিভাগের বস্ত-অবলম্বন হইতে অনেকট! স্বতন্ত্র প্রকৃতির। 
এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন আবেগের দুর্দমশক্তিচালিত। 
এখানে সমাজের যে ক্র, হিংম্্ অত্যাচারী রূপটি প্রকাশিত 
৯১ হইয়ছে তাহ! বিভিন্ন সাহিত্যে অঙ্কিত ও আমাদের সাধিক 
অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু 
এখানে সমাজ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নহে, মানুষের গড়পড়ত 
নিয়গামী চিত্তবৃত্তির সমষ্টিগত রূপ। ছৃষ্ট কাজী, চিকণ গোদ্ালিনী, নেতাই 
কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও ছূর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ সমাজের ছুঃশীল ও ছুর্বল 
চরিজ্রের উদাহরণ। এখানে সযষাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্বের যে সংঘর্ষ তাহাতে 
প্রথার যাস্ত্রিক মৃঢ়তাই প্রধান উপাদান, কোন ধর্মান্কতার বিশ্ফোরক শক্তি 
ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। একদিকে আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি ও নিষধরুণ দৈব, 
অন্তদিকে আদম্য জীবনোল্লাস ও ছূর্দঘ প্রেষচেতনা পরস্পরের সহিত এক 
নির্মম সংগ্রামে লিখ হইয়াছে। | 
সমাজচিত্র সাধারণ ও পরিচিত কিন্ত প্রেমের বিচিত্র আবেগ নান! 
পরিস্থিতিতে নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও বিভিন্ন পরিণতিতে উহার প্রচণ্ড 
প্রাথশক্তির পরিচয় দিয়াছে। আমরা এতদিন কাব্যসাহিত্যে প্রেষের যে পার্বত্য 
নির্বরিণী-বেগের কথা শুনিয়া আসিয়াছি তাহ! এই গীতিকাগুলির নায়ক-নায়িকার 
বাক্যে ও আচরণে প্রমূর্ত হুইয়াছে। এ প্রেম ষমাজবিধির ধার ধারে না, 


ময়মনসিংহুগীতিক] ও পূর্ববঙ্গগীতিক! ১৫৯ 


শাস্ত্রের অন্ুশাসনকে উপেক্ষা করে, প্রতিকূল দৈবের ভ্রকুটিতেও ভীত হয় না, 
একমাত্র প্রণয়াকৃতির অযোঘ আকর্ষণে অজানা ঘটনাভ্রোতে নিজ জীবনতরীকে 
ভাসাইয়া দেয় ও মনোবল ন1! হারাইয়া! চরম মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা! করে। 
বাংলার ক্ষীণ, সমাজশাসিত, আদর্শনিয়ন্ত্রিত, অধৃষ্টনির্ভর জীবনধারায় যে এত 
ম্বোতাবেগ কোন্‌ উৎস হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহ! আমর! কল্পনা করিতে 
পারি না। মনে হয় কেন্দ্রশাসন হইতে বহুদূরে স্থিত, পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, 
শান্্রবিধি ও পৌরাণিক চেতনার দ্বারা অস্পুষ্টপ্রায় এই প্রত্যস্ত- 
প্রদ্দেশ আর্ধধর্মের ভৌগোলিক সীমার বহিভূ্তি ছিল। ইহার 
অধিবাসীরা হিন্দুমুসলমান-আদিমজাতি-নিবিশেষে শাস্তা- 
তিরিক্ত এক সার্বভৌম হৃদয়নীতির অন্থবর্তী ছিল। ইহাদের নারীর সতীত্ব 
পৌরাণিক দৃষ্টান্তনির্ভর না হইয়া! প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাশ্রয়ী 
হইয়াছে। এই সতীত্বমাহাত্যঘোষণায় আমরা যত না সতী-সাবিত্রীর নাম 
শুনি, তাহার চেয়ে বেশী শুনি নারীর অবিচল প্রণয়ান্থগত্যের কথা । অবনত 
কোন কোন কাহিনীতে পুরাণচেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; মনে হয় যে 
পুরাণের দুরাগত ভাবনিধাস তথ্যভারমুক্ত হইয়া! এই দুর্গম প্রদেশের আকাশ- 
বাতাসে ক্ষীণ স্থরভির ন্যায় পরিব্যাপ্ত ছিল। মুসলমান ও হিমুর প্রেম- 
কাহিনীগুলিও মূলতঃ অভিন্ন; বিবাহিত প্রেম ও বিবাহবন্ধনমুক্ত প্রেম একই স্থরে 
কথা বলে ও একই আদর্শের ছাপ অঙ্গে বহন করে। করুণ বিরহাত্তি ও স্পধিত 
ছুঃসাহম উভয় জাতীয় কাহিনীত্েই এক অভিন্ন ভাবপরিষগ্ডলের স্ত্ি করিয়াছে। 
ভালবাসার যে কোন জাতি নাই--এই সার্বভৌম সত্য গাথাসমূহের সাম্প্রদাস্জিক 
র্মপ্রভাবক্ষীণতাম্ম ও একই অস্তরছন্দের অন্থবর্তনে প্রতিপন্ন হুইয়াছে। সামান্ত 
বিন্ুকের মধ্যে অসামান্য মুক্তার সায় এই তুচ্ছ সমাজজীবনই যে গাথাগুলির 
রূপকথাজাতীয় অন্তর-এখবর্য ও রূপদীপ্তির মূল উৎস তাহাও ইহাদের মধ্যে 
নিঃসংশয়ে প্রতিহ্িত হইয়াছে 


স্বতঃস্ক,্ত উদ্দাম 
প্রণয়াবেগের চিত্র 


ছ 
কাহিনীগুলির বূপবর্ণনায়, ঘটনার ইঙ্গিতময় বিবৃতিতে ও প্রেমের গভীর ও 
বিচিত্র যানস ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে পঞজীপ্রক্কাতির সর্বতোমুখা ভোতনা- 
শক্তি আশ্চর্য স্থসঙ্গতির সহিত মানবমনের ইতিহাসের সহিত নিগুঢ়সন্বদ্ধ 
হইয়়াছে। পন্ীজীবন হইতে আহত রূপঞ্রী প্রেমের সমস্ত আকৃতিকে অপৃৰ 
ব্যঞরনাষয় ও অপরূপ সৌন্দর্যষণ্তিত করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবহৃদয় যেন এক 


১৬৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


আশ্চধ সরসঙ্গতিতে একাত্ম হইয়া পরস্পরের পরিপুরকরূপে,প্রতিভাত হইয়াছে । 
এ শুধু প্রকৃতির রাজ্য হইতে উপমাচয়ন নহে, উভয়ের প্রাণরহস্তের ও জীবনলীলার 
পারস্পরিক অনুপ্রবেশ । উপমান-উপমেয়ের ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন এই অন্তরঙ্গ 
সাদৃশ্তরসে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন এক্যে বিলীন হইয়াছে । 
ঘটনা বা ভাবে যাহা কিছু কর্কশ, অসুন্দর, গ্নানিকর 
ও ভয়াবহ তাহার উপরেও প্রক্কতি-সৌন্দ্যের এই 
উদার আত্তরণ বিস্তৃত হইয়া উহাদ্দিগকে একট সাস্কেতিক স্বপ্রধয়তাম আবিষ্ট 
করিয়াছে । যলুয়ার মৃত্যু একটি করুণ যবনিকার অন্তর/লে আবৃত হইম্াছে, 
এক নিরুদ্দেশযাত্রার অনির্দেশ্ঠতায় উহার বস্তগত নির্মষতা হারাইয়াছে ; মেঘের 
গর্জনে মানবহৃদয়ের হাহাকার চাপ পড়িয়াছে। 

পৃবেতে গজিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও। 

কইব। গেল সুন্দর কন্ত! ঘনপবনের নাও 


প্রকৃতি ও মানব 
হাদয়ের একাত্মতা 


ডুবিল আসমানের তার চান্দে না যায় দেখা । 
স্থনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা ॥ 
ভাবিয়! চিন্তিয়া কন্তা কি কায করিল । 
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ॥ ( মহুয়! ) 
এখানেও শেষরাত্রির অস্ফুট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের আবছায়াসক্কেত 
কন্তার নিষ্টুর সংকল্পের মধ্যে মানস অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করিয়াছে ও রক্তাপ্ুত 
হত্যার ভীষণতাকে একট। দ্বিধাগ্রস্ত ভাববিপধয়ের রহশ্প্তেতনায় আবৃত 
করিয়াছে । বিষবাণপ্রয়োগে নায়কের সাংঘাতিক আঘাতও অতফিত ব্বপক- 
প্রয়োগে--ঘরের বাতি নিবানো ও নগর-কান1 কাল মেঘের উদয়ের ঘারা__বস্ত- 
কাঠিন্ত হইতে ভাবস্থ্ষমার রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে । 
তাব] হইল ঝিকিমিকি রাত্র নিশাকালে । 
বম্প দিয়া পড়ে কন্ত! সেই না নদীর জলে ॥ 
-_-একই উপায়ে মৃত্যুকে রমণীয় করিয়াছে । 
রূপবর্ণনায়- এই প্ররুতিপ্রাণতা বিশেষ করিয়া পরিম্ফুট। নারীরূপের 
রং ও রেখার সহিত প্রক্কৃতিবূপের রং ও রেখা গভীরভাবে 
না প্রকৃতি হিশিয্া উভয়ে ছিলিয়া এক যৌগিক সত! রচনা করিয়াছে । 
নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির প্রাণলীলা যানবীর রূপে 
আরোপিত হুইয়া উহাকে এক আশ্চর্য ব্যঞ্চনায় রহ্ত্তময় করিয়াছে। প্রকৃতির 


ময়ষনসিংহগীতিকা। ও পূর্ববঙ্গগীতিকা ১৬১ 


সহযোগিতা মানবের অন্তররহশ্টের নিগৃঢ়তাকে একেবারে অনাবৃত করিয়। 
দেখাইয়াছে। 
ভাত্র মাসের চাঙ্গি যেমন দেখায় গাঙ্গের তল]। 
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা ॥ ( কষ্ক ও লীল!) 
অথব। 
বৈকালীন রাঙা ধস্থ মেঘেতে লুকায়। 
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায় ॥ 


এখানে আসন মৃত্যুর উপর রাষধ্র ক্ষণস্থায়ী বর্ণচ্ছট1 আরোপিত হইয়৷ উহার 
বিলয়ের মধ্যে এক করুণ মাধুরী সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি যে সমস্ত স্থলে 
প্রথাসিদ্ধ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও প্রক্কৃতি-সৌন্দধের সর্বব্যাপিত্ব পুরাতন 
উপমাসমূহকেও এক নূতন ভাবগ্যোতনায় প্রাণবন্ত করিয়! তুলিয়াছে। বাচনভঙ্গীর 
অভিনবত্ব ও আবেগের গাঢত! পরিচিত উপমানগুলিকেও প্রথাজীর্ণতা হইতে 
রক্ষা করিয়া উহাদিগকে জীবনরসের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 


০ 
প্রেমের আরম্ভ রূপবর্ণনায়; কিন্তু উহার পরিণতির পথে আমর! প্রেমিক 

হৃদয়ে উচ্ছাসের মর্মম্পর্শা প্রকাশকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করি। রূপমুগ্ধতা, বিম্ময়, 
অন্তরের প্রবল আলোড়ন, মিলনের একাস্ত আকৃতি, বিরহের তীব্র অন্বস্তি ও 
বিদায়ের অসহনীয় জালা-_-এই ভাবপরম্পরা খন প্রণয়ীদের উক্তিতে বা লেখকের 
নিবিড় উপলব্ধিতে যথাযোগ্য অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই প্রেষকবিতার কাব্য- 
সার্থকতা । ষম্মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাছয়ে এই সার্থক 
আবেগপ্রকাশের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলে। এখানেও প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত পটভূমিকারচনায় ও সাদৃশ্তব্যঞরনায় নর-নারীর হ্বাদয়া- 
বেগকে একদিকে ব্যাঞ্চি ও বিস্তার, অপরদিকে আবেদন-গভীরতা দিয়াছে । 
প্রেমিক হৃদয়ের আতি প্রকৃতির নিপুণ সহযোগিতায় আপনার আকুলতাকে 
সবকুমারসৌন্দ্যমণ্তিত করিয়া নিখিলচিতজয়ের সুদুর অভিযানে প্রেরণ করিয়াছে । 

আমি ত অবল! নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর-পৃড়া । 

কুল ভাগিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া ॥ 

(যইশাল বন্ধু) 


প্রেমাকৃতির সার্থক 
প্রয়োগ 


১১ 


১৬২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রেমের ক্ষোভ ও অতৃপ্তি বর্ধাম্ফীত নদীর একটি খেয়ালী, আচরণের উপমায় 
অপূর্বভাবে ফাটিয়। পড়িয়াছে। আত্মপ্রসারণের মধ্যে আত্মক্ষয়ের সম্ভাবনা সাধারণ 
নদীর মত প্রণয়-আোতত্থিনীরও একটি অনিবার্ধ বিপদ। প্রণয়মূঢ়া নারীর ব্যাকুল 
আলিঙ্গনপ্রয়াস সময় সময় শুন্যতাকেই আকড়াইয়া ধরে। 

সময়*সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অধীর, সম্ভব-অসম্ভবের সীমালজ্ঘী প্রণয়াকৃতি 
প্রায় একইরূপ ভাষায় অথচ পল্লীনারীর সংকীর্ণ জীবনাভিজ্ঞতার সহিত সম্পূর্ণ 
সঙ্গতি রক্ষা করিয়! এই গাথা-কাব্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । 


আজি হৈতে তোমায় বন্ধু ছাইড়্যা নাই সে দিব। 
নয়ানের কাজল টৈরা নয়ানেতে খুইব ॥ 

বসন কইব্য। অঙ্গে পরব মাল! কইর্য! গলে। 
সিন্দুরে মিশাইয়া তোমায় মাথিব কপালে ॥ 


ছুই অঙ্গ ঘুচাইয়া৷ এক অঙ্গ হইব। 

বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহ না শুনিব ॥ 

আমার নয়ানে বন্ধু দেখিব। সংসার। 

এমন হইলে ঘুচবো তোমার ছুই আখির আধার ॥ 

(আন্ধা বন্ধু) 

এই উদ্ধাতিটিতে অনন্তরূপের ধ্যানবিভোর, অধ্যাত্মসাধনার উচ্চভাবলোক- 
বিহারী বেষ্চব কবি আর অন্ধ বন্ধুর প্রেমাকাজ্িনী এক 
সামান্য কলুষক-রমণী একই উপমার প্রয়োগে নিজ অন্তরের 
আকৃতিকে ব্যক্ত করিয়াছে । প্রেম উহাদের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া 
উহাদের ভাবরাজ্যের একই স্তরে পৌছাইয়া দিয়াছে। হয়ত এইখানে 
পল্লীগীতির মধ্যে কিছুটা সাহিত্যশিল্পের পরিমার্জনা সন্দেহ করা যায়। 
বিপরীত দিকে, অন্ধ নারী নিজ ভূবনজোড়া আধারের মধ্যে প্রেমের প্রদীপ 
জালাইয়! প্রেমিককে আহ্বান জানাইতেছে £- 


'বৈফব পদের সমধ্মী 


না আালিলাষ ঘরের বাতি রে বন্ধু অন্ধ আমার আাখি। 
হাত বুলাইয়। বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি ॥ 
(শ্যামরায়ের পাল! ) 


ময়মনসিংহগীতিক। ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ১৬৩ 


কখনও কখনও প্রেম্ববিষয়ে সংলাপকুশলতা প্রেমের অশিক্ষিতপটুত্ব ও 
নাটকীয় চমক্থষ্টির উদাহরণরূপে উদ্ধত করা যায়। 
প্রণয়ান্ুভূতি যে সকল মাহ্ষকেই একটা শ্বভাব-আভিজাত্যের 
পদবীতে উন্নীত করে ইহা তাহারও প্রমাণ। 

“মহুয়া” গল্পে ব্রাহ্মণকৃমষার নদেরচাদ বেদের মেয়ে মহুয়ার প্রণয়ভিখারী । মহুয়া 
কপট ক্রোধে এই প্রণম্ব-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে । 


লজ্জা নাই-_নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর। 
গলায় কলসা বাইন্দ! জলে ডূব্যা মর। 
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের সপ্রতিভ উত্তর আমাদিগকে বিশ্মিত করে। 
কোথা পাব কলসী কইন্তা কোথায় পাব দড়ী। 
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি। 
অপাত্র-ন্তন্ত অশুভাস্ত প্রেমেব বিড়ম্বনা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্য- 


বতিতায় আশ্চর্য ব্যপরনাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 
মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়। 


ক্ষণে দেখি অন্ধকাব ক্ষণেক উদয় ॥ 
কূলোকেব সঙ্গে পিরীত শেষে জাল! বটে । 
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাতের পিরীত আর ছলেতে কাটে ॥ 

(ধোপার পাট) 
আবার এই বিসদৃশ অভিজ্ঞতার উপর মন্তব্য অপুর্বভাবে প্রেমের ত্বরূপরহন্ত 
উদ্ঘাটন করিয়াছে। 

এক প্রেমেতে মারে কন্ত। আর প্রেমে জিয়ায়। 

যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেষ কেবা চায়। 

চক্ষের কাজল কন্ত1 ঠাইগুণেতে কালি। 

শিরেতে বাদ্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি ॥ 
এই উক্তিটিকেও ঠিক অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনা! বলিয়া! যনে হয় না। 

প্রেমসম্পর্কবিরহিত বিশ্তুদ্ধ প্রক্কতিবর্ণনাতেও এই গীতিকাব্যের অন্নভূতি- 

স্বাতন্ত্য ও রূপকথাধর্মী প্রকাশ-উচ্ছলত। লক্ষিত হয়। প্রকৃতির 
বিভি্ন দৃশ্তকে কবিরা যে মুখ বিদ্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন বিশদ এরকৃতি-চিন 
তাহাই অবিক্তভাবে গাহাদের ভাবোচ্ফাসময়, কারুকার্ধহীন বাচনভঙ্গীর যধ্যে 
বিধৃত হইয়াছে । 


প্রেমের বিচিত্র চিত্র 


১৬৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা! 


আগ-রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়।! ( মহুয়া ) 
কাঙ্ধে কললী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া । 
আসমানে খাডাইয়া জমীনে ঢালে ধারা ॥ (আয়না বিবি) 


গৃহস্থবধূর কল্পনায় বধার এই নৃতন মৃত আমাদিগকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের অঙ্থবূপ 
বর্ধাকল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। 
স্থর্যোদয়ের চিত্র £ 

ছধের বরণ ঘোড়াগোট1 আগুনবরণ পাখা । 

( আরে) বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই নে যায় দেখা ॥ 

আবের বাড়ী আবের ঘর করে ঝিলিমিলি ॥ (কমলারাণীর গান ) 
বৈদিক সপ্তাশ্ব-বাহিত, অরুণ-সারথি হুর্যরথেরই একটি গ্রাম্য সংস্করণ। এখানে 
সুর্য রথাব্ধঢ দেবত1 নন, শ্বেত-অশ্ব, তাহার অশ্িবর্ণ পাখা । স্ুর্যমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, 
কিন্তু এই মগুলবিচ্ছুরিত রশ্মিজাল আগুনের মত রাওা। গ্রাম্য কবি নিজ 
প্রত্যক্ষতার মানদণ্ডে বৈদিক খষির কল্পনাকে এইরূপে সংশোধন করিয়া লইয়াছে। 


রূপকথাস্থলভ শব্দ ও বাক্যাংশসম্ভার প্ররুতিবর্ণনার মৌলিকতা। "ও কবিদের 
রূপমুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। মনে হয় প্ররকৃতিরূপের প্রথষ 
বিস্ময়বোধ১ রূপকথারাজ্যের অপাথিব সৌন্দর্যের মত, ছেলেতুলান ছড়ার মত, 
অভিধানে অপ্র।প্য ও কাব্যরী তিতে অপ্রচলিত নৃতন চিত্রকল্প 
শব আবিষারের দাবি জানায়। এই জাতীয় কাব্যে আজল 
কাজল মেঘ, দ্বাগলদীঘল কেশঃ আগল ভাগল আখি? তেল-কুরাণ্য। 
বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চান্ধামাখ। পরভাত প্রস্ততি ছৈতশব্দ 
ও বাক্যাংশগুলি যেমন সজীব কল্পনার নিদর্শন, তেমনি রূপচাঞ্চল্যের ঝিলিক- 
মারা। পল্লীকবির সৌন্দর্যোত্েজিত মনোভাব এইরূপ অসাধারণ শব্প্রপালী 
ৰাহিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। 

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ তাহা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দ্বমগ্ডিত । 
কিন্ত এছাড়াও জীবনের সাধারণ, অসুন্দর অংশের প্রতিও 
কবিদের পর্যবেক্ষণশক্তি কষ তীক্ষ নহে। কেনারাম ভাকাতের 
চেহারা, যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট 
চোখ ও থপথপে চলনভঙ্গী, সীীওতাল হাঙ্গামায় উদ্বান্ত নর-নারীর পলায়নত্রস্তত1 


মৌলিক শবসম্ভার 


অকপট জীবনবোধের 
কাব্যচিত্র 


ময়মনসিংহগীতিক1 ও পূর্বঙ্গগীতিকা ১৬৫ 


প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিকতার কথাও এ কাব্যে যথাযথ স্থান পাইয়াছে। ছুই একটি 
গ্রাজীবনসম্ভব উপমার সুষ্ প্রয়োগ প্রাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্ষ-সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবনক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল। 

মনের মাঝে নানান কথ! নানান ভাবে উঠে। 

হরা ( সব! ) চাপা দিলে রে ভাত যেষন করি ফুটে ॥ 


(স্বন্নেহা ও কবরের কথা ) 
'অথবা 


সতি-পুতেরার ( সতীন-পুতেব ) লাগা বহিল বসিয়া । 
বগা যেমন চউথ বুজ্জ্া। পগারের ধারে । 
সাধু হইয়! বস্তা থাক্যা পুভী মাছ ধবে। 

( দেওয়ান মদিন। ) 
কোন মাজিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবিব মনে এই জাতীয় উপমা! উদ্দিত হইত 
না। রূপকথা ও পল্গীগীতিব ধুয়া ও বিশেষ বাগভঙ্গী এই কাব্যগুণলর ষধ্যে সুষ্ঠ 
ভাববাঞ্রনাব সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে । 

গাছেব শোভা পাতা রে ভাই, 
পাতাব শোভা ফুল। 
মাথাব শোভা সিথার সিন্দুর 
কানের শোভা ছুল ॥ 
(ুরন্নেহা ও কবরের কথা ) 
অন্ধকাইর! রাত্রির নদী সণ সণ করে পানি। 
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি ॥ 
( ভেলুয়া) 
প্রভৃতি বাকাযোজনারীতি লোকসাহিত্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ । 
ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিক] বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি অসাধারণ 
ংযোজন1। বাংল! সাহিত্যে লোকগাথার অনেক নিদর্শন আছে, কিন্ত সেগুলি 
বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক সাধনাতত্বনির্ভর । জনসাধারণের চিরাচরিত ধর্মসাধন] নাথ- 
সাহিত্য ও বাউল, সহজিয়! প্রভাতি সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভাব ও ভাষা অবলম্বনে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সীমিত গোষ্ঠির গৃহ ভজনতন্ব অর্ধহর্বোধা, রহম্যষযর ভাষাকে 
অনেকটা অনিবার্ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে । কিন্তু এই ছইখানি কাব্যসংগ্রহে 
কোন নিগুঢ় সাধন-প্রণালী নহে, সর্বঘানবিক হ্ৃদস্থাকুতিই অসাধারণ বূপচেতন! 


১৬৬ ংলা সাহিত্যের নিকাশের ধার! 


ও প্ররুতিসৌন্দ্যের ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সহযোগিতায় এক সজীব ব্যঞ্জনাময় 
কবিত্ব-শ্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই স্বর্গের চাবি যে শিক্ষিত, সংস্কাতিবান 
কবিগোষীর হাতে নাই, আছে জনসাধারণের অতিসঙ্গিহিত 
জরি বৈশিষ্ট্য পল্লী-কবির হাতে ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় । যখন 
উপলব্ধি করা যায় যে এই চাবি হয়ত চিরকালের মত 
হারাইক্মাছে তখন কবিত্বের একটা সর্বসাধারণের আয়ত্ত উৎস রুদ্ধ হওয়ার আক্ষেপ 
আমাদের সমস্ত আধুনিক প্রগতির মধ্যেও মনকে ক্ষুণ্ন করে। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ভারতচন্দ্র 
৯ 


পুরাণে চণ্তী, কালিকা, অন্নপূর্ণা, অন্নদা একই মহাদেবীর নামান্তর হইলেও 
মঙ্গলকাব্য তাহাদের রূপ ও মহিমা দ্বতন্ত্র। কাজেই একই চণ্তীমঙ্গলধারার 
পরিণতি হইলেও অন্নদামঙ্গলের সহিত চণ্তীমঙ্গলের পার্থক্য উৎসমূথ হইতে 
সচ্ঠো -উতৎসারিতা, তীরক্রোতা, ক্ষীণকায়া, উপল-প্রতিহতা নিঝরিণীর সহিত 
সমতলে প্রবহষানা, বিপুলাকারা, শ্লথন্ত্রোতা, সমুদ্রসন্িহিতা শআ্োতখ্িনীর 
্বাতন্ত্র্ের মত গভীব ও ব্যাপক | দেবী-কল্পনায়, কাহিনীর সংগঠনে, কাব্যের 
মেজাজে ও উদ্দেশে সব দিক দিয়াই ছণ্ডতীষঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের 
মধ্যে এই পার্থকা বিগ্যমান। পৃজা আদায় করিবার জন্য ৬৪০ টা 
সেই হিংস্রতা, ভয়ংকরত্ব ত্যাগ করিয়৷ চণ্তীমঙ্গলের কোপন৷ 
চণ্ডী অন্ুদামঙ্গলে অভয়া, অন্নপূর্ণা বরদা হইম়াছেন। কালিকার বাম করের 
নরমুণ্ড, খড্গই যেন ছিল চণ্তীর আসল রূপ, চণ্তীমঙ্গলে তিনি বাম? কিন্ত 
অন্নদামঙ্গলে দেবীর দাক্ষিণ্য-বরাভয়ের মধ্যে মাতার জ্সেহ গলিয়! পড়িয়াছে। 
তিন শত বৎসরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী হিন্বুসমাজে স্থপ্রতিষ্িত হইয়াছেন, 
জগন্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যযুগের প্রাস্তসীমায় 
ভারতচন্দ্র এই মাতৃমৃত্তির বন্দনা গাহিয়াছেন। কাহিনীরচনা কোন দৈবাদেশের 
অপেক্ষা না রাখিয়া রাজা কৃষ্চন্দ্রেরে আদেশকেই শিরোধার্ধ করিয়াছে! 
দেবীর জন্ত্টবিধান বা মঙ্গলকাষন! অপেক্ষা এইখানে মহারাজ কৃষচন্দ্রের 
সন্তষ্টি ও রাজপ্রসাদের আকাঙ্ষা তীব্রতর হুইয়াছে। বস্তত একটি রাজবংশের 
গৌরবময় ইতিহাসরচনার উদ্গেশ্টে সমকালীন এঁতিহানিক ঘটনার সহিত 
দৈবী মহিষার কাহিনী জিশাইয়া, নাগরসংস্কৃতিস্থলভ একটি আদিরসপ্রধান 
প্রণয়োপাখ্যান যুক্ত করিয্া--বিদগ্ধ ভাষা-ছন্দের অভূতপূর্ব ঝংকারে যে মিশ্রকাব্য 
রচিত হইয়াছে, তাহাই অক্নদামঙ্গল, অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। 

অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভিনটি খণ্ডে তিনটি শ্বতম্ত্র কাহিনী বণিত হুইয়াছে। 
প্রথম খণ্ড-_-শিবায়ন-অন্দামক্ধল ; ছিতীয় খণ্ড__বিস্তান্ুন্দর-কালিকামঙ্গল ; তৃতীয় 
খণ্ড--মানসিংহ-অন্পূর্ণাযঙ্গল। . 


১৬৮ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রথম উপাখ্যানের মূল কাহিনী পৌরাণিক। সতীর, দেহত্যাগ, পার্বতী- 
পরিণয়, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্পপূর্ণামৃতি গ্রহণের বর্ণনা আছে: 
ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে হরিহোড়ের লৌকিক কাহিনী! 
দেবী হবিহবোড়কে ছাড়িয়া! অন্পপূর্ণার ঝাঁপি লইয়া কি 
ভাবে রাজা কৃষণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
_-মে কাহিনী । দ্বিতীয় অংশটি বিগ্ান্থন্দর উপাখ্যান। শবানন্দের জবানী 
উপাখ্যানটি মাননিংহ শুনিয়াছেন। কালিকার উপাসনা! কবিয়া কিভাবে সুন্দর 
বিদ্যার পাশিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে মশান হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন_ ইহাই উহার মূল কথা। তৃতীয় অংশটি অনেকখানি এঁতিহ্াসিক 
কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। জাহাঙ্গীরেব আদেশে যানসিংহ আসিয়! কিভাবে 
ভবানন্দের সাহায্য পান এবং প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী কবেন এবং 
কিভাবে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে 'রাজা-ই ফরমান" লাভ কবেন, তাহাই 
এই অংশে বর্ণিত হইযাছে। 

অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর 
ভারতচক্দ্র ১৭০৫ (১৭১১? )-১৭৬০ ]। ভারতচন্দ্রেব জীবন অতি ৰিচিত্র । তিনি 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন বর্তমানে হাওডা জিলার সীমান্তে 
ভূরশুট পরগনাব পেঁড়ো গ্রামে । ভারতচন্দ্রেব পিতা জমিদাব 
ছিলেন কিন্ত পরে অত্ন্ত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হন। নান! ছুঃখকষ্টের মধ্য 
দিয়া ভারতচন্দ্র অবশেষে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন এবং মাসিক 
৪০ টাক বেতনে সভ্ভাকবি-পদে নিযুক্ত হুন। কৃষ্ণচন্ত্রেরে আদেশেই তিনি 
অন্নদামজজল রচন! করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব লাভ করেন। মাস ৪৮ বসব 
বয়সে পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর ( ১৭৬০ খ্রীঃ) তাহার মৃত্যু হয়। ভারতনন্ত্ 
ছিলেন শবকুশলী কবি, সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ পাণ্ডিত্য ছিল। 
বছ সংস্কৃত ছন্দ সার্থকভাবে বাংলায় প্রয়োগ করিয়া! ও তদানীন্তন যাবনী-মিশাল 
নাগরিক বাংল] ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য 
দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের দেবচরিত্রের মহিমা! অপেক্ষা মন্য্যচরিত্রের জীবস্ত 
রূপায়ণ অধিকতর স্পষ্ট। রচনাভঙ্গি শাণিত, কিন্তু সর্বত্র মাজিত রুচির 
পরিচয় নাই। 


কাহিনী 


অন্নদামঙ্গলের কবি 


ভারতচন্জ্ ১৬৯ 
এ 


'ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি এই ধারণাই তাহার সম্বন্ধে বলবৎ 
আছে। কিন্ত প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সহিত তাহার যোগ যৎসামান্ত। তিনি 
কাব্যে যে যুগেব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাববীর 
মত সম্পূর্ণৰপে দেবভাবনির্ভর বা দৃনিষ্াপূর্ণ বিশ্বাসের যুগ নহে। কাজেই 
যদিও তাহার “অন্নদামঙ্গল'-এ তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাবোর বহিরবয়ব কতকাংশে 
গ্রহণ কবিয়াছেন, তথাপি উহার অন্তরাত্মা মধ্যযুগীয় ভক্তি ও বিশ্বাসের অন্ধ 
আতিশযা হইতে ন্বতন্ত্রগুণবিশিষ্ট। অষ্টাদশ শতকে বাংলার ধর্মসংশ্লেক্রিয়া 
সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত অনাধ দেব-দেবী হিন্দু দেবষগুলীর অন্তত্ুক্ত 
হইয়াছেন তাহাব! লোকে মনে সহ শ্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। নৃতন দেবতার 
অন্তপ্রবেশে সমাজষনে যে উত্তেজন|! ও তীব্র বিবোধেব সঞ্চাৰ হইয়াছিল তাহা 
কালক্রমে ঝডিমিত হইয়া আসিয়াছে । নবাগত দেবতারা প্রাচীন দেবমগ্ডলীর 
সহিত মিশিয়া এক হইযা গিয়াছেন ও আব কোন নৃতন পৃজার দাবি সমাজ- 
শাস্তিকে বিচলিত করে নাই। নৃতন দেবতাব পৃজাবিধিপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে 
রক্ষণশীল সমাজের দৃঢ অসম্মতি ও প্রতিবোধ যদি মঙ্গলকাব্যের শ্বব্ধপ-লক্ষণ 
হয়, তবে ভাবতচন্দ্রের কাব্য মোটেই মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে 

চণ্াদেবীর অন্নদ1-_ 
পড়ে না। চণ্তীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী ভাবতচন্দ্রে আলিয়া র্ঠিতে বিবর্দ 
অতিপরিচিতা, কল্যাণময়ী সমাজাধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীর সহিত 
অভিন্না অক্পপূর্ণণ বা অন্নদামুক্তিতে বিবতিত হইয়াছেন। (যিনি এককালে অন্ত্যজ 
জীবনেব স্তডঙ্গপথে বা অন্তঃপুরিকাদেব নিভৃত ব্রত-অর্চনার মাধ্যমে আমাদের 
ভক্তিবাজ্যসীমায় প্রবেশের কুঠ্ঠিত আবেদন জানাইয়াছিলেন তিনিই প্রায় 
ছুই শতাব্দীর অন্থশীলনের ফলে সাড়ম্বর পৃজাবিধির প্রকাশ্ত রাজপথ দিয়া 
আমাদের ধর্মবোধের কেন্ত্রাধিষিতা দেবীতে রূপাস্তরিতা হইয়াছেন । যিনি 
বিপরীত শ্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ববিয়! ও জনচিত্তের সংশয়ভীরু অভ্যর্থনার 
বাধা কাটাইয়া কোন মতে অনিচ্ছুক শ্বীককতির আঘাটায় নৌক] বাধিয়াছিলেন 
তিনি এখন পৃজাবেদীব ঠিক মাঝখানটিতে নিজ অভ্যত্ত আসনটি সর্বসম্মতি ক্রষে 
অধিকার করিয়াছেন) চণ্তী দেবীর দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার চণ্ডী-অংশ কালীর 
আপাত-নিষ্রুণ, রহম্তময় আচরণে ও উহার ন্দিপ্ক-অংশ জননী-রূপিনী দুর্গার 
বরাভয়দানকারী, অজত্র বাৎসল্য-প্রশ্রয়ে হিন্দু ধর্চেতনার অকুছঠ অহুযোদন 
লাভ করিয়াছে ও ধর্যান্ুমোদিত ভক্তিসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাজেই 
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ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে দেবীর প্রশস্তি রচনা হইয়াছে তিনি ইতিমধ্যে 
সর্বসংশয়মুক্তরূপে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কুলদেবতায় পরিণত হইয়াছেন। 
আগন্তক দেবতার প্রাথমিক প্রচারকার্ধের তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই । 
তথাপি ভারতচন্দ্র অন্পপূর্ণার পুজাপ্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল আয়োজন 
করিয়াছেন তাহ! কোন নবাগত দেবসম্মানপ্রত্যাশীর পক্ষেও যথেষ্ট বিবেচিত 
হইতে পারে। দেবখণ্ডে তিনি প্রথাঙ্থ্যায়ী গণেশবন্ধনার পর যে সমস্ত দেবদেবীর 
যথা শিব, স্র্য, বিষুত কৌধিকী বা কালী, লক্ষ্মী, সবস্বতী প্রভৃতির_ বন্দনা 
করিয়াছেন তাহার! সকলেই হিন্দুর ঘরোয়া, পুরাণশান্ত্রসম্মত দেবতা ও কোন 
নৃতন দেবী-পরিচিতিব ভূমিকারপে তাহাদের অংশ ঠিক স্পষ্ট নহে। সর্বোপরি 
তিনি গ্রস্থারস্তে অপ্রপূর্ণার সুদীর্ঘ ও ভক্তিগদ্গদ বর্ণনার দ্বারা কার্ধতঃ স্বীকার 
করিয়াছেন যে ইহার নৃতন পরিচয় দ্রিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইনি ইতি- 
পূর্বেই স্বপ্রতিষ্ঠ। তাহার পর নভীর দক্ষালয়যাত্রা ও 
কাহিনী-বিন্তাসে এ র্‌ রি 
পূর্বনুস্থতি ও স্বকীয়ত। দেহত্যাগ, শিবান্থচর কর্তৃক দক্ষষজ্ঞভঙ্গ, শিবের ধ্যানভঙ্গ- 
চেষ্টায় কাষের ভন্মসাৎ হওয়া ও রতির বিলাপ, হিমালয়- 
কন্তা উমার সহিত শিবের পুনবিবাহ, শিবের সাংসারিক অভাব ও তজ্জন্য 
শিবছর্গার কোন্দল প্রভৃতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের প্রথা সিদ্ধ 
ঘটনাবিস্তাসের অনুসরণ করিয়াছেন। গৌরী যখন শিবের উপর ক্ুদ্ধ হইয়া 
পিতৃগৃহগমনের উদ্যোগ করিতেছেন তখনই জয়ার পরামর্শে তাহার অক্নপূর্ণা- 
মুত্তিতে নব আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ৬কবির অন্নপূর্ণা-পরিক্পনার নৃতনত্ব 
এইখান হইতেই পরিষ্ফুট। অন্পপূর্ণ। ত্রিভৃবনের অন্ন হরণ করিম্বা শিবের ভিক্ষা- 
ংগ্রহকে ব্যর্থ করিয়াছেন ও শিবকে শেষ পর্যস্ত তাহারই শরণাগত হইয়া নিজ 
ক্ুত্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে । ভূরিভোৌজনের পর অকিঞ্চন শিব অক্পপূর্ণার নিকট 
উল্লাস-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। 
ইহার পর কাশীখণ্ডের অস্থসরণে ভারতচন্দ্র কাশীতে শিবের অধিষ্ঠান ও 
বিশ্বকর্ম! কর্তৃক অক্পপূর্ণার মন্দিরনির্মাণ বর্ণনা করিয়াছেন । ব্বয়ং শিব অন্নদাপূজার 
প্রথঘ সাধক ও অন্নদা-মহিমার প্রথম উদ্গাতা। শিবের 
রি ৃষটাত্ত-অহুসরণে বিষ ব্রহ্মা ও অন্যান্য সমস্ত দেবদেবী অন্পূর্ণার 
প্রসাদভিক্ষায় তপশ্চর্যায় রত হইয়াছেন। অক্পূর্ণার 
সর্বাতিশায়ী মহিমা ও তাত্বিক শ্রেষ্ঠতা সমন্ত দেবসমাজ কর্তৃক অকুঞ্ভাবে 
স্বীকৃত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা বরদানের পূর্বে সমস্ত দেবতাকে ভূরিভোজনে পরিত্ণ 
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করিয়াছেন ও দেবতারা এই ক্থখাগ্যসস্তারে অভিভূত হইয়া বরপ্রার্থনার 
কথা ভুলিয়াছেন। বামহন্তে রত্বময় পানপাত্র ও দক্ষিণহত্তে সঘ্বত পলানপূর্ণ 
রত্রহাতা এই নবকল্পিত অগ্পপূর্ণামৃতিব প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হৃইয়াছে। 
অন্পপূর্ণাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভোজনবিলাসমাহাত্ম্ই উচ্চকণে বিঘোষিত 
হইয়াছে। 

মঙ্গলকাব্যে যে ধঞ্নবিরোধের একটি অবশ্ব-প্রয়োজনীয় স্থান আছে, তাহা 
অন্নদামঙ্গলে ব্যাসদেবের আচরণে পূর্ণ হুইয়াছে। ব্যাসের মুছমূহু উপাস্য 
দেবতার পরিবর্তন, হবি ও হরে ভেদবৃদ্ধি ও অভিষানান্ব হইয়া উভয়েরই প্রতি 
আহ্গত্যত্যাগ, শিবের প্রতিদবন্বীরূপে দ্বিতীয় কাশীপ্রতিষ্ঠাসংকল্পের হাস্যকর 
ব্যর্থতা, ক্ষুৎগীড়িত ব্যাসকে অন্নপূর্ণার ভোজ্যদান, গঙ্গার সহিত ব্যাসের 
বাদান্থবাদ ও শেষ পধস্ত বৃদ্ধাবেশিনী অন্পপূর্ণ। কর্তৃক ব্যাসের 
ছলনা--এই আখ্যানাংশটি সাধারণ মঙ্গলকাব্যের ধর্ম- 
তঘর্যমূলক যে প্রত্যাশা তাহা! পূর্ণ করে। প্রাচীন মঙ্গল- 
কাব্যে যে ঘটনাবলী জনসমাজে প্রচলিত লোককল্পনা হইতে গৃহীত হয়, এখন 
তাহা অর্বাচীন পুরাণ হইতে আহত হইয়াছে। 

কিন্তু সর্বজনবন্দিতা, জগতের মূল শক্তি এই মহাদেবী নিতান্ত অনভিজাত 
দেবতার ন্যায় অশোভন ও অনাবশ্তক পুজালোলুপতা দেখাইয়াছেন। তিনিও 
পুজাপ্রচারকল্পে সেই মঙ্গলকাব্য-প্রসিত্, নর-নারীরূপে অবতীর্ণ, শাপভ্রষট 
দেবতার সহায়তাই বারে বারে গ্রহণ করিয়াছেন। হরিহোড় ও ভবানন্দের 
মত সামান্ত যানুষকেও তিনি এই উদ্দেশে ব্যবহার করিয়াছেন। কাল্পনিক 
কালকেতু, ফুল্পরা, শ্রীমন্ত, লখীন্দর, বেহুলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ষে অভিশাপজনিত 
্ব্চ্যুতির দৈব-কল্পন! মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য তাহ] হরিহোড় ও ভবানন্দের মত 
সামাজিক ও এঁতিহাসিক ব্যক্তির পক্ষে একেবারে বে-যানান। ভারতচল্পে অলৌকিক 
অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের যে সহজ পটভূমিকা পূর্বতন মঙ্গল- , দৈব-মহিমা-খোষণার 
কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়, পরবর্তী যুগের ইতিহাস ও অন্থবিধা ও ৪ 
সমাজের বাস্তব পরিবেশে তাহা একেবারেই অন্গপস্থিত। 
দেবমহিমাঘোষণার কাব্যহিসাবে অন্নদামঙ্গলের এইখানেই কেন্দ্রীয় দুর্বলতা । 
ভারতচন্দ্রেরে পরিবার-চিত্রাঙ্কনের নিরেট বস্তনিষ্ঠত দেবতার আবির্ভাবের 
স্বাভাবিকতাকে স্থুপ্ন করিয়াছে । কালকেতু ও হুরিহোড় উভয়েই দরিস্রসস্তান ; 
কিন্ত কালকেতুর বন-বাদাড়ে ঘোরা শিকারী জীবন ও শিকারলব্ধ পণুমাংস- 


শ্ব্যাস-চরিত্রে ধর্ম- 
বিরোধের আভাস 
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বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকার্জন, তাহার বন্ত সরলতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা সাধারণ 
সমাজজীবন হইতে অনেকট1 বিবিক্ত বলিয়া সেখানে চগ্তীর আবির্ভাব অসম্ভব 
ঠেকে না। পক্ষান্তরে হরিহোড় সমাজজীবনের সমস্ত জটিলম্থত্রবিধূত বলিয়া 
তাহার প্রতি অন্নদার অহেতুক কূপ? ঠিক তাহা'র জীবনযাত্রাব সহিত সঙ্গতি 
লাভ করে নাই। যে ভবানন্দ ছুই স্ত্রীব মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে অত্যন্ত 
ব্যস্ত, তাহার এই ঘোরতব সাংসাবিকতাব নিবেট বুননির কোন্‌ ফাক দিয়া 
দেবীর অগ্রগ্রহ তাহাব উপব বধিত হইয়াছিল তাহ! আঁমরা উপলব্ধি করিতে 
পাবি না। মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের ঁতিহাসিক সংগ্রাম ও অন্নপূর্ণার অন্ুগ্রহে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে মানসিংহ-বাহিনীব নক্ষা দেবমহিমাগুচাবের অনুকুল 
ক্ষেত্র বলিয়। আমাদের মনে হয় না। মনসার সর্পবাহিনী কর্তৃক উদ্বান্ত অজ্ঞাত- 
পবিচয় কাজীর দুরবস্থা আঁমাদেব সঙ্গতিবোধকে পীভিত করে না। কিন্তু স্বয়ং 
বাদশাহ জাহাঙ্গীর যে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অঃ্দার ভূত প্রেতগোষ্ঠীর ছ্বাবা 
উৎপীড়িত হইয়া! অন্ুদার পূজ1 কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ইহা! আমাদের বিশ্বাসে 
সীমা ছাডাইয়! যায়। সমাজেব প্রান্তিক ও অনেকট! অসংসক্ত জীবনে দৈব 
বহুস্তেব স্ফুরণ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজের অতিবাশ্তব 
প্রতিবেশের কঠিন মৃত্তিকা দেবলীল৷ অগ্করিত হইবার স্বযোগ পায় না। মধ্য- 
যুগের বাস্তব জীবন কল্পনাকুহেলিজডিত ও অতিপ্রাকৃতের প্রতি সহজ বিশ্বাস- 
পুষ্ট । ভারতচন্দ্রেব জীবনবোধ এত প্রথব-স্ম্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ যে সেখানে ভক্তির 
প্রকাশই অনেকটা শিল্পচাতুরীবিকৃত; স্কতরাং এই অতি-প্রত্যক্ষ বাতাববণে 
দেবীর পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ও স্থদীর্ঘ লীলারহস্ত-উদঘাটন খানিকটা সামগ্রস্ত- 
হীন মনে হয়। এক ঈশ্বরী পাটনীর নিকট দেবীর আচবণ, ঈশ্ববীর বরপ্রার্থনা 
ও ঈশ্ববীর বরদান দেবষানবের সহজ সম্পর্কের গ্োতকরূপে প্রতিভাত হয়। 
ভারতচন্দ্রের ঘনীষা এখানে যেন সরল ভক্তি ও অরুব্রিষ স্েহের সান্নিধ্যে লিগ্ধ 
হইয়া! উঠিয়াছে। 

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিগ্ান্রন্দর-কাহিনী হ্বতন্ত্র পর্যায় হইতে আহত 
হইয়া গ্রন্থেব অন্তভূত্ত হুইয়াছে। এই অবৈধ ও অশালীন প্রাকৃত প্রেমের 
আখ্যানাটি শতাব্বব কক্ষপথে আবর্তন কবিতে করিতে হঠাৎ দেবপ্রশস্তিমূলক 
কাব্যের অঙ্গ-সংসক্তি লাভ করিয়াছে । লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই ভক্তবৎসল৷ 
দেবী অন্্দা নহেন, তিনি অক্পদার চণ্ড প্রতিরূপ কালিক1॥ যদিও অন্নপূর্ণা মূলতঃ 
ভোগপ্রাচুর্ধদাত্রী দেবী, তথাপি বৈরিনিরযাতনে তিনি কালিকায় ন্যায়ই 


ভারতচন্দ্র ১৭৩ 


চগ্তনীতির পক্ষপাতিনী ও ভৌতিক সেনাবাহিনীর নেত্রী । বিগ্যানুন্দরে আদিরসের 
নিকট ভক্তিরনম গৌণ-দেবী নায়ব-নায়িকাকে কামকলাভালবিস্তারের অকুষ্ঠিত 
অবসর [দিয়া ম্বয়ং অন্তরালবতিনী হইয়াছেন। তিনি কেবল নায়কের চরম 
বিপদে তাহার স্তব-স্ততিতে বিগলিত হইয়৷ তাহার রক্ষার্থ অলৌকিক শক্তির 
প্রকাশ করিয়াছেন । বিষ্যান্ুন্দর মঙ্জলকাব্যেয় অবিচ্ছেছ্ধ অঙ্গ নহে, উহার 
বিষয়-পরিধির 'তিবিলম্থিত সম্প্রসারণ। ভক্তিবাদের অতি-বিস্তৃতির যুগে ইহ! 
যেকামকোলর রুচিবিগহিত বর্ণনাকেও নিজকুক্ষিগত করিয়াছিল 
ইহ! তাহাবই নিদর্শন। এ্রশী প্রশ্রয় যে ভক্তের গহিত, 
নীতিহীন আচরণ পর্যন্ত প্রসারিত, কালিকা-সাধকের যে কোন 
রুচ্ছ সাধন বা অনিন্দিত আচরণেব প্রয়োজন হয় না অন্নদামঙ্গলের মধ্যে 
বিদ্যান্ুন্মর-কাহিনীর অন্তভু+" তাহাই প্রমাণ করে। 


বিচ্যাহুন্দয-কাহিনীর 
অন্ততু“ক্তি অপ্রাসঙ্গিক 


৩ 


ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নপূর্ণা দেবীর এই রূপান্তর সাধনের পিছনে কোন 
তীব্রভাবে অস্্ভূত যুগ-প্রয়োজনের প্রেরণা! ছিল ি না তাহাই এখন বিচার্ধ। 
কাশীতে অন্রপূর্ণামন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও এই ভোগপ্রাচূর্যবিধায্সিনী দেবীর প্রশস্তি- 
বচনার কি কোন বিশেষ যুগঘটন|সম্ভব উপলক্ষ্য ছিল? ঈশ্বরী পাটনীর যে অতি 
সরল, ন্যুনতম বর-যাক্রা__আমাব সন্তান যেন থাকে ছুধে-ভাতে-__-তাহার পিছনে কি 
কোন নবজাত আকাজ্কার ইঙ্গিত অন্থভব করা যায়? ইহা কি বর্ধনান ভেগলিগ্সার 
নিদর্শন, না শ্বল্পতষ জীবনপ্রয়োজন মিটাইবার আকৃতি ? বাঙলার জনসাধারণ 
কি হঠাৎ অল্নেব কাঙাল হহইয়! উঠিয়াছিল, না৷ রাজসিক ভোগাড়ম্বরের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিল? অচিরকাল পূর্বে অহঠিত বর্গীর হাঙ্গামা বাংলার অর্থনৈতিক 
জাবনকে এমন গুরুতরভাবে বিপধস্ত করিয়াছিল যে জনপ্রবাদ ছড়ার মাধ্যমে 
এই বিপর্যয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে । ছৃভিক্ষ বা অজন্মা নয়, টিয়াপাখীতে 
ধান খাওয়ার তুচ্ছ অজুহাত খাজনা! দিবার অক্ষমতার কারণরূপে উত্লিখিত 
হইয়াছে। মনে হয় যেন টিয়াপাধী বা বুলবুলি অনু্েখ্য 
বর্গী-দহ্র বপক-অভিধারূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
তথাপি ঈশ্বরী পাটনী যে শাক-ভাতের পরিবর্তে হুধ-ভাতের 
প্রার্থনা জানাইয়াছে ইহাতে নে হয় যে জনসাধারণের জীবনমান একেবারে 
নিয়তমপর্ধায়তৃক্ত ছিল না। আর অন্নপূর্ণা দেবী শিব হইতে আরম্ভ করিয়া 


অনপূর্ণাবঝপকজনায় 
যুগপ্রয়োজনপ্রেরণ! 


১৭৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ভবানন্দ মজুমদার পরধস্ত তাহার সমস্ত শ্রেণীর ভক্তবুন্দকে যেরূপ অকুপণ 
হস্তে নান! জাতীয় স্থখাগ্ধ পরিবেশন করিয়াছেন তাহ! উপবাসক্রিষ্ট নরনারীর 
চিত্র তুলিয়া ধরে না। অথবা মনম্তত্বের বিপরীত রীতি অঙ্সারে ছেঁড়া কাথায় 
শুইয়া লক্ষ টাকার ত্বপ্র দেখার মত অনাহাবজীর্ণ মানুষের কল্পনাই বিপুল ও 
বিচিত্র খাগ্যসম্ভারের তালিকা রচনা করিয়া বাস্তব অভাবজালার কৃত্রিম 
উপশম-প্রয়াসে আত্মবিশ্বতি খোজে। ভোজনরসিকতা বাঙালীর চিরন্তন 
প্রাণধর্ম। শুধু মক্গলকাব্যে নয়, রামায়ণ-মহাভারতেও ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া 
যায়। কিন্তু ইতিপূর্বে অন্নের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকল্পনা বা তাহার নিকট অন্নপ্রার্থনা 
কোন কবিষন বা কাব্যবীতির বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহাতে হয়ত দেবমহিম' 
কিছুটণ ক্ষু্ন হইয়াছে কিন্তু একটি সার্বভৌম পাথিব প্রয়োজনের অতি-নৈকট্য এই 
দেবতাকে আমাদের বিশেষ প্রিয় ও আমাদিগকে তাহার উপর বিশেষ নির্ভরশীল 
করিয়াছে । একদিকে এশ্বব-ও-প্রতিষ্ঠাকামী মানসিংহ-ভবানন্দ, অন্তদিকে 
ক্ষুধার্ত দেব শিব, খষি ব্যাস ও জনসাধারণেব প্রতিনিধি ঈশ্বরী-পাটনী ও 
হরিহোড়-_ সকলেই অক্পপূর্ণার পূজাবিধি-অনুষ্ঠানে মিলিত হইয়াছে। 
মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের মনোভাবে ত্বীকৃতি ও 
অদ্বীক্কাতির একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রথমতঃ তাহার কৌতুকরস, 
বাস্তবচেতনা ও স্থমাজিত শিল্পবোধ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সরল, নিবিচার 
ভক্তিপ্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মঙ্গলকাব্যরচয়িতাদের শিখিল-এলায়িত 
রচনাভঙ্গী, ভক্তিবৃত্তিচরিতার্থতার মননহীন আবেগ, গ্রাম্যসংস্কারপ্রবণতা 
ভারতচন্দরে দেখা যায় না। তিনি দেবতার স্ুতব-স্ততিতে আত্মহারা হন নাই, 
বৈদগ্ধ্যপ্রধান মননক্রিয়া তার ভক্তি-আবেগকে দৃঢ় অর্থবন্ধনে ও হনির্বাচিত 
শবশৃঙ্খলে সংযত করিয়াছে। প্রাচীন হঙ্গলকবিদের মধ্যে একমাত্র অসাধারণ 
ব্যতিক্রম মুুন্দরাম ন্ুপ্রযুক্ত শিল্পবোধের সঙ্গে পল্লীকবির মানস ন্িপ্চতার সমন্বয় 
করিয়াছিলেন ; সেইজন্য তাহার শিল্পক্লুতি কখনই উগ্র হুইয়! দেখা দেয় নাই। 
_ তাহার সষগ্র রচন। ও মনোভঙ্গীর সহিত ইহা! একাত্ম হইয়াছিল, 
রত ৩১ অতিপ্রসাধনে পাঠকের চমকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। 
ভারতচন্দ্রের অতিরিক্ত কারুকার্য ও ধ্বনি ও__-শবসংযোজনা- 
কৌশল এক হিসাবে যঙ্গলকাব্যের এতিহৃবিরোধী। ষঙ্গলকবি প্রথঘে ভক্ত, 
পরে কবি; তাহার কবিত্ব ভক্কিকে অতিক্রম করিয়া উগ্রভাবে প্রকট হইলে 
সাধারণের সহিত তাহার সহজ সংযোগ ছিন্ন হইবে । যে তীর্ঘযাত্রী মন্দির 


ভারতচন্ত্ ১৭৫ 


অঙ্গনে সকলের সহিত ধূলায় গড়াগড়ি দিবে তাহার মহামৃল্য রাজবেশ যেমন 
অশোভন, তেমনি যে কবি জনপ্রিয় দেবতার কথা নর্সাধারণকে শোনাইবেন 
তাহার কাব্যাড়ম্বর তাহার সহজভূমিকাবিরোধী। ভারতচন্দ্র রাজসভায় বসিয়া 
রাজদরবারের অলঙ্কৃত রীতিতে নৃতন মঙ্গলদেবতার গান গাহিয়াছেন। কিন্ত 
ইহা ভক্তিযাত্রসম্বল, নিরক্ষর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিল কি না সে বিষয়ে 
তিনি উদাসীন। 

তথাপি মঙ্গলকাব্যের জন্পপরিবেশ ও আত্মার সহিত সংযোগ হারাইয়াও 
তিন ইহার বাহ্রীতি যথাসম্ভব অন্থসরণ করিয়াছেন। তিনি সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণার 
মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন ; পুনঃ পুনঃ ্বপ্রাদেশের উল্লেখ করিয়াছেন? ধাহার 
মর্তে নামার কোন প্রয়োজন ছিল না তাহাকে বিনা কারণে মর্তের ধূলিতে অবতরণ 
করাইয়াছেন; এমন কি ইতিহাসবিশ্রুত মানসিংহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহকেও 
তাহার ষহ্মাব নিকট নতশির করিয়াছেন। সর্বোপরি দেবীর ্বাভাবিক 
বিচরণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তাহাকে যৌবনরূপোন্সত্ততার অনভ্যন্ত কক্ষপথে 
ভ্রমণ করাইয়াছেন। প্রতিভাশালী শিল্পী-কবির হাতে কাব্যকলার যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে, কিন্ত দেবপরিকল্পন! স্নান হইয়া! গিয়াছে । ভারতচন্দ্ 
তাহার সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা লইয়া মঙ্গলকাব্যের অন্তিম 
প্রহর ঘোষণা করিয়াছেন। পাঁচশতাব্দীব্যাপী জীবনযাত্রার 
পর মঞগলকাব্য ভারতচন্দ্রের শিল্পকুশল রচনায় মর্মর-সমাধি লাভ করিয়াছে। 


বাহ্যরীতির অনুকরণ 
ও দেবচরিন্রের ছুগগতি 


০ 


এইবার ভারতচন্দ্রের কাব্যকুশলতা৷ ও শিক্পককতির কিছু পরিচয় লওয়। যাইতে 
পারে। তিনি নানা অভিনব প্রবর্তনার সাহায্যে মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণ সীমান্ত 
অতিক্রম করিয়াছেন। তাহার কৌতুকরস ও পরিহাসকুশলতা "নানাভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়্াছে। তিনি দেবতাকে লইয়া যত খুশী রঙ 
করিয়াছেন। তাহার দেবসমাজ একটি বিরাট হাস্তরঙ্গভূমি। 
তাহার যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবসচেতন মন ভক্তির আবেশে ঘুমাই! পড়ে নাই, সব 
সময়ই সব্রিম্বতা বজায় রাখিয়াছে। 'আবার ইহার সঙ্গে কখনও কখনও তিনি 
এরূপ গভীর দার্শনিক তত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছেন, যাহা অর্ধশিক্ষিত 
সাধারণ মঙ্গলকৰির ছুরধিগম্য। তাহার যে সমস্ত শাণিত যস্তব্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় 
বিকীর্ণ তাহাদের উৎস অবিশিশ্র ভক্তিসাধন! নহে, সর্বতোমুখী জীবনাভিজ্ঞতা। 


কৌতুক ও হা্ঠরস 


১৭৬ « বালা পাহত্যের বকাশেরধারা 


তিনি অডিজাত জীবনের সমস্ত অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন,ও মঙ্গলকাব্যের 
বিসদৃশ পরিবেশে তথা বিছ্যান্থন্বরের কামক্রীড়ার অনুকূল আবেষ্টনে ইহাদিষকে 
তীক্ষ ব্যঙ্গরসিকতাব সহিত ব্যক্ত করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। তাহার কামকেলি-_ 
বর্ণনা অক্ষম আক্ষরিকতার স্থল অবলম্বন শ্বীকার করে নাই; ইহা কটাক্ষ- 
কৌতুকে, তিধক ব্যঞ্জনায়, অব্যবহিত অর্থের অন্তরালশায়ী বিদপ্ধজনবোধ্য 
চটুল ইজ্জিতে পাঠকের মনকে সুক্্রভাবে নাড়া দিয়াছে ও ইন্দ্িয়লালসা ও বুদ্ধি- 
বৃত্তির যুগপৎ তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছে। ইহার কুরুচি 
অনস্বীকার্য )( কিন্তু কুরুচিকে আবুত করার আশ্চর্য কৌশল, 
স্থল তথ্যের অন্তণিহিত ভাবের গ্োতনা-নৈপুণ্য লেখকের 
অসাধারণ প্রকাশশক্তিরও পরিচয় বহন করে || জব সম্ভোগের এমন কাব্য- 
রূপান্তরের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আর নাই, বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশী নাই। 
ভারতচন্ত্র যেখানে প্রথা অন্থবর্তন করিয়াছেন, সেখানেও তাহার মৌলিকতা 
দুর্লক্ষ্য নয়। রূপবর্ণনাতে তিনি প্রথাজীর্ণ উপমা-অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার প্রয়োগকৌশলে এই অভ্যাসক্নান অলঙ্কতি এক নৃতন বিশ্ময়চমকে 
ক্ষণদীপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। সেই স্থপ্রাচীন উপমাব উপকবণসমূহ__ চাদ, পদ্ম, 
সিংহ, হস্তী, মগ, মুক্তা, বিশ্বফল প্রভাতি_-তাহাএ কল্পনার সগ্ীবতায় ও উল্লেখের 
সাংকেতিকতায় আমাদের কাছে নৃতন অর্থে প্রতিভাত হয়। এই অতি-পরিচিত- 
উপযানশব্দগুলি নিজীব নয়, উহার যেন এক আকন্মিক প্রাণচেতনায় চঞ্চল 
হইয়া উঠিয়া উপমেয় রূপকে গতান্গতিকতার জড়তামুক্ত 
্রধাজীর্ণ উপমান-  রসোচ্ছলতায় তরঙ্গিত করিয়াছে। ইহা অবস্ত প্রথম শ্রেণীর 
প্রয়োগে মৌলিকত। 
কবির নিদর্শন নহে ; কিন্ত যে কবি জড়প্রায় পদার্থের মধ্যে 
ৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব সঞ্চার করিতে পারেন তাহার কবিত্বশক্তি উপেক্ষণীয় নহে । 
ভারতচন্ত্রের ছন্দোনৈপুণ্য অসাধারণ। তিনি নান] নৃতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া 
বাংল! কাব্যের উপর বিচিত্র গতিশীলতা। অর্পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর 
পর যে গীতিকবিতার স্থর ও ছন্দোবৈচিত্র্য বাংল! কাব্যে ছুর্লভ হইয়৷ উঠিতেছিল, 
ভারতচন্দ্র সেই অভাব অনেকাংশে পুরণ করিয়াছেন। তাহার আখ্যানের মধ্যে 
মধ্যে ছোট ছোট গীতিকবিতার সংযোজন] তাহার গীতি- 
অসাধারণ ছন্দোনৈপুপ্য প্রাণতার প্রকট প্রমাণ । মধুসথদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য ভারতচন্দ্রের 
প্রভাবে অন্্গ্রাণিত। এই গীতিকবিতার ঘধ্যে কোন গভীর আবেগ-অন্থভৃতি 
নাই, বিস্ত সাধারণ ভাবের উপস্থাপনা-লালিত্য ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 


স্থল কুরুচিরও অনন্য- 
সাধারণ শিল্পকতি 


ভারতচন্দ্র ১৭৭ 


উপস্থিত। 'রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আধুনিক যুগে এক সত্যেন্দ্রনাথ দত ছাড়া 
ছন্দসন্বদ্ধীয় নৃতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ বিশেষ কেহ নাই। 

ভারতচন্দ্রের সাহসিকতা! তাহার রুত্র ও বীভৎসরস-বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে 
পরিস্ফুট | ধ্বন্তজ্রূপ শব্ের প্রয়োগদক্ষতায় বিশিষ্ট ভাবগ্যোতনাকার্ষে তিনি সিদ্ধহস্ত। 
যুদ্ধবর্ণনা, শিবের ভূত-প্রেতের দ্বার! দক্ষষজ্ঞভঙ্গের বর্ণনা, ঝটিকাবিধ্বস্ত যাননিংহ- 
বাহিনীর ছুর্নশা-বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ভাবোপযোগী ধ্বনিষয় শব্খপ্রয়োগে 
অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইসব অর্থহীন, ধ্বন্যস্থকারী শব্প্রয়োগের 
বিশেষ দৃষ্টান্ত ভারতপূর্ব বাংলা কাব্যে বিরল। একঘেয়ে পয়ার ও ত্রিপদীর 
ত্িমিত, নিজ্রাতৃর ছন্দে লেখা বাংল কবিতায় এই মানস 
উত্তেজনা ও ত্বরিতগতিপ্রবর্তন ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার নিলি 
নিদর্শন । হয়ত এই প্রয়োগের মধ্যে কিছুটা! কৃত্রিষত1 ছিল 
ও এই প্রয়োগফলও ভাষা-শ্রতিতে স্মঃয়ী হয় নাই। কিন্ত তাহাতে ভারতচন্দ্রের 
উদ্তাবন-কৃতিত্ব কমে না। 

ভারতচন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল তাহার কাব্যে াৰ্গভীরতার ও কল্পনা- 
সমুন্নতির অভাব। তিনি কাব্যের বহির্গ শোভার দিকে এত বেশী মনোযোগ 
দিতেন, যে ভাবের সুক্ষতা ও আবেগের গভীবতার দিকে তাহার বিশেষ নজর 
ছিল না। দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কনে তিনি স্থল কৌতুকরস ও আলঙ্কারিকতার 
উধ্র্”ে উঠিতে পারেন নাই । উন্নত, গম্ভীরভাব যে স্থুনিয়ন্ত্রিত মিতভাষিতার 
দাবি করে তাহ! তাহার আম্নত্তাধীন ছিল না। রতিবিলাপ ও স্বন্দরের মশানে 
কালীস্তবের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস-উদ্দীপনে তিনি ব্যর্থই হইয়াছেন। তাহার 
রদব্যঙ্গ প্রবণতা তাহার উচ্চতর কাব্যফলপ্রাঞ্চির পথে বাধা স্যপ্টি করিয়াছে। 
রাজসভার ফরমায়েস, স্থুলরুচি ব্যক্তিবৃন্দের মনোরঘ্রন ও প্রাচীন প্রথার অন্থস্থাতি 
তাহার অন্তরপ্রেরণার ত্বচ্ছন্দ স্ফুরণের ও মন্সয় কল্পনার বিকাশের ছুলক্ঘ্য 
প্রতিবন্ধক হইয়াছে । তাহার পাণ্তিত্য, বহুভাষাজ্ঞান ও বহুসাহিত্যে অধিকারও 
তাহার জ্ন্ুতভৃতিকে নান। দিকে বিক্ষিপ্ত ও উহার কেন্দ্রসংহতি 
ও অন্তমূ্ধীনতাকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল। যে কবি লিখিবার 
পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার ভাষাদর্শ সন্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন 
ও বাদশাহ. ও মানসিংহের সংলাপ ধাবনিক ভাষায় লেখা উচিত কি না সে বিষস্কে 
ংশয় পোষণ করিতেন তিনি যে কবিকল্পনার উচ্চতম বিকাশ হইতে বঞ্চিত 
হইবেন তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নহে। 

১২ 


ভাবগভীরত। ও কল্পনা" 
সমুন্নুতির অভাব 


১৭৮ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


তাহার যুগ অবক্ষয়ের যুগ বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। এই যুগে ধর্মাদর্শে 
খানিকটা শিথিলত! ও অর্থনীতিতে কিছুট। ভাঙ্গন ধরিয়াছিল ইহাঁঠিক। কিন্ত ষে 
রুচিহীনতা! ও অশ্লীল বিষয়ের অবতারণার জন্য ভারতচন্দ্রকে অবক্ষয়ের চিহ্হাক্কিত 
কর] হয়, তাহা তাহার যুগের বিশেষত্ব নহে। ভারতচন্ত্র বিদ্যাস্থন্দধর-কাহিনী 
উদ্ভাবন করেন নাই; এবং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যে অন্যান্য রাজসভার তুলনায় বিশেষ 
ভাবে কলুষিতরুচি ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই । বাংলা সাহিত্যে বিস্তাহ্ুন্দর__ 
কাহিনীর আরম্ভ ষোড়শ শতকে ; ভারতচন্দ্রের পূর্বহ্ুরীগণ যে কামকলাবিষয়ে 
অধিকতর সংযতচিত্ত ও বিশ্তদ্ধরচি ছিলেন তাহা! মনে করিবার কোন হেতু নাই। 
রামপগ্রসাদ্দের মত বিশ্তদ্ধ ধর্মভাবপ্রবণ, ভক্ত কবিও বিগ্যান্ুন্দর কাহিনী-বর্ণণায় 
একই প্রকার স্থল রুচি ও ইন্দ্রিয়লালসা *বণতার পরিচয় দিয়াছেন । বিদ্যান্থন্দর- 
কাহিনী কোন কবির সম্বোপাজিত সম্প্ডি নে, অষ্টাদশ শতকের সমস্ত কবিরই 
সাধারণ উত্তরা্কার । হীরা-মালিনী বহুশতাবীবাহিত কুষ্টনী-সম্প্রদায়েব শেষ ও 
শিল্পম্মরণীয় গ্রতিনিধি, ভারতচন্জের ব্যত্তি গত রুচিবিকারের নিদর্শন নহে । ম্থতরাং 
এবিষয়ে বেচার' ভারতঃন্রকে বিশেষ ভাবে দোষী সাব্যস্ত কর! পক্ষপাত মূলক 
. বিচার। ভারতচন্দ্রের প্রকৃত অপরাধ হইল যে ষে-বিষয়ে 
উল গত সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেখানে তিনিই একমাত্র 
নহে, ঘুগগও ক্রটি. পরিপূর্ণ সিদ্িলাভ করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র কৰি যিনি 
কামসভ্তোগকে কাব্যরমণীয় করিয়া! দেখাইতে পারিয়াছেন 
কিন্তু উদ্দেস্টের দিক দিয়া তাহার সঙ্গে অন্ত কবির কোন পার্থক্য নাই। স্থতরাং 
ফল এই দ্রাড়াইল যে আমর] অক্ষম কবিপ্রয়াসকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিভার 
অসাধারণ সাফল্যই আমাদের নিকট অমার্জনীয় অপরাধরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যবিচারে তাহার বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গীর অঙ্লীলত। যাহাতে 
আমাদের বিচারবৃদ্ধিকে অন্তায়ভাবে প্রভাবিত না করে নে দিকে সাবধান হওয়াই 
বোধ হয় আবাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। 
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রাগে অষ্টাদশ শতক সত্য সত্যই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ ও 
ভবিষ্যতের বীজও উহার মধ্যে অঙ্কৃুবিত। ইংরাজি সাহিত্যে উহ! এলিজাবেখীয় ও 
্য়ার্টবংশীয় রাজতন্ত্রযুগের ক্ষীয়মান সংস্কৃতির ভন্বন্ূপ হইতে নবজীবনারস্তের 
উদ্বোধন-লগ্ন । যে কল্পনার আতিশয্য ও ভাব-ভাবনার কৃচ্ছ_সাধন সপ্তদশ শতকের 
শেষ প্রান্তে আসিয়! নিষ্প্রাণ প্রথায় নিঃশেষিত হইয়াছে তাহারই সমাধির উপব 
ুক্তিবাদনির্ভর, বাস্তবভিত্তিক, আদশস্বপ্লবিমুখ এক নৃতন জীবনবোধের শিল্পসদন 
নিমিত"ইয়াছে জাতি যেন কল্পলোকের সৌন্দন্প্র ও আবেগোচ্ছল জীবনা- 
কাঙক্ষা হইতে প্রতিহত হইয়া কাজের সংঘর্ষষয়, আঘাত প্রত্যাঘাতে তীক্ষকণ্টাকিত 
জগতে নামিয়া আসিয়াছে ।"-একদিকে নৃতন দর্শন বিজ্ঞান জাতির মনকে বস্তুনিষ্ঠ 
করিয়াছে ; অন্য দিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক ছন্বের ঝটিকা 
উদ্দাম হইয়! উঠিয়া তাহার কোষল বৃত্িগুলিকে ভূলুষ্ঠিত ও অষ্টাদশ শতকের 

৮ ইংরাজি সাহিত্যে 
উগ্র আক্রমণাত্মক যনোভাবকে প্রথর করিয়া তুলিয়াছে। বন্তনিষ্ঠা 
বহির্বাণিজ্যের হিরণ্যচ্ছট? স্নান হইয়া! উহার পিগুদেহই প্রকট 
হইয়! উঠিয়াছে__নৃূতন দেশ-আবিষ্কারের বিশ্ময়কৌতৃহলকে হটাইয়া বিজিগীষার 
অধিকারপ্রতিষ্ঠা ও লালসার হিং জ্বালা মানব মনে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 
এই পরিবন্তিত প্রতিবেশে যে সাহিত্যের উন্তব হইয়াছে তাহ! এই নবযুগের 
উপযোগী হইয়াছে । ইহার উপর সামাজিক মনের, বিজ্ঞানচিস্তার, রাজনৈতিক 
ঈস্তণন্েষ-দলাদলির, জীবনের লঘু ও চুল বিকাশগুলির, যুক্তিসর্বস্ব দর্শন-ভাবনার 
একটি পুরু ধূলিময় আস্তরণ জমিয়াছে। (ইহার ষনোজগতের নিয়ামক, বেকন, হব্‌স, 
লক্‌ গ্রভৃতি যুক্তিবাদী দার্শনিক-যগডলী; ইহার কবি দ্রাইভেন ও পোপ প্রমুখ 
ব্ঙ্ববিদ্ধপনিপুণ ও আক্রষণাত্মকষণোবৃতিসম্পন্ন রচনাকার ? 
ইহার উপন্যাসিক স্থইফট-রিচার্ডনন-ফিল্ভিং গ্রত্ৃতি শ্লেষতীক্ষ ন্রকার বানাখারপ্থের 
তির্ধকদর্শা জীবন-পর্ধবেক্ষক, ইহার নাট্যকার শোর্ডান ও হম 
গোল্ভশ্মিথের ম্যায় চট্ল হাম্তরস ও কৌতৃকপূর্ণ আচরণ-অসঙ্গতির পরিবেশক ও 


১৮০ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ইহাররুচি নির্দেশক ও সাহিত্য-ব্যাখ্যাতা জন্সনের মত সাধারণ জান ও শিষ্ট 
রীতির উদ্‌্গাতা! | 
তথাপি অষ্টাদশ শতকে ইংলগ্ডেব ভাবাকাশ নৃতন চেতনা-কণিকায় আন্দোলিত 
ও নব জীবনদর্শনের প্রেরণায় তাৎপর্যময় হাওয়া-বদলের জন্য প্রতীক্ষমান। 
সাহিত্যে এই যুগব্যাপী মানস চাঞ্চল্যের যথাযথ প্রতিবিশ্ব পড়িয়াছে। জাতির ঘন 
মোড় ফিরিতেছে ও এই মোড় ফেবার উদ্ভোগ যেমন সাহিত্যস্থষ্টিতে তেমনি চিন্ত।- 
রাজ্যে একটা তবঙ্গ তুলিয়াছে। এই পরিবর্তন কেবল সাহিত্যশিল্পে সীমাবদ্ধ নয়, 
সমস্ত জাতীয় চেতনায় সমভাবে পবিব্যাপ্ত । সমকালীন ফরাসী সাহিত্যে এ লক্ষণ 
আরও স্বপবিস্ফুট । সেখানে শতকের প্রথম পাদে চতুর্দশ লুইএর অতিকেন্ত্রীভৃত 
একনায়কত্ব ও তাহার অন্জীর্ণতার পূর্বাভাসরূপ ছোট-বড় ফাটলের আবির্ভাব ও 
আভ্যন্তরীণ বিপ্লববহ্ছির সঙ্কেতবাহী ধূ্র-উদ্গীরণ। সাহিত্যেও এই নিয়ম- 
তান্ত্রিকতার কেন্দ্রীয় শাসনে ব্যক্তি-মানসিকতার কঠোর অবদমন। তাহার পবই 
রুসো, ভলটেয়ার ও কোষগ্রস্থকারগো্ঠীর (চ0০5010198601565 ) রচনায় এই 
অতিশামিত রাষ্্রতস্ব ও সাহিত্যনীতির তলদেশে যে বিপ্লবের বিস্ফোরণ শক্তি 
সঞ্চিত হইতেছিল তাহার অগ্মিগর্ত প্রকাশ । ফরাসী বিপ্রবের যজ্জানল হইতে 
উদ্ভূত সাম্যমৈত্রীশ্বাধীনতার যে মহামন্ত্র সমগ্র বিশ্বের আকাশ- 
শা রি বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়৷ বিশ্বমানবের নবজীবনের স্চন! করিল 
রোমান্টিকতার হুচন! তাহা এই যুগেরই অবদমিত ক্ষোভ ও অভীপ্মা-সগ্রাত। অষ্টাদশ 
শতকের সমাজ ও রাষ্রব্যবস্থার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে নব 
ভাবশিশু জন্ম পরিগ্রহ করিল তাহা পুরাতন জীর্ণ জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করিয়া 
রাষ্ট্রে গণতাণ্িক শাসন ও সাহিত্যে আত্মভাবপ্রধান, ব্যক্তিকল্পনাশয়ী, যুক্তি- 
অতিসারী দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের নবধিগন্ত-উন্মোচনকারী এক রোমাট্টিক সৌন্দর্ধরাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিল। 
আবার যখন কালের অমোঘ নিয়মে এই রোষািক ভাবকল্পন! যুগমানসের 
সহিত সহজসম্পর্কচ্যুত হইল, তখন অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা, 
উহার বস্তনিষ্ঠা ও সত্যানুসান্ঘৎসা বিংশ শতকের জীবনবোধ ও 
সাহিত্যন্থষ্টিতে পুনরাবিভূ্ত হইল। এইরূপে কালচক্রের 
আবর্তনে ম্যাথিউ আর্ণল্ভ যাহাকে “অপরিহার্য” আখ্য। দিয়াছিলেন সেই অষ্টাদশ 
শতক মানবমনের একটি শাশ্বত ভাবপ্রেরণারূপে খতুপর্ধায়ের হায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া, 
কিন্তু অঙ্থলিত শৃঙ্খলায় অবতীর্ণ হইতে থাকে। 


যুক্তিবাদের পুনরাবর্তন 
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ইংলগু ও ফ্রান্দের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে যে কোনও দেশে সাহিত্যের 
অন্তঃগ্রকতি-পরিবর্তনের গভীরতা উহার মানস প্রস্ততির সর্বাত্মকতারই ফল। "যে 
দেশে সমাজচেতনায় কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন জাগে নাই, সেখানে সাহিত্যের 
নবরূপ যদি কোন কাবণে আসে, তাহা বাহিরের শিল্পকলাতেই সীষাবদ্ধ থাকে, 
অন্তঃপ্রক্কৃতির গভীর পর্যন্ত মূল বিস্তার কবে না। “বাংলা সাহিত্যে অ দশ শতকীয় 
পরিবর্তন পাশ্চাত্য দেশেব ছন্দান্থসারী নয় কেনন! বাঙলা! দেশের সমাজচেতনায় 
কোন যৌলিক রূপান্তর দেখা যায় নাই। তথাপি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারা 
কালপ্রভাবে কতকটা নৃতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ও ইহার ফলেই 
মানসলোকের কক্ষ-পরিক্রমায় কিঞ্চিৎ নৃতন আকর্ষণ অনিবার্ষভাবেই অন্ৃভৃত হয়। 
১৭০০ খৃষ্টাব হইতে মুবশিদ কুলি খার কার্ধতঃ বাংলার শ্বাধীন 
অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠা ও তত্প্রবর্তিত নৃতন রাজদ্বব্যবস্থা অষ্টাদশ শতকের 
বাংলার সামাজিক 
জমিদার ও প্রজাব বাস্তব অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন ঘটায়। পটভূমি 
ইহারই জন্য সাধারণ প্রজার নে বহুশতাব্দীপ্রচলিত দেবাহ- 
কূল্য-প্রভাবিত জীবনবাদের মধ্যে ইহমুখীনতার স্পষ্টতর চেতনার প্রবর্তন সাধিত 
হয়। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ভিহিদাবের অত্যাচারজর্জরিত কবি মৃকুন্দরাম 
তাহার বেদনাবিমৃঢ হৃদয়টিকে দুর্ভাগ্যঝটিকা ছার! দূরোৎক্ষিপ্ত অর্থ্যকুন্মমের ন্যায় 
চণ্তীদেবীর চরণাশ্রয়ে সমর্পণ করি! জীবনে স্বস্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। তাহার 
ব্যক্তিজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্থখশান্তি ও অখণ্ড টৈব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার 
কালকেতুর নবনিমিত নগরীবিন্যান ও জাতিধর্মনিবিশেষে সমদর্শা ও সমৃদ্ধ 
সমাজপ্রতিষ্ঠটার পরিকল্পনা বিকশিত হুইয়াছিল। অবশ্ঠ তাহার শ্বর্গ খুব দূরবর্তী 
ছিল না। ্রাসাদ্চুড়ায় আরোহণ করিয়াই উহাকে স্পর্শ করা মাইত। তাহার 
দৈব শক্তিও সহজপ্রসন্ন ও প্রার্থনালভা সন্গিহিতত্বেই অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্য 
করিবার বিষম্ম এই যে টবষয়িক অশান্তি তাহার অস্তরে যে ক্ষত স্ত্রি করিয়াছিল 
তাহা দুরারোগ্য ছিল না_দেবাহ্ু গ্রহের প্রলেপই তাহ! নিঃশেষে নিরাময় করিবার 
পক্ষে যে ছিল। ইহার কারণ হয় ক্ষতের অগভীরতা, ন! হয় দৈব উষধের ব্যাধি- 
উপশমে অমোঘতা। মনের এই ধারাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রণালী বাহিয়! ছুই 
শতাব্দী ধরিয়া সাহিত্যকে অতীতমুখী ও বাস্তববিমুখ করিয়া! রাখিতে সহায়তা 
করিয়াছে। 


১৮২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


অষ্টাদশ শতকে এই একটানা শআ্োত কিঞিৎ মন্দগাষী হইয়াছে । মুরশিদ কুতি, 
খার নৃতন রাজন্বব্যবস্থাকে ডিহিদার মামুদ শরিফের খামখেয়ালী প্রত অন্তায়ের 
সঙ্গে এক পধায়ে ফেল! গেল না । দেবীর আবাহনমস্ত্রেও এই অতিপ্রত্যক্ষ শ্বাসরোধ: 
চাপের সুলভ সমাধান সম্ভব হইল না। বর্তমান যুগেও আমরা আমাদের পূর্ব- 
পুরুষের প্রত্যক্ষী£ত অলৌকিক দেবমহিমার কথা আলোচনা করি ও উহার প্রতি 
ক্ষীণ বিশ্বাসও পোষণ করি। কিন্তু এই অপ্রাকৃত শক্তিকে ভাবস্বীকৃতি হইতে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করিলেও আমরা কার্যত মানবিক প্রতিকারের উপায়ই প্রয়ো? 
করি। অষ্টাদশ শতকে রাজা! কুষ্চচন্দ্রের নবাবকৃত লান্ছনা শুধু অন্নদার আশীর্বাদেই 
ঠেকান গেল ন!। ভারতচন্দ্র তাহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ বাদশাহের 
6 দর হাতে ভবানন্দের ছুর্াতি ও শেষ পর্যন্ত দেবীর হ্বপ্রাদেশে ভীত 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক তাহার কাবামুক্তিরপ দেবলীলায় মানবিক 
ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের কাহিনী সালঙ্কারে ও রসাল যাবনীভাষামিশ্র বাগভঙ্গীর সাহায্যে 
বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মুনিব রাজ! রষ্ণচন্দ্রের অনুরূপ 
বিপছুদ্ধারের ব্যবস্থা কবিতে পাবেন নাই। অবশ্তঠ মঙ্গলকাব্যধাধায় প্রথাগত 
দেবস্ততির পাল পূর্বের তই চলিয়াছে। কিন্তু সমকালীন ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্যের 
বিরোধিতায় এই দেশস্ততির ভাবৈশ্বধ কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হইয়া! পড়িয়াছে। চোখের 
সামনে সংঘটিত বগাঁর অত্যাচার ও নবাবের ব্যা্গস্থষ্ট “বকৃ্-বাসে'র তীক্ষু 
বাস্তবতার নিকট ষঙ্গলকাব্যের প্রাণন্বক্ষপ দেবনির্ভরতা না| কবি না পাঠকগোঠী 
কাহারও নিঃসন্দেহ আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতকে যাহ! 
নিঃশ্বাসবাধুর মত সহজ ছিল, অষ্টাদশ শতকে তাহাই যোগাভ্যাসের মত কৃচ্ছসাধ্য 
হইয়াছে । 
ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন আসিয়াছে ও পারিপার্থিকের প্রভাবে বাঙালীর 
মনে নৃতন চেতনার উন্মেষ হইয়াছে । রাজনৈতিক ভারকেন্ত্র দিল্লী হইতে 
মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় রাজনীতি সম্বন্ধে নৈকট্যজাত নৃতন আগ্রহ ও 
সচেতনতা! জাগিয়াছে। যে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও রাজপরিষদবর্গের ক্ষমতা- 
প্রতিঘন্বিতার কাহিনী সুদূর জনরবরূপে বাঙালীর কানে পৌছিত, যাঝে মধ্যে 
বাদশাহী ফরযানের মাধ্যষে বা কচিৎ বাদশাহী সৈম্ভবাহিনীর পদযাতআ--সমানোহে 
যে শক্তির পরিচয় কল্পনারাজ্য ছাড়াইয়! বাস্তবরাজ্যে মূর্ত হইত, তাহাই এখন 
নৈমিত্তিক হইতে নিত্যক্ূপ ধারণ করিল, রূপকথার স্বপ্নলোক হুইতে প্রাত্যহিক 
বোধগম্যতায় নামিয়! আসিল। মুরশিদাবাদ রাজকাহিনীর কুশীলবেরাও বাত্তবতর 


অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ ১৮৩ 


মৃতিতে প্রতিভাত হইল। দাক্ষণাত্য হইতে আগত ও দিল্লীনিয়োজিত মুরশিদ 
কুলি খাঁ খানিকটা অবান্তবতার গোধৃলিলোকবাসী, ইতিহাস-প্রান্তরে ভ্রাম্যমান 
প্রেতচ্ছাক্া । কিন্তু তাহার পরবর্তী নবাবেরা--সরফবাজ খা, আলীবদি, 
সিরাজউদ্দৌল! সকলেই - শুধু ইতিহাসের কুয়াশা-ঢাকা, অপরিণত ভ্রণপিগুমার নয়, 
বাঙালী জীবনপ্রতিবেশলালিত, পৃণণবিকশিত প্রাণশণ্ডা। সরফরাজের নবাবীলীলা 
অতিশ্থল্লাযু, কিন্ত সে অবিষৃদ্যকারিতা ও অস্থিরমতিত্বের প্রতীকরূপে সাহিত্োর 
মধ্যবপ্তিতা ছাড়াই বাঙালীর কথা ভাষায় ও লোকচেতনায় নিজ ব্যক্তিত্বের চিহ্ন 
বাখিয়া গিয়াছে । রাজসিংহাসন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সে জনপ্রবাদের মণিকোঠায় 
নিজ মূল্যকে কালজম্ী তাৎপর্য মুদ্রিত কবিয়াছে। তাহার পূর্ববর্তা সম্রাট আলাউদ্গিন 
খলজি ও মহম্মদ ট্রগলক তাহার অপেক্ষা! শতগুণে ব্বেশী খেয়ালী হইয়াও ও নানাবিধ 
অদ্ভুত আচরণে তাহাদের খেয়ালেব পরিতৃপ্ত করিয়াও তাহাদের 
এঁতিহাসিক পরিচয় অতিক্রম করিয়া কোন নিগৃঢ়তর ছ্যোতনায় 
জনস্বতিতে অবিন্মরণীয় হইতে পারে নাই। আলীৎর্দির 
রাজনৈতিক সমন্তা বগাঁর হাঙ্গামার সহিত অবিচ্ছেগ্যভাবে গ্রথিত হুইয়৷ বাঙালীর 
স্বৃতিতে ছুঃম্বপ্রের মত অক্ষয় হুইয়া আছে। তাহার তিন কন্তা ও দৌহিত্র্দের 
পারম্পরিক ঈর্ধা-দ্বেষ-প্রতিত্বন্বিতায় উত্তাল পরিবারজীবনও বাঙালীর স্বপরিচিত 
কাঠামোতে বিন্ন্ত হইয়া কৌতূহল ও বাস্তববোধকে অধিকতর মাত্রায় উদ্রিক্ত 
করিয়াছে । মনে হয় যেন ষঞ্চসংস্থাপনার কোন্‌ অপূর্ব কৌশলে এক স্থদূর 
ইন্দ্রপুরীর যাত্রাভিনয় মায়ালোক হইতে বস্তজগতে নামিয়া আসিয়া! বাঙালী 
জমিদারের গৃহাঙ্গণে ও তাহার একান্ত-পরিচিত অভিনেতৃবর্গের সহযোগিতায় গার্স্থা 
নাটকরূপে অচিন্তনীয় নবরূপায়ন লাভ করিয়াছে । নিয়তির এই নাট প্রদর্শনীতে 
ৰাঙালী যেন এক মূহূর্তে নিপিপ্ত ও হুতবুদ্ধি দর্শক হইতে মর্মরসগ্রাহী, প্রত্যক্ষ 
ংশগ্রহণকারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে । 

এই প্রাসাদবিপ্লবে যাহারা প্রধান পুরুষ সেই হতভাগ্য সিরাজ, ছুরৃরদ্ধি ষীরজাফর, 
ধনকুবের জগৎশেঠ, অর্থগৃগ্ন উমিঠাদ ইহার! সকলেই প্রাচীন ধারার অন্ুবর্ভী 
হইয়াও অনেকটা অজ্ঞাতসারেই আধুনিকতাধর্মী। পাশ্চাত্য চক্রান্তপীলতার সহিত 
টদবসংঘটিত মিলনই ইহাদের আধুনিকতাকে অকম্মাৎ 

নপগ ও ধাযুগের নির্মোকঘুক্ত করিয়াছে। ইহারা চাহিয়াছিল সনাতন 
প্রথারই নব সংস্করণ, কিন্ত যাহা ঘটিল তাহা এক অভাবনীয় 

আমল ওলট-পালট। ইহারা বিজ্রোহের ঢাকাকে যেখানে থামাইতে চাহিয়াছিল, 


প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞত! 


১৮৪ বাংল! সাহিতের বিকাশের ধারা 


অজ্ঞাত এক যুগশক্তি বাহিরের আরএক সীষাহীন উচ্চাকাঙ্ষার সহিত মিলিত হইয়া 
পরিবর্তনচক্রকে আরও অনেক বেশী পাক ঘুবাইয়। দিল। স্থতরাং যাহা ঘটিল 
তাহা শুধুমাত্র শানক-পরিবর্তন নয়, স্স্ত দেশের এক নব অদৃষ্টবচনা । এই চক্রান্তের 
প্রতি এবং ইহার স্ব প্রসারী ফলাফল অতীত অন্য সমস্ত বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ 
হইতে ম্বতন্ত্র ও আধুনিককালোপযোগী নিগুডতর তাৎপর্যবাহক। 

এই আন্দোলনে যে সমন্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তীাহ।দের চবিত্র ও উদ্দেশ্য 
অতীত ইতিহাসেব মানদণ্ডে বিচার্য নয়। সিরাজের বিতর্কমূলক চবিত্রই তাহার 
আধুনিকতার লক্ষণ। উহার যথার্থ মূল্যায়নে আমাদের মতভেদ এক ছুর্ভেগ্যতব 
সত্তারহন্যের ইঙ্গিত দেয়। মীরজাফরকে আমরা অধিমিশ্র দুবু ত্বপে গ্রহণ করিয়াই 
স্বস্তি পাই। কিন্তু তাহার আচরণে ও চরম সন্কটমুহূর্তে কর্তব্যবিমূঢতার ষে 
অন্তর্থন্দের আভাস প্রচ্ছন্ন আছে তাহাব গ্রন্থি-উন্মোচন মোটেই সহজ্সাধ্য নয় । 
সাধারণ উচ্চাকাজ্ক বিশ্বাঘাতকের সহিত তাহাকে হবু মেলান যায় না। 
বঞ্চিমচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “মীরজাফর গাঁজা খায় ও ঘুমায়” তাহার 
নিধিকার গুদাসীন্য ও অপদার্থতার সঙ্গে ক্ষমতালিপ্লাব মত্ত প্রেবণাব সামঞ্রহ্তবিধান 
করা কঠিন। ইতিহাসের স্থল ছাঁকনিতে এই সুন্্ ব্যক্তিত্বনির্যাসের অস্তিত্ব ও 
ক্রিয়া! আটকান যায় না। দোষেগুণে মিলাইয়! সে মধ্যযুগীয় পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে । ধনকুবের জগৎশেঠের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার । 
ষধ্যযুগীয় রাজশক্তির নীতি ছিল অর্থশক্জির প্রকাশ্ট বা অগ্রবাশ্তট শোষণ, অর্থপতিকে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারত্বে আমন্ত্রণ নয়। সম্ভবতঃ মারাঠ! দহ্যর ক্রমবর্ধমান 
দাবী মিটাইতে উদ্ধান্ত আলীবর্দির সময় হইতে জগৎংশেঠবংশের রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠার ম্বীকৃতি। সিরাজ উত্তরাধিকারস্থত্রে বাংলার 
নিংহাসনের সহিত এই অর্থনৈতিক অধীনতা লাভ করিয়া 
থাকিবে । কারণ যাহাই হউক, কার্ধতঃ দেখা গেল যে নবাবের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্্জালবয়নের প্রধান শিল্পী হইল এই কোটিপতি বণিক্‌-প্রতিষ্ঠান। 
মীরকাশিষ সিংহাসন হারাইবার পূর্বে অর্থনীতির এই ছুরষ শক্তির বাহনকে 
গঙ্জাজলে নিক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যৎ নবাবের পথ নিষণ্টক করিয়াছিলেন, কিন্ত তখন 
আর কণ্টকময় পথে চলিবার দায়িত্ব নবাবের ছিল না। উমিঠাদ আর একটি 
বহিরাগত চরিত্র যে ষড়যন্ত্রে ফাসযোজনার কার্ধে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ক্লাইব 
তাহার খনিত সুড়ঙ্গতলে আরও শক্তিশালী বিস্ফোরক স্থাপন করিয়া তাহার 
পূর্বিভ্ত্ত মাইনকে উড়াইয়া দিয়াছে । হুতরাং দেখা গেল যে এই ব্াষ্্রনৈতিক 


রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে 
আধুনিকতার ডপাদান 


অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ ১৮৫ 


বিপর্যয়ের মধ্যে এমন উপাদান-বিশেষত্ব ছিল যাহা আধুনিকতার আসন্ন আবির্ভাবকে 
সম্ভব ও ত্বরাস্থিত করিয়াছে । পলাশীপ্রাঙ্গণে নবাবের গ্লানিপাংশুল পরাজয়ের 
বক্তমেঘের মধ্যে যে সথধ অন্ত গিয়াছে তাহ! বাংলার মঘ্যযুগের শেষ সুর্ধ। পরদিন 
প্রভাতে যে সর্ষের উদয় হইয়াছে তাহ! নবধুগপ্রবর্তক, আধুনিকতার প্রথম স্থধ। 

ইহার পবে যে শাসনব্যবস্থাব প্রবর্তন হইল তাহা বাহাতঃ পুর্বব্যবস্থার অবিকল 
অন্ুবর্তন হঃলেও স্ববূ্পতঃ ত্বতন্ত্র ভাবকেন্দ্রে স্থাণান্তরিত। ইংরাজ শাসনেৰ 
দায়িত্ব গ্রহণ করিল ন1 কিন্তু বাজস্বের অধিকার দাবী করিয়া, কর্তব্য ও অধিকাবেব 
এই বিচ্জেদসাধনে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। বাঙলাব প্রজা 
পলাশীর যুদ্ধের তের বৎসরের মধ্যে ছিয়াতরের মন্বস্থবে এই 
শাসনদায়িত্বহীন, শোষণসর্বন্ব রাষ্ট্ব্যবস্থার মৃত্যুযন্ত্রণা মর্মে মর্মে 
অনুভব কবিল। কেবল সমাজদৃঢ়তাব ভেলা-অবলম্বনে বাঙালী এই প্রলয়সমূ্ 
উত্তীর্ণ হইয়া অস্তিত্বরক্ষার কুলে পৌছিল। যাহাব1 রক্ষা পাইল তাহার! আধুনিকতার 
এই প্রথমমস্থনজাত বিষ পবিপাক করিয়া! ইহাব অমুতফলপ্রসবিনী পরিণতি 
উপভোগেব জন্য প্রস্ততি অর্জন করিল। এই শ্মশানষজ্ঞকুণ্ডে শাস্তিবারিসেচনের 
তিন বৎসবের মধ্যেই (১৭৭৪) আধুনিক জীবনবোধের পুরোধা রাজ! রামমোহন 
রায় ভন্মগ্রহণ কৰরিলেন। 

্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থপাদ বিশৃঙ্খল! ও অব্যবস্থার যুগ। তথাপি এই যুগে 
কিছু কিছু শৃঙ্খলাস্থাপন ও প্রশাননিক পরিবর্তনের সুত্রপাত হয় ও বাঙালী নিজ 
মনের সহিত নৃতন পরিস্থিতির সামঞ্রশ্তসাধনে কিছুটা প্রয়াস করে।)] অবস্ঠ 
একদিকে ইংবাজের অবাধ ও প্রতিযোগিতাহীন বাণিজ্যনী ত বাঙালী ব্যবসায়ীর 
সহ্কটকে আরও ঘনীভূত বরে ও পুরুষাশ্রক্রমিক বৃত্তি হইতে তাহাকে উৎখাত করিয়া 
তাহার জীবনযাত্রাকে আরও ছুধিষহ করিয়া তোলে । এই দেশব্যাপী ধ্বংসের 
মধ্যে ইংরাজের নব বাণিজ্যনীতির প্রমার্দে কোন কোন পরিবার বেনিয়ানবৃত্তি 
অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসৌধের ভিত্তি স্থাপন করে ও নব আভিজাত্য- 
সংস্কৃতির বীজ বপন করে। বিদেশী বাণিজ্যের সহিত 
পরিচয়ের ফলে বাঙালীর মন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয় 8 
বিস্তৃততর পরিধির ষধ্যে প্রসারিত হয়, ও টেদেশিক বাণিজ্য- 
সভ্রোতের ম্ষীতিসক্ষোচরহুন্ত সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট চেতনা জাগে । ইংরেজের 
সঙ্গে এয়োজনাত্মক ভাববিনিময়ের অন্ত সে যে কয়েকটি ভাঙ্গা! ভাঙ্গা, অপপ্রয়োগে 
হাম্তকর শব আয়ত্ত করে তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিস্তারের প্রেরণা যোগাইয়া 


বিশঙ্খল মুচন! 


১৮৬ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তাহার সম্মুখ এক অকল্পিতপূর্ব মানস দিগন্ত-উন্োচনের হেতু হয়। জঙ্গিস্বত্ব 
আইনের পরিবর্তনপবম্পরা তাহাকে নৃতন কাধবিধির জ্ঞান দিয়া তাহার বৈষয়িক 
বুদ্ধি প্রথবতর কবে। এই সব দিক দিয়াই তাহার মনে আধুনিকতার প্রথম বিচ্ছিন্ন 
ও অসম্পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। সাহিত্য ও গভীরতর জীবনবোধে এখনও তাহার 
সহিত আধুনিকতার দুস্তব ব্যবধান ।/ 


ও 


/ অষ্টাদশ শতকীয় সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে পবোক্ষ অন্থমানগম্য । নবভাবধধাবা পরিণতির যে স্তবে সাহিতোর 
মধো অন্থ প্রবেশ কবে অষ্টাদশ শতকে মননেব সে পরিণতি ঘটে নাই । কাব্যের 
মধ্যে মস্লকাব্যধাবাই অন্ঠান্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রলাবিত হইয়াছে । 
গোরক্ষবিজয় ও ময়নাষতীর গান নামবর্মতত্বকে লোককল্পনাব উদ্ভট অতিরঞ্জনের 
সহিত ও যোগসাধনাব পাবিভাষিক প্রক্রয়াকে হেয়ালিধমা বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ 
কবিয়াছে, কিন্তু উহাদেব গঠনশিল্প ও অন্তনিহিত ভাবাদর্শ অনেকটা মঙ্গলকাবা- 
প্রভাবিত। উহাদের মধ্যে নব চেতনা ও লোকজীবনবৈশিষ্ট্যের যে অপরিক্ফুট 
আভান পাওয়া যায় তাহ] মঙ্গলকাব্যের প্রথান্ুগত্যেব আড়ালে চাপা পড়িয়! 

গিয়াছে। আর এই তত্বচিন্তার মূল অষ্টাদশ শতক 

সাহিতো অতীতের ০... 
তি অতিক্রম করিয়া স্থদূরতর অতীতে নিহিত। চর্যাপদের 
বৌদ্ধতান্ত্রিকত1 ও বেদের ইশ্সিতের পরিণততর রূপ, পরবর্তী- 
কালের হিন্দু তাত্ত্রকতার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়, কিন্ত ইহার কায়সাধনা 
অধ্যাত্মফললিগ্ম, নয়, অক্ষয়ভোগাদর্শবিলাপী। ইহার আপাতবৈরাগ্য কেবল 
ংসারভোগকে নিরস্কূশ করিবার জন্য ও হন্ত্রিয়্নিগ্রহ অধ্যাত্সচিত্ববিশুদ্ধি- 
নিবপেক্ষ অলৌকিকশক্তিলাভের আকাঙ্ষাজাত। পারলোৌকিক সাধনার ছন্মবেশে 
ইহা ইহমুখীনতারই একটা উদ্ঘতিত রূপ, প্রারুত চিত্তের দ্বর্গকামনার ষত 
ইক্জ্রিয়রষণীয়তার স্থুল উপাদানে গঠিত। এই নাথগীতির ঘধ্যে আধুনিকতার একট! 
স্থআ হয়ত আবিষ্কার করা যায়, কিন্ত এই স্থত সুপ্রাচীন আদিম সংস্কারের 

হশুনিঃস্ত | 

মোটামুটি তিনজন লেখকে আধুনিকতার সরে কমবেশী পরিস্ফুট হুইয়াছে__ 
ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ ও মহারাষ্ট্রপুরাণের কবি গঙ্গারাম। ভারতচন্দ্রের অন্পদামঙ্গল এ 
বিষয়টি গতান্গতিক কিন্তু উহার রূপায়ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়বাহী । 
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উহার শ্রেীনির্দেশ অন্থকরণাত্মক, কিন্তু শ্রেণীর সাধারণ গুণগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে 
পরিবতিত। “দেবী চণ্ডী তাহার চগুত্ব পরিহার করিয়া লোকধাত্রী অন্নপূর্ণা 
নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।/ কাশীধাষে তাহার দেবমহিমা! অভিব্যক্ত হইয়াছে ও 
ভবানন্দকেও তিনি রাজৈশ্বর্ষদানে কূপা দ্েেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহার সমগ্র 
আচরণ দেবশক্তির গাহ্‌স্থ্য সংস্করণে লামিয়া আসার সাক্ষ্য দেয়। “কালকেতুর 
নিকট চণ্ডীর আবির্ভাবের মধ্যে কিছুটা] অভাবনীয়়তার বিম্মযচমক আছে, আর 
ব্যাধনন্দনের প্রতি বনপশ্তরক্ষযিত্রী প্বৌর অহেতুক প্রসাদ-বর্ণনায় আরণ্য জীবনের 
অসঙ্গতিপুষ্ট কৌতুৃকরস দেবী-মহিমায় কিঞ্চিৎ রহশ্যম্পর্শের জৌলুষ সঞ্চার 
করিয়াছে । এ দেবী কাছে আসিয়াও সম্পূর্ণ মানবিক হইয়া যান নাই, কিছু দুরত্ব 
বক্ষা করিয়াছেন। ব্যাধদম্পতির একের অবোধ, বিশম্ময়ভরা 
চোখে, অপবের ঈর্ধ্যা-আবিল দৃষ্টিতে আর ট্দবাহত কলিঙ্গ 
প্রজাবৃন্দের অননায়, বিহবল আতিতে যে দেববহ্য প্রতিভাত হইয়াছে. তাহাতে 
অন্ততঃ দেবতা-মানবের সহজ সম্পর্কটি ফুটিয়া ওঠে নাই ইহার নহিত তুলনায় 
_ভারতচন্দ্রেব কাব্যে দেব-মানবের পারম্পরিক সম্পর্কে সহজ ভক্তি ও প্রসন্ন আশ্রিত- 
বাৎসল্যের উজ্জল ছবিটি কোনরূপ সংশয়ছায়ায় মলিন হয় নাই। ভগবান মানুষের 
অনধিগম্য থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে মানুষের 
মনে কোন অনিশ্চয়তা, কোন পথর্খোজার ধশাধ! নাই । যে পাটনি অন্পূর্ণাকে 
গঙ্গা পার করিয়াছে, সে দ্বযর্থক পরিচয়ের প্রহেলিক1 কাটাইয়া যে মুহূর্তে তাহার 
স্বরূপ চিনিয়াছে সেই মুহূর্তে অকুষ্টিত সরল প্রার্থনার দ্বার! তাহার প্রতি অনন্যশরণত্ব 
প্রকাশ করিয়াছে। ইহার আশ্রম্ব লইলেই ঘে জীবনের সকল সমন্তা যিটে 
সে সম্বন্ধে তাহার লেশমাত্র নংশয় নাই।4 কালকেতু না চাহিতেই সাত ঘড়। 
টাক। পাইম্াছিল এবং সম্পদদাত্রীর আস্তরিকতায় বক্রকটাক্ষও নিক্ষেপ করিয়াছিল ॥ 
আশাতীত সৌভাগ্য তাহার নিকট স্বপ্রবৎ অলীক ষনে হইয়াছিল। ঈশ্বরী 
পাটনী কিন্তু ঈশ্বরীর করুণায় দৃঢ়বিশ্বাসী ; সে ঘরে ফিরিয়াই গৃহিণীকে “ছুধ-ভাতে'র 
ফর্মাস করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। হরিহোড়কে দেবী যখন দয় 
করিয়াছিলেন, তখন আহার গার্‌ন্থ্য স্ছলত] উথলাইয়। উঠিলেও সম্ভাব্যতার সীমার 
মধ্যেই বিধৃত ছিল। ভবানন্দ দেবীর প্রসাদে রাজা হইলেও তাহার এখর্ষের ছন্দ 
অসম্ভব পরিমাণে দীর্থায়ত হয় নাই। এই সমন্তই প্রমাণ করে যে মুকুন্দরামের 
অপরিচিতা অসাধ্যসাধনক্ষম! দেবী ভারতচন্ত্রের যুগে গৃহদ্দেবতায় পরিণক্ত 
হইয়াছেন__নবধুগের মাছষ অদৃষ্ত নিয়তিকে, চঞ্চল লক্ষমীকে ভক্তি ও সেবার 


ভারতচন্ত্রের আধুনিকতা 


১৮৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বর্ণপিঞ্টরে অচল! করিয়া রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, আকাশের পাখীকে 
খাচার পাখীরপে পোষ মানাইয়াছে। ভক্তের দিক হইতে কোন অপরাধ না হইলে 
ইষ্টদেবত। তাহাকে ত্যাগ করিবেন ন। এই নিশ্চিত প্রতায়ই দেব-মানবের সম্বন্ধকে 
অনিশ্চয়ামুক্ত কবিয়া! কার্ধকারণশৃঙ্খলায় নিয়মবদ্ধ করিয়াছে (আদি মঙ্গলকাব্যেব 
খাখেয়ালী দেবতার যুগ শেন হইয়া ভক্তাধীন দেবতার যুগ আবস্ত হইয়াছে; 
যথেচ্ছাচার ট্দবশক্তি নিয়মতান্ত্রিক বন্ধন শ্বীকার করিয়৷ লইয়াছে। মুকুন্দরামের 
সহিত ভারতচন্দ্রের এইখানেই প্রভেদ ? 
আদিম পর্যায়ের মঙ্গলকাবোর “উদ্দেশ্ট ছিল নব দেবতার পুজা-প্রবর্তন ও 
ইহারই জন্য 'প্রাচীনের সহিত ছন্দ ও অনিচ্ছুক পৃ্জকের প্রতি জোর-জবরদস্ভির 
প্রয়োগ । পরবতী ঘুগে এই উগ্রবিবোধ ও অনভিজাত দেবতার পৃজ1 পাইবার 
জন্য অশোভন লোলুপতা ঘটনার দিক হইতে অভিন্ন থাকিলেও মনোভাবের দিক 
দিয় ক্রমশঃ মহু ও শিথিল হইয়া আমসিল। এমন কি মনসার জিঘাংসা ও চাদের 
অনমনীয় বিরোধিতাও অতিপরিচয়ের ফলে পূর্বের তীব্রতা হারাইল ও উত্তাপ 
বজায় রাখিবার জন্য কৃত্রিম অতিরঞ্জনের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িল। মাতৃপুজার ক্রমপ্রসাবের ফলে চণ্ডী ও মনসা উওয়েই 
পা তাহাদের চরিত্রগত নির্মমতা হারাইয়া ষাতৃ-আদর্শের সহিত 
ক্রমবর্ধমান স্বারূপ্যের জন্ত ন্সিপ্কভাবাপন্ন হইলেন ও তাহাদের 
চারিদিকে যে উত্তপ্ত বিরোধের পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহ! অনেকটা প্রশমিত 
হইল। এই ভাবসাম্যবিধানে টবঞ্জব আদর্শের প্রভাবও যথেষ্ট কার্যকরী হৃইয়াছিল। 
চণ্ডীর অন্নপূর্ণাতে বূপাগ্তবণ, ভৈরবী দেবশক্তির সিপ্া মাতৃমূতিতে উত্তরণ 
যুগপ্রভাবেরই প্রেরণ শ্থচিত করে। 
মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত অঙ্গবিন্তাসও ভাবতচন্দ্রে সম্পূর্ণ অন্স্থত হয় নাই। 
ইতিহামচেতনা যে ব্রমশঃ কল্পলোকের কল্পনার নিবঝিড়তাকে ক্ষুণ্ন করিতেছে 
ও কালিকাদেবী শ্বশানচারিণী হইয়াও যে তক্তমনোবাঞ্চাপূরণের জন্য রোমার্টিক 
প্রেমবাসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেও আবিভূর্তি হইতে ঘ্িধা করিতেছেন না এই 
অনভ্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যে নৃতন উপাদান ও প্রেরণ! যোগাইয়া 
উহার স্বাতন্ত্র নির্দেশ করিয়াছে । ভারতচন্দ্রের ইতিহাসবোধ হয়ত সীমিত ও 
নান; পলাশীর যুদ্ধ তাহার কাব্যদিগন্তের অস্ততূক্ত হয় নাই। তথাপি পৌরাণিক 
কাহিনীর মধ্যেও যে যথার্থ জীবনঘটন! স্থান পাইতে পারে, দেবযাহাত্মা 
সম্ভোসংঘটিত ইতিহাসকথ। ও এঁতিহাসিক চরিত্রের মধ্যেও আত্মঘোষণার স্থযোগ 
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পায়, ইহা একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর স্যোতক। হয়ত এতিহাসিক তথানিষ্ঠ। 
তাহার মধ্যে প্রখর নয় ও তাহার ইতিহালবিবৃতি কল্পনাশ্রয়ী ও দেব্মহিমাথ্যাপনে 
নিয়োজিত হইয়া বস্ততন্ত্রতার মর্যাদা হারাইয়াছে। তথাপি 
দেবতা! যে ভাবরাজ্য হইতে বাশুব জগতে অবতরণ করিয়াছেন 
ও কবি তাহার পূর্বসংস্কার অতিক্রম করিয়া এই তথ্যনিয়ন্ত্রিত 
বাতাবরণে দৈবশক্তির অন্ধ প্রবেশ ঘটাইয়াছেন ইহার তাঁৎ্পর্য লঘু করিয়া দেখিবার 
নয়। এই দ্বিক দিয়া ভারতচন্দ্র পৌবাণিকতার প্রাচীন বৃক্ষে আধুনিকতা নৃতন 
কলম জুড়িয়াছেন। এই নববোপিত কলমে ঠিক জোড় লাগিল কি না বা ইহাতে 
কোন স্ুত্বাহু ফল ধবিল কি ন1! সে সম্বন্ধে তিনি অবশ্ত উদাসীনই ছিলেন । 
দৃষ্টিভশী বস্তটি অবশ্য ততট] যুগধর্ম নয়, যতটা ব্যক্তিমেজাজের বৈশিষ্ট্য । 
মুকুন্দরাম ভক্তিপ্রধান ষোড়শ শতাব্দীতে জন্গিয়াও ভাবতরঙ্গে ভানিয়া যান নাই__ 
সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্রের অসঙ্গাতর প্রতি প্রসন্নহাস্তমধুর ব্যক্ষদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া 
ছিলেন। ভার তচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তি যেন আরও শাণিত, মর্মঘাতী ও সামগ্রিক মনে 
হয়। [তিনি যেন আঘাতশীলতার সচেতন উদ্দেশ্ট লইয়াই, প্রচলিত মূলামানের 
অস্তঃসারশৃন্যত। উদ্ঘাটনের জন্তই, বড়ঘরের গোপন কলঙ্ক ফাল করার মনোবৃত্তি 
লইয়াই তাহাব ব্যঙ্গাপ্ন শাণিত করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের মুরারিশীল ও ভাড়ু 
দত্ত সরল বিশ্বাসনিষ্ঠ সমাজে ব্যতিত্রমস্থানীয় ; কালকেতুরস বিশ্বাসপ্রবণ সারল্য 
ও সাধারণ সমাজের কর্তব্যনিষ্ঠ ও সদাচারনিয়মত জীবনযাত্রা এই ব্যতিক্রমত্থের 
দৃঢ় প্রতিবাদ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত মুরারিশীল সৎ বণিকবৃত্তিতে ফিরিল কি ন৷ 
ও তাহার বাটখারার ওজন ফাকি সংশোধিত হইল কি না তাহ! জানা যায় না। 
তবে ভাড়ুব ক্ষণিক বিজয়গর্ব শেষে যে চরম অপমানে তিরস্কৃত হইয়াছে ও সে ষে 
সমাজেদেহ হইতে দুষ্টক্ষতের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহ 
বঙ্গ ও শ্লেষ-- প্রয়োগে 
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্্ স্থনিশ্চিত। ইহার সহিত তুলনায় ভারতচন্দ্রের শেষ তীক্ষতর 
ও ব্যাপকতর। তাহার নায়ক-নায়িকা, হীর। মালিনী, কোটাল 
চৌকিদ!র, শ্বয়ং রাঁজা-রানী, এমন কি কালিকাদেবী পর্যন্ত কমবেশী ব্যঙ্গস্পৃ্ই ও 
উপহাসদৃষ্টিসংবধত। এখানে সকলেই ঠ।বে ঠোরে কথা কয়; সকলেই ব্যঙ্গকটাক্ষ-_ 
নিক্ষেপনিপুণ ; সকলের আচরণের যধ্যেই একট। পরিহাসযোগ্য অন্বাভাবিকত! ও 
অতিচ হুরতা ক্রিয়াশীল ; হয় ঠকান না! হয় ঠক! ইহাদের সকলেরই সাধারণ জীবন- 
ফলশ্রুতি ॥। কাব্যে কোন চরিত্রই ঠিক সুস্থ জীবনমর্ধাদার প্রতীকরূপে প্রতিভাত 
হয় না। যাতা-কন্তা বা শ্বশুর-জাযাই-এর সংলাপও এখানে অশালীন অঙ্গচিত 


ভারতচন্দ্রের ইতিহাস- 
বোধ 


১৪৯৩ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তির্যক-ভাষণছৃষ্ট । ন্বয়ং কালিকা দেবীও ভক্তরক্ষার জন্য তাহার ডাকিনী যোগিনী 
লইয়া শ্বশানে অবতীর্ণ হইয়া শক্তির অশোভন আন্ফালনে দেবমধীদাত্রষ্ট হইয়াছেন । 
ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গরসিকের তৃলির আচড়ে সকলের মুখেই কিছুট1 চুণকালি 
লাগিয়াছে--সবাই কিয়ংপরিমাণে প্রহসনের পাত্র-পাত্রীর অংশ অভিনয় 
করিয়াছেন। আর এই ব্যঙ্গচিত্রণের প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ ন। করিলেও ইহা 
ষে প্রশ্রয়দাক্িণ্যন্সিপ্ধ নয়, ইহাব সমস্ত হাপি-খুসী ও শিল্পচাতুরীর উজ্জল প্রলেপ 
সত্বেও ইহার মপ্যে যে যানব জীবনের একটা গ্লানিময় দিক, একট] হীনঅবজ্ঞা- 
মাখানো ধাবণ। উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই 
বাঙ্গ৫স্ৃত হীনম্মন্যতা আধুনিকতার একটি স্ম্পষ্ট লঙ্গণরূপে নির্দেশিত হইতে 
পারে। ভারতচন্দ্রের দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ চিতের মধ্যে হয়ত ভক্তির অভাব নাই। 
তাহাব শিব ও অন্পূর্ণ। যুগপ্রচলিত দেবাদর্শ হইতে হয়ত বেশী প্রাক্কতলক্ষ ণ- 
সমন্থিত নহেন। তীাহাব স্তব-স্ততির মধ্যে কটাক্ষ-চাতুর্ধের ও শিল্পরীতির প্রভাব 
অপেক্ষাকৃত প্রকট হুইলেও অকপট আত্মনিবেদনের স্বর বিরলশ্রুত নহে । কিন্তু 
যে জীবনপরিবেশে এই দেবমগ্ডলীর অধিষ্ঠান হইয়াছে তাহাতে ভক্তি ও কামকেলি- 
চর্চার মধো ঝোক যে দ্বিতীয়ের *তি প্রবলতর তাহা নিঃসন্দেহ। ভক্তির ধারা 
শুষ্ক হইবার ফলেই তলস্থ পদ্গস্তর অবাবিত হুইয়! পড়িয়াছে ও কবি দক্ষ শিল্পীর স্তায় 
পাক লইয়াই তাহার মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন ।. 


রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলীর প্রথম আষ্টারপে ও এ পদাবলীতে একাগ্র ভজি- 
সাধনাকে সমকালীন জীবনঘটনার উপষ.ক্পকের পুয়োগে প্রকাশ করার 
মৌলিকতায় আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুরাণের ছাচে 
ঢালা ও অলৌকিক দেবমাহাত্য্যবর্ণনায় পরিপূর্ণ আখ্যানকাব্যের মধ্যে যে গীতি-_ 
নিবরের উৎসটি প্রচ্ছল্ল ছিল তাহাকে অবারিত করিয়াছেন? বাস্তব জীবনের 
ঘটনাবহুল স্থলতাকে মন্ময় গীতিকবিতার স্থরে উদ্বতিত করিয়াছেন; ভক্তির 
ছস্মাবরণধারী এহিক ভোগাকাজ্ষাকে সর্ধত্যারী আত্মনিবেদনের ঠগরিক বস্ত 
পরাইযাছেন। মঙ্গলকাব্যের বিচিত্র গল্পাকর্ধণ ও বিরাট বস্ত-অবয়বকে সুক্ষ মানস 
প্রেরপার রসনিধাসে রূপান্তরণই তাহার আধুনিক মনের প্রধান পরিচয়। দ্বিতায়তঃ 
এই ভক্তিবিহ্বলতাকে তিনি বৈষব কবির ভাববুন্দাৰনের অপাধিব সৌন্দর্যলোক 
হইতে সমকালীন সাজের ঘলিন জীবনচর্যার বন্তজগতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। 


অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ ১৯১ 


অথচ এই ভাবতম্মস্ততার দিব্য ম্বরূপের কোনরূপ বৈলক্ষণা ঘটে নাই। অবশ্ঠ 
কান্তানাধন! ও মাতৃসাধন! এই উভয়প্রকার ভগবৎ-তত্বরসানতভৃতিব শ্ববপেও যেমন, 
ভাবাবহ ও কাব্য-উপস্থাপনাতেও তেষনি একটি বিশশষ্ট ম্বভাবছন্দ আছে এবং 
উভয় জাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিসাধকই নিজ নিজ কবিসস্কার- 
গ্রবর্তনায় সেই কাব্যরীতিরই অন্ুবর্তন করেন। মধুরলীলার 
মধ্যে যেমন আদশ সৌন্দধের দব্য দীপ্চি রসস্থত্রির পক্ষে 
অপরিহার্য, মাতৃমৃতিকল্পনায় তেষনি গার্স্থ্য জীবনের ধৃূনরতা ও প্রা যহিকতার 
চিরাভ্যন্ত উপকরণজীর্ণতা ভাবপটভূষিকার সহিত স্থসঙ্গত। যেমন রামপ্রসাদী 
তরে বৈষ্ণব কবিতার মর্মকথা প্রকাশিত হইত না, তেমান বৈষব কবির 
অপাধিব ভাববিলাসে রামপ্রসাদের ভক্ত আত্মা চরিতার্থতা লাভ করিত না। 
তরাং বামপ্রসাদ প্রকৃত কবির ম্বতঃস্ফুর্ত প্রেরণার বশে তাহার চারিপাশেব 
জীবনযাত্রাব অতিপরিচিত, তুচ্ছ উপকরণ লইয়া, তৎকালীন সমাজের খেলাধুলা, 
বৈষয়িক কাধনিাহপদ্ধতির সমস্ত বঞ্চনা-চাতুরী লইয়া, পাঁরবাবজীবনের সমস্ত 
ক্ষদ্র আপত্তি ও অবোধ মান-অভিমানের অতিনয় লইয়। তাহার অধ্যাত্ম সাধনার 
মহানাটকের রূপসজ্জাবিধান করিয়াছেন। এই তুচ্ছ ভাব ও বস্তসঞ্ধয়কে তাহার 
হৃদিরত্বাকরের অগাধ জলে ডুবাইয়া সেই নিমজ্জনোখ্িত বুদ্বুদ্রা(শির উত্তব- 
বিলয়ের মানদণ্ডে তাহার ভক্কিসমুদ্রের গভীরতার পরিমাপ কারয়াছেন। যেমন 
জেন অষ্টেন তীহার উপগ্াসে জীবননাট্য ফুটাইবার জন্য সন্কীর্ণ পল্লীপরিবেশের 
অতিসাধারণ ঘটনা ও চিত্তসংঘাতকে অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি রামপ্রসাদও 
ধর্মজীবনের চরম রহস্তপ্োতনার জন্য তাহার অন্তরের গভীর, বেগবান আকৃতি ও 
সেই আকৃতিবলয়ে ঘৃণ্যমান কয়েকটি ম্বকণার চিত্কল্লে আধ্যাত্মিক মাধ্যাকধ্ণের 
অপরিমেয়্ শক্তির আভাস দিয়াছেন । জেন অষ্টেন ষে কৌশলে প্রাকৃত জীবনের 
ছবি আকিয়াছেন, রামপ্রসাদও সেই কৌশলে অধ্যাত্ম জীবনের মানচিত্র ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। উভয়েই বিন্দুসম্টির মধ্যে সিম্ধুরহন্ত প্রতিবিদ্বিত দেখিয়াছেন এবং 
উভয়েই একই কারণে আধুনিক দৃষ্টিতঙ্ীর প্রবর্তকরূপে ম্বী$তিলাভের অধিকানী 
হইয়াছেন। 

গন্গারামের “মহারাষ্্রপুরাণ ব৷ 'ান্করপরাভব, অষ্টাদশ শতকে এঁতিহাসিক 
চেতনা-উদ্মেষের ও উহার কাব্যপ্রয়োগের আর একটি উজ্জ্বল ও. বিন্য়কর দৃষ্টান্ত 
তথাকথিত গুরুতর তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্নব অপেক্ষা এই ক্ষুত্র সাময়িক আভ্যন্তরীণ 
উপত্রবের কাহিনী বাঙালী ঘনকে আরও গভীরভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। যেমন 


রামপ্রসাদের হুক 
মানসনির্ধাস 


১৯২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


অনেক বাস্তব বিপৎপাত অপেক্ষা কোন কোনও দুঃম্বপ্রবিভীষিকা আমাদের 
স্বৃতিপটে দৃতরভাবে অক্ষিত হয় ও আমাদের চেতনাকে” স্থায়ীভাবে অধিকার 
করে, তেমনি পলাশীর যুদ্ধের বৈপ্লবিক ভাগাবিপর্যয় অপেক্ষা মারাঠা দশ্থার 
লোমহর্ষণ অত্যাচার শুধু বাঙালীর চিত্তে প্রবলতর ভীতির সঞ্চার করে নাই, 
তাহার কল্পনাকে উদ্বন্ধ কবি মায়েদের ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে চিবস্তরনভাবে 
গ্রথিত হইয়াছে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের সীম! ছাড়াইয়া 
শিশুচেতনার বোধহীন গভীরেও এক রোমাঞ্চকর অজ্ঞাত 
ই বিভীষিকার মূল সংক্রামিত ক্রবাছে। আশ্চর্যের বিষয়! 
এই যে ইতিহাসের বাস্তব সংঘটনেব স্ত্বতি কালক্রমে বিলুপ্ত 
হইয়া যায় ও ইতিহাসের বই পড়িয়া এই বিনুপ্ক প্রায়, মন হইতে মুছিয়। যাওয় 
স্বৃতিকে জীয়াইয়৷ তুলিতে হয়। কিন্তু রূপকথার তথ্যনিবপেক্ষ, কল্পনাময আবেদন 
মানবচিত্তে অক্ষয় ও অবিনশ্বর। আমরা সুলতান মামূদ, চের্গিস খা, নাির 
শাহ প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিগ.বিজযীদের অন্তর হইতে বিদায় পিয়াছি ও 
ইতিহাসের সমাধিতে তাহাদেব প্রেতমুর্তিদের কোন মতে ম্মরণসীমার শেষ প্রান্তে 
ধরিয়৷ রাৰিয়াছি। কিন্তু বাঁ দহ্থ্যরা বূপকখার রাক্ষল-খোক্ষসের সহিত এক 
সাঙ্কেতিক অমরতায় আমাদের চিত্তে চিরবিধৃত হইয়া আছে। এতিহাঁনিকেব 
পুপ্রীভূত তথ্যজালের ও সচেষ্ট তথ্যসন্ধ।নের বাধন ছিশড়িয়া যাহাবা অনৃষ্ঠ হইয়াছে, 
তাহাদদেব ঘধো কেহ কেহ মায়েব স্সেহাপুত কলগ্ুঞনেব ক্ষীণ দ্বর্ণস্থত্রে আটকাইয়। 
গিয়া আমাদের নিপ্রাজড়িমাচ্ছন্ন স্বপ্রলোকে চিরবন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছে । 
অবশ্থ গঙ্গারাম সেই কর্নার মোহময় আবেশ অন্থভব করেন নাই। ঠিনি 
এঁতিহানিকের তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্ট দিযা এই কল্পনার বাস্তব পশ্চাৎপট উন্মোচন করিয়াছেন 
ও যে প্রচুর শুক্তিণঞ্চয় হইতে এই স্বপ্নের এক ফোটা নিটোল, আতঙ্কপাওুর মুক্তা 
উত্ত,ত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত ঘটনাপরিচয় দিয়াছেন। অবশ্ত এই সগ্যোসংঘটিত, 
লক্ষ লক্ষ লোকের মর্মবেদনাসমধিত অভিন্তত। লিপিবদ্ধ করিতে গিয়াও তিনি 
পুরাণ-কল্পনার আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানেও তিনি সমস্ত 
ব্যাপারটিকে দেবসংকল্পনঞ্জাতরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। জগন্মাতার আদেশে 
ভাঞ্কর পণ্ডিত ঘবনকৃত অত্যাচারের শান্ভিবিধানের উদ্দেশ্টে তাহার স্বহস্তনিক্ষিপ্ত 
বস্ান্ত্রপে আবিভূত হইয়াছে। আবার বগাঁদের নারীনিগ্রহে কুষ্টা বিশ্বজননীর 
ইচ্ছাতেই তাহার নিধন ঘটিয়াছে। স্থতরাং এই আধুনিকবিষয় প্রণোদিত 
কাব্যেও মঙ্গলকাব্যের এঁতিহ্থাগত ধারার সাত যোগন্ুত্র অক্ষ রহিম়্াছে। 


অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ ১৯৩ 


নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'-এর পূর্বে কোন কবিরই মানবিক ঘটনাকে দেবপ্রভাব- 
মুক্ত কা'রয়া' দেখাইবার সাহস হয় নাই। অবশ্ত নবীনচন্দ্রও পলাশির যুদ্ধের 
পূর্বরাত্রিতে ছুঃস্বপ্রপরম্পরাগীড়িত নবাবের বিনত্র অস্বস্তিতে ও পরদিন 
প্রভাত*যোদয়ের মধ্যে বিধাতার রক্তিম নয়নের 'প্রতিচ্ছবিকল্পনায় এবং ক্লাইবের 
বপ্নদর্শনে পুরাণেব স্থল দেহকে বর্জন করিলেও উহার সক্ষম আত্মার প্রভাব মানিয়া 
লইয়াছেন | যাহ। হউক, এগু'লঙে দেবলোকের সশরীর আবির্ভাব 
হয়ত শ্বীকৃত হয় নাই, কেন না ইহাদের একটা মনন্তা। ত্বক উতিহ ও পি 
ব্যাখা। সম্ভব ও ইহাই লেখকের ইহলোকনিষ্ঠ তার ঠক ফিয়ৎরূপে 
দেওয়া যাইতে পাবে। কিন্তু গঞ্গারাম খুব স্থূল ও আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাসকে 
টৈবশক্তি প্রকাশেব বঙ্গভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । যেমন ঠতএদেবের প্র ত ভক্তি 
কেবণ ইাটৈতন্তেব জীবনব্যাগ্য। ছাড়া অন্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বৈষ্ণৰ চরিতকারদের 
বাস্তব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই, তেষনি গঙ্গারামও পৌরাণিক কাঠামোকে কেবল 
ভূমিকারূপে বাখিষা হথ্যবিন্যাসে ও মানবিক প্রতিক্রিয়া-বিশ্লেষণে কোন সংস্কারের 
দ্বারা প্রঙাবিত হন নাই। দেবশক্তি একবার আবিভূত্ত হইয়াই অলৌকিক 
নেপথ্যান্তবালে অপহৃত হইয়াছে, ঘটনানিমন্ত্রণে কোন সন্রিয় অংশ গ্রহণ করে 
নাই। ইহাতেই অষ্টাদশ শতকে দেবলোকের কতটা মর্ধাদাহানি ঘটিয়াছে ও 
বাস্তববোধেব ক্রমবর্ধমান প্রসারে তাহাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই লোকবিশ্বাসের 
সীনাব সহি * সামঞ্জশ্ত রক্ষ1] করিয়া কতটা সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহার প্রাণ মিলে। 
সবাপেক্ষা কৌতৃহলোদ্বাগক বিষয় হইতেছে আধুনিক যুগে অতিপ্রাকতের 
সীমানির্ধারণ। পুরাণও হয়ত স্মরণাতীত কালের ইতিহাসের স্ত্তি-লালিত। 
মহাঅরণ্য যেমন যুগযুগান্তরব্যাপ্ত ভূতাত্বিক পরিবর্তনের ফলে কয়লারূপে ভূম্তরে 
রক্ষিত আছে ও এই কয়লাও কোথাও কোথাও হীরকে রূপান্তরিত হুইয়াছে তেমনি 
ইতিহানও নানা কল্পনাস্তরের নিবিড় পেষণপিষ্ট হুইয়া কিংবদন্তীর কাব্যতায় ও 
কচি পুরাণের দিব্যজ্যোতিরুস্ভাসিত বর্ণষয়তায় নবজন্মলাভ করিয়াছে। স্থতরাং 
পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের হয়ত একটা রক্ত-সন্বদ্ধ আছে। কিন্তু আধুনিককালে 
ইতিহাসের সম্প্রনারণের সঙ্গে পুরাণের অনুরূপ পরিধি-সঙ্কোচ ঘটিতেছে। পুরাণ 
ক্রমশঃ ইতিহাসকে গ্রান ও পরিপাক করিবার শক্তি হারাইতেছে। ইতিহাসও 
এখন পুরাণরূপান্তরনিরপেক্ষ হইয়! ম্বতস্ত্র ষধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অষ্টাদশ 
শতকে পুরাণ ও ইতিহাসের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়! এই সত্য পরিষ্দুট হইয়াছে। 
ভারতচন্দ্র তাহার “অমদামঙ্গল'-এ ইতিহাস ঢুকাইয়াছেন, কিন্তু সে ইতিহাস অনেকটা 


১৩ 


১৯৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রাচীন ও কিংবদস্তীর কুহেলিকাচ্ছন্ন। পুরাণ এখানে ইতিহাসকে পূর্ণগ্রাস না 
করিলেও অর্ধগ্রাস করিয়াছে । ভারতচন্ত্র বুঝিয়াছিলেন যে মঙ্গলকাব্য নিছক 
দেবপ্রশস্তিসর্বন্ব নয়, তাহার মধ্যে কিছুট! গ্রাচীন ইতিহাস উপাদানরূপে প্রবর্তন 
ষঙ্গলকাব্যের মূলউদ্দেশ্টাবিরোধী নয়, বরং উহাতে উহার সমকালীন আকর্ষণ বৃদ্ধি 
পাইবে ॥। কাজেই তিনি কৃষ্ণনগরের এতিহাসিক বাজ কষ্ণচন্দ্রের মহিমাকীর্তন ও 
তাহাকে দেবীর আশ্রিতরূপে দেখাইবার জন্ত তাহার পৃ্পুরুষ ভবানন্দের গুণবর্ণন', 
দেবীভক্তির প্রতিহবন্বী নহে, পরিপুরকরূপে সান্বিষ্ট করিয়াছেন । 
ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য খর্ব না হইয়া বরং উজ্জ্বলতর হইয়াছে । 
যদি বা ভক্তির খাটি সোনায় ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির কিছুটা খাদ 
মিশিয়। থাকে তাহা! উহাকে বিনিময়বাহনরূপ স্বর্ণমুক্রারই ব্যবহারিক মৃল্য ও 
জনপ্রিয়তা অর্পণ করিবে । স্থতরাং তিনি পুরাণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া ইতিহাসের 
নূতন উপকরণে মঙ্গলকাব্যের স্থপগ্রাচীন প্রতিমা! সঙ্জিত করিয়াছেন। তখনও 
কমলে-কামিনীর করী-গ্রাসের ন্যায় পুরাণ-দেবী ইতিহাস-গজকে গলাধঃকরণ করিতে 
সমর্থ। অবশ্ঠ দৃশ্াটা খানিকট। উতদ্তট হইতে পারে। কিন্ত মহারাষ্ট্রপুরাণ-এর 
লেখকের নিকট পুরাণের উপস্থিতি কেবল সাংকেতিক, কেবল প্রতীবরূগী। 
ইতিহাস কেবল একবার তাহার পায়ে মাথা ঠ$কিয়] নিজ স্বাধীন অভিযানে বাহিব 
হইবার শক্তি অর্জন করিয়াছে । ইতিহাসও কালীভক্ত সুন্দরের দেবানুমতি লইয়া 
প্রণয়সাধনায় রত হইবার মত পুরাণের আশীর্বাদ লইয়া কাব্যনড়ঙ্গপথে 
শ্বেচ্ছাবিহারে নিক্ান্ত হইয়াছে । এইখানেই পুরাণপ্রভাবের শেষ অধ্যায় ও 
বাস্তবতার দ্িগবিজয়ের সুরু । অষ্টাদশ শতক বাংল! সাহিত্যের এই সন্ধিস্থলে 
দাড়াইয়। এক যুগান্তকারী দৃশ্ঠপরিবর্তনের দিকে অর্ধবিমূঢ নেত্র ষেলিয়! ধররিয়াছে। 


পুরাণ ও ইতিহাসের 
গরস্পরসাপেক্ষতা 


ষোড়শ অধ্যায় 


আধুনিক বাংল। সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব 
৯ 
ইংরাজ-রাজব্ প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাপ্রবর্তনের পর পাশ্চাতা প্রভাৰ 
যে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক ও বদ্ধমূল হইবে ইহ1 স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তথাপি 
উনবিংশ শতকের প্রারস্ত হইতে এই ক্রমব্যাপ্ত প্রভাবের নানা স্তর ও পর্যায় 
সহজেই লক্ষা করা যায। এই প্রভাব আমাদের মনের উপরিভাগ হইতে উহার 
যে গভীব তলদেশে স্থ্টিপ্রেরণার মূল প্রসারিত €সখান পর্ধন্ধ 
ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে জড় উপকরণ শী তবাতের 
বা যান্ত্রিক নিয়ম-কান্ুনের অন্ধ অন্থবর্তন, তাহার পর স্থক্ 
সাবাংশের হ্বীকরণ ও ব্বাধীন স্ষ্টিচেতনা-উন্মেষের ফলে নব জীবনবোধের উদ্দীপন, 
মর্মাশ্রয়ী নিগুঢ় কল্পনাশক্তির বিকাশ এবং সাহিত্যের ভাবপ্রেরণ। ও শিল্পবূপের 
সামগ্রিক বূপান্তর-_এই পথ ধরিয়াই পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয় । 
উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই ক্ষীণ সাহিত্যস্থগ্ি- 
প্রয়াসের অন্তঃপ্রেরণাহীন স্থচনা। ১৮০ খ্বীষ্টান্দে তরুণ শাসকসম্প্রদায়কে 
ংলাভাষ! ও দেশীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা! দিবার প্রয়ে।জনীয়তা হইতেই বাংলা 
গছের উন্মে। তখন ইহা নিতান্তই তথ্যভারবিড়শ্বিত, 
গঠনহৃষমাহীন ও ভারসাম্যরক্ষায় অক্ষম বিবৃতিষাত্র ছিল। 
সেই আদিম অপট্রতার যুগে ইহা তথখ্যভারবাহী, অষ্টাবক্রগতি উষ্ট্রের মতই ছিল, 
উহার দেহে বা মনে কোন লাবণ্যচ্ছটার সঞ্চার হুয় নাই। তাহার কিছুদিন 
পর রামমোহন রায় তাহার বেদান্তবিষয়্ক আলোচনা ও ধর্মবিষম্বক বাদ- 
প্রতিবাদমূলক গগ্ভরচনায় €য়োজনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আবেগ নিশাইয়া গস্শিল্পকে 
কিছু পরিমাণে সাহিত্যধর্মী করিয়! তুলিলেন। থুষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে ধর্শযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে থৃষ্টান ধর্মযতের ক্রাটি ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করিতে হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য বিতগারীতিও তাহাকে ফিছুট। 
আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। আবার বেদাস্ততত্বপ্রাতিপাদনেও রামমোহনের ধর্স- 
ষ্ চেতনায় পাশ্চাত্য 
তাহাকে অনেকট!। পাশ্চাত্যস্থলভ যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতে আদর্শ 
হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ও বিশেষতঃ ইউরোপের 
রাজনীতি ও সযাজনীতির সহিত গভীর পরিচয়ের ফলে তাহার মনোভাব শ্বধর্মনিষ্ঠ 
হইয়াও অনেকাংশে পাশ্চাত্য-আদর্শ-গ্রভাবিত ছিল। 


প্রথম যুগের গভচর্চা 


১৯৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


এই সময়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠ।র মাধ্যমে (১৮১৭ খুঃ অঃ) ইংরাজি কাব্য- 
সাহিতা-দর্শন-ইতিহাস বাও'লী তরুণের জ্ঞানপিপানা ও সৌন্দ্যবোধকে তীব্রভাবে 
আকর্ষণ করিয়! তাহার অন্তরে প্রয়োজনের উধ্র্ধে এক আনন্দমধুচক্র রুনা করিল ও 
তাহার সামাঁ;$জক জীবনাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত কবিল। 

টি না পাশ্চাত্য শিক্ষা এখন শুধু জীবিকার্জনের সীমিত প্রয়োজনে 
তিতার আবদ্ধ না থাকিয়া বাঙালীর মনে এক ভাবদীক্ষার প্রেরণ। 
জাগাইল। উহার স্থল তথ্যপিণ্ড তাহার অন্তররসে জারিত 

হইয়া! এক তীব্র মাদক বসে রূপান্তরিত হইল ও বাঙালী যুবককে এক ভাবমত্ততার 
মায়ালোকে উন্নীত করিল। তাহার সমস্ত চিৎকণাগুপি পূর্বস্থাণুত্বেব বন্ধন বিদীর্ণ 
করি এক অসংবরণীয় পুলকাবেগে নবসত্তাসংশ্লেষে বিলিত হইবাব জন্য তুমুল 
আন্দোলন তুলিল। শুধু শিক্ষার মাধ্যমে কোন জাতির এইৰপ মানস বিপ্লব 
ংঘটিত হইবাব দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্রেরা যেন 
তাহাদের যুগ[গান্তরনিদিষ্ট বক্ষপবিক্রমা হইতে তীব্রবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক 
অভাবনীয় নব গতিপথে আবতিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছুই 
একটি তরুণেরহই যথার্থ সাহিত্যন্থষ্টপ্রতিভা ছিল। কিন্তু নকলেরই 
জীবনদর্শনের মধ্যে একটা সবতোমুখী পরিবর্তনের ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হইয়া 
এক বিরাট তাগুবের নৃত্যঘৃণণী সঞ্চাবিত করিল। সমাজন স্কারের উগ্র প্রেরণায় 
ইহারা সকলেই প্রথাশৃঙ্খল ভাঙিতে অত্থ্যৎসাহী হইয়া উঠলেন। অনেকে ব্রাহ্ম ও 
থুষ্ট'ন ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; ধাহার! শিতৃপুরুষেব ধর্ম ত্যাগ কখিলেন না তাহারাও 
রীতি-নীতি ও আহার-বিহার সম্বন্ধে সমস্ত প্রাচীন অন্থশাপনের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, প্রকাশ্তভাবে হিন্দুধর্মবিরোধী 

25০ ও ইঃ. নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিলেন! ডিরোজিও-এর হইয়ং 
বেঙ্গল' নামে আখ্যাত ছাত্রদল হিন্দু সমাজের বদ্ধ জলাশয়ে 

প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ তুপিয়া ও মনের সমন্ত বদ্ধমূল সংস্করকে সবলে উন্ম্লিত 
করিয়া, নব নব চিন্তাধারার বেগব|ন প্রবাহে অবগাহন করিল ও ইংরাজি সাহিত্য 
ও দর্শন-বিজ্ঞানের মাদকতাময়, রোমাঞ্চকর প্রভাব আম্মপাৎ করিয়া এক 
অভিনব নাহিত্যন্থক্টর জন্য অন্থকৃল প্রতিবেশ রচনা করিল। পূর্বগামী 
ভাববিপ্রবের পরিণত ফলরূপেই উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য প্রভাবপ্রন্থুত সাহিত্য- 


বিপ্লব দেখা দিল। 
উনবিংশ শতকের প্রথমার্চ এই নব বীজবপনের যুগ; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 


আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ১৯৭ 


ধরিয়৷ এই কীজ লালিত ও পুষ্ট হইয়া ১৮৬* খৃঃ অঃ এর কাছাকাছি শশ্তফলনের 
উপযোগী পরিণতি 'গ্রাপ্ত হইল। মধুস্ছদন দত্তের মধ্যেই এই হৃষ্টিগ্রতিভা যুগ- 
প্রতিবেশের সমস্ত চাঞ্চল্য, যুগমানসের সমঘ্ত অক্ফুট 
আদর্শকল্পনাকে এক নিগুঢ শক্তিপ্রেরণাসংহত করিয়া উহাকে মধুহদনের মধ 
প্রাণোচ্ছণ সৌন্দর্যশিল্পে রূপান্তরিত করিল। মধু কবিই রি পি 
সর্বপ্রথম প্রাচীন এঁতিহেব সত নৃতন প্রতীচ্য প্রেরণা এক 
প্রাণময় সংযোগ ঘটাইয়া! নব সাহিত্যের উদ্বোধন করিলেন। তাহার কাব্য-নাটক 
হইতেই আমবা এই রপায়নপ্রক্রিয়ার একটা ধারণ কবিতে পারি। বিশেষতঃ 
নাটকের ক্ষেত্রেই যাস্ত্রিক অনুকারকদেব হইতে তাহাব ম্বকীয়তার পার্থক্য স্থম্প্ 
হইয়াছে । উনবিংশ শতকেব বাংলা নাটক মঞ্জানহকরণের স্ুুড়ঙগপথ বাহিয়া 
ইউরোপীয় প্রভাবক্ষেত্রের মণ্যে প্রথম অন্থপ্রবেশ করে। তাহার 
পর পুরাতন সংস্কৃত নাটকেব আঙ্ষিকবিন্যাস, অিনয়কল ও 
দশ্ঠপটসংস্কাপনেৰ বহিবঙ্গমূলক অন্রস্থতির মধ্য দিয় বাংল 
নাটক ধীবে ধীর ইংবাজি নাট্যকলা প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। 
কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে ছুই বিসদৃশ নাট্যাদর্শেৰ অসার্থক সংমিশ্রণের জন্য সে 
নিজের প্রাণকেন্দ্রআবিফাবেব পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তৃতীয় স্তরে সামাজিক 
অসঙ্গতির প্রহসনাত্মক অস্ছনের মাধ্যমে বাংল! নাটক অতি মস্থরগতিতে আত্মপ্র তিষ্ঠ 
হইতে থাকে । রামনারায়ণ তর্করত্বেব “কুলীনকুলসর্বন্ব (১৮৫৪) বিদেশী 
চাবিতে বাংলার নিজন্ব সমাজন্বীবনের দ্বার-উদ্‌ঘাটনের প্রয়্াস। ইহা বাস্তব 
সমাজের প্রতিচ্ছবি ও দেশীয় প্রাণরসে পরিপূর্ণ হইলেও নাট্যশালার দিক 
দিয়া বার্থ, কেননা ইহা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি ও নাটকীয় পরিণতির 
এঁকাবন্ধহীন। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি নাটকেরও ভাবানুবাদ আরম্ভ 
হইল। তাবাচরণ শিকদারের “ভদ্রাজুন' ও যোগেন্দ্ন্দ্র গুপ্তের “কীতিবিলাস” 
নাটকে প্রাণসঞ্চারের কৃত্রিম প্রয়াসরূপে ও নাট্যাদর্শের প্রয়োগহীন তত্বপরিচয়রূপে 
ভবিষ্যতের ইঞ্ষিতবাহী । 

এই প্রাণহীন অস্থকরণের অসম্পূর্ণ ও বিকলাজগ, ভগ্রমৃত্িবিকীর্ণ পটভূমিবায় 
ষধুহদেনের নাট্যকাররূপে আবির্ভাব। অবশ্য তিনিও যে নিখুত শিল্পপ্রতিষম! 
নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিলেন, নাটকের নিগুঢ় প্রাণম্পন্দন যে তাহার নিকটেও ধরা 
দিয়াছিল এ দাবী করা যায় না। তিনিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের অসমাহিত 
দবন্বে যে কিয়দংশে ষ্টার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়চ্যত হইয়াছিলেন তাহাও অন্বীকার 


নাট]সাহিত্যে প্রতীচা 
প্রভাব 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কবা যায় না। তাহার “শগ্রিষ্ঠা' ও “পদ্মাবতী সংস্কৃত ও গ্রীক্‌ নাট্যাদর্শের বিপরীতমুখী 
আকর্ণণে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভারসাম্যত্রষ্ট । ইহাদের মধ্যে পার্খব- 
ঘটনার চাপে নাটকের মূল অন্তদ্বন্ব প্রায়ই আত্মবিস্বত ও 
অস্পষ্ট, অভিশাপের টব প্রাধান্টে মানবচিত্তেব ম্বাথীনত1 অনেকাংশে আচ্ছন্ন ও 
উহার উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যঘটনা৷ ও নায়কনায়িকার ভাগ্যবিপর্ধয়ের 
স্থলভ অবসান । একমাত্র “কষ্ণকুমারী'ই (১৮৬০) প্রথম সার্থক ও তীব্র 
অন্তদ্বন্বমূলক বাংণ] ট্রাজেডিরূপে প্রতিভার প্রাণদীপ্ত নাট্যরচনার দৃষ্টাত্ত 
উপস্থাপিত করিয়াছে । স্থুদীর্ঘকালব্যাপী অনুসবণ ও পথসন্ধানের পাল! শেষ 
হইয়া! দ্বিখগ্ডিত জরাসন্-মৃতির প।রবর্তে ইহ! এক অখণ্ড শিল্পস্থগ্টিরূপে প্রতিভাত 
হইয়াছে । অবশ্য মধুস্দন এখনও দীনবন্ধুর যত গাহৃস্থ্ 
জীবনে ট্রাজেডির বীজ রোপণ কবিতে বা প্রহসনে নিমচাদের 
মত প্রতিনিধিস্থানীয় অধিল্মরণীয় চাঁরত্র সৃষ্টি কারতে সক্ষম হন নাই। কিন্ত 
তিনিই প্রথম নাটককে স্বদেশীয় পরিবেশে ও জাতীয় জীবনযাত্রার সহিত নিবিড়- 
সম্পর্কযুক্ত কারয়! দেখাইয়াছেন। নাটকের ভবিষ্তৎ ইতিহাসও কিন্ত জাতীয় 
আত্মার সহিত সম্পূর্ণ সমীকরণের প রচয় বহন করে না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অতি-আধুনিক নাট্যকারগোগীর কেহ কেহ অনেক 
চমৎকার নাটক্রচনার দ্বারা বাংলার নাট্যসাহিত্যকে নম্দ্ধ করিয়াছেন। কিন্ত 
কোন নিগুঢ কারণে নাটক সম্বন্ধে আমাদের একটা সুক্স অতৃপ্তি কোন দিনই সম্পূর্ণ 
দুনীভূত হয় নাই। নাটকে আতিশয্য ও অসংযমের অস্তিত্ব, উপাদানসমন্থয়েব 
ক্রটি, ভাববিন্তাস ও ফলশ্রতিব অপবিণতি, তত্ব ও থিয়োরির অতি প্রকট তীক্ষতা, 
সংলাপ ও ঘটনা, অনিবার্ধ জীবনবোধ ও প্রচারখমিতার অসঙ্গতি আমাদের 
শিল্পবোধের সর্বোস্তম আদরশকে বরাবর ক্ষুপ্র করিয়াছে ॥ আমর যেখানে পাশ্চাত্য 
প্রভাবের দ্বারা অডিভূত হইয়াছি অথব! যেখানে জাতীয় প্রেরণাকে অবলম্বন করিয়াছি, 
সর্বত্রই কোন অন্রান্ত নাটাসংস্কার আমাদের নাটকন্য্টকে অনবন্থ রূপ দিতে পারে 
নাই। কাজেই নাটকীক্প চেতনা আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্বোধত হয় নাই, নাটক 
আমাদের মনের পরোক্ষ প্রকাশ মাত্র, ঘর ও পরের মিলন এখানে প্রায় 
কখনই সমন্বিত রূপক্ষ্টিতে আবিভূ্ত হয় নাই, এইক্ধপ ধারণ! অপরিহার্ধ হইয়া পড়ে । 

কাব্য-উপগ্াসের ক্ষেত্রেই মধুন্থদন ও বন্ধিষচন্দ্রের অপুর স্থষ্িগ্রতিভার যাছু- 
দণ্ডের আন্দোলনেই নব কল্পনারীতির ৫বছ্যতী শক্তি বাংল! সাহিত্যে সঞ্চারিত 
হইল।॥ মধুহদেনের “মেঘনাদবধ কাব্য, “বীরাঙ্গনা! কাব্য ও “চতুরশপদী 


নাট্যকার মধুহদন 


পরবতা নাট])ধার। 


আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ১৯৯ 


কবিতাবলী'ই এই আকাশ-বাতাসে বিকীর্ণ ও প্রতিভার দিব্য আধারে ঘনীভূতরূপে 
বিধৃত বিছ্যুতৎ্ছটার প্রথম দীপ্ত শিল্পহ্ষষ আত্মপ্রকাশ। 
সাধারণতঃ আমব1 এই কাব্যগুলিতে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখাইতে ই মধুহ্দনের কাব্য 
গিয়া মধুহ্দনের বিভিন্ন প্রতীচ্য মহাকবির নিকট তথ্য ও টি মা 
পরিকল্পনাগত খণের হিসাব দিতেই ব্যস্ত হই,তাহার মহাকাব্য 
আহ্বত বিভিন্ন উপাদানের আকরনির্দেশকেই মুখ্য স্থান দিয়া থাকি। কিন্ত 
মধুহ্দেনের তথাকথিত মহাজনগোষ্ীর ত।লিকাবচন। বা তাহার ভাববস্বর উৎ্স- 
সম্ধানই তাহার আশ্চর্য স্বীকরণশক্তি ও প্রয়োগদক্ষতার যথার্থ পরিমাপক নহে। 
পুরাতন উপাদানসমূহের নৃতন উদ্দেশ্টসাধনেব উপযোগী বিন্যান, বিদেশীয় বস্ত্র 
সহিত প্রাচা আদর্শেব সামঞ্জম্তস্থাপন, পরিচিত ঘটনাবলীর মধ্যে নবতাৎপর্যসঞ্চার 
এবং এই মিশ্র ও দূবাহ্ধত উপকবণবিশৃঙ্খলার এক অখণ্ড আবহ-রচনা-কার্ষে 
সার্থক নিয়োগ কবিকল্পনার এক অভাবনীয় নির্াণশক্তির পরিচয়। অধুশ্দন 
যেন মস্ত্রবলে এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন । তাহার আহ্বানে হোমার-ভাজিল 
ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে একাসনে বপিয়াছেন, গ্রীক দেবদেবী ও হিন্দু দেবতা 
তাহাদের সমস্ত শ্বরূপপার্থক্য ভূলিষা একই মণ্ডলীর অন্তভূক্ত হইয়াছেন। রণক্ষেত্র 
ও প্রমোদকানন, বীর, মধুব ও করুণরস, রাজনীতির নির্মমতা ও গার্স্থা জীবনের 
কোমল আকৃতি, অৃষ্টেব ছুজ্ঞেয়িত ও কর্মফলের অমোঘতা৷ _এক কথায় অন্তর্জগৎ 
ও বহির্জগতের অপবিমেয় বৈচিত্রা সব যেন এক ্বর্গষর্তপাতালব্যাপী স্থৃষটি- 
যজ্ঞশালায় আমন্ত্রিত হইয়া এই বিরাট যজ্জসম্পাদনে সহায়তা করিয়াছে । এই 
বিপুল আয়োজন এবং উহাব সুস্মতষরূপে পরিকল্পিত, নিখুত পরিণতি বাংল। কাবা- 
ক্ষেত্রে এক অকল্পনীয় শক্তির আবির্ভাব ও উহার আম্চর্ব-কুশল প্রয়োগনিদ্ি 
চিত করে। এযেন দ্বৈরথ সংগ্রামের সমতলভূমিতে গিরিসঙ্কটচারী, আধুনিক 
অন্ত্রশস্ত্রে হুলজ্দিত ট্সন্তবাহিনীর জটিল ব্যহরচন। ও মুহুতে মুহুর্তে নুযোগসন্ধানী 
রণকৌশলের পরিবর্তনশীল দ্রুত ছন্দসমাবেশ। 

যখন কোন কবি প্রাচীন মহাকাব্যের অন্থসরণে আধুনিক মহ্াকাব্যরচনায় ব্রতী 
হন, তখন তাহাকে মহাকাব্যোপযোপী বিশেষ ভাবাবহ ও ফলশ্রতিলাভের জগ্য 
বিশেষ কল্পনারীতির প্রয়োগ ও কলাকৌশলের অবলম্বন করিতে 
ইয়। ভারতে ব্যাস ও বান্মীকির ও প্রতীচা দেশে হোমারের আধুনিক মহা 
মহাকাব্য তাহাদের হ্বতঃক্ফৃর্ত কবিপ্রেরণারই অনায়াসসাধনালৰ 
ফল। তীহাদের অনুভবে জীবনপ্রেরণার যে সহজ মহিষ! প্রতিভাত হইয়াছিল, 


কাবোর 
আদর্শ . 


২৪০ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তাহাই তাহাদের কাব্যে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি পাইয়াছে। হিন্দু ভারতের সাধন! 
জিত জীবনাদর্শ ও সহজ ধর্মসংস্কার, প্রাচীন গ্রীসের চিরাভ্যন্ত জীবনচর্চা হইতে 
উদ্ভৃত সরল বলিষ্ঠতা ও শক্তিবাদ, দেবনির্ভব নিয়তিবোধ, উহাব রাজনৈতিক 
বিখগডতার ফলস্বরূপ ঈর্ধয-অভিমান £ভূতি প্রাকৃত বৃত্তির প্রাছুর্তাব, উহার বর্বরতা- 
নিশ্র সভ্যতা -সংস্কতি, ও উহার বিচিত্র-অঠিজ্ঞতা-বিচ্ছুরিত লাবণ্য ও মহিমাচ্ছটা__ 
এগুলি সবই কবিদের কোন শিল্পলচেতন অলঙ্করণপ্রয়াস ব্যতীতই তাহাদের 
কাব্যে নিজন্ব গৌরবে প্রতিফলিত। সমস্ত সমাজের অন্তবাত্মা, সবন্ত লৌকিক 
কাহিনী-কিংদন্তীর ভাব ইতিহাস, মাথার উপরবার আকাশের সব এজ্লস্ত ইঙ্গিত, 
মৃত্তিকার সমস্ত সিপ্ধ গ্রাম়লতা, জীবনযাত্রার সমস্ত উপরিতল।র রুল্প্রহ1] ও রসধারার 
ফন্তপ্রবাহ এই মহাকাব্যের আধাবে ম্বতঃসঞ্চিত হইয়া উহার সমগ্র বছমুখী 
সত্তাকে কবিকল্পনার সহজ অন্তভববেছ্চ রূপ দিয়াছে । কবিব বল্পনাশক্তি যেন 
এখানে সচেতনভাবে ক্রিয়া না করিয়া জীবনসমুদ্রের অপরিষেয় গভীরতা ও 
বিস্তৃতিকে এক অগন্ত্য-গণ্ষে পান করিয়াছে। হোমার বা ব্যাস-বাল্মীকির 
আর্টের কথা আমবা ত্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করি না; তাহাদেব বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেই 
এক স্কৰিশাল পটভূমিক1, এক গৌববসয় সংস্কৃতিব সুমহান ইতিহাস অনায়াস- 
গ্রতিবিন্বিত। খধির মন্ত্রোচ্চারণেব মত আদি কবিগোষ্ঠীর সঙ্গীতে যেন সমস্ত অতাঁত 
সমুত্রন্ধননের হায় গম্ভীব নির্ধোষে কথা বলিয়া উঠিয়াছে। 

আদি যুগের মহাকবিগোষ্ঠী যে এতিহ্ৃ-হাসাদে শ্বচ্ছন্দবিচবণের অধিকার 
পাইয়াছিলেন, পব্বতাঁকালেব মহাবাব্যকারেরা কাব্য-ইন্দ্রজালেব বলে সেই 
প্রাসাদদ্ধার উন্মোচন করিয়াছেন। কাজেই ব্যাস-বাল্মীকি-হোমাবেব সন্ষে 
মিলটন-মধুস্থদনের একট] শিল্পগত মৌপিক পার্থক্য আছে। পুবতন কবিদের 
যে স্বভাব-সমুক্নতি, পরবর্তাঁরা শিল্পবিন্তাসের সচেতন 
প্রয়োগে, শব্দ নির্বাচনে, ধ্ৰবনিগাভীর্ষে, ভাষা ও ভাবের অভিজাত- 
মর্যাদায়, সর্বোপরি এক বিশাল পটভূমিকার সার্থক গছ্যোতনায় 
তাহা অধিগত্ করিয়াছেন। স্থতরাং মিলটন ও মধুন্থদনের কবি-কল্পনা! আরও 
গুঢান্প্রবেশী, আরও ব্যঞ্জনাষয় ও বিশ্বতপ্রা় অতীত-মণ্হযার উদ্বোধনে 
আরও কুশলী । ইপিয়াড-রামায়ণ-মহাভারতের রচয়িতারদ্দের কাব্বর্ণনার সহিত 
প্রত্যক্ষ সত্যের ব্যবধান অতি সাধান্ত। তাহার! যে সমস্ত ঘটনা ও ভাবের 
ংঘাত বিবৃত করিয়াছেন তাহারা অতীতের গোধুণ্লচ্ছায়াম্পৃষ্ট হইলেওতাহাদেরানিকট 
জলন্ত সত্যরূপে বর্তমান ছিল । যে উত্তাপ তাহার! অন্থভব করিয়াছেন তাহ! তখনও 


প্রাচীন ও আধুনিক 
মহাকাব্যের তুলন৷ 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২৯১ 


অনির্বাণ ইতিহাসের অগ্নিচও হইতে সরাসরি কবিকল্পনার শিব্যি দীপ্তিতে সঞ্চারিত 
হুইয়াছিল। জীবনের উপাদান আর কাব্যের উদ্বত্িত র্বপান্তর প্রায় অব্যবহিত 
নৈকট্যে সমস্বিত। গঠনশিল্পের দিক দিয়াও তাহাদিগকে বেশী আয়াস শ্বীকাৰ 
করিতে হয় নাই। সমস্ত বিচিত্র ঘটনার পরিবর্তনশল দৃশ্ঝাবলী বাস্তব জীবনের 
স্ত্রে গ্রথিত ও কবির অমোঘ নীতিবোধের দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া এক অনায়াস- 
সিদ্ধ নাটকীয় সংহতিতে ঘনবদ্ধ হইয়াছে । রামের জীবনকা হনী, কুরুপাগুবের 
ও গ্রীক-ট্রোজানের যুদ্ববৃত্তাত্ত কবির মনে ন্বতং্ফূর্তভাবে দানা বাধিয়াছে ও 
আর্টেব মহিমামণ্ডিত হইয়াছে । 

যেমন পর্বত অবণ্য প্রভৃতি মহান্‌ প্রাকৃতিক বপবিষয়ের মধ্যে মানবকল্পনাতীত 
এক বিরাট ও জটিল নিশ্ি'তন্বষম। লক্ষিত হয়, প্রাচীন মহাকাবোর শিথিল- 
গ্রথিত বিষয়বৈচিত্র্যের মনোও তেমন একটি কবির সহজচেতনাপ্রশ্থুত 
বিশ্তাসপারিপাট্য পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইম্া থাকে । পরবতাঁকালের 
মহাকাবাকাবকে কিন্ত এই অবয়ব-বিশালতা ও পবিবেশ-মহিমা1! পবিণত শিল্প- 
কৌশলের সাহায্যে পরিস্ফুট কবিতে হয়। চিত্রকব যে ভাবে বেখা ও রংএর 
স্বারা অসীম দৃরত্বেব বিভ্রান্তি স্থষ্টি কবেন, অর্বাচীন মহাঁকাবাবচ ঘতাকেও তেমনি 
পবোক্ষ উল্লেখে, দৃশ্ঠ ও ঘটনার দূবচারিতায় এবং সঙ্কেত ও বর্ণময় শব্দপ্রয়োগে 
সেই স্দূরেব বাঞ্জন। প্রক্ষেপ কব প্রয়োজন । 

ধুন্থদনেব “মেঘনাদবধ” মহাকাব্যে কল্পনাব এইকপ শক্তিব 'আম্চর্ব উদাহরণ 
মিলে। অতি পুরাতন রাষবাবণেব যুদ্ধকাহিনী দীর্ঘ পবিচয়েব ফলে আমাদের মনে 
যে বর্ণোজ্জল্য হারাইয়াছিল, যে অভ্যস্ত ভর্তিসংকারের প্রলেপে উহার বহ্ছিগর্ভ 
উত্ভেজনাকে দ্িষ্ধতার আবরণতলে সমাধি দিয়াছিল, মধুশ্দন উতার সেই প্রাণষয় 
জলস্ত সত্তাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণ আদর্শ নরদেবতার 
প্রশত্তিতে মুখর; রাম সেখানে শাশ্বত ধর্মাদর্শের প্রতীক-বূপেই নিজ মানবিক 
পরিচয়কে উদ্ঘাটিত কবিয়াছেন। চৈতত্ধর্মে অনুপ্রাণিত কৃত্তিবাস সেই রামকে 
যুগোচিত ভক্তিনাধনার পাত্ররূপে, পরষকারুণিক পাপী-তাপী-উদ্ধারকর্তান্ধপে, 
ভাগ্যবিড়ম্বনা ও বিবহক্লেশপীড়িত, অশ্রবিহবল প্রেমিকরূপে 
দেখাইয়া তাহাকে শ্রটচৈতন্তের পৃবস্থরীরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । মধুস্থদন উনবিংশ শতকের নবজাত স্বাধীনতাস্পৃহাকে তাহার 
যহাকাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবপ্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়া ও রাষলক্্রণের প্রচলিত 
প্রতিষ্ঠার স্স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ না করিয়। দেশাত্মবোধের প্রতীক্‌ বাবণ-ইন্ত্রজিংকে 


মহাকাব্যে মধুনুদন 


২৪০২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নায়কের মর্ধাদা দিয়াছেন। তিনি মহাকাব্যের দেহমধ্যে নূতন আত্মার সঞ্চার কিয়! 
উহাকে প্রাচীনের প্রথাবদ্ধ পুনরাবৃত্তি হইতে নবভাবের গ্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত 
করিয়াছেন। এই যৃগচেতনাব বাহন হইয়া! মহাকাব্যখানি যুগপ্রতিনিধিত্বের 
মর্ধাদায় নৃতনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । এই নবতাৎ্পর্ব-আরোপ, স্বপ্রাচীন 
কাব্যরূপের জরাজীর্ণ ধমনীতে নৃতনরক্তধারাসঞ্চার মধুস্থদন-প্রতিভাব শ্রেষ্ঠ 
পরিচয়। কল্পনাব এই যুগোপযোগী সত্ীবনী শক্তি তাহার দ্বারা পাশ্চাত্য 
প্রভাবের নিগুঢ স্বীকবণ স্থচিত করে। মহাকাব্যেব যে হরধন্থতে জ্যারোপণ 
অভি-ব্যবহাবের জন্ত শিথিল হইয়াছিল, মধুস্থদন-প্রতিভা তাহাতে মৌলিক উদ্গেশ্ঠ 
ও দৃষ্টিভঙ্গীর নৃতন জ্য1 লাগাইয়া টান করিষা বাধিল ও উহার টক্কাবনির্ধোষ 
ও অন্ত্ক্ষেপণশক্তি নবঅন্ত্রমাবিধারের গৌরব লাভ করিল । 

মনুক্থদনের নানা খগ্ু-আাখ্যানসংযোজনার দ্বারা বসবৈচিত্র্যসম্পাদন, তাহাব 
ুদ্ধপ্রস্ততি ও রণক্ষেত্রবর্ণনা, তাহার সৌন্দর্য ও এখয-পরিস্ফুটনেব উপায়-নির্ণয়, 
তাহার ঘটনাবিন্তাসে পরিমিতিবোধ ও কেন্দ্রসচেতনতা, তাহার বীর ও 
করুণরসের, হিন্দু প্রাচীন ভাবাদর্শের ও আধুনিক জনোবৃত্তির সমন্বয়, তাহার 
রচনার চিত্রধমিতাঁ ও সংকেতশীলতা, সর্বোপরি তাহাব তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র- 
গ্যোতনা_-সবই কবিকল্পনার এক অভিনব লীলাময়তার নিদর্শন । এই কল্পনার 
্বরূপপ্রকৃতি উহার অনুষ্ঠেয় উদ্দেশ্টসাধনের পক্ষে আশ্চর্যভাবে উপযোগী । ব্যাঁস 
ও হোমারের মত পটভূমিকার ব্যাপকতা ও চরিত্রেব বৈচিত্র্য ও বহুলত। 
মধুহ্ছদনেব নাই _তাহার সংক্ষিপ্ততব পরিবেশে কয়েকটি মাত্র চরিত্রের সমাবেশ 
হইয়াছে । স্বতরাং মহাভারতের কৌরব-পাগুবপক্ষীয় বা ইলিয়ডের গ্রক ও 
ট্রোজানজাতীয় অসংখ্য বীরঞকলের হুশ্্ ও ব্যক্তিত্বগ্োতক চরিত্রপার্থক্য ফুটাইয়! 
তুপিবার অবকাশ মধুহ্দনের নাঃ। তথাপি শ্রেণীগত সাধারণ লক্ষণের মধ্যে 
ব্যক্তিসহার শ্বরূপনির্ণয়ে কল্পনাশক্কির যে গৃঢ়াহু প্রবেশের প্রয়োজন তাহা তাহার 
যথেঈ পরিমাণেই আছে । তাহার রাবণ একাণারে চিরকালের ম্বেচ্ছাচারী ও দুর্দষ- 
প্রকৃতি, ধর্মসক্ষোচহীন অনাধ রাজার প্রতিনিধি, আবার অদৃষ্টরহস্তবিডস্থিত, 
বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে। ক্ষুৰ,। অশান্ত আধুনিক মানবেরও প্রতিমৃতি। যে 
একসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক; তাহার সত্তার মধ্যে শ্রেণীচেতনার সহিত 
বর্তমান গোচিত অনিষ্ট বিহবলতাবোধ, এমন কি তাহার অষ্টার পরোক্ষ 
আত্মপ্রক্ষেপের ছায়াও যে আশ্চর্য সঙ্গতিলাভ করিয়াছে, বিসদৃশ উপাদানের 
যে যৌগিক এক্য নিমিত হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্য কল্পনারই গৃঢ়গ্রভাব__ 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২০৩ 


সঞ্কাত। মহাভারতের ছুর্যোধন ও ইলিয়ডের ইউলিনিস-চরিত্রেও কতকটা 
এই ধরনের ষানস জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। বিস্তু মধুন্থদনের রাবণ আবও হুল্ক্ভাবে 
সঞ্জীবিত ও কবির প্রাণচেতনাম্পর্শে আরও বিছ্যৎ-স্পন্দিত। প্রাচীন মহাকাবা- 
গুলি লেখা হইবার পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে বেদনাস্্বতি, যে অপরিহাধ জীবন- 
যন্ত্রণ। মানবট্তিতলে সঞিত হইয়াছে, যে করুণ বস উদ্দেল হইয়া! মানব- 
জীবনের মহাদেশকে দ্বৈপায়নত্বে খগ্-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, মধুনথদনের বীররস 
তাহার সমস্তই আহ্মসাৎ করিয়া বর্বব শক্তিপরীক্ষা হইতে জীবনযস্ত্রণাম্পধর্ণ, 
আত্মিক সংকল্পের গ্োতনায় অর্থগুঢ় হইয়াছে। রধুস্থদ্ন-কল্পনার অভিনব শক্তি 
স্ব্পপরিসরের মধ্যে বীর ও করুণরসের এই অপৃব রাসায়নিক সমন্বয়-সাধনে 
অভিব্যক্ত হুইয়াছে। তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মেঘগর্জনগম্ভীর ওজন্বিতা ও 
কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য এক্য-সাধন তাহার কবিকল্পনার সর্বত্র- 
প্রসাবী, সদাসক্রিয় অন্তিত্বেৰ পরিচয় দিয়াছে । দেহ ও আত্মার মিলনেব এপ 
নয়সর্গব্যাপী, নিখুঁত দৃষ্টান্ত বাংল! কাব্যক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব। 

মধুন্দনের “বীবাঙ্গন। কাব্য' ও “চতুর্দশপদী” কবিতাবলী' একদিকে যেমন নৃতন 
কাব্য-প্রকবণেরনিদর্শন, অন্যদিকে তেমনিতাহার কল্পনার নব নবনিমিতি-৫ব চিত্রোরও 
পরিচয়বাহী। এই ছুই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিভা বৈপ্লবিক চষক হষ্টি না করিলেও 
শান্তশ্রী মু জ্যোতিতে উহার মৌলিকভাকে প্রকাশ করিয়াছে । কল্পনা কত 
বিচিত্রগামী ও নবসন্ধানী হইলে নৃতন কাব্যাঙ্গিক হৃষ্টি করিতে 
সক্ষম হয়, নৃতন ভাবের উপযোগী দেহবিন্যাস রচনা করে 
তাহা এখানেই প্রমাণিত হইয়াছে । পত্রকাব্য রোমান কবি 
অভিড হইতে কত স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে স্থানান্তরিত ও 
ভারতীয় নারী-চরিত্রের মনোভূমিতে নবপল্লবিত হইয়াছে! আবার যে আজ্লীন 
ভাব-ভাবনার মৃু উচ্ছাস ননেটের কায়াদৃঢ়তা ও অন্থভূতির সংযমনিবিড়তাস্ 
নিজ মৃতি অন্কন করে তাহ] মধুস্থদনের কবিব্ল্পনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যমানচিজে 
প্রথম চিহ্নিত হইয়াছে । বাঙালী কবি-হৃদয়ে প্রথম এই ভাবকল্পন1 সঞ্চারিত 
ও উহার উপযোগী বূপচেতন! শিল্লোৎকীর্ণ হইয়াছে । এই সবই ষধু্দনের কল্পনার 
প্রেরণা-উৎস ও জীবনপ্রক্রিয়ার বিচিত্রতার সন্ধান দেয়। 

৯১ 

বঙ্ষিষচন্দ্রের রচনায় এই পাশ্চাত্য প্রভাব আর একটি নৃতন রূপে আতগ্রকার্ধী 

করিয়াছে। সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দ্যের দিক দিয়া বিভিল্ন জাতি ও যুগের মধ্যে 


মধুহদনের অগ্ান্ত 
কাবা 


২০৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


একট| রুচিসাম্য আবিষ্কার করা যায়। বিশেষতঃ এতিহ্াশ্রয়ী যহাকাবাসমূহকে 
পর্বতশৃঙ্গচ্ড়া হইতে পরিদৃশ্থমান দিগন্তবেখাব সভায় পবস্পবসংসক্ত বলিয়া মনে হয়। 
ইহাদের সহিত তুলনায় বাস্তবজীবননিষ্ঠ গগ্ভসাহিত্য জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তীক্ষ 
প্রকাশ দ্বারা ম্বতত্ত্ররূপে চিহিত হইয়। থাকে । এই ক্ষেত্রে কল্পনাক্রিয়। যেন উপাদান 
ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যেব জন্য বিশিষ্ট বপ গ্রহণ কবে। স্রতরাং কাব্য অপেক্ষা 
উপন্যাস ব। প্রবন্ধসাহিত্যে বিদেশীম্ন প্রভাব স্বভাবতঃই শশ্ম্রতর ও দুর্লক্ষাতর। 
ষধুস্থদন ও বঙ্িমচন্দ্র উভয়েই তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংগ্কতির গভীর প্রভাব 
সত্তেও নিজ জাতীয় এঁতিহ্েব প্রতি প্রবল নিষ্ঠা পোষণ 
কবিতেন। নিজ প্রতিষ্ঠাভূমিতে দৃঢবদ্ধ না থাকিলে, নিজ 
জাতীয় চেতনার ভাববেষ্টনীতে আত্মবঙ্গ৷ না কবিতে পাবিলে কোন প্রতিভাশালী 
সাহিতাল্রষ্টার পক্ষে বিদেশীয় প্রভাব আত্মসাৎ কবা সম্ভব নয়। বিদেশী পোষাক- 
পরিচ্ছদ বা আচার-মাচরণ সহজেই গ্রহণ-ব্জন কর] যায়। বিষ্তব আত্মার যে 
গভীবে *ষ্টিপ্রেবণ। গুহাহিত, সেখানে নিজ শ্থিব জীবন গুজ্ঞা ও অধ্যাত্ম সংস্কারের 
নির্ভরযোগ্য আশ্রয ছাড় খণ-কব। মানস এখধকে হৃষ্টিশি তে রূপান্তরিত কবা যায় 
না। বাংল! সাহিত্যের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে প্রথম দুইজন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিব 
মন্ত্রদীক্ষিত সাহিত্যতষ্টা অতীতে দৃঢনংসক্ত থাকিয়াই নৃত্বনকে আহ্বান কবিয়াছেন। 
তাহারা নিজ নিজ এঁত্হারচিত জীবনমধুচক্রে প্রতাচ্য ভাবকল্পনার মধু সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের সৌন্রধবোধকে আরও বিচিত্ররসান্বাদী কবিয়া তুলিয়াছেন। 
উভয়েই আশ্চর্য ত্বীকরণ ও সমন্য়শক্তির ফণশ্বরূপ গগ্যে ও পছ্যে, কাবাবল্পনায় 
ও জীবুন্নসমীক্ষাঁয়,। এক একটি অভিনব ভিলোভ্মাসম্ভবকাব্য বচন করিয়াছেন। 
মধুস্দনের মহাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব উপকরণে ও অলঙ্করণে, ওজন্বিতায় ও ভাব- 
মহিমায় সর্বত্র পবিস্ফুট, কোথাও বা মাত্রান্্ষমা। ছাডাইয়াও অতিপরিষ্ফুট ৷ 
বক্ছিষচন্দ্রের গারহ্‌স্থ্য উপন্যাসে, রোষান্সে ও মননশীল, গৃঢান্ছভূতিমূলক রচনায় ইহ! 
মৃত্তিকাত্যন্তরপ্রবাহিণী রসধারার স্তায় সাহিত্যে অনৃশ্ঠভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া উহাকে 
এক অসাধারণ প্রাণোচ্ছল লাবণ্য পরিপূর্ণ করিয়াছে । 

বস্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাসগুপি মোটের উপর পাশ্চাত্য এতিহাসিক 
উপন্যাসের মুলস্থত্র-অন্ুসরণে রচিত। কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি উপন্যাসে চরিত্র- 
বল্পনা, ঘ নাবিন্তাস ও ছন্দসমাধান বাওলার সমাজজীবনের সহিত গ্রথিত ও 
উহারই ছন্দ ও ভাবপ্রেরণায় গতিশীল। আমরা তাহার প্রথম উপন্যাস 
“ুগেশনন্দিনা'র উপর স্বকটের “আইভানহো'র প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা 


মধুহ্দন ও বক্িমচন্র 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২৫ 


করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অন্ধ আন্গত্যের পরিচয় দিয়াছি। 
সাধারণতঃ বর যুগের জীবনাদর্শ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে প্রায় 
সমপ্রকতিক ; আর প্রণয়-প্রাতিযোগিতায় ত্রিভৃজ দ্বন্দ বর্তমান সমাজজীবনে যতটা 
দুর্লভ অতীত ক্ষাত্রশৌধের কালে ততটা ছিল না। যখন ন্বয়ংবরপ্রথা প্রচলিত 
ছিল ও বীধশু.ক্ক নারীগ্রহণ যখন বিবাহের অন্যতম বৈধ 
প্রকাররূপে স্বীকৃত হইত, তখন জগৎসিংহ-আয়েষার সম্পকক- 
জটিলতাব পৃদ-দৃষ্ান্ত খুঁজিতে প্রতী 'য আদর্শের শবণাপন্ন 
হওয়ার প্রয়োজন ছিল ন1। তাহা হইলে পৃর্থীরাজ সংযুক্তাব রোষান্সকে ভারতের 
ইতিহাস হইতে বাদ দিষ। উহার অস্তিত্বেব মূল ইউবোগীয় জীবনকাহিনীতে কল্পনা 
করিতে হয়। এই দাসমনোবৃত্তির আতিশয্যই আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন 
করিয়াছে । জ,তসিংহ-তিলোত্মা-আয়েষার সম্পর্ের সহিত আইভানহো- 
বোওয়েনা-রেবেকা-সম্পর্কের যে ক্ষীণ সাদৃশ্ত আছে তাহা যে উভয়জ্মই সাধারণ 
মানবিক বুসঞাত, প্রত্যক্ষঅন্রকবণজাত নয় তাই! জোব করিয়াই বল। যায়। 
জগৎপি;ঞ ব প্রণযোন্মেষে যৃদ্ধকালীন সঙ্কটেব আকস্মিকত1 আছে, অথচ হিন্দু 
সমাজনাতিব বাধা-নিষেধও ইহার উপর ক্রিগ্নাশীল। গড় মান্দাবণের জীবনযাত্র। 
অনেকট। সংস্কার*ক্ত ও স্ফৃতিময় হইলেও, ইহাতে স্ত্রীন্থাধীনতা ও আনন্দোচ্ছলতার 
অশৃঙ্খ'লত প্র1চুষ থাকিলেও, ইহা! সুক্মভাবে হিন্দু-আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত। ইহাকে 
ইংলগ্ের মধ্যথগীয় জীবনছন্দের কৃত্রিম প্র“তচ্ছবি মনে কাঁববার 'কোন কারণ নাই । 
হয়ত ইহার হাতহাস তথ্যবিক্ত ও বল্পন।স্বীত ; সমাজজীবনের উপর ইহার প্রভাবও 
অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহ] ব্যক্তিজীবনের খুব ঘনি' সম্পর্কে আমে না; স্বদূর 
দিগন্তে দাড়াইয়া উহার উপর কিঞ্চিৎ ধর্ণমায়] সংক্রামিত করে 7 কখনও ব1 উহার 
প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে ছুই একটি স্ফুণিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়! ব্য'ক্তজীবনে ছোট- 
খাট ক্ষণন্থায়ী বহৃ.যৎসবের সৃষ্টি করে। বঙ্কিমের উপন্তাসে ইতিহাসের উৎস 
পশ্চিষেয় ভাবাকাঁশ, উহার বস্তবদ্ধ জীবনঘনতা নয় ।৮৮ 

বস্কিমের অন্থান্ত ইতিহাসাশ্িত উপন্যাসণ্ড শ্বদেশীয় জীবনবল্পনালালিত। 
'্বণালিনী,, "চক্রশেখর, “আনন্দমঠ', “দেবী চেধুরাণী', “সীতারাম' ও তাহার 
বয়ংন্বীক্কত একঘাত্র বিশ্ুষ্ধ এতিহাপিক উপন্যান 'রাজনিংহ”_ 
সকলেরই বহিবেষ্টনী দেশীয় ইত্তিহালরচিত ও অন্ত্রের লারনির্ধান ব্ধিমচত্রের ৪৬৬ 
হিন্দু ভাবাদর্শ-ক্ষরিত। কেবল উভয়ের মধ্যে স যোগনুত্রটি 
পাশ্চাত্য রী'তর বয়নশিল্প হুইতে গৃহীত। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত, 


বন্ধিমচন্ত্রের উপন্যাসে 
পাশ্চাত্য প্রভাব 


২০৬ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার 


আনন্দমঠের ধর্মসাধনার সহিত অভিন্ন দেশাশ্বোধ, দেবীচৌধুরাণীর নিফাম ধর্মদীক্ষ 
ও সীতারাষের অন্তরজীবনসমস্তা_এ সবই ভারতীয় অধাত্মতত্বের বিভিন্নমুখী 
প্রকাশ। কোন ইউরোপীয় এতিহাসিক উপন্তাসলেখক ইতিহাসকে এইরূপ সুর 
ধর্মা্ুভূতির পরিপোষক আধাবরূপে, ইতিহাসের দাবানলকে যজ্জবহ্ির হোষশিখা- 
রূপে কল্পনা করিতে চাহেন নাই ও চাহিলেও পাবিতেন না। এক প্রাজসিংহ' ছাড়া 
অন্তর বঙ্কিম হীতহাসের উত্তাপকে নিজ আদর্শ-অনুযায়ী সম্পূর্ণ নৃতন উদ্দেশ্তে, নৃতন 
তপশ্চধার প্রেরণারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন । নিজ সংস্কৃতিতে অবিচল থাকিলে 
বিদেশীয় প্রভাবকেও যে একান্ত আপনাব করিয়! লওয়া যায়, খণকরা এশখ্বধকেও 
যে নিজ সনাতন লক্ষীশ্রীব লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ কৰা যায়, বন্ধিমচন্দ্র তাহাব 
একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
বঞ্চিষের গাহ্‌স্থয উপন্।সগুলিতে এই পাশ্চাত্য প্রভাব আরও সুক্ষ ও অন্তরজ- 
ভাবে ক্রিয়াশীল । ইতিহাসের রাজবেশ পৃধিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাদৃশ্াটি 
চিনাইয়া দেয়-র(জমহিম1 ও শৌধাদর্শ, রাষ্ট্রসমস্তা ও যুদ্ধের নির্মম ছন্দ অনেকটা 
সার্বভৌম পদার্থ, দেশকালভেদে কিছু কিছু ছোটখাট পার্থক্য সত্বেও ইহাদের 
মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণসা্য সহজেই অনুভব কর। যায়। 
বঙ্িমচন্দ্রের গাহস্থয চু 
উপভান কিন্তু গাহ্‌স্থ্য জীবনেই দেশে দেশে ব্যবপান প্রচুর ও 
ছুরতিক্রম্য ১ এক দেশেব জীবনধারাকে অন্য দেশে চালাইয়া 
দেওয়।র চেষ্টা আমাদের ওঁচিত্যবোধ ও সাহিত্য-প্রেরণাকে পীড়িত করে। সেই 
খানেই বঞ্দিম-প্রতিভা প্রাচ্য জীবনছন্দের সহিত পাশ্চাত্য আবেগোচ্ছলতা৷ ও ছুরম 
যনোবৃত্তির তীব্র আত্মঘ্বন্বের আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়াছে । ইউরোপীয় জীবন- 
শ্রোতের ষে অপ্রতিবোধ্য জোয়ার উনিশ শতকের প্রথষ পাদ হইতে তরলমতি, 
বিলাসপ্রিয় বাবুনন্দনকে সমাজনীতি ও স্বরুচির সমস্ত আশ্রয় হইতে ছিন্ন করিয়া 
সর্বনাশের মরণযোহানায় ভাসাইয়া লইয়! যাইতেছিল, তাহাই কিছুকাল পরে স্থির 
ও চিরকালীন বেগ সঞ্চয় করিয়৷ উন্নততর ও আত্মসংবিদে দৃঢ় ব)ক্তিজীবনেও এক 
অন্তধ্ধন্ববিক্ষুব মানস বিপর্যয় সুষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই 
মুহূর্তে, যখন বাহিরের বিক্ষেপ অন্তরের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যনোলোকের গৃঢ় 
গ্রতিক্রিয়ায় রূপাস্তরিত হইয়াছে, তখনই বাঙালীর জীবনসমন্তারূপায়ণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এখানে বাঙালী পরিবার-বিন্থাস, ভারতীয় ধর্মসংস্কার ও জীবনদর্শন 
ও পাশ্চাত্য মনন্তত্ব ও ভাবকল্পন! এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হইয়া বাহুঘটনার 
মধ্যে এক অসাধারণ তাৎপর্যগৌরব সধার করিয়াছে। 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যের পাশ্চাত্য প্রভাব ২০৭ 


তাহার “বিষবৃক্ষ' ও “কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতেই এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সমস্ত 
শিল্পকল, ভাবগৌরব ও মনস্তত্বনৈপুণ্যের সম্মিলিত শক্তিৰ ধারণ] করা যাইবে । 
এ ছুই উপন্তাসের নায়কদ্ধয় শিক্ষিত, সংস্কতিমান ও চরিত্রবান যুবক, কোন 
বহিবাগত প্রভাব তাহাদের ভারসাম্য বিচলিত করিতে পারিবে না। তাহারা- 
ইংরাজি শিক্ষায় কতদূর বুযুৎ্পন্ন ছিলেন, বা সেই শিক্ষা হইতে তাহারা কোন নৃতন 
বিপর্যয়কারী জীবনদর্শনে আকুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, বঙ্কিম তাহা পাঠককে 
জানাইবার প্রয়োজন অন্নুভব করেন নাই। তাহারা তৎকালোচিত শিক্ষাদীক্ষায় 
সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়াছিলেন, এমন কি তাহাদের সনাতন ধর্মবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠাও 
এই শিক্ষা স্বারা কোন অংশে বিচলিত হয় নাই । তাহ।দের প্রলে।ভন ও দূর্বলতা। 
অন্তরের ব্যাপার, বাহিরের নয়, কোন নৃতন সমাজচেতনাপ্রস্থত নয়। এমন 
কি নগেন্দ্রের বিধবাবিবাহ, কোন সমা'জনীতিসম্পকিত নয়, তাহ!র ব্যক্তিম্বভাবের 
দুর্ঘষনীয় রূপমোহেব প্ররোচনা । গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছেন আধুনিক সমালোচকের স্থায় তাহাব বৈধব্যের প্রতি সমবেদনার জঙ) 
কয়, তাহার জলন্ত রূপবহ্থি ও ভ্রমরের প্রতি প্রতিশোধস্পহার দ্বাবা। মধুহ্ুদনের 
প্রহসন ছুইটিতে যেমন নায়কের চরিত্র ও আচবণেব মূল তাহাদের বিশেষ সমাজ- 
প্রতিবেশ'নহিত, ভক্তপ্রনাদ যেমন প্রাচীন ভণ্ড ও নবকুমাব যেমন আধুনিক 
ষণ্ডের গুতিনিধি ও তাহাদেব শ্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই, বাঙ্কমচন্দ্রে তাহার 
অন্থরূপ কিছু দেখা যায় না। বন্ধিমচন্ত্র হয় সমাজ-প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ অবান্তর 
ষনে করিয়াছেন, না হয অন্তজীবনসমন্তার পবিপোষক শক্তিরূপে উহাকে বাক্তি- 
সত্তাকেন্দ্রের অন্তভূক্ত করিয়াছেন। তাহার কৌতূহল ব্যক্তিজীবনে কেন্দ্রীভূত 
ও উহার রহন্যোনেদে নিয়োজিত। 

এই ব্যক্তিজীবনসমস্তারূপায়ণে বঙ্কিমচত্্ বাঙালী জীবনঘটনাকে নিখুত 
ভাবে অন্ুবর্তন করিয়া উহার প্রবৃত্তিদবন্ের শক্তি অসাধারণরূপে বুদ্ধি ও উহার 
চরম ফলশ্রুত্তিকে আশ্চর্যরূপে মহিমান্বিত করিয়াছেন। বাঙালীর সনাতন 
অন্ৃষ্টবাদের সহিত পাশ্চাত্য জীবনসমীক্ষার মনম্তাত্বিক কার্ধকারণশৃব্খলিত অমোঘ 
পরিণতির সংযোগ সাধন করিয়া ভিনি বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত 
করিয়াছেন। বাঙালীর তুচ্ছ, গতানুগতিক, ঘটনাচষকহীন জীবনের রন্ধে রন্ধে 
যে সংঘাতের তীব্রতা, ভাবের সমৃন্নতি ও আদর্শের উত্তঙ্গ মহিমা নিহিত আছে, 
এক একটি জীবনে এক সার্বভৌম তাৎপর্য বীজাকারে প্রস্তুত আছে এই শাশ্বত কিন্তু 
অজ্ঞাত সত্য বস্ধিমের উপগ্যালে প্রথম উদ্ঘোষিত হুইয়াছে। যান-অভিমান, 


২০৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রণয়কলহ, প্রেমের দ্বৈত আকর্ষণ_এ সবই অতি প্রাচীন কাহিনী । কিন্তু 
বঙ্ধিমের পাশ্চাত্যগ্রভাবপুষ্ট ভাবকল্পনায় এই পুরাতন, যারচধরা উপকরণগুলি' 
এক নৃতন দীপ্তিতে ঝলসিত হইয়া উঠিগাছে ,ভোত পারিবারিক 
বহ্ধিমচন্রের ভাব. অন্ত্রগুলি, শিলন-বিরহ-মনোমাপিন্টের স্তাৎসেতে, মলন 
কল্পনার পাশ্চাতা 
প্রভাবের প্রতিত্রয়। মানস তৈজসপত্রগুদল অভাবনীয় তীক্ষতা অর্জন করিয়াছে, 
মাজিত, নৃতন পাত্রের ন্যায় স্যরশ্িপ্র তঘাতী ওজ্জল্যে 
প্রতিভ ত হইয়াছে। দরিদ্রের জীর্ণ কুটিব ও ততো!ধক জীর্ণতর গৃহসজ্জ। এক 
মুহূর্তে রাজ প্রাসাদের অভিজাত মহিমায় ও চারু শিল্পসৌপ্প্যে বিকশিত হইয়াছে। 
এ হেন গৃহের মধ্যে এক অদৃষ্ঠ আলোক-উৎস নিঃখনে ক্রিয়াশীল হইমু যাহা কিছু 
মান,বিবর্ণ ও উপেক্ষনীয় তাহাকে প্রখর দীপ্থিতে ও স্রম্প্ তাত্পর্ষে উদ্ভাসিত ক'রয়া 
তোলা; যাহা কিছু শিখিল ও প্রথাজীর্ণতাম় দ্বপ্পমূল্য ও ক্ষীণ ওংন্বক্যেব ম্বছু- 
তাপবাহী তাহাকে টান দিয়া সতেজ, পরিপূর্ণ উত্তপ্ত প্রাণচেতনায় পুনঃ *ট চিত 
কর1; সহনত্রের নামহীন জনতায় অবলুপ্ত ব্যক্তিসন্তার পুনরুদ্থোধন ও নব মুল্যায়ন । 
ভ্রমর, হু্যমুখী, হীর1, রোহিণী, নগেন্ত্রনাথ, গোবিন্দলাল যেন বঙ্ষিম-প্রতি-ার 
যাছ্‌দওস্পর্শে তাহাদের যুগণ্গান্তের অর্ধস্তিশিত চেতনা ও অনুস্চারিত মর্মবেদনা 
হইতে জাগিয়া এক মুহুর্তে তীক্ষ ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্ে, অন্তদ্ব ন্দেব গভীরত। ও বি "রে 
আমাদের রসবোধকে উন্মাথত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্ধিম পুরাতনকে ত্যাগ করেন 
নাই বলিয়াই উহার যধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। ধাহার! সম্পূর্ণ 
ভাবে পুরাতন-ব্জনকারী তাহারা কেবল “দেহহীন চামেলির লাবণঢাবলাস*্বিকীণ্ণ 
করিয়াই আমা দিগকে পূর্ণ পরিতৃষ্থি হইতে বাঞ্চত রাখিয়াছেন। 
বঞ্চিষের মননশীল প্রবন্ধেও এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। কিন্তু এখানে 
যুক্তিবাদ, তথ্যসঞ্চয় ও বক্তব্যের মধ্যে বক্তার শ্বরূপাভাস কোন মৌলিক শিল্পরূপান্তর 
ঘটায় নাই। আমর! ইহাদের সাহিত্যরীতির উৎকর্ষের মধ্যে 
বন্কিমমানসের প্চিয় পাই, তাহার বক্তব্যের ম্বচ্ছ দর্পণে 
তাহার মুখের ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া অনুভব করি, কিন্ত কোন নৃতন 
শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পাই না। “কমলাকাস্তের দপ্তর-এ মননশীল জীবনসমীক্ষা 
একটি অপূর্ব রসরূপে উদ্বত্তিত হইয়াছে । এখানে বন্ধিষম নিজেকে অর্থ-পাগল, 
আফিং-খোর অথচ দাশনিক চেতনাবিষ্ট কষলাকান্তরূপে কল্পনা করিয়া সেই 
তির্ধকৃ রশিতে নিঞ্জ সমস্ত মননমন্ভৃতিকে অস্থরঞ্জিত করিয়াছেন । এই আশ্চর্য 
রাসায়নিক. সময়ের ইন্দ্রজালশক্তিতে এক অভিনব সৌন্দধবৌধ ও জীবন- 


বন্ধিমচন্ত্রের প্রবন্ধ 
সাহিত্য 


আধুনিক বাংল! সাহিতো পাশ্চাত্য প্রভাব ২০ 


তাৎপধনোতন1 রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দ নতত্ব, ইউরোপীয় রীতি ও 
কল্পনা, দেশের বাস্তব সমস্যা ও তাহা হুইতে উদ্ভূত এক বিশুদ্ধ ভাবসারগঠিত 
দেশাত্বোধ সব মিলিয়, যেমন ভটিল যজ্ঞ-প্রক্রিয়াও পূর্ণাহুতি হইতে এক অভাবনীয় 
সিদ্ধি উৎপএ্ হয়ঃ তেমনি এক দিব্য মানসবৃত্তি এক অপূর্ব ছ্যতিময় লাবণ্যে আবিভূত 
হইয়াছে । বঙ্ষিম পাশ্চাত্য নোমরস পান করিয়া এক নৃতন সাহি ত্যক অমরতায় 
উত্তীর্ণ হুইয়্াছেন। 


হষ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কল্পনার ধারা গঞ্জা-যমুনার হায় মিলিত 
নম্বোহে প্রবাহিত হইতে থাকিলেও উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অন্ুভবগধ্য ছিল। 
রৰীন্দ্রনাথে আসিয়! এ ছুই ধারা পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছে গ্চভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া! 
এক অখণ্ড মৌলিক সতায় পরিণত হইয়াছে । যেষন শুকতারার কম্পমান দীপ্তি 
সহিভ নৰো দত অরুণরাগ নিশ্চিহভাবে 'মিশাইয়া যায়, তেষনি 
রবীন্দ্রযানসে ভাবতীয় ও প্রতীচ্য ভাবদৃষ্টি ও প্রকাশগুঢ়ত। 
উৎস হইতেই এক হইয়া কবিচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছে, শাব্িক ও ছান্দসিক- 
বপগ্রহণের বহু পূর্বেই অন্রুভূতির মনোশীন ঘ্তর হইতেই একই বসনিঝ'রে অভিন্থাত্ত 
হইয়াছে। বরবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকাতি ও শিল্পসাধন]1 হৈষাতুব ত্তন্ধারায় পুষ্ট হইয়াছে। 
এক দিকে উপনিষদের ব্রচ্ষবাদ, অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক তত্ব ও অভিব্যটি বা, 
একদিকে অনীমচেতনা, অন্যদিকে মানব প্রমের অতি স্বকুমার আকৃতি তাহার 
কাৰ্যাস্থভৃতিতে এমন সহজ ভাবে মিলিত হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে জোড়ের 
ফোন চিহ্ন অত ছ্র্লক্ষ্য। তাহার মন হইতে এই মিশ্র প্রবাহ অতি স্বতঃম্ফূর্ত 
ধারায় ও তাহার কল্পনাশক্তির সমীরুত প্রেরণায় উৎসারিত হইয়াছে । তাহার 
'মানলী'তে পপ্রেষকবিতাগুলি উহাদের স্থশ্পম ভাববৈচিত্র্যে ও 
স্করমূছ'নার ভাবানুসারী তারতম্যে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য তাহা 
ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাহার “কচ ও দেবযানী" ও 
গাদ্ধারীর আবেদন'-এ মহাভারতীয় আবহ ও আধুনিক গীতিময়তা, নাটকীয়তা ও 
নীতিতত্ব এক অখণ্ড রসসতায় মিপিত হইয়াছে । বিশেষতঃ তাহার 'চিজাজদা, 
মহাভারতীয় কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও প্রাতন বিষয়কে এক নৃতন 
ভাবতাৎপর্ষে ঘণ্তিতি ও এক অভিনৰ সোন্দর্ধতত্বের নীতি-অতিসারী, অথচ 
উদ্ভতর নী তিবোধাশ্রমী ব্যগুনায় রহন্তময় করিয়াছে । তথাপি ইহাকে আরোপিত 

১৪ 


রবান্রনাথ 


প্রাচা--প্রতীচা ভাব-- 
দৃষ্টির সমন্বয় 


২১ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


পাশ্ণাত্য প্রভাবের নিদর্শন বলিয়! ষনে হয় না, ইহা! যেন মহাভারতীয় কাহিনীরই 
অন্তগূর্ট সৌরভের বাহিরে মুক্তি। তাহার “বলাকা'য় বার্গস-এর আপেক্ষিকতাবাদের 
সঙ্ষে গুপনিষদ্িক অগ্রগতিব '্ধ্যাত্ম আবেগ ও জড়ের অন্থগমনবেগ ও চেতনের 
জ্যোতিঃ-স্পন্দনেব নিগৃঢ মিলন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য দশনে যাহ! সৌরমণ্ডলের 
গতিতত্বরহস্ত উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহাই গ্রাচ্যদেশীয় মহাক্বির কাব্যে অধ্যাত্ম 
চেতনার ম্বরূপনির্ণয়ে জ্যোতির্ময় ও আবেগম্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
অন্তধাষী, জীবনদেবতা ও বিশ্বদ্দেবতা সবই ভারতীয় অধ্যান্ম গত্যয়প্রস্থত। বিস্ত 
এই পরিকল্পনার মধো যে নরনারীপ্রেমের আত্মহারা, বাহ্‌চেতনালোগী, বিপর্যয়ী 
আবেগ সঞ্চারিত হইাছে, তাহার জন্ত প্রাচ্য ভগবংপ্রেষিকের নজির থাকিলেও 
ইহাতে যে অন্ততঃ শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্য মরমিয়! কবিদের প্রভাবেবও কিছু স্থান 
আছে তাহা ্ীকার করিতে হইবে । কিন্তু প্রভাবেব বিশ্বিশ্রতা স্বীকার করিলেও 
ইহারা কবিচেতনা হইতে এক হ্য়ংসম্পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতিরূপে নিঃসৃত হইয়াছে। 
তাহাব মনে তত্ব ও ভাবকল্পন1 এক আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য অগ্নিতে গলিয়া এক অভিনব 
শ্কেষক্রিয়াম একীভূত হইয়াছে । ইহার উৎসসন্ধান অপেক্ষা ইহার 'রসাম্বাদনই 
আমাদেব নিকট অধিকতর স্বাভাবিক মনে হয়। তাহার 'উর্বশী'ও পৌরাণিক 
নাবী না কবিকল্পনাস্থ্টা, অনন্তকাল ও মানব ইত্হাসের সমস্তস্তরব্যাপিনী, 
সমস্ত নীতিশাসন ও ?হৃস্থ্য সম্পর্কের অতীতা, বিশ্বসৌন্দ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং 
আশাভঙ্গ ও আদশচু'তিব যুগযুগাস্তরসঞ্চিত বেদনাবাশ্পে অন্তহিত1 বঞ্চনাময়ী 
রূপপ্রতিমা, মানবছুঃখ ও ইতিহাস-প্রঘাদের ক্রান্তিবিন্ুচারিণী মহামায়া 
এই জল প্রশ্নেব মীমাংসা মোটেই সহজসাধ্য নয়। উর্বশীর এই পরিকল্পনায় 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের দ্বর্ণশত্রগুলি এমন নিপুণ বয়নশিল্লে একত্র গ্রথিত 
হইয়াছে যে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না কাটিয়া! উহাকে রহস্যসম্ধানী মানবাত্মার 
ংশয়কণ্টকবুস্তে বিকশিত একটি পরমরমণীয় আদর্শস্বপ্রপ্রস্থনরূপে গ্রহণ করাই 
সঙ্গত ও শোভন। 
যেখানে ববীন্দ্রকাব্য স্পষ্টত্রঃ গাচ্যভাবভাবিত-_যেমন তাহার ম্ৃত্যুপূর্ব শেষ 
দশ বৎসরের কাব্য- সেখানেও উহার প্রকাশে পাশ্চাত্য কল্পনারীতি, উহার 
চিত্রধর্ম, উহারআবেগছন্দ ও শিল্পাদর্শ লইয়া কবির গভীরতষ প্রতায়কে নবরূপ 
দফ্াভে। হিন্দুর পরলোকতত্ব, বর্ণময় মানবিক সত্তার শুভ্র নিরঞ্জন আত্মার 
জ্যোতিঃপরমাণুতে বিলুঞ্চি, মৃত্যুসাগরসঞ্চমৈ উত্তী্পপ্রায় মানবাত্মার নিঃসজগ 
ভাবশূন্ততা ও আদিম [বশুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন এসব গুক্রিয়াই শিল্পরীতির 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২১১ 


প্রয়োগকৌশলে পাঠকের উপলব্ধির নিকট প্রত্যক্ষসত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 
এখানে কবির অন্তরঙ্গতম সংস্কার কাব্যচেতনার কষ্টিপাথরে 
স্মাজিত হইয়া দ্বর্ণদী [গ্ততে উজ্জল হুইয়] উঠিয়াছে। কবির 
যে মন রূপকল্পনা করে ও যে গঠনশক্তি তাহাকে মুতি দেয় এই 
উভয় উপাদান বিভিন্ন কাল ও সংস্কৃতি-পরিবেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াও এক 
অপরূপ স্থষ্টিকার্ধে সহযোগিতা করিয়াছে । ছুই জাতীয় কল্পনা-কল্পতরুর দুই 
প্রকারের বীজ তাহার অন্তরের সৃষ্টির গোপন-গভীর গুষ্গায় এ-সঙ্গে পড়িয়া! সেই 
আধারের মধ্যেই এক হইয়াছে ও পরিণাষে এক অভাবনীয় কল্পবৃক্ষের স্বাদ ও রস 
একাধারে মিশ্রিত করিয়াছে । ইহাই রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের স্বরূপ | 
রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তান্ত বিভাগে, বিশেষতঃ তাহার ছোটগল্পে, একই প্রবণতা 
লক্ষ্য করাযায়। রবীন্দ্রমানস আত সহজেই নিজ দেশের জীবনযাত্রা আকিতে 
গিয়া উহার মধ্যে একটা দেশকালাতীত, সার্বতৌম জীবনাদর্শের নিগৃঢ় ছন্দ অহুভব 
কবিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথের কুলীনকুমারী মহামায়। 
নিজ প্রথর রূপছ্যতির মধ্যে শ্রাবণনিশী থনীর স্থনিবিড় রহস্য- 
উদ্ভতাস জাগাঃয়াছে ও তাহার অনমনীয় কৌলীন্তগর্ব বাঙলার সমাজ বৈশিষ্ট্যের 
ফল হইলেও ইহারই পিছনে যেন সকল দেশের সমস্ত সুন্দরী নারীর রূপাভিমানের 
অহঙ্কার ও সংকল্পদাঢেযর প্রতিচ্ছায়! মিলিত হইয়াছে । যে বাঙালী মেয়ে হইয়াও 
বিশ্বের স্থন্দবীসমাজের প্রতি নধি। সে যখন তাহাব বিমূঢ় প্রেমিককে প্রত্যাপ্যান 
করিয়া নিরুদ্দেশযাত্রায় পা বাড়াহ ল, তখনই সে ধাঙালীর নিজন্ব পরিচয় বিলুপ্ত 
করিয়া বিশ্ববাসিনীর অনিদেশ্বতায় আত্মগোপন বরিল। অতিথি" গল্লের তারাপদ 
বাঙালী নিশ্চয়ই, বাঙালী 'প্রতিবেশে লালিত ও বাঙালীর কলাসংস্কৃতির রসপানে 
তাহার মন পুষ্ট ও লালিত্যময়। কিন্ত তাহার জীবনের সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
ও পরিধি-বিষ্তার অনুধাবন করিলে তাহার বাঙালীত্ব নির্মোকের ভ্তায় খসিয়! পড়ে 
ও তাহার একটি সাক্কেতিক, বিশ্বমানবিক পরিচঃই ধীরে ধীরে ে1জ্জল হইয়া উঠে। 
পৃথিবীর এত বিচিত্র আবেদন স্পর্শ ও শোষণ করিখাঁর এই অগন্য-শক্তি সে কোথ! 
ইইতে অর্জন করিল? রবীন্দ্র-কল্পন! এক গৃহকোণে আবদ্ধ বাঙালী তরুণকে, এক 
ঘর বাধিবার কল্পনায় মুগ্ধচিত্ত প্রেমিককে হঠাৎ চলমান ধরিজ্রীর আহ্বান শোনাইয়া 
উহ্থাকে বিশ্বপথিক করিয়! ছাড়িয়াছে। তাহার "ক্ষুধিত পাষাণ--ইতিহাসপবের 
এক সন্কীর্ণ শ্বতিচর্যাকে অতিগপ্রাকত আ বঃতার শাশ্বত বিল্ময়ে ব্বপাস্তরিত 
করিয়াছে__-ভোগমুধধ ইন্দ্রিয়লালস! হুক অতীব্দরিয় সতায় উদ্ধতিত হুইয়৷ জন্মাস্তরীণ 


রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক 
প্রভাবের দ্বরূপ 


রবীন্নাথের ছোটগঞ্স 


২১২ ংল! সাহিতোর বিকাশের ধার! 


যোহবিভ্রমন্পপে মানবচিত্তে অক্ষয় আসন পাতিয়াছে। 'মনিহারা'-য় বাঙালী 
পুরুষের 'ক্ত্রণ আসক্তি ও বাঙালী নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা এক প্রেতলোকের 
মায়াজালের ফাস বয়ন করিয়াছে-_যাহ| জীবনে একের কাহিনী ছিন তাহ! 
জীবনাস্তের পর সারভৌম বূপকসন্তায় পুনজীবিত হইয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্তই 
রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শ ও ভাবচেতন1] কিন্ধপ ুশ্মভাবে 
মিলিত হইয়া আঞ্চলিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমগ্র বিশ্বজীবনের হুরটি ফুটাইয়া 
তুলিয়াছে তাহার চমৎকার নিদশন। 
// রবীন্দ্রনাথের উপন্তাসে এই ছুইটি স্তরের মিশ্রণের মধ্যে জোড়াতালি দেওয়ার 
প্রবণ ত1 কতকট৷ বিসদৃশভাবে প্রকট হইয়াছে । এমন কি তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপগ্তাস 
*গোরা'-তেও নায়কের ধর্মাচারমূড় ও পরদেশবিদ্ধেষান্ধ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিক'তা উদার 
বিশ্বমানধিকতায় রূপান্তরিত হইয়াছে সহজ সমীকরণপ্রক্রিদার নয়, আকম্মিক 
রূঢ় ঘটনাভিঘাতে। গোরার এই অতকিত রূপান্তর সমস্তজীবনব্যাপী আদর্শের 
অস্বীক্ুৃতির্ূপে একটা নৃতন ভাবপ্রবাহের বিপর্যয়কারী শক্তির 
নিকট হঠাৎ আম্মসঘর্পণ বলিয়াই মনে হয়। এখানে ছুইটি 
রলধাবা ধারে ধীরে দীর্ঘ অন্থশীলনের ফলে একাম্ম হইয়া মিশিয়া যায় নাই, 
এক অন্যকে বলপুর্বক স্থানচ্যত করিয়াছে। স্থচপিতার সহিত বিবাহের পর 
গোর! তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশাক্ত'ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়া এই নবাঞ্জিত আদর্শকে 
কি নৃতন কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে, উহাকে ঘিরিয়া আর কি অভিনব কল্পনামুগ্ধতার 
জাল বয়ন করিবে, আর কিরূপ হূর্বার আত্মদ্বন্দে তাহার সমস্ত সত্তা দ্বিধাবিদীর্ণ 
হইবে আমরা তাহার কোন পৃর্ধাভানই পাই ন!। স্চরিতাকে লইয়া নে যে। 
আনন্দমমীকে প্রণাম কবিয়| নবজ্ীবনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পর লছমনিয়়ার হাতে 
একগ্লান জল খাওয়ার মত তুচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনা করিঘ্াই তাহার আর কোন 
কাজ অবশিষ্ট রহিল না। যনে হয় তাহার ভবিষ্বুৎ জীবন পরেশবাবু ও আনন্বমমীর 
মত ক্ষুব্ধ, ব্যর্থকাম, আশ্মরেমস্থনরত মানবাম্মার ম্লানচ্ছায়াকে ঘনতর ও দীর্ঘতর 
করিবার কাজেই উৎনগিত হইবে। শেষ মুহূর্তে গলাঝঃকূত *খাত্ত জীবনীশক্তি 
বাড়াইবার প্রয়োজনে লাগিবে না । 

অন্তান্ত উপগ্তাসের সমস্তাপমৃহও ঠিক বাগা্রীজীবনকেন্ত্রিক /হয় নাই 
পণ্চিষের অনভ্যপ্ত তীক্কত! উহার বৃবসপ্ূ্জাকে বার বার বিদীর্ণ ও ব্যাহত 
করির়াছে। “ঘুরে-বাইরে'র বিষুরী ঈর্ায়-এর শচীশ-দামিনী, "শেষের' 
কবিতা'র লাবণা-অমিত পারিনি ারা এস হত -মধহদেন সকলে বিলিয়! ' 


রবীন্দ্রনাথের উপন্াম 






আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২১৩ 


যে খরধার জীবননদীতে সমস্যাসক্ষুল ত্ব্নীচক্র উদ্দাম করিয়া তুপিয়াছে, তাহার মধ্যে 
কোথাও কোথাও বাঙালী জীবনাদর্শের মগ্রশৈল হয় আবর্তকে আরও জটিল 
করিয়াছে না হয় বিপরীতমূখী ধারার একট] ক্ষণিক উচ্ছ্বাস প্রবর্তন করিয়াছে। 
কিন্ত মোটের উপর এই তরঙ্গোৎক্ষেপ বাঙালী জীবন-তটের সীমা! লঙ্ঘন করিয়! 
বছ পরিমাণে উপকৃলস্থ ভূভাগকে উৎপ্লাবিত করিবার দিকেই ঝুঁকিয়াছে। কাবো ও 
ছোটগল্লে যেবধূপ পরিণত সমীকরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, উপন্তাসক্ষেক্রে 
তাহার ব্যতিক্রমই ঘটিয়াছে। হয়ত ববন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে উপন্যাস ভ্রত- 
পরিবর্তনশীল, নান শমোতোধাবায় খণ্ডিত-বিচ্ছিক্ম জীবনরাজ্যের অজ্ধিপ্রবের 
প্রতিচ্ছবি । এখানে অন্তর-আলোড়নের বেগ-পরিমাপ ও বাহিরের বূপরেখার 
নব নব সীমানিদ্দেশই বড় কথা । এখানে আগে বস্তপ্রাচূর্ধ ও ভাবসংঘাত, পরে 
রসপরিণতি। এখানে রস কোনও ধ্যানসাধনানির্ভর নয়, বিচিত্রবেগঞ্চোতনারই 
আন্ুষর্গিক স্ুক্মতর মন্থননিধাস। এখানে রসসমুক্রের সাবিক বিস্তার নয়। 
শিঞ্রের চলার ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত, অ'নয়মিত, অসমপরিমাণ রসবর্ষণ। 
কাব্যে ও ছোট্টগল্পে বিসদৃশ উপাদানের রসসমন্বয়ের পর তবে বূপমৃত্তিতে প্রকাশ ॥ 
উপন্যাসে লেখকের জীবনকল্পনার সমস্ত আকম্মিকত। ও অন্তবিরোধকে অনমাহিত 
রাধিয়াই উহার বৈচিত্রা-উদ্ঘাটনের প্রয়াস। উপন্াসক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিষকে 
বা পশ্চিনপ্রভাবিত বাঙলাকে অসংস্কৃত ব্ূপেই আবাহন জানাইয়াছেন। এখানেই 
তাহার সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের যোগস্থত্র । তিনি নীলক হইয়াও হে 
বিক্ষেপ-বিষকে সম্পূর্ণভাবে অযৃতে বূপাস্তরিত করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রোত্তর 
আধুনিক সাহিত্যে "সই বিক্ষেপ-মাদকতা, সেই বচিত্র্য-উপভোগের ব্যাধি রস- 
শোধনের সমস্ত দায়িত্ব এড়াইয়া বাংল! কথাসাহিত্যের সর্বদেহেমনে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। 

ভাবৃকতাষয্র» রচনা! ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দনাথের মনন ও 
'দুরগাষী ভাবকল্পনা! তাহার সমস়্শীল ঘনের পরিচয় বহন করে। প্রাচ্য ও ইউরোপীয় 
উভয়রূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও রসচেতনার সার্থক মিলনের ফলেই এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 


লেখা সম্ভব হইয়্াছে। 


ঠা 
অভি-সাম্প্রতিক যুগে এই অশ্থশীলনজাত সমন্বয় আবার বিধ্বস্ত হইয়াছে । এখন 
সর্ববিধ বাংল! সাহিত্য সম্পূর্ণকণে শ্বদেশীয় ভাবতূমিচ্যাত ও এঁতিহ্সংস্কারত্র্ হইয়া! 


১১৪ এ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


আন্তর্জাতিকতার মনোভূষি হইতে রস-আকর্ষণের রুচ্ছ,সাধনে ব্রতী । ম্বাদেশিকতার 
শ্ামল ভূমি ছাড়িয়া! এখন আমাদের সাহিত্যিকের আন্তর্জাতিক মহাকাশে পক্ষ- 
বিস্তারকামষী। বিহিম্ন দেশের মান্থষে আর বিশেষ কোন পার্থক্য অন্থভূত হয় না। 
বিভন্ন দেশের সাহিত্যসংঙ্কারে আর কোন বৈশিষ্ট্য ত্বীকৃত হইতেছে না। সাহিত্য- 
স্থট্টিতে জাতীয়তার স্থর এখন অন্দার সব্বীর্ণতার লক্ষণরূপে নিন্দিত। সার্বজনীন 
ভাবপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিলেই এখন সাহিত্যিক অমরতার কূলে পৌছান 
হনিশ্চিত। বিশ্বমানবিকত1 যে বিভিন্নজাতীয় মানবিকতার সম্পূর্ণ উন্মুলনে নয়, 
উহার রসাম্নকূল সংঙ্গেষে এই সত্য যেন বর্তমানে অন্বীকৃত। সমস্ত ঘর্ণ বৈচিত্র্য 
মুছিয়া ফেলার দ্বারাই যে শাশ্বত সার্তৌ সাহিত্য সষ্ট হইবে না, পরন্ত প্রত্যেক 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সুক্ষ্তর অভিব্যঞ্রনার সাহায্যে এক নিগৃঢ় 
সান্ভৌমতাবোধ উদ্দীপ্ধ করাই যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কাজ এ 
বোধ আমাদের মনে শ্পীণ হইয়! আসিতেছে । আকাশের নিঃসীম, উদার বিস্তার 
আপাততঃ খুব আকর্ষণীয় মনে হয়; কিন্তু উহার অপর নান শূন্যতা; সেখানে হয়ত 
মানবচিত্তের উপযোগী রলবস্ত উৎপন্ন কর! যায় না। বসবস্ত স্ষ্টি করিতে হইলে 
বিচিত্রসম্পৎশালিনী, বিশেষজীবনছন্দমসমন্থিতা একটি ভৌগোলিক ও মানবিক 
সীমাব মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে । বিশেষের যধ্যেই নিধিশেষকে 
আবিষ্কার করিতে হইবে-_বিশেষবর্জনে যে শিবিশেষত্ব তাহ! দার্শনিক ভাবকুহুক, 
স্বাদযোগ্য সৌন্দ্যসত্তা নয়। 

বিশেষতঃ সাহিত্যন্থট্টির ভাষাই এই বাযৃভৃত সার্বজনীনতার পরিপন্থী | প্রত্যেক 
ভাষা এক একটি দেশের বিশেষজীবনরসপুষ্ট, সাহিত্যস্থতি লালিত যুগধুগান্তরের 
অন্শীলনজাত ভাবাবহ ও ভাবাগবঙ্গ হুত্রে গ্রথিত। স্ৃতরাং নেই ভাষা প্রয়োগ করিতে 
হুইল একটি দেশের সাহিত্যিক এঁতিহাকে আশ্রয় করিতেই হইবে । আত্তর্জাতিক 
ভাববস্তুকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবার প্রস্ততিত্ব্ূপ আন্তর্জাতিক 
ভাষার প্রয়োজন। নতুবা এক দেশের ভাব অন্য দেশের ভাষায় 
প্রকাশ করিতে গেলে কিছু না কিছু অনতিক্রম্য ব্যবধান পথ 


রোধ করিয়া দাঁড়াইবেই। অবশ্ত পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্য পারস্পরিক প্রভাবের 
নিবিড়তা ও জীবনাদর্শের ক্রমবর্ধমান সাম্যের জন্য তাহাদের সাহিতোর আকৃতি ও 
প্রকৃতির মধোও অনেকট। অভিন্নত! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তথাপি এখন রুশ ব! 
জার্মান সাহিত্যের ইংরাজি অন্থবাদ অনেক সুক্মঞ্চি পাঠকের মনেই কিছু না কিছু 
অতৃপ্তি জাগায়। উনবিংশ শতকের ইংরাজি গগ্ভশিল্পীদের মধ্যে একমাঅ 


আধুনিক বাংলাসাহিত্য 


ভান্তর্জ তিক ভাববস্ত- 
আহণের উপায়, 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ২১৫ 


কার্লাইলই যেমন জার্মান সাহিত্যের দার্শনক অতীশ়্িবাদ ও আত্মসন্ধানের অসহ 
অন্তর্বেদনার দিকৃ দিয়া এ সাহিত্যিকগোষীর প্রায় মধ ছিলেন. তেষনি প্রকাশের 
দিক দিয়াও তাহাদের রচনাবী-তব অমন্ধণ বাকাগঠন ও গভীরতম প্রত্যয়েব 'অনিবার্ষ 
উতক্ষেপজাত, উচ্ছৃসিত অতিকথনের হ্বারা মুহ্ুমহ-বিচশিত ভাষণভঙ্গীরও প্রায় 
নিখুত অন্ুবর্তন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জানান আত্মাব গৃঢ়সঞ্চারী, বিসপিত 
গতিবেখ! তাঠার প্রকাশবৈশিগ্যের মধোও প্রতিষ পিত হইয়াছিল। ইহাতে ভাবের 
সহিত ভাষাব অবিচ্ছেগ্য সম্পর্কটি প্রমাণিত হয়। স্ৃতরাং বাংলাভাষার মাধ্যমে 
আন্তর্জাতিক কবিগোর্ঠীর বিশেষত্ব ফুটাইতে হইলে মূল কবিদের ভাষার অন্তরে প্রবেশ 
করিতে না পাবিলে এইবপ চেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত হওয়ারই সম্ভাবনা । 
কিন্ত আত্মসংবিত্হীন, নিজ এতিহাভূষিবিশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের পক্ষে বৈদেশিক 
প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া উহাকে নৃতন শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও সহজনাধ্য নয়। 
আত্মার গভীরই অপর আত্মার গভীরকে আকর্ষণ করিতে পারে, এই সত্য মধুসছদন 
বহ্ছিষচপ্র ও রবীগ্রনাথেব সাহিত্যহ্ষ্টির মধ্যে উদ্াহত হইয়াছে । 
সাম্প্রতিক যুগে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই নম নি উঃ 
আমাদের বিদেশীয়-প্রভাব-স্বীকরণ ফলের দিক দিয়া শুভ 
হইতেছে না। ইংরাজি সংস্কৃতির সহিত প্রথষঘ পবিচয়েব যুগে আমাদেব ভারসাম্য 
যে কারণে বিচলিত হইয়াছিল, সাম্প্রত সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া 
ঘটিতেছে। মেকালে আমাদের রক্ষণশীলতাই আমাদের নূতন ভাবধারা গ্রহণের 
পক্ষে অগ্রায় ছিল; একালে আমাদের স্ডির প্রত য়ের আত্যন্তিক অভাব ও বিদেশ 
হইতে আহরণের অতিলোলুপতাই সেই বা! ঘটাইতেছে। এককালে মাইকেলের 
বল্লনা ও ছন্-শ্বাধীনতা ও বস্কিমের নারীগ্রেষের ত্বাতন্ত্রয ঘোষণ! যেমন আমাদের 
গৌঁঙা ঘনোবৃত্তিকে বিমুখ করিয়াছিল, একালে তেষনি আমাদের গ্রহণশীলতার 
নিধিকার আতিশযাই সেই একইপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে । ষাইকেলের 
রাক্ষসকুলের প্রতি সহান্ভূতি ও রাষলক্ক্ণের প্রতি আপেক্ষিক শ্রদ্ধাহীনতা আমাদের 
ধর্মাসক্ত মনে যে এতিকৃল প্রতিক্রিয়! উদ্রেক করিয়া তাহার প্রতিভার রসাঞ্গাদনের 
প্রতি আমাদিগকে অক্ষম করিয়াহিল বা বঞ্চিষের দেবমন্দিরে প্রণয়োন্সেষের কাহিনী, 
সুর্ধমূখীর পতিগৃহত্যাগ ও ভ্রষরের দুরন্ত অভিমান আমাদের লোকাচারপুষ্ই 
ওচিত্যবোধের গতি যে নিদারুণ আঘাত হানিয়। আমাদিগকে তীহার প্রশংসনীয় 
জীবননিষ্ঠার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুস্তিত করিয়াছিল তাহা অতীত 
সমালোচনা-বিভ্রপ্তির উল্লেখযোগ্য উদ্দাহরণ । সেখানে প্রাচীন সংস্কারের গতি 


২১৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অন্ধ আহ্ছগত্য আমাদের আধুনিককে অভিনন্দন জানাইবার সহজ্ব শক্তিকে ব্যাস্ত 
» করিয়াছে । বর্তমানে ইহার ঠিক বিপরীত চিত্র। অতি-আধুনিক যুগের আৰিল 
ভাবপ্লাবন আমাদের রণচপ্রত্যয়ের সমস্ত দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূ্মকে ভাসাইয় লইয়া 
াইতেছে। এই প্রাবনকে আত্মসাৎ করা দূরের কথা, উহার তোডে আমাদের স্থুস্থ 
জীবনবোধ ও শিল্প₹ষষা বিপরধস্ত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক কাব্য যেন বত্তা- 
বিধ্বস্ত অঞ্চলের দৃশ্য মনে জাগাইয়! দেয়। ইহাতে কত সাহিতোর কত ভাঙা-চোর' 
খণ্ড, কত জ্ঞানভাগ্ডাবের কত বিচ্ছি্ন ট্রকরা, কত ম্থতিসঞ্য্ম হইতে ভাপিয়া- 
আসা সংগীতের রেশ ও কল্পনার অসংলগ্ন পুচ্ছাংশ, কত অনির্দেশ্ত স্বপ্র ও অবচেতর 
মনের উদ্গার এক অস্বাভাবিক সমাবেশে স্তুপীকুত হইয়া প্র4তি-বিপধয়ের 
উদ্বেগজনক সাক্ষ্য দ্রিতেছে। উপন্যান-ছোটগল্লে ষে মাস্ষের 
সন্ধান মিলে, তাহারা দেশকাল ও £ তিবেশের সহিত নিঃসম্পর্ক 
যানবিক সত্তার এক প্রতীকী ছায়া, তাহাদের চিন্তা ও আচরণের 
পিছনে কোন সমগ্র সংস্কৃতির ও জীবনদর্শনের বিশ্বামজনক অভিজ্ঞ।নচিহ্চ নাই, 
তাহাদের ক্ষশিক খেয়ালের বুদ্বুদ কোন অভ্যন্ত মানস ক্রয়ার স্থিব প্রভাব নির্ধেশ 
করে না। প্রায়ই গোটা মানুষের বদলে তাহার একট। মানস খণ্ডাংশ, ভাহার 
কোন গৃঢনঞ্চারী, একক বস্তি তাহাব এক অকারণ, অমৃল কল্পনাবিত্রম তাহার 
বায়ব্য সহ্ার পবোক্ষ ইঞ্িতরূপে উকি মায় আমাদিগকে ধাধায় ফেলে। এই 
হুদ ভাবঙ্চোতনা সময় সময় অসাধারণ শিল্পোথ্কধের চিহ্ন বহন কবে, কিন্ত কোন 
স্থির জীবনবোধের সহিত অসংশ্লিষ্ট বলিয়া সংশয় াগে যে সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশ- 
পটে বর্ণোচ্ছাসের ন্থায় এই সৌন্দর্ধমরীচিকা অচিরে আমাদের মানসপট হইসে 
বিলুপ্ত হইবে । এই অভিমত নিশ্চয় সমস্ত আধু'নক সাহিত্যের ষথার্থ পরিচয় নয়, 
কিন্ত ইহার প্ররণায় ও সৌন্দধস্থ্টীতে যে ক্ষয়িফ্তার লক্ষণ প্রকটতর হইতেছে, €ষ 
কেপ্হীন কল্পনাবিকাশের খগ্ঠোতদীপ্চি উদভ্রাস্তি জাগাইতেছে সেই মৌলিক 
ছুর্বলতারই ইহা! কারণ-নিণেশ-প্রয়াস। বিশ্বের বারে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া, এই ভিক্ষালন্ক 
এরশ্বর্ষের চাকচিক্যে চোখে ধাধা লাগাইয়া যে আমরা মহৎ সাহিত্যস্থহির পথে 
চলিয়াছি তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। সেই দিক দিয়! আধুনিক সাহিত্যে বিছেশীয় 
গ্রভাব, যদিও ইহার মধো নানা নূতন সম্ভাবনার ব'জ ভবিষ্তুৎ উন্মেষের প্রতীক্ষা 
করিতে পারে এবং ভবিষৎ অহাকবির হাতে নৃতন সৌন্দ্ধসংঙ্েষের উপাদান 
যোগাইতে পারে, তথাপি আপাততঃ আমাদের অ€ব হশ্র অভিনপ্দনের অধিকারী হয় 
নাই এই সিদ্ধান্তে পৌছানই অনিবার্ধ মনে হইতেছে। 


আধুনিক সাহিত্যের 
'্বভাব 


আদর্শ প্রশ্নাবলী (প্রথম খণ্ড) 


প্রথম অধ্যায় 

১। বাংল! ভাষায় আর্ধপূর্ব তথা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষীর ভাষাগত উপা্ধান 
কী পরিমাণ আছে তাহা উদ্দাহরণসহ আলোচনা কর। 

২। বাংলা ভাষা কোন্‌ ভাষা হইতে সরাসরি উদ্ভুত? সে ভাষার প্রধান 
লক্ষণগ্ুলি কী? উদাহরণসহ বিবৃত কর। 

৩। প্রাচীন বাংলাভাষার লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

৪1 মধ্যযুগের (১৩৫*--:৮০* ) বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
মাও। 

«| প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তাহার বিৰরখ 
দাও। প্রাচীন বাংলার লক্ষণই ৰ1 কী কী তাহা যতদূর জান লিখ । 


৬ বাংলাভাষার আদিযুগের ইতিহাস রচনা করিবার জন্ত কোন্‌ কোন্‌ 
উপাদান গ্রহণ কর! যাইতে পারে ? 
স্বিভীয় অধ্যায় 
১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচন1 করিতে সংস্কৃত, প্রাকুত এবং অপত্রংশে 
রচিত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে কী কী উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে? এই 
সকল উপাদানের সহিত বাংলা সা'হত্যের যোগ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। 
(ক. বি. এম.১এ. ১৯৫৪) 
২। প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত ও প্রাকৃত ) সাহিত্যের বিচিত্র ধার! সংকুচিত 
হইয়া ৰাংলা দেশে গুধু যে খর্মাশ্রয়ী সাহিত্যরচনাই প্রাধান্ত লাভ করিল ইহার 
কারণ কী? এই ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সহিত কতটা যোগ 
রক্ষ] করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার হেতু নির্দেশপূর্বক আলোচনা কর। 
(ক. বি. এম ১এ.১ ১০৫৫ ) 
৩। বাংলা দেশে রচিত সংস্কৃত, প্রারুত ও অপভ্রংশ সাহিত্য হইতে ৰাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসের কী কী উপাদান সংগ্রহ কর! যায় সে বিষয়ে বিস্বৃ্ত 
আলোচনা কর। 
৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টীকা! লিখ-_সছুক্তিকর্ণামৃত, কবীজ্জৰচন- 
সমুচ্চয়, রামচরিত, জয্মদেব, গাথাসগ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল। 


২১৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় 


১। ছন্দ, ভাষা ও কাব্যরীতিব পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নিজগ্ধরূপ বৌদ্ধগান ও 
দোহার ষধ্য দিয়া কতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহ! যুক্তি ও উদাহরণ সহিত লিশদ 
ভাবে আলোচনা কর। ( ক. বি.১ এম. এ.১ ১১৫৮) 

২। বাংল সাহিতোর ইতিহাসে চর্যাপদের স্থান নির্ণয় কর। 

৩। বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে বিগ্যাপতির প্রভাবের উদাহরণসহ বিবরণ দাও। 


৪। কেউ কেউ মনে করেন বড়ু চণ্ডীদা:সর শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের যা কিছু 
মূল্য সবই ভাষাতত্রগত, তার সাহিত্যিক মূল্য প্রায় নগণ্য । কিন্তু অন্য মতে, 
সাহিত্যিক মূল্যের বিচাবে এই কাব্য বাংল! সাহিত্যে অনন্তসাধারণ'__-এ বিষয়ে 
তোমার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত কর। 

৫ | বড়ু চণ্ীদাসের কাব্যরচনার আহুমানিক কালের বিচার করিয়া কবি ও 
তাহার কাব্যের সংক্ষিঞ্ধ পরি5য় দাও । 

৬। প্রাচীন বাংল৷ সাহিত্য বলিতে কী বোঝ? এ সাহিত্যের উদ্লেখযোগয 
রচনার সংক্ষেপে পরিচয় দাও । 

। জরদেব, বিগ্ভাপতি ও চণ্ীদাস_ এই তিন কবির রচনার তুলনা করিয়া 


ক্ষেপে প্রবন্ধ লেখ। 
৮। বাংলা কাব্যসাহিত্যে শ্রীকষ্ণকীর্তনের স্থান কোথায় তাহ! নিরূপণ কর। 


৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচন! করিতে গেলে কোন্‌ সময়কে প্রাথমিক 
বলিয়া চিহ্নিত কর! যায়? এই প্রাথমিক যুগের সাহিত্যের পবিচয় দাও এবং 
উহার সাহিত্যিক মূল্য কতথানি সে বিষয়ে আলোচনা কর। 

( ক. বি. এম.এ ১৯৫৬ ) 


পঞ্চম অধ্যায় 
১। কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তার কাল বিষয়ে আলোচনা কর। ইহার 
কাব্য প্রকাশিত হইবার পর অনেককাল ধরিয়। অন্ত কোনো চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচিত 
হয় নাই কেন? , ৃ (ক. বি ১৯৫৭ ) 


আদর প্রশ্নাবলী ২১৯ 
২। চত্ীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে? তাহার কাব্যের সাধারণ পরিচয় 


দাও। (ক. বি.১ ১৯৫৯) 
৩। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিযুগের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে যে কোনও একজনের 
বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৯) 


৪। তোমার মতে যনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাহাকে বলা যাইতে 
পারে? তাহার রচনাকাল ও কাব্যবৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
(ক. বি. ১৯৬০ ) 
€। চণ্ীষঙ্গল-কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়! এই কাব্যধারার 
শ্রেষ্ঠকবি সম্বন্ধে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ কর। 
৬। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া মনসামঙ্গলে সেই লক্ষণের 
দৃষ্টান্ত দাও। (ক. বি. ১৯৬৩) 
৭। ধর্মমঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে কোন একজনের জীবনকথ। আলোচন1 কর। 
অন্থান্ত মঙ্গলকাব্যের সহিত তুলনায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। 


৮॥ মনদাষঙ্গল কাব্যধারার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং এ কাব্যধারার 
সমাজজীবনের যে সাধারণ চিত্র পাওয়! যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
(ক. বি. অনার্স ১৯ ৩) 
৯। মনসামঞ্গল কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত কর এবং 
এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও । (ক. বি অনা” ১৯ ৫) 
১০। অধ্যধুগীয় বাংল! সাহিত্যের বিশিষ্ট এক রীতির আখ্যানকাব্যকে মঙ্গল এবং 
পাঁচালী বলা হইত কেন? এই প্রসঙ্গে এ রীতির কাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। 


১১। “মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর অন্তরালেই যেন লৌকিক দেবদেবীপুজা 
প্রবর্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া! গিয়াছে ।'__মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিঙ্গেষণ 
করিয়া উ1ক্তটি বিচার কর। 

১২। সধদশ ও অষ্টাদশ শতকে শিবায়ন অন্নদামঙ্গল ছূর্গাষঙ্গল ও কালিকামঙ্গল 
জাতীয় যে নৃতন ধরণের মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ষধ্যযুগ 
প্রারস্তের আর্দ মঙ্গলকাব্যের ধারা ও আদর্শ কতটা অন্হ্ত হইয়াছে তাহা! 
আলোচনা কর। এই নবতর বিকাশগুলিকে খাটি মঙ্গলকাব্যের পর্যায়তৃক্ত কর! 
কতদূর সংগত সে বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্তকর। (ক, বি. এ ১৯৫৪) 


২২, ॥বাংলা! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


১৩। বিভিন্ন শ্রেণীর মঞ্জলকাব্যগুলির নধ্যে কোনটির কোনু বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা 
তাহ] বিচার কর এবং ইহাদের মধ্যে কোন্‌ জাতীয় মঙ্গলকাব্য আধুনিক রুচির 
বিচাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! গণ্য হইতে পারে সে বিষয়ে অভিমত ব্যত্ত কর। 

(ক. বি. এম. এ ১৯৫৫) 

১৪1 টীক1 লিখ-_ 

ঘনরাম চক্রবর্তা, মসুর ভট্ট, হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয় গুপু, কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দ ছিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তাঁ, রাষেশ্বর । 


ষ্ঠ অগ্যায় 

১। মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যে অন্বাদের স্থান কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা 
কর। ( ক. বি. ১৯৫৮) 

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের কাব্যোৎকর্ষ ও মৌলিক ভাঁবধারার 
আলোচন1 কর। তাহার আত্মজীবনীতে তাহার জীবন সম্বন্ধে কী তথ্য জানা 
যায় তাহ বিবৃত কর। (ক. বি. ১৯৬৭) 

৩। মহাভারত-পাচালী রচনাব পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়! বাংলা 
ভাষার ইহার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ও তাহার কাব্যের পরিচয় মাও। 


৪| মধ্যযুগে বাংলা অন্গবাদসাহিত্যের বিশদ পরিচয় দাও এবং ওই সাহিত্যের 
কোনো সাধ।রণ লক্ষণ ও বিশিষ্টত1! আছে কিন! আলোচনা কর। 


€| প্রাচীন রামায়ণ কাব্য মধ্যশুগীয় ভারতবর্ষে কিরূপে ধর্মগ্রস্থে পরিণত 
হইয়াছিল তাহ] ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়! দাও । এই রূপান্তর বাংলা দেশের 
রামায়ণ সম্বদ্ধে কতটা কার্যকরী হইয়াছিল তাহা আলোচন। কর। 
(ক. বি. এষ. এ ১৯৪৩) 
৬। টীক1 লিখ-_ 
কত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাষ দাস। 


লগ্ম অধ্যায় 


১। গ্রচৈতন্তের জীবনী গ্রন্থগুলির ষধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত? 
সপক্ষে ও বিপক্ষে উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া €তামার নিজের বত প্রত্িচিত্ত 
কর। (ক. বি. ১৯৫৭) 


আদর্শ প্রশ্নাবলী ২২১ 


২। এই গ্রশ্নগুলির উত্তর দাও-_ 

(ক) কৃষ্দাস কবিরাজের ঠৈতন্ত-চরিতামতের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? (ধ) 
জন্ানন্দের চৈতন্তষঙ্গলের এতিহাসিক গুরুত্ব কি? (9) বৃন্বাবনদাসের ঠচততন্ত- 
ভাগবতের দোষগুণ আলোচনা কর। (কবি, ৯৫৮) 

৩। বাংলা ভাষায় প্রীচৈতন্তের জীবনীকাব্য রচনা করয়া "আদিযুগে ষে 
চারিজন কৰে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের রচনাগুলির কালক্রমের 
নির্দেশ দিয়া এগুপির মধ্যে যেখানি সর্বশেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে সেখানির 
আলোচন! কর। 

৪। গ্রচৈতন্তের জীবনকাহিনীব সংক্ষিত্ত বর্ণনা দাও এবং বাংলা ভাষায় 

গ্তাহার প্রথষ জীবনীকাব্যের পরিচয় দাও। 

৫1 বুন্ধাবনদাস, লোচনদান ও কুষ্দদাস কবিরাজ এই তিনজন চৈতন্ত- 
চরিত্তকারকে মুখ/ত অবলম্বন করিয়া চৈতগ্থচরিত কাব্যধারার পরিচয় দাও । 


৬। বাংলা ভাষায় "রচিত চৈতন্তজীবনীর মধ্যে জীবনকাহিনীব বাস্তৰ 
ৰর্ণনা॥ অনৌকিক ঘটন! ও দার্শনিক তত্বের কিরূপ সমাবেশ হইয়াছে তাহ] দেখাও। 


৭| বৈঞুৰ যুগের তথাকথত 'জীবনীসাহিতো'র পরিচয় দাও। এই 
জাতীয় রচনালমূহের* প্রধান উদ্দেস্ত কি ছিল তাহা নির্দেশ কর। আধু নক যুগের 
জীবনীনাহিঠ্যের সহৃত উহাদের মূল পার্থক্য *কোথায়? এই সাহিত্য বাংলা 
দ্বেশে কতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা করে নাই, হেতু নির্দেশপূর্বক তাহা 
নির্ণয় করু। (ক. বি. এম. এ ১৯৫৩ ) 

৮। ভাগবতের ( কুষ্ণমঙ্গল ) অন্বাদ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থকর্তার ও 
গ্রন্থের একটি নাখারণ পরিচয় প্রদান কর এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই শাখা 
অন্ান্ত শাখ। অপেক্ষা দ্বল্প-প্রচলিত বা জনপ্রিয়তায় ন্যুন হইয়া থাকিলে তাহার 
হেতু নির্দেশ কর। (ক. বি, এম. এ) ১৯৫৪ 

ঈ। টীকা] লিখ__ 

ঘালাধর বন, গোবিন্বমঘাসের কড়চা, চৈতন্তভাগবত, লোচনদাস, জয়ানন্দ ও 
ক্দাম কবিরাজ । 


২২২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


অষ্টম অধ্যায় 
১। চৈতন্যোতর যুগের তিনজন প্রসিদ্ধ ৫বঞ্কবকবির কবিকৃতি সম্বন্ধে 
আলোচনা কর । 
২। বৈষ্ণব পদাবলীর অসামান্ত মহিমা নির্দেশ করিয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 
ছুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী পদকর্তার বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে নির্দেশ কর। 


৩। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় গৌরচক্র্িকার তাৎপর্য কী? তাহাদের রচিত 
গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলির টবশিষ্ট্য নির্ণয় কর। 

৪ | রূপ ও রসের দিক দিয়া প্রাকূচৈতন্ত ও চৈতন্যোতর যুগের বৈধব পদাবলী 
সাহিত্যের মৃখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচন! কর। 

৫। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পদাবলীসাহিত্যের ব্ূপ ও ভাবের পরিণতি দেখাইয়া 
একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। 

৬। বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর যে একটি বিভিন্ন যুগে 
প্রসারিত মূল্য ছিল তাহার বিচার কর। 

৭। শ্ীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণ ও তাহাদের রচিত বৈষ্ণব 
কবিতার পারচয় দাও। চৈতন্থপরবর্তী কবিগণের ভাবদৃষ্টির সহিত চৈতন্ত- 
সমসাম!য়ক কবিগণের ভাবঘৃষ্টির কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিন! এ বিষয়ে 
আলোচন৷ কর। 


নবম দশম ও একাদশ অধ্যায় 


১। শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কবিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগীতিকার কে, 
তাহার প্রসিদ্ধি ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

২। বাংল! চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের রচনাকাল ও কাবাধর্ষের তুলনামূলক 
আলোচনা সহকারে ইহাদের মধ্যে কোনও যোগস্থত্র ও ইহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য 
কিছু থাকিলে তাহা প্রদর্শন কর। 

৩। লোকসাহিত্যের ঞকুত সংজ্ঞা নির্যয় কর। :৮০* শ্রীস্টাবের পূর্বপধস্ত 
বাংলা ভাষায় রচিত কী কী লোক সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং 
তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তাহ! বিচার কর। 

৪1 টীকা লিখ £-_ 

গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নাষতীর গান, 


আদর্শ গশ্রাবলী ২২৩ 


দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় 

১। "শুধু আরাকানের নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংল! সাহিত্যের 
অন্তন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল।” আলাওলের রচনাবলী আলোচনা 
করিয়া এই উ ক্তর সার্থক] নির্ণয় কর। (ক. বি. ১৯৬*) 

২। অ৷লাওলের জীবৎকাল নিধধারণ করিয়া! তাহার জীবনী ও রচনাবলীর 
কথা সংক্ষেপে লিখ । 

৩। সঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান সম্বন্ধে একটি 
নিবন্ধ রচন] কর। (ক. বি. ১৯২৪) 

৪1 সগ্দশ শতকের রোসাঙ অঞ্চলে ইসলামী বাংল! সাহিত্যের যে বিকাশ 
ঘটিয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিবৃত কর। 

৫। আরাকান ও চট্টগ্রামের কবিগণের রচনাবলীর একটি সংক্ষি্ধ বিবরণ 
দিয়! এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও মুল্য নির্দেশ কর। (ক. বি. এম. এ. ১৯৫৪) 

৬। টীক1 লিখ-_ 

দৌলত কাজী, সতী ময়না, আলাওল, ময়মনসিংহ গীতিক1। 


চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও যোড়শ অগ্যায় 
১। মঙজজলকাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের স্থান নির্ণয় কর। 


২। ভারতচন্দ্রের রচনাতে আধুনিক যুগস্থলভ অনেকগুলি লক্ষণের পূর্বাভাস 
দেখ যায়, বিস্ত রামপ্রসাদের রচনাতে এমন কতকগুলি আধুনক লক্ষণ স্থচিত 
হয় যা ভারতচন্দ্রের রচনাতেও নেই |” এই মন্তব্যের সত্যত। বিচার কর। 


৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-ধারায় যে সকল আধুনিকতার প্রভাব 
অনুভূত হইয়াছিল তাহার উদাহরণ দাও । 

৪। আধুনক বাংল] সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিমাণ নির্ণস় 
কর এবঃ বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনারীতি ও ভাবাদশ কী পরিমাণে পাস্কাত্য রূপ- 
ভঙ্গিমা ও চিন্তা গ্রহণ করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর। 

€ | টীকা লিখ-__ 

বিদ্যান্ন্নর, অশ্নদামঙ্গল, মহারাষ্ট্র পুরাণ। 


১৫ 


কাব্য-সঞ্চয়ন 


কাব্য-অঞ্য়ন 
[ আদি-অধ্যযুগী ] 
চর্ষাগীতি 


€১) 
রাগ__পটমঞজরী 


আলিএ কালিএ বাট কুদন্ধেলা 

তা দেখি কানু, বিষন ভইলা ॥ প্র ॥ 

কাহ্ছ কহি গই করিব নিবাস 

জে। মনগোঅর সো উআস ॥ পু 

তে তিনি তে তিনি তিনি হে! ভিন্না 

ভণই কাহ্ন, ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধর 

জে জে আইলা তে তে গেলা 

অবণাগবণে কাহৃ, বিমন ভইলা! ॥ ঞর॥ 

হেরি সে কাহ্ি নিঅড়ি জিনউর বষ্টই 

ভণই কাহু মো-হিঅহি ণ পইসই। [৭ নং পদ 


সরলাগণুবাদ 


আলি-কালিতে বাট রুদ্ধ করিল, 
তা দেখিয়া কাহ্ছু মন মরা! হইল। 
কাহু, কোথায় গিয়া নিবাস করিবে 
যে যনগোচর সে উদাস। 
সে তিন, সে তিন, তিন অভিন্ন অথবা! তিনই ভিন্ন। 
কান, ভগে-ভব বিনষ্ট । 
যেষন যেমন আসিল তেমন তেষন গেল, 
আনাগোনায় কা যন-মর1 হইল। 
এই সে, ফাচ্ছি, নিকটে জিনপুরে বসে। 
ভপে কাছ, আমার হৃদয়ে পশে না॥ 
[ ডঃ স্থকুমার সেন কত 


৮৬০ 


বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
€২) 
রাগ-দেশাথ 


নগর বাহিরিরে ভোষ্বি তোহোরি কুড়িআ। 

ছোই ছোই যাই সো বাহ্গ নাড়িআ ॥ ধর ॥ 

আলো ডোশ্বি তোএ সম করিব ষ সাঙ্গ 

নিঘিণ কাহন কাপ'লি জোই লাঙ্গ ॥ পচ ॥ 

এক সো পদ] চৌষঠঠী পাড়া 

তহি" চড়ি নাচঅ ভোম্বী বাপুড়ী ॥ এর ॥ 

হালো! ভোশ্বী তে। পুছ!ম সদভাবে 

আইসসি জাসি ভোশ্ী কাহরি নারে ॥ গরু ॥ 

তাস্তি বিকণঅ ভোম্বী অবর ন চাঙ্গেড়া 

তোহোরি অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া ॥ প্র ॥ 

তু লো! ভোশ্বী হাউ কপালী 

তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী ॥ এর ॥ 
সরবর ভশ্রিঅ ভোম্বী খাঅ মযোলাণ 

মারমি ভোম্বী লেমি পরাণ ॥ গরু ॥ [১০ নং পদ 


সরলাম্ুবাদ 


নগর বাহিরে, ওরে ডোষনী তোর কুঁড়ে 

তোকে ছু'ইয়! ছু ইয়! যায় সেই বিজ্ঞ বামুন। 

ওলে! ভোমনী, তোর সঙ্গে আমার সাঙ্গ করিতে হইবে, 
( আমি ) কান্ক নাঙ্গা কাবাড়ি যোগী। 

এক সে পদ্ম, চৌষটি পাপড়ি 

তাহাতে চড়িয়! নাচে ভোষনী (ও) বেচারি ( কান )। 
ওলো! ডোমনী, তোকে আমি সদভাবে জিজ্ঞাসা করি-_ 
আসিস যাস তুই কাহার নাযে? 

তাত বেচা হয় ভোষনী আর তো! চাঙ্গারি 

তোর তরে আমি ছাড়িলাষ নটসজ্জা ৷ 


কাবা-সঞ্চয়ন ২২৯ 


তুই লো ভোষনী, আমি কাবাড়ি, 

তোর তরে আমি লইলাম হাড়ের মাল1। 

সরোবর ভাঞ্িয়! ডোমিনী খাও (অথবা খায় ) মৃণাল। 

মারি আমি ডোমিনীকে (অথবা ভোমিনী তোকে),লই তোর প্রাণ ॥ 
[ ডঃ স্থকুমার সেন কৃত 


(৩) 
রাগ কামোদ 
তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী 
নি দেহ করুণা শূন মেহেরী ॥ জর ॥ 
তবিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইন। 
মঝ বেণী তবঙ্গ ম মনিআ॥ প্র॥ 
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুমাল 
বাহঅ কাম কাহিল মাআজাল। ঞ্ু॥ 
গন্ধ পরস রস জইসে। তইসে' 
নিন্দ বিহুনে স্থইণ। কইসো ॥ ক 
চিঅ কগ্নহার হৃণত মাঙ্গে 
চলিল কারু মহাস্থৃহ সাঙ্গে ॥ প্র ॥ 
[১৪ নং পদ 
জঅরলানুবা্ 
ত্রিশবণ কর! হইল আট কাষর! নৌকা", 
নিজ দেহ (হইল ) করুণা, শুন্য মেয়ে-মহল। 
তরণ কব গেল সংসার-সাগর যেষন মায়ায় স্বপ্ধে। 
মাঝ-নৌকায় তরঙ্গ আমি টের পাইলাম। 
পঞ্চ তথাগত কেরোয়াল করা হইল। 
বেচার! কাহু, কায় (নৌকা) বাহিতেছে মায়াজাল (ষধ্যে)। 
গন্ধ-ম্পর্শ-রস ষেমন তেষনই 
নিদ্রা বিনে স্বপ্ন যেষন। 
চিত্ত কাণ্ডারী ( বসিয়। ) শৃন্ততা-মান্গে। 
চলিল কাছ মহান্খের সাঞায়॥ 
[ডঃন্থুকুমার সেন কৃত 


২৩৩ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


€৪১ 
রাগ- বলাভিভ 


উচ] উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ ক ॥ 
উষ্নতো। সবরে! পাগল সবরে? মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি 
পিঅ ঘরিণী ণামে সহজ স্থন্দরী ॥ ধ্র॥ 
ণাঁণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী 
একেলী সবরী এ বন হিগুই কর্ণ কুগুল-বজ্জরধারী ॥ প্র ॥ 
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহান্থহে সেজি ছাইলী 
সবরে! ভৃূজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্গ রাতি পোহাইলী ॥ প্র ॥ 
হিঅ তাবোল মহান্থুহে কাপুর খাই 
স্থন নিরামণি কণ্ঠে লইআ' মহান্থহে রাতি পোহাই ॥ প্র ॥ 
গুরুবাক্‌ পুঞ্চআ! বিদ্ধ ণিঅ মণে বাণে 
একে শরসন্ধাণে বিদ্ধ বিদ্ধহ পরম নিবাণে ॥ খর ॥ 
উ্ত সবরো৷ গরুআ রোষে 
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরে৷ লোড়িব কইসে ॥ ধু ॥ 

[ ২৮ নং পদ 


সঅরলাশ্বাদ 


উচু উচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা । 
মযুরপুচ্ছ-পরিহিত শবরী, গলায় গুঞ্জাব মালা । 

উন্মত্ত শবর পাগল শবর, গোল করিও না দোহাই তোমার । 
( তোনার ) আপন গৃহিণী. (ও ), নাষে সহজ ্ুন্দরী | 

নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনোতে ডাল ঠেকিল। 
একেল! শবরী এ বন ছু'ড়ে__কানে ফুগুল, কণ্ঠে বন্। 
জিধাতৃর খাট পড়িল, শবর মহাস্থখের শধ্যা পাতিল। 

শবর নাগর, নৈরাষণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল । 

হৃদয় তাম্থুল মহান্খ কপূর খাওয়া! হইল, 

শুন্ত,নিরাষণিকে কঠালিঙ্গন করিয়া মহাহুখে রাতি পোহাইল। 


কাব্য-সঞ্য়ন ২৩৬ 


গুরু বাক্য-পুচ্ছ (বাণের )। নিজমন বাণে বিদ্ধ কর, 

এক শরসম্ধানে পরম নির্বাণে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। 

অতি রোষে শবর উন্মত্ত । 

গিরিবর-শিখর মাটিতে প্রবেশ করিলে শবরকে খোজা যাইবে কিসে 


€ ৫) 
রাখ পটমঞ্জরী 
টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী 
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ ঞ্ু॥ 
বেক্গ সংসার বডহিল জাঅ 
ছুহিল ত্বধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥ ফ্রু ॥ 
বলদ বিআমল গবিআ! বাঝে 
পিটা ছুহিএ এ তিনা সাবঝে ॥ প্র ॥ 
জো! সেো৷ বুধী সোই নিবুধী 
জে! ০1 চোর সোই সাধী ॥ ধু ॥ 
নিতি নিতি ধিআলা যিহহ ষম জুঝঅ 
ঢেণ্টণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥ [ ৩৩ নং পাঠ 
সরলানুবা 
টোলায় মোর ঘর, নাই পড়শী, 
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য রাতের অতিথি । 
তেগে সংসার বহিয়া যায়, 
দোহা দুধ কি বাটে প্রবেশ করে? 
বলদ প্রসব করিল, গাই (বহিল ) বন্ধ্যা, 
পাত্র দোহ। হয় এ তিন সন্ধ্যা । 
যে সেই বুদ্ধি সে ধন্ত বুদ্ধি, 
যে নেই চোর সেই কোটাল। 
নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সনে যুঝে 
ঢেপ্তনপাদের গীত কম লোকে বুঝে ॥ 


২৩২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
শ্রীক্ষ্ণকীর্তন 
(১) 
কেদার রাগঃ ॥ দপকং ॥ 


কে না বাশী বাএ বড়া কালিনী নইকুলে। 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকৃল মন। 
বাশীর শবর্দে যো আউলাইলে। রান্ধন | ১ ॥ 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা । 
দাসী হআ! তার পাএ নিশিবে! আপনা | প্র ॥ 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে। 
তার পাএ বড়ায়ি মো! কৈলে] কোণ দোষে । 
আবঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 
বাশীর শব্দে বড়ায়ি হারায়িলে? পরাণী॥ ২॥ 
আকুল করিতে কিবা আম্মার ঘন। 
বাজাএ হৃসর বাশী নান্দের নন্দন ॥ 
পাখি নহে! তার ঠাই উড়ী পড়ি জাও্ড। 
ষেদিনী বিদার দেউ পিতা! লুকাণ্ড | ৩ | 
বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে যেন কুস্তারের পণী ॥ 
আন্তর সৃখাএ মোর কাহু অভিলাসে। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

[ বংশীখণ্ড 


[ বাএ-বাজাকম। নইম্নদী। আউলাইলেশ-_বিপর্ষস্ত করিলাম। 
বেআকুল-্ব্যাকুল। কলে-করিলাম। আকঙ্ষার-আমার। হ্থসরন 
ক্থত্বর। নহে1- নহি। কুস্তারের পণী- কুদ্তকারের পোয়ান। যেহ্-যেন। ] 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২৩৩ 


€২) 
ললিত রাগঃ ॥ একভালী ॥ 


যে কাহ্ন লাগিআ যো আন না চাহিলে। 
বড়ায়ি না ানিলে লঘুগুর জনে । 

হেন মনে পড়িহাসে আঙ্গা উপেখিজা৷ রোষে 
আন লঙা বঞ্চে বন্দাবনে ॥ ১ ॥ 

বড়ায়ি গো ॥ কত ছুখ কহিব কাহিনী । 

দহ বুলী ঝাপ দিলে? সে মোর স্ুবখাইল ল 
মোঞ"নারী বড় অভাগিনী ॥ ঞ্র॥ 

নানের নন্দন কাহ যশোদার পো আল 
তার সম নেহ! বাঢ়ায়িলো।। 

গুপত্তে রাধির্তে কাজ তাক মোঞ বিকামিলে। 
তাহার উচিত ফল পাইলে? ॥ ২॥ 

সাধী মোর দুরবার গোআল বিশাল 
প্রাতি বোল ননন্দ বাছে। 

সব গোপীগণে ঘোরে কলঙ্ক তৃলিঝআ৷ দিল 
রাধিক কাহ্ছাঞ্চি'র সঙ্গে আছে ॥ ৩॥ 

এত সব সহিলে? মে! কাহ্ছের নেহাত লাগী 

বড়ায়ি যোকে নেহু কাহ্থাঞ্রি'র পাশে। 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি 

গাইল বু চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 
[ রাধাবিরহু 


[ আন-অন্ত। মনে পড়িছাসে-মনে হয়। বুলী-বলিয়া। পো. 
পুতঅ। নেহাস্নেহ, প্রেষ। গুপতে-গোপনে। বিকাসিলেো প্রকাশ 
করিলাম । গোআল_ গোপ। ননন্দ-্নন্দ। প্রতি বোল বাছেন্ প্রাত 
কথায় দোষ ধরে । ] 


২৩৪ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 
€৩) 
ললিত রাগঃ ॥ একভালী ॥ 
মস্ুর-পুছে বান্ধি চূড়া কেশ পাশে দিআ বেঢ়া 
কনয়! কুন্থমে বান্ধী জটা। 
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা 
যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা ॥ ॥ 
দৃতা ল 
তোন্দে কি দেখিলে কৃষ্ণ জায়িতে। আ। 
এ বাটে জায়িতে গায়িতে নান্দের পোঁঅ 
হালিতে এ বাশী বোলায়িতে ॥ প্র ॥ 
নির্ল কমল ব'অনে নীল উতপল নয়নে 
রতন কুণগডল শোভে কম্ে। 
মাণিক দশন-যুতী গিএ শোভে গজমূতী 
জীএ রাহ তার দরশনে ॥ ২ ॥ 
চন্দন চচিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ 
হেন বেশ হেন দরশনে। 
নেত পরিধান লাসী হাতে মৌহারী বাশী 
সে কৃষ্ণ গেলাস্ত গগনে ॥ ৩ ॥ 
মোঞ' ত অভাগিনী রাহী ওতেঁসি হারায়িলে। কাহ্হাঞ্রি 
এবে তাক চাহি বন-দেশে। 
তথাত পাইব ক্কধী বড়ার়ি তোদ্ষার বুধী 
গাইল ঝড়ু চঙীদাসে ॥ ৪ ॥ 
[ রাধাবিরহ 


[ কনয়া-ন্থবর্পোজ্জল । উয়ে-উদ্দিত হইতেছে। চান্দগোট।-- পুর্ণ 
চন্দ্র। পোঅ-পুত্র। কন্স-কর্ণ। জীএ-্জীবিত হয়। বাহিন্রাধা। 
দ্শন-যুতী-্দন্তজ্যোতি। ঘাঘর-ঘুঙ্র। নেতলাসী-্বহুমূল্য বন্ত। 
গেলান্ত-্" গেলেন । মোঁঞত- আমি তো। ঠেনি-এই কারণে । তোঙ্ষার 
বুধী,- তোমার বুদ্ধির সাহায্যে । স্ধীম্- সন্ধান । ] 


কাব্য-সঞচয়ন ২৩৫ 
(৪) 
ধান্থুবী রাগঃ ॥ একভালী ॥ 


এধন যৌবন বড়াম্সি সবঈ আসার । 
ছিপ্তিআা পেলাইবৌ৷ গজমুকুতার হার । 


মুছিআআা পেলাইবৌ [ মো] য়ে সিসের সিন্দুর। 
বাছুর বলয়! মো কবিবৌ শংখচুর ॥১ 


দারুণী বড়ায় গে! দেহ প্রাণদান। 
আপনার ঠব দোষে হারাঘ্িলে? কান ॥ প্র ॥ 


মুণ্ডিতা পেলাইবে৷ কেশ জাইবৌ সাগব। 
যোগিনী রূপ পরী লইবৌ দেশান্তর ॥ 


যবে কাহু না গিলিহে করমের ফলে। 
হাথে ভূলিআ! মো খাইবৌ গরলে ॥ ২ ॥ 


কাহু সমে সাধির্তে ন৷ পায়িলে। রতিপিধী |: 
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥ 


এভোহে বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার । 
আণিআ। দিআর মোকে কাহু একবার ॥ ৩ ॥ 


মাথে শভূলম খোপা শিপতে সিন্দুর ৷ 
এহ] দেখি কেহ্ছে কাহু গেলান্ত বিদূর ॥ 


আনাথ করিঝ! মোক কাহ্কাঞ্জি পালাএ। 
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥ 
[ রাধাবিরহ 


[ আসার-অসার। পেলাইবৌস্ফেলিব। মোএ-আধি। সিসেরস্৮ 
সিথার। শব্খচুর-্চুর্ণ। রতিসিধী-্রতিসিদ্ধি। এভোষ্টো- এখনও 1 
না মিলিহে-মিলিবে না| দিআর- দাও ।) 


২৩৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
(৫) 
শ্রীরাগঃ ॥ কুড়,কঃ॥ 


আসাঢ মানে নব মেঘ গরজএ। 

মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥ 

পাখী জাতী নহে৷ বডায়ি উড়ী জাও তথ]। 
মোর প্রাণনাথ কাহাঞ্রি বসে যথা ॥ ১॥ 
কেমনে বঞ্চিবৌ বে বারিষ! চারি মাস। 

এ ভব যৌবনে কাহ্‌ করিলে নিরাস | ফ্র॥ 
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। 

সেজাত স্থৃতিআ্ম৷ একসরী নিন্দ না আইসে॥ 
কতনা সহিব রে কুম্থমশর জালা। 

হেন কালে বড়া য় কাহু সমে কর মেলা ॥ ২॥ 
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্বকারে। 

শিখি ভেক ডাহুক কবে কোলাহুলে ॥ 

তাত না দেখিবে! যবে কাহ্াঞ্জির মৃখ। 
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক ॥ ৩॥ 
আশিন মাসের শেষে নিবডে বারিষী। 

মেঘ বহিত্বা গেলে ফুটিবেক কাশী ॥ 

তবে কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন। 

গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ও। 


(রাধাবিরহ 


[ কদনে-পীড়নে। বঞ্চিবোস্যাপন কারব। সেজাত-শয্যাতে। 
স্থৃতিঙজা-গুইয়া। একসরী-একাকিনী। নিন্দ-্নিজ্রা। কাহু সমে কর 
মেলা-কুষ্ণের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা কর। ফুটি-ফাটিয়া। নিবড়ে- শেষ 
হুয়। বারিষী-বর্যা। কাশী-কাশফুল। ] 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২৩৭ 
ন্বি্াপভিক্স পদান্খলী 


(১) 
বূপবর্শনা 


এ সখি কি ৫পেখল এক অপরূপ 
শ্তনইতে মানবি সপন সব্দপ ॥ ১ ॥ 
কমলযুগল পর চ[দক যাল। 

তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ ২ ॥ 
তাপর বেঢ়ল বিজ্ঞুরি লতা । 
কালিন্দী-তীর কীর চলি যাতা ॥ - ॥ 
শাখা শিখর স্থধাকর-প[তি। 

তাহি নবপল্লৰব অরুণক ভাতি ॥ ৪ ॥ 
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ । 
তাপর কীর থির করু বাস ॥ ৭ ॥ 
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়। 

তাপর সাপিনী ঝাপল মোড় ॥ ৬ ॥ 
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিসান। 

পুন হেরইতে হমে হরল পরাণ ॥ ৭ & 
ভণই বিস্ভাপতি ইহ রস ভণে। 
স্বপুরুথ মরষ তুহু ভল জনে ॥৮ ॥ 


॥ স্‌ ) 
শ্রীরাধার পুর্বরাগ 


নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী 
সমুখে হেরল বর কান। 
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী 
কৈসনে হেরৰ বয়ান ॥ 
সখি হে, অপন্ধব চাতুরী গোরা ॥ 
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি 
আড় বদন তউহি ফেরি ৪ 


২৩৮ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধার 


তি পুন মোতি-হাব তোড়ি ফেকল 
কহত হার টটি গেল। 
সব জন এক এক চুনি সঞ্চর 
শ্যাম দরশ ধনি লেল॥, 
নয়ন-চকোব কাহ্ -মৃখশশিবর 
কএল অধিয়-রস পান। 
ছু দুষ্ট দরশনে বলব পসাবল 
কবি বিষ্ভাপতি ভাণ। 


(৩) 
শ্রীকষের পূর্বরাগ 


জব গোধূলি সময বেলি 
ধনি মন্দির বাহির ভেলি। 
নবজলধব বিজুরিরেহা 
দন্দ পসারিয় গেলি | ১॥ 


ধনী অলপ বয়সি বাল! 

জনি গাথলি পুহপ মালা। 
থোরি দরশনে আশ ন পৃরল 
রহল মদন জালা ॥ ২॥ 


গোবী কলেবর নূন 

জনি কাজরে উজ্বোর সোনা । 
কেশরী জিনি মাঝ ক্ষিণ 
ছুলহু লোচন কোণ] ॥ ও 


ঈষত হসনি সঞে 

মুঝে হানল নয়নবাণে। 
চিরে জীব রহ রূপনারায়ণ 
কবি বিস্তাগতি ভণে। ৪ 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২৩৯ 


(৪) 

অভিসার 
নব অন্করাগিণী রাধ। 
ক্ছ নাহি মানএ বাধা ॥ ১ 
একি কয়ল পয়াণ। 
পথ বিপথ নাহি যান ॥ ২ 
তেজল ষণিময় হার। 
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥ ও 
কর সঞ্জে কঙ্কণ মদরি। 
পন্থহি তেজল সগরি 1 ৪ 
মণিষয় মজীর পায়। 
দূর হি তেজি চলিযায়॥ ৫ 
যাম্নি' ঘন আধিয়ার। 
ষনষথ হিয় উজিয়ার ॥ ৬ 
বিঘিনি বিথারল বাট। 
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥ ৭ 
বিদ্যাপতি মতি জান। 
এ সেনহেরি আন॥ ৮ 


(৫) 
বূপান্ুরাগ 
সখি কি পুছসি অন্ভব মোয়। 
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিম়্ে 
তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥ ১॥ 
জনম অবধি হম রূপ নেহারল 
নয়ন ন তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রাতিপথে পরশ ন গেল। ২৪ 


২৪৩ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কত মধু যামিনী রভসে গমাওল 
ন বুঝল কৈছন কেলি। 

লাখ লাখ ধুগ হিয় হিয় রাখল 
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥ ৩|| 

কত বিদগধ জন বন অনুম্গন 
অনুভব কানু না পেখ। 

বিষ্ভাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে 


লাখে ন মিলল এক | ৪|% 


(৬) 


মাথুর 
এ সখি হামারি ছুখের নাহি ওর। 
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শৃন্য মন্দির মোর॥ ১ 


ঝম্পি ঘন গর জস্তি সন্ততি 
তুবন ভরি বরি খন্তিয়া। 

কান্ত পাছন কাম দারুণ 
সঘনে খরশর হস্তিয়া ॥ ২ | 


কুলিশ শত শত পাত মোদিত 
মঘূর নাচত মাতিয়া। 

মত্ত দাদুী ডাকে ভাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ ৩॥ 


তিযির দিগভি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া। 

বিষ্ভাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ ৪ | 





* গুটি বিভাগতির কিন! এই বিষয়ে মতাত্বর আছে। 


১৬৬ 


কাব্য-সঞ্চয়ন 
(॥ ৭ ) 


মাথুর 

অংকুর তপন- তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 

ই নব যৌবন বিরহে গমায়ৰ 
কি করব সে পিয়া-নেহে ॥ ১॥ 


হরি হরি কে ইহ টব ছুরাশ]। 
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুধাম্মব 
কো দূর করব পিয়ামা ॥ ২ ॥ 


চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি। 

চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব 
কি যোর করম অভাগি ॥ ৩ ॥ 

শ্রাবণ মাহ ঘব বিন্দু ন বরিখব 
সথরতরু বাঝ কি ছন্দে। 

গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব 
বি্ভাপতি রহ ধন্দে॥ ৪॥ 


(৮) 
বিরহ 


চির চন্দন উরে হার না দেলা। 
সো! অব নদী-গিরি আতর ভেল। ॥ 
পিয়াক গরবে হার কাহুক ন|! গণল!। 


সো! পিয়! বিনা মোহে কে কি না কহুল! ॥ 


বড় দুখ রহল মরমে। 
পিয়া বিছরল যদি কী আর জীবনে ॥ 
পরব জনমে বিহি লিখিল ভরযে । 
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করছে ॥ 


বং 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


আন অন্থরাগে পিয়া আনদেশে গেলা । 
পিয়া! বিনে পাজর ঝাঝর ভেলা ॥ 
ভণয়ে বিদ্ভাপতি শুন বরনারি। 
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥ 
(৯) 
বিরহ 
স্থরতরুতল জব ছায়৷ ছোড়ল 
হিমকর বরিখয় আগি। 


দিনকর দিন ফলে সীত ন বারল 
হষ জীয়ব কথি লাগি ॥ ১॥ 


সজনি অব নহি বুঝবিএ বিচার । 
ধনক1 আরতি ধনপতি ন পুরল 
রহল জনম ছুখ ভাব ॥ ২॥ 


জনম জনম হুরগৌরী অরাধলে? 
সিব ভেল সকতি বিভোর । 

কাম ধেস্থ কত কৌতুকে পূজলে! 
ন পুরল মনোরথ মোর ॥ ৩॥ 


আসিয়া! সরোবরে সাধে সিপায়লে? 
সংসয় পড়ল পরান। 

বিহি বিপরীত কিএ ভেল এছন 
বিষ্ভাপতি পরমান ॥ ৪॥ 


€ ১০) 
বিরহ 


অন্থখন মাধব মাধব স্থমরইতে 


সুন্দরী ভেলি মাধাই। 


ও নিজ ভাব সোভাবছি বিসরল 


আপন গুণ অন্থধাই ॥ ১ 


কাব্য-সঞ্চঘন 


মাধব অপরূপ তোহর সিনেহ। 
আপন বিরহে আপন তন্গ জর জর 
জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥ ২ 


ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হোরি 
ছল ছল লোচন পাণি। 

অন্থখণ রাধা রাধা রটতহ্ছি 
আধা আধ] বাণী ॥ ৩ 


রাধা সঞ্জো যব পুনতহি মাধৰ 
মাধব সঞ্চো৷ যব রাধ!। 

দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত 
বাঢ়ত বিরহক বাধ! ॥ ৪ 


ছু দিস দার দহনে বসে দগধই 
আকুল কীট পরাণ। 

এঁসন বল্পভ হেরি সুধামুখী 
বিষ্ভাপতি ভাণ ॥ € 


(১১) 
ভাব-সম্মিলন 
আভজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়ামুখ-চন্দ]। 
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু 
দ্শদিশ ভেল নিরদন্দ1 | ১ ॥ 


আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 
আভু মঝু দেহ ভেল দেহ । 

'আজু বিহি মোহে অন্কৃল হোয়ল 
টুটল সবছ সন্দেহ! ॥ ২॥ 


২৪৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাঁকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাচবাণ অব লাখ বান হোউ- 


মলয়-পবন বহু মন্দা । ৩॥ 


অব মঝু যব পিয়া! সঙ্গ হোঅত 
তবহি হানব নিজ দেহ] । 

বিস্াপতি কহু অলগ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়া নবলেহা ॥ ৪ 


(১২) 


প্রার্থন। 


মাধব, বহুত মিনাতি কর তোয়। 
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিলু 
দয় জন্ু ছোড়বি মোয় ॥ ১ 


গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওৰি 
যব তুহ' করবি বিচার। 

তু জগগ্লাথ জগতে কহায়সি 
জগ বাহির নহ মুগ্ি ছার ॥ ২ 


কিয়ে মানুষ পণ্ড পাখাঁকিয়ে জনমিয়ে 
অথবা কীটপতঙ্ | 

করষ-বিপাকে গতাগতি পুন পুন 

ূ মতি রহ তুয়া পরসঙ্গ ॥ ৩ 

ভগয্মে বিষ্তাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবশিম্ধু। 

তুয়া পদপজ্ব করি অবলম্বন- 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু | ৪ 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২৪৫ 


(১৩ ) 
প্রার্থন। 


যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলে? 
মিলিমিলি পরিজন খায়। 
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত 
করম সঙ্গে চলি যায়॥ ১ 
এ হরি বন্দো তুয়া পদনায়। 


তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি 
পাব হোয়ব কওন উপায় ॥ ২ 

যাবত জনম হম ভুয়া পর্দ ন সেবল 
যুবতী মতি সঞ্চে মেলি । 

অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল 
সম্পদে বিপদ হি ভেলি ॥ ৩ 

ভণই বিস্তাপতি নেহ মনে গণি 
কহলে কি বাঢ়ব কাজে । 

সাঝক বেরি সেব কোন মাগই 


হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥ ৪ 


চণ্ডীদা০সক্স পদাব্যলী 
(১) 
পূর্বরাী 
সই কেব। শুনাইল শ্টামনাষ । 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল ষনগ্রাণ ॥ ১ 
না জানি কতেক মধু শ্তাষনামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাষ অবশ করল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ ২ 


২6৬ 


বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


নাষ-পরতাপে যার এছন করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়! গে 
যুবতী-ধরম কৈছে রয়। 

পাসরিতে করি মনে পাসর! না যায় গে। 
কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কূল নাশে 
আপনার যৌবন যাচায় ॥ ৪ 


€২) 
পূর্বরাগ্ 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বাম সঘন 


কদন্ব কাননে চায়॥ ১ 
রাই কেন বা! এমন হৈল। 


গুরু দুরজন ভয় নাহি মন 
কোথা বা! কি দেব পাইল ॥ ২ 

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল 
সম্বরণ নাহি করে। 

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসাঞা পরে ॥ ৩ 

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী 
তাহে কুলবধূ বালা। 

কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে 
ন| বুঝি তাহার ছলা ॥ ৪ 

তাহার চরিতে ছেন বুঝি চিতে 

হাত বাঢ়াইল চাদে। 

চণ্তীদাস কয় করি অনুনয় 


ঠেকেছে কালিয়া ফাদে ॥ £ 


কাব্য-সঞয়ন ১৪৭ 


€ ৩) 

অন্গরাগ 
এমন পিরীতি কনু নাহি দেখি শুনি । 
পরাণে পরাণ বাধা আপনা আপনি ॥ ১ 
দুছ' কোরে দু" কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া! । 
আধ তিল ন! দেখিলে যায় যে মিয়া ॥ ২ 
জল বিস্ মীন যেন কবন্' না জীয়ে। 
মান্ষে এমন প্রেম কোথা ন। শুনিয়ে ॥ ৩ 
ভাক্-কমল বলি সেহে হেন নয়। 
হিমে কমল মরে ভা স্থখে রয় ॥ ৪ 
চাতক-জলদ কহি ০ নহে তুলনা । 
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ € 
কুন্থঘে মধুপ কহি সেহো নহে তূল। 
না যাইলে ভ্রষর আপনি না দেয় ফুল ॥ ৬ 
কি ছার চকোব-চান্দ ছুহ সম নহে । 
ত্রিভৃবনে হেন নাহি চণ্তীদাসে কহে ॥ ৭ 


€ ৪) 
অভিসার 


এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে। 
আঙিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ ১ 
সই কি আর বলিব তোরে । 
কোন পুণ্য ফলে সে হেন বধুয়া 
আসিয়া মিলল মোরে ॥ ২ 
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ 
বিলম্বে বাহির হৈম্থ। 
আহা যরি মরি সংকেত করিয় 
কত ন! যাতনা দিচ্ছ ॥ ৩ 


২৪৮ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া 
যষোর মনে হেন করে। 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া 
আনল ভেজাই ঘরে ৪ 
আপনার ছু স্থখ করি মানে 
আমার দুখের দুখী । 
চণ্তীদাস কহে বধূর পিখীত 
শুনিতে জগচ সুখী ॥ € 


(?) 
প্রেমবৈচিত্ত্য 


যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে। 
আন পথে যাই সে কাম্থ পথে ধায় বে ॥ ১ 
এ ছার বসনা ঘোর হইল কি বাম বে। 
যাব নাম নাছি লই লয় তার নাম বে ॥ ২ 
এ ছার নাসিক! মুই কত করু বন্ধ। 

তবু ত দারুণ নাস] পায় শ্যাম-গন্ধ ॥ ৩ 
সেনা কথা না শুনিব করি অনুষান। 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥ ৪ 
ধিক রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 

সদ| যে কালিয়! কান্থ হয় অন্থভব ॥ ৫ 
কহে চণ্তীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ। 
মনের ঘরম কথা কারে নাহি পুছ ॥ ৬ 


(৬) 
আক্ষেপান্ুরাগ 
বধু কি আর বলিব তোরে। 


অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া 
রহিতে ন1। দিলি ঘরে ॥ ১ 


কাবা-সঞ্য়ন ২৪৯৭ 


কামনা করিয়া সাগরে ষবিব 
সাধিব মনের সাধ।। 

রিয়া হুইব শ্রীলন্দের নন্দন 
তোমারে করিব রাধা ॥ ২ 

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব 
রহিব কদন্ব-তলে। 

ত্রিভঙ্গ হইয়া মূরলী বাজাব 
যখন যাইবে জলে ॥ ৩ 

মূরলী শুনিয়া মোহিত হইব! 
সহজ্গ কুলের বালা। 

চণ্তীদাস কয় তখনি জানিবে 
পিরীতি কেমন জাল! ॥ ৪ 


(৭) 
আক্ষেপানুরাগ 

কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 
'অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন । ১ 
ঘর কৈচচ বাহির, বাহির কৈ ঘর। 

পর কৈন্নু আপন, আপন কৈনু পর ॥ ২ 
বাতি কৈন্থু দিবস, দ্িবল কৈন্থু বাতি। 
বুঝিতে নারিহু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ ৩ 
কোন বিধি নিরমিল সোতের শেগুলি। 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি। ৪ 

বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও। 

মবিব তোমার আগে দীড়াইয়া রও ॥ ৫ 
বাশুলি-আদেশে দ্বিজ চণ্তীদাসে কয়। 
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ৬ 


ও 


ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


(৮) 

রসোদগার-নিবেদন 
বধু কি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ ১ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেষের ফাসি। 

সব সমপিয়া একমন |হৈয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ২ 

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর কেহ যোর আছে। 

রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই 
দাড়াব কাহার কাছে ॥ ৩ 

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে 
আপন বলিব কায়। 

শীতল বলিয়া শরণ লইন্ 
ও ছুটি কমল-পায় ॥ ৪ 

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে 
যে হয় উচিত তোর। 

ভাবিয়া দেখিস্থ প্রাণনাথ বিনে 
গতিক নাহিক মোর ॥ ৫ 

আখির নিষিখে যদি নাহি হেরি 
তবে সে পরাণে মরি । 

চণ্ডীদাস কহে পরশরতন 
গলায় গিয়া পরি ॥ ৬ 

(৯) 


রসোদগার 
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর 
ভূবনে আনিল কে। 
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলু' 
তিতগ্ে তিতিল দেঁ॥ ১ 


কাব্য-সঞ্চয়ন 


সই, এ কথা কহুন নহে । 

হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া 
কখন কি জানি কহে ২ 

পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি 
তাহার নাহিক শেষ । 


পুন নিদারুণ শযন সমান 
দয়ার নাহিক লেশ ॥ ৩ 

কপট পিরীতি আরতি বাঢ়াঞা 
মরণ অধিক কাজে। 

লোক চর্চায় কুল রাখ! দায় 
জগত ভরিল লাজে | ৪ 

হইতে হইতে অধিক হইল 
সহিতে সণ্হতে মলু. ৷ 

কহিতে কহিতে তন জর জর 
পাগলী হইয়া গেলু' ॥ ৫ 

এ মতি পিরীতি না জানি কী রীতি 
পরিণামে কিবা হয়। 

পিরীতি পরম ুখময় হয় 
ঘ্বিজ চণ্ীদাসে কয় ॥ ৬ 

(১০) 
আক্ষেপাঙ্ছুরাগ 

যন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে। 

নিশি দিশি কাদি কিন্ত হাসি লোক লাজে ॥ ১ 

কালার লাগিয়! হাষ হব বনবাসী । 

কাল! নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাশী॥ ২ 

তরল বাঁশের বাশী নামে বেড়া জাল। 

সবার সলভ বাশী রাধার টহল কাল | ৩ 

অন্তরে অসার বাশী বাহিরে সরল। 

পিবয়ে অধরে নধ1 উগারে গরল ॥ ৪ 


২৫৯ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


যে ঝাড়ের তরল বাশী তার লাগি পাঙ। 
ভালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসা ॥ ৫ 
দ্বিজ চণ্ডীপাসে কহে বংশী কি করিবে । 

সকলের মূল কাল! তারে না পারিবে ॥ ৬ 


তগাখিন্দদাতসক্স পদাবলী 


(১) 
গোৌরপদ 


চম্পক শোশ-কুস্কম কনকাচল 
জিতল গৌব তঙ্গ-লাবণি রে । 
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব 
জগ মনোমোহন ভাঙন রে ॥ ১ 
জয় শচীনন্দন রে। 
ভ্রিভৃবন-মণ্ডন কলিযুগ কাল- 
ভূজগ-ভয়্-খগ্ডন রে ॥ ২ 
বিপুল পুলককুল-আকুল কলেবর 
গর গর অন্তর প্রেষভরে । 
লন লহ্ন হালনি গদ গদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ ৩ 
নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত 
গাওত কত কত ভকতহি মেলি। 
যে। রসে ভাসি অবশ মহি মণ্ডল 
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥ ৪ 


(২) 
শ্রীকক্ঃের পুর্বরাগ 
ধাহ। ধাহা। নিকসয়ে তন্গ তন্ু-জ্যোতি। 
তাহ। তাহ1 বিজুরি চমকময় হোতি 1 ১ 
ধাহা ধাহ। অরুণ-চরণ চল চলই। 
তাহা তাহা! থল-কমলদল খলই ॥ ২ 


কাব্য-সঞ্য়ন 


দেখ সথি কে] ধনি সহচরী মেলি। 
আমারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ ৩ 
ধাহা ধাহ1 ভাঙ্কুর ভাঙ, বিলোল। 

তাহা তাহ! উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥ ৪ 
ধাহা ধাহ! তরল বিলোকন পড়ই। 

তাহা তাহ! নীল উতপল বন ভরই ॥ € 
ধাহা ধাহ! হেরিয়ে মধুরিম হাস। 

তাহ তাহ। কুন্দ-কুমুদ পরকাশ ॥ ৬ 
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান। 

চিনলহ" রাই চিনই নাহি জান ॥ * 


(৩) 
রাধার অনুরাগ 
রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ। 
যোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপুরিত 
ন! শুনে আন পরসঙ্গ ॥ ১ 
সজনি, অব কি করবি উপদেশ । 


কাছ-অনরাগে মোর তন্থমন মাতল 
না শুনে ধরম-লব-লেশ ॥ ২ 

নাসিকাহে৷ সে অঙ্গের সৌরভে উনষত 
বদনে না লয় আন নাষ। 

নব নব গুণগণে বান্ধল ষঝু মনে. 
ধরয রহব কোন ঠা ॥ ৩ 

গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে 
অন্তরে উপজয়ে হাস। 

তঁহি এক মনোরথ যদি হয় অন্ুরত: 


পৃছত গোবিন্দদাস ॥ ৪ 


২৫৪ বাংলা সাহিত্োর বিকাশের ধার! 


(৪) 
রাধার অন্থরাগ 
আধক আধ-আধ দ্ঠি-অঞ্চলে 
যব ধরি পেখলু কান। 
কত শত কোটি কুক্থম-শরে জর জর 
রহত কি যাত পরাণ ॥ ১ 
সজনি জানলু বিহু মোহে বাষ' 
দু" লোচন ভরি যে! হরি হেরই 
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥ ২ 
স্থনয়নী কহত কাম্থ ঘন-শ্টযামর 
মোহে বিজুবি সম লাগি। 
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত 
হাষারি হৃদয়ে জলু আগি॥ ৩ 
প্রেমবতী প্রেষ লাগি জিউ তেজত 
চপল জীবন মঝু সাধ । 
গোবিন্দদাস ভণে শ্রাবল্পভ জানে 
রসবতী-রস-মরিযাদ ॥ ৪ 


(€) 
অভিসার 
কণ্টক গাড়ি কম্ল-সমন পদতল 
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি। 
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ ১ 
মাধব তুয়া। অভিসারক লাগি। 
ছুতর পদ্থ-গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনীজাগি ॥ ২ 


কাবা-সঞ্চয়ন ২৫৫ 


কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভাষিনী 
তিমির-পয়ানক আশে । 

কর-কম্কন-পণ ফণি-মুখ-বদ্ধন 
শিখই তুজগ গুক-পাশে | ৩ 

গুরুজন-বচন বধির সম যানই 
আন শুনই কহ আন। 

পরিজন-বচনে মুগধী সম হাস 


গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ৪ 


(৬) 
অভিসার 

কুলমরিয়াদ-কপাট উদঘাটলু 

তাহে কি কাঠকি বাধা। 
নিজ মরিয়াদ-সিন্ধু সঞ্জে পঙারলু 

তাহে কি তটিনী অগাধা ॥ ১ 

সহ্গনি মঝু পবিখন কর দুর। 
কৈছে হাদয় করি পন্থ হেরত হরি 

সোঙরি সোঙরি যন ঝুর ॥ ২ 
কোটি কুহুম শর বরিখয়ে যছ্ু্পর 

তাহে কি জলদজল লাগি। 
প্রেমদহছন দহ যাক হৃদয় সহ 

তাহে কি বজরকি আগি॥ ৩ 
যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলু 

তাহে তন্থ অনুরোধ । 
গোবিদ্দদাস কহুই ধনি অভিসর 

সহচরী পাওল বোধ । ৪ 


২৫৬ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
(৭) 
মাথুর 


প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 

না ভেল বুগল পলাশা। 
প্রাতিপদ-টাদ উদয় যৈছে যাষিনী 

্থখলব ভৈ গেল নৈরাশা ॥ ১ 
সখি হে, অব ষোহে নিঠুর মাধাই। 

অবধি রহল বিছুরাই ॥ ২ 
কে৷ জানে চাদ চকোরিণী বঞ্চব 

মাধবী মধুপ স্থজান। 
অন্ুভবি কানু-পিরীতি অন্মানিয়ে 

বিঘটিত বিহি-নিরমাণ ॥ ৩ 
পাপ পরাণ আন নাহি জানত 

কান্থ কান্থ করি ঝুর। 

বিগ্ভাপতি কহ নিকরুণ মাধব 

গোবিন্দদাস রল-পূর। 


জ্ঞানদ।০সন্প পদাবলী 
(১) 
ভ্রীক্চের দপ 
চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ুর-পুচ্ছ 
ভালে সে রমণী-যনোলোভা । 
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধন্থকখানি, 
নব যেঘে করিয়াছে শোভা ॥ ১ 
মঙ্সিকা মালতী-মালে গথনি গাখিয়! ভালে 
কেব৷ দিল চুড়াটি বে.ড়য়া। 
হেন মনে অহ্থমানি বহিতেছে হরধুনী 
নীলগিরি-শিখর বহিয়া ॥ ২ 


৯৭ 


কাব্য-সঞ্চয়ন 


কালার কপালে চান্দ চন্দনের ঝিকিষিকি 
কেব। দিলে ফাগ্ড রপ্দিয়। 

রজতের পাতে কেব। কালিন্দী পুজিয়াছে 
জব! কুন্থম তাহে দিয়া ॥ ৩ 

হিঙ্কুল গুলিয়! কালাব অঙ্গে কে দিয়াছে 
কালিন্দী পুজিল করবীরে। 

জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয় 


শ্টাম-বূপ দেখি ধারে ধীরে ॥ ৪ 


(২) 
বূপাঙ্গুরাগ 


আলো মুগ্িত জানো না 
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে। 
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয় নাগর ছলে ॥ ১ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ ২ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হল অফ্ুরান । 
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ ৩ 
চন্দন চান্দের মাঝে মবগমদ ধান্দা । 
তার মাঝে হিয়ার পুতলি €রল বান্ধা ॥ ৪ 
কটি পীত-বসন রূসন। তাহে জড়া ৷ 
বিধি নিরমিল কুল-কলক্ষের কোড়া ॥ « 
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল। 
ভূবন ভরিয়া মোর ঘোষণ! রহিল ॥ ৬ 
কুলবতী সতী হৈয়া ছকৃলে দিলু ছখ। 
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ ৭ 


৫ 


২৫৮৮ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


€ ৩) 
জপান্ুরাগ 
মনের ষরম কথ তোমারে কহিব এথা 
শুন শুন পরাণের সই । 
স্বপনে দেখিলু যে শ্যামল বরণ দে 
তাহা? বিচ্ছু আর কারো নই ॥ ১ 
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন 
বিমি-ঝিমি শবদে বরিষে। 
পালক্ষে শস্মন রঙ্গে বিগর্দলত চীখ অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ ২ 
শিখরে শিখণও্ড রোল মত দাঠঃরী বোল 
কোকিল কুহরে কুতৃহলে ৷ 
বিজা বিনিকি বাজে ভাহুকী সঘনে গাজে 
স্বপন দেখিলু হেনকালে ॥ ২ 
নয়নে &ঠল সেহ মরমে লাগল লেহ 
শ্রবণে ভরল ই বাণী। 
হেনিস্সা তাহার বীত যে করে দারুণ চিত 
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥ ৪ 
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছট। জিনি ইন্দু 
মালতীর মাল! গলে দোলে । 
বসি মোর পদতলে পায়ে হাত দিই ছলে 
আমা কিনি বিকাইলু' বোলে ॥ ৫ 
ভূষণ ভূষণ অঙ্গ কিবা সে ভূব্ধর ভঙ্ষ 
কাম মোহে নয়ানের কোণে । 


হাসি হাসি কথা কম পরাণ কাড়িয়! লস 


ভূলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥ ৬ 

রসাবেশে দিই কোল মুখে নাহি সরে বোল 
অধরে অধর পরশিল । 

অঙ্গ অবশ ভেল লাজভয় যান গল 
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ ৭ 


কাব্য-সকয়ন ই 


(8) 

বূপান্ুুরাগ 
দেইখ/ আইলাম তারে সই দ্রেইখ্যা আইলাঘ তাঁরে। 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥ ১ 
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্রা দিয়! । 
উপরে মম্ুরের পাখ বামে হেলাইয়া | ২ 
কালিয়া-বরণখানি চন্দনেতে মাখা । 
আমা হৈতে জাতি-কৃল নাহি গেল রাখা! ॥ ৩ 
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হেলন। 
দেখিয়া শ্টামের রূপ &হলাম অচেতন ॥ ৪ 
গৃহকর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ। 
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্টামের লেহ ॥ ৫ 


(৫) 
রসোদপগার 


রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে । 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ ২ 
সই কি আর বলিব। 

যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ ৩ 
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। 
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে 4 ৪ 
দেখিতে যে স্থখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ ৫ 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার | 
লু লু হাসে পন" পিরীতের সার । ৬ 
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে । 
পুলকে পুরয়ে তন্থ শ্বাহ পরসঙ্গে | ৭ 


গু 


বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে আনবার ॥ ৮ 
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি ॥ ৯ 
(৬) 
আত্মনিবেদন 
শুন শুন হে পরাণ পিয়। 
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি 
আব না দিব ছাড়িয়া ॥ ১ 
তোমায় আমায় একই পরাণ 
ভালে সে জানিয়ে আমি । 
হিয়্ায় হইতে বাহির হইয়! 
কেমনে আছিল তৃমি ॥ ২ 
যে ছিল আমাব করমেরি ছুখ 
সকলি করিলু ভোগ। 
আর না করিব আখির আড় 
রহিব একই যোগ ॥ ৩ 
খাইতে শ্বইতে তিলেক পলকে 
আর ন! যাইব ঘর। 
কলক্ষিনী করি খেয়াতি হৈম়াছে 
আর কি কাহাকে ডর ॥ ৪ 
এতন্ব কহিতে বিভোর হইয়া 
পড়িন্‌ শ্যামের কোরে । 
জআনদাস কহে রসিক নাগর 
ভানিল নয়ানলোরে ॥ 


(৭) 
আত্মজিবেদন 


তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে। 
স্থেন মনে লয় ও ছুটি চরণ সদ! লয়্যা রাখি বুকে ॥ ১ 


কাব্য-সঞয়ন ২৬১ 


অন্তের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুষি। 

পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তয করে মানি ॥ ২ 
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি । 
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বধুয়। তুমি ॥ ৩ 
নয়ন-অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তূমি যে কালিয়া চান্দ]। 
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি অন্তরে অন্তরে বাধ] ॥ 


অন্যান্য বব কবি 
€(১) 
গোবিন্দ ঘোষ- নিমাই জঙ্সযাস 
হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও । 
বাছ পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥ 
তো? সবাবে কে আর কবিবে নিজ কোরে । 
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নয়ান-পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়| 
আব না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। 
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়।। 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥ 
(২) 
রাধামোহন-_গৌরচক্দরিকা 
আজু হাম কি পেখলু' নবন্বীপচন্দ 
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥ 
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ। 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 
ছল ছল নমুম-কমল সথবিলাস। 
নব নব ভাব করত পরকাশ॥ 
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ 
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥ 


১১০৪ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


(৩) 
যাদবেজ্জ দাস গোষ্ঠি 

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেস্ছর আগে 
পরানের পরান নীলষণি। 

নিকটে রাখিও খেনু পুরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসে আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে 
শ্রীরাম হদাষ সব পাছে। 

তৃষি তার যাবে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও 
মাঠে বড় রিপুভম্ম আছে ॥ 

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণাক্কুর পথে। 

কারু €বালে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কা 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 

থাকিহু তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 
রবি যেন না লাগয়ে গায়। 

যাদবেজে সঙ্গে লইও বাধ! পানই হাতে থুইও 
বুঝিয়! যোগাবে রাঙা পায় ॥ 


€৪) 
বলরাম দাস_ গোস্ঠ 
চান্দ মুখে বেণু দিয়া সব ধেস্থ নাম লৈয় 
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে । 
শুনিয়া কাহ্ছাইর বেণু উধ্ব মুখে ধায় ধেলু 
ূ পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 
অবসান বেণুরব বুঝিয়! রাখাল সব 
আসিয়া মিলল নিজ হখে। 
যে বনে ষেধেস্ছ ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল 
চালাইলা গোকুলের মূখে ? 


কাব্য-সকয়ন ২৩ 


শ্বেতকাস্তি অন্থপাষ আগে ধায় বলরাষ 
আর শিশু চলে ডাহিন বাষ। 
শ্রীদাম হদাষ পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 
তার মাঝে নৰঘন শ্টাষ ॥ 
ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গোখুর-রেণু 
পথে চলি করি কত ভঙ্গে। 
যতেক রাখা লগণ আবা আঁবা ঘনে ঘন 
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥ 
€(৫) 
বলরাম দাস- €্রামটবচিজ্ত 
তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি । 
ন1! জানি কি দিয়া তোমা সিরজিল বিধি ॥ 
বসিয়া দিবসরাতি অনিমিখ আখি । 
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥ 
তবু তিরপিত নহে এ ছুই নয়্ান। 
জাগিতে তোমারে দেখি শ্বপন-সষান ॥ 
যতনে আনিয়ে যদি ছানিয়ে বিজুরি । 
অমিয়ার ছাচে যদি গড়য়ে পুতলি ॥ 
বুসের সাক্সরে যদি করাক্স সিনান। 
তবু তো ন৷ হয় তোমার নিছনি সমান ॥ 
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত। 
হারাই হারাই যেন সদ! করে চিত ॥ 
হিয়ার ভিতর হতে কে ৫কল বাহির । 
তেগ্রি বলরামের পুর চিত নহে থির ॥ 
€৬) 
রায় শেখর অভিলার 


গগনে অব ঘন মেহ দাকণ 
সঘনে দামিনী ঝলকই । 
কুলিশ পতন শব ঝনঝন 


পবন খরতর বলগই ॥ 


৪ 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


সজ ন আজু ছুরদিন ভেল। 

হাষারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি 

ংকেত কুণ্জহি গেল ॥ 

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর 
গরজে ঘন ঘন ঘোর। 

শ্যাম নাগর একলি ঠকছনে 
পদ্থ হেরই মোব ॥ 

সোডঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জঙ্গু 
অথির থবথব কাপ। 

মধু গুরুজন নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহি ঝাপ ॥ 

তুরিতে চল 'অব কিয়ে বিচারহ 
জীবন মঝু আগুসার। 

রায় শেখর বচনে অভিসর 
কিয়ে সে বিঘিনি বিখার ॥ 


€৭) 
জগদানন্দ শ্রীরাধার দপ 
মগ্তু বিকচ কুস্মপুঞ্ 
মধুপ-শব্ধ গণ্রি গঞ্জ 
কুপ্ধর-গতি গঞ্জি গমন 
মঞ্জুল কুলনারী ॥ 
ঘন-গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ 
মালতী-ফুল-মাল রগ 
অঞ্জনবুত কঞ্রনয়নী 
খঞ্্ন-গতিহারী ॥ 
কাঞ্চন-কুচি রুচির অঙ্গ 
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ 
(কিষ্কিণী কর কঙ্গণ মুছু 
ঝংকৃত মনোহারী ॥ 


কাব্য- সক্ক্পন ২৩৬৫ 


নাচত যুগ ভূর-ভূজজ 

কালিয়দমন-দমন-রজ্জ 

সঙ্গিনী সব বঙ্গে পহিবে 
রক্ষিল নীল শাড়ী ॥ 

দশন কুন্দ-কু্ম-নিন্দু 

বদন জিতল শারদ ইন্দু 

বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে 
প্রেষসিন্ধু প্যারী ॥ 

অমরাবতী-যুবতীবুন্দ 

হেরি হেরি পডল ধন্ধ 

মন্দ মন্দ হসনানন্দ 
নন্দন-স্খকারী ॥ 

মণিমষাণিক নখে বিরাজ 

কনক-নৃপ্ুুর মধুর বাজ 

জগদানন্দ থল-জলকুহ - 
চরণক্ি বলিহারী ॥ 


€৮১) 
ব্ন্দাবন দ্বাস_ মান 


কছে চরণে কর পল্লব ঠেললি 


মিলছে মান-ভূজঙ্গে 


কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব 


তবহি দেখব ইহ বক্ষে ॥ 
মা গো, (কে ইহ জিদ অপার। 


হো অছ্ বীর বীর ষমহাবল 


পাঙব্রী উতাবব পার ॥ 


স্টার ঝাষর মলিন নলিন-মুখ 


ঝর ঝর নয়নক নীবু ॥ 


পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল 


হিয়া! ঠকছে বান্ধলি থির ॥ 


২৬৬ 


বাংলা সাহিত্োর বিকাশের ধারা 


সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহ! বিকল 
ঘন ঘন দীঘ নিশাস। 

মনমথ দাহ- দহনে মন ধসি গেও 
রোখে চলল নিজ বাস॥ 

অবিরোধি প্রেম পন্থ তুহ রোধলি 
দোষ-লেশ নাহি নাহ। 

বৃন্দাবন কহ নিষেদ না যানলি 
হামারি ওরে নহি চাহ ॥ 


(৯) 
যদুনন্দন দাস- মাথুর 
ধৈর্ধং রহ ধৈর্ধং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে। 
টুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে 
ধাহা দরশন পাওয়ে। 
ভন্রং অতি ভত্রং শীঘ্রং কুরু গমনা। 
অবিলঙ্বনে ঘখুরপুর আওল ব্রজরমণা ॥ 
ষথুরাবাসিনী এক রমণী 
তাকর দূতী পুছে। 
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ খ্যাত 
কাহার ভবনে আছে। 
গুনি তার বাণী কহয়ে সো! ধনি 
সো! কাহে ইহ আওয়ব। 
দেবকীন্থৃত রষ্ণখ্যাত কংসঘাতী মাধব ॥ 
সোই সোই কোই কোই। 
তারি দরশনে মোর আসা। 
যছুনন্দন দাসে কহে এ যে উচ্চ বাসা ॥ 


কাব্য-সধয়ন হ৬ণ 


ব্াসায়ণ 
(১) 
কৃত্তিবাস ওঝা! 
বিষুঃর চারি অংশে প্রকাশ 
গোলোঁক বৈকুঞ্পুরী সবার উপর । 
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর | 
সেখানে অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু । 
যাহা চাই তাহা পাই, নাম কলতরু | 
দিবা নিশি তথা চন্দ্রহুর্ষেব প্রকাশ । 
তাব তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস 
নেতপাট সিংহাঁসন উপরেতে তুলি। 
বীরাসনে আছেন বসিয়! বনমা'লী ॥ 
মনে মনে প্রল্তর হল অভিলাষ । 
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ । 
শ্রীরাম ভরত আর শক্রত্প 'লক্ষ্ষণ । 
এক অংশ চারি অংশ টৈলা নারায়ণ ॥ 
লক্মী-মৃত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে । 
ক্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রারামে ॥ 
ভরত শত্রত্ন তারে ঢুলান চামর । 
হন্থমান স্তব করে যুড়ি ছুই কর॥ 
এইবরূপে বৈকুৃঠঠে আছেন গদাধর । 
হেনকালে চলিল! নারদ মুনিবর ॥ 
কীণাযস্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান | 
উত্তরিল! গিয়া মুনি প্রস্ু বিচ্মান ॥ 
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে । 
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে ॥ 
হেন রূপ ধরিলেন কেন নারায়ণ। 
ইহ1 জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন ॥ 
ভাবী ভূত বর্তমান শিব ভাল জানে । 
এ কথা! কফহিব গিয়! মহেশের স্থানে ॥ 


৬৮ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
এতেক ভাবিয়া যাত্র! করে মুনিবর। 
উত্তরিল! প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥ 
বিধাতাকে লয়ে যান ঠকলাস শিখরে। 
শিবকে বন্দিয় পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥ 
নিরথিয়া হুইজনে তুষ্ট মহেশ্বব | 
জিজ্ঞাসা কবেন তবে তাদেব গোচর ॥ 
কহ ব্রন্ধা কহ হে নারদ তপোধন। 
দেহে আনন্দিত আছ দেখি কি কারণ।॥ 
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ। 
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব জগন্নাথ ॥ 
দেখিতাম পূর্বেতে কেবল নাবায়ণ। 
চাবি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥ 
ব্রহ্মা বাক্য শুনিয় কহেন কৃত্তিবাস। 
সেইন্ষপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥ 
যেরূপে আছেন হরি গোলোক ভিতর । 
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বসব ॥ 
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবী মণ্ডলে। 
তাহাবে বধিতে জন্ম বেন ভূতলে ॥ 
দশরথ ঘরে জন্ম নিবে চারিজন। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ 'আর ভরত শক্রুত্ব ॥. 
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া; 
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া | 
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ। 
পিতৃনত্য পালনার্থ যাইবেন বন ॥ 
সীত। উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ। 
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন | 
মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে। 
একবার রাম নাষে সর্বপাপ তরে ' 
মহাপাগী হয়ে ষদি রামনাম গায়। 
সংসারসমুত্র তার বখসপদ হয় ॥ 


চমত্কার 
সিংহাকার 
উচ্চতব 
নিশাপতি 
জটাজাল 
শড়ুশিরে 
ভূত স্বর্ণ 
দেখি ভয় 
ভয়ঙ্কর 
কোপবেগে 
শ্বাসে চ্ড 
গুহাপ্রায় 
সে বদন 
মুখপ্রাস্ত 
গ্রীবাদেশে 
করিস 
নথজাল 
বক্ষঃদেশ 
অতিপুরু 
ণের তল 
চারিপাশে 
অন্্রগণ 


কাব্য-সঞ্চয়ন 


(২) 
রঘুনন্দন 


নৃসিংহমুতি 


রূপ তার 


অঙ্গ তার 
কলেবর 
জ্যোতিঃ জিতি 
কালব্যাল 
শোভাকবে 
তুল্য বর্ণ 
মগ্ন হয় 
উচ্চতর 
উধ্বভাগে 
নাসা দণ্ড 
মুখ তার 
ঘনে ঘন 
রমাকাস্ত 
পরকাশে 
তৃজদও 
মহাকাল 
সবিশেষ 
ছুই উরু 
সথকোমল 
পরকাশে 
স্থদর্শন 


২৬৪, 


অতিঅনুপম। 
মন্থুষ্ের সম ॥ 
মহাভয়্কর। 
কান্তি মনে হর 
জিনিয়া দোলয় !' 
কালসর্গচয় ॥ 
তিনটি লোচন। 
এ তিন তৃবন। 
কুটিল জকৃটি। 
স্থির কর্ণ ছুটি | 
অতি ভয়ঙ্কর । 
দন্ত ঘোরতর ॥ 
ঘুরায়্য! রসন | 
চাটেন সঘন ॥ 
কত শত জট1। 
সহম্ের ঘট! ॥ 
ত্রিশূল সমান । 
ক্ষীণ মাঝখান ॥ 
স্থল মনোহর। 
কমল হ্থন্দর ॥ 
দৈত্য ভয়ঙ্কর । 
আদি মৃত্তিধর ॥ 


২৭৬ 


বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


(৩) 
কবিচন্্র 
অঙ্গ রায়বার 


অঙ্গদে দেখিয়। রাবণ মায়াজাল পাতে। 
শত শত রাবণ হঞা বমিল মভাতে ॥ 
যে দিগে অঙ্গদ চায় সেদিগে রাবণ। 
দশমুণ্ড কুড়িকর বিংশতি লোচন | 
তা দেখি অঙ্গ? বীর কবেন ভাবনা । 
রাক্ষসের মায়া ফাদ পাতিল রাবণ] ॥ 
অক্গদ বলে কথা কৈব কোন রাবণের সনে । 
সব বেটা নি বাবণ হৈল ভেদ নাই কোন জনে ॥ 
সভে মাত্র ইন্দ্রজিত ছিল আপন সাজে । 

ত্র হঞ পিতাবেশ ধরিবেক কোন লাজে ॥ 
অতএব বুঝিল। এই খানে ম্ঘেনাদ। 
আকার ইগ্জিতে তাকে করিছে সম্বাদ ॥ 
ত। দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে । 
এক কথা শুন্তাছি আ:ম বিভীষণের স্থানে ॥ 
নিত্য নিকুস্ভিলা করে রাবণের বেটা। 
কপালে দেখ্য।ছি তার যজ্ঞশেষ ফোটা | 
অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহবে ইন্দ্রজিতা ৷ 
এতগুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা ॥ 
( ইহার) কোন রাবণ দিশ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে। 
কোন রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে ॥ 
চেড়ী উচ্ছিষ্ই খালেক কোন রাবণ পাতালে। 
কোন রাবণ বান্ধ! ছিল অঞ্জনের অশ্বশালে ॥ 
কোন রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ। 
কোন রাবণ মান্ধাতার বাণে দত্তে কৈল তৃগ॥ 
কোন রাবণ ধনুক ভাঙিতে গেছিল মিথিল। 
তুলিতে কৈসাস গিরি কোন রাবণ গেছিল! ॥ 


কাব্য-সঞ্য়ন ৮ 


কোন রাবণ হ্রাপানে সদ৷ থাকে মনত । 
কোন রাবণের ভগ্লী হর্যা হিলেক মধদৈত্য ॥ 
তোরে ) একে একে কঞ্াা দ্বিলাঞ্ও সকল রাবণের কথা । 
ইহ সভাতে কাজ নাই তো যোগী রাবণটি কোথা ॥ 
শৃর্পণখা রাণ্ডী তারে করাইল দীক্ষ1। 
দণগ্ডক কাননে সে মাগি খালেক ভিক্ষা ॥ 
শঙ্ধের কুগুল কাণে রক্ত বস্ত্র পরে। 
ডম্বুর বাজাঞ ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে ॥ 
তপস্বীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই । 
ইহ? সভাতে কাজ নাই তোর সেই যোগী রাবণটি চাই ॥ 


(8৪) 
অদ্ভুতাচার্য 
সীতার বর প্রার্থন। 
জনক আদি করিয়া যতেক রাজগণ। 
বিশ্বামিত্র সঙ্গে লমা শ্রারামলম্্রণ ॥ 
পুরীর ভিতরে লয়! করিল গমন । 
পাছ্য অর্থয আচমন দ্িলেক আসন ॥ 
নানা মধু ভ্রব্য (দয়া করাইল ভোজন। 
বিচিত্র শয্যাতে মুনি করিল শয়ন ॥ 
ঘরেতে থাকিস্া আসি জনকনন্দিনী। 
গবাক্ষের ছাবে দেখে বাষ চক্রপাণি ॥ 
রাম দেখি সীতাদ্দেবী দড়াইল মন। 
আর বর নাই মোর এ তিন ভূবন ॥ 
ষনে ত ধরিল সীত। রাষের চরণ। 
মনে মনে কহিতে আছেক ষন কথন ॥ 


পৃথিবীতে জনমিহ্ অযোনি সম্ভব! ৫হছ 
বাপে নাম খুইল জানকী। 
বাপের প্রতিজ্ঞ বাণী ঘটক হুইল মহামুনি 


রখুচআ পতি হেন দেখি ॥ 


শএ৭ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


নর ব্ধপে নারাক্সণ রূপে যোহে জিবন 
কাধিনী ধরাইতে নারে চিত্তে । 

কমোট কঠোর ধন্ছ ব্রামের কোষল তন্চ 
না পারিবে গুণ চড়াইতে ॥ 

শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দিত কষলিনী 
বিষাদ না ভাবএ চন্দ্রমুখী | 

পাইবা উত্তষ পতি খ্রিভুবনে তুমি সতী 
তোমার ধর্শে ব্র্ধা দেব সখী ॥ 

দেবের শুনি! কথা আনন্দিত ৫হল সীতা 
দেব চক্র বুঝিতে না পারি) 

বর দিল! ভগবতী শ্রীরাম হউক পতিত 


অদ্ভুত মধুর ভারতী ॥ 


সন্ণভ্ভাক্সভ 
€১) 
শঠাখ 


বুধিত্তির ও বিরাট রাজার বিতর্ক 


শুনিক্া বিরাট রাজ! হইল কুপিত । 
কক্ধেরে চাহিয়া রাজা ক্রোধে অতুলিত ॥ 
ওঠ থর থর কাপে বিরাট রাজার । 
ক্রোধদৃষ্টি কঙ্করে নেহালে বার বার ॥ 
আর বার কহে রাজ পরম পীরিতে । 
এক রথে কুরু ৫সন্য জিনে মোর পুতে ॥ 
মোর সম কেহ আছে সংসার ভিতর । 
কুরুবংশ তোর পুজ জিনে একেম্বর ॥ 
কক্ষে বলে সাজে ঘর্দি এ তিন ভুবনে 
তথাপি জিনিতে নানে বুহন্নলা সনে ॥. 
ইজ্জ যদি রণে আইসে দেবের সহিত । 
বৃহুন্নল! সহিতে ন! পারে কদাচিত ॥ 


৯৮৮ 
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শুনিয়া বিরাট রাজা ক্রোধে অতি জ্বলে । 
ত্রিগুণ কুপিয়! রাজা কঙ্ক প্রতি বোলে ॥ 
মোর পুত্র জয় কল তাহাকে নিন্দসি । 
বৃহন্নল! নপুংসক তাহাকে প্রশংসি ॥ 
মোর কথা হল তোম্ষার ষনে অনাদর ॥ 
কোন গুণে বৃহন্নলা প্রশংস বিস্তর ॥ 
ব্রাহ্মণ না হইতে যদ্দি লইতাম জীবন । 
এই বুলি পাশা ক্রোধে করিল ক্ষেপণ ॥ 


(২) 
গ্রীকর নন্দী 


অশ্বমেধের জন্য অশ্ব আনিনবার ব্যবস্থা! 


ইন্দুকুন্দ সমবর্ণ সেই অশ্ববর । 

গীত পুচ্ছ দীর্ঘকর্ণ পরম স্থন্দর ॥ 
মাথাতে লিখিব পন্ত্র স্বর্ণের জলে । 
এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতৃহলে ॥ 
ঘোটক চালক হব নিজ সহোদর । 

যে রাজার শক্তি থাকে ধরৌক অশ্ববর ॥ 
এই পত্র লিখি বান্ধিব ললাটে ঘোড়ার । 
এড়িব ঘোড়া বখসরেক চরিবার ॥ 
আপনে আরস্তিব যজ্ঞ অসিপত্র ব্রত। 
এড়িব সব ভোগ যত উপগত ॥ 

যজ্ঞের বিধানে এহি কহিল সকল । 
পারিবা করিতে সব না হইও বিকল ॥ 
মুনির বচনে রাজ] পুনিহ বোলন্ত । 
কিব্ধপে করিমু কার্য কহ মতিমস্ত ॥ 

হেন অশ্বরত্ব মুগ্রি কথাতে পাইমু। 
ঘোটক চালক মু কারে নিয়োজিমু ॥ 
যে বা ভীমাজুন সহোদর মোর । 

মোর হেতু ছঃখ পাইছে বছুতর ॥ 


বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


তাহাকে পাঠাইতে রণে ন। হয় যুকতি। , 
কুঞ্ণ হেন বন্ধু মোব নাহি নিবট সম্প্রতি ॥ 
বছ বিস্ব হএ যজ্ঞ করিবারে আশ । 
সিদ্ধি না হইলে যজ্ঞ হইব উপহাস ॥ 
এ যজ্ঞ না হএ সাধ্য দেখোষ যে বুদ্ধি। 
কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি ॥ 
যুধিষ্ঠির নৃুপতির হেন বাক্য শুনি । 
ঘোড়ার উদ্দেশ তবে কহে ব্যাসমুনি ॥ 
€৩) 
কবীক্দ্র পরমেশ্বর 


শ্রীকষ্ণের ক্রোধ 
তবে কৃষ্ণ সৈম্তক যে প্রশংসা! করস্ত । 
আজ ভীম্ম বীরের করিমু মুই অন্ত।॥ 
ধুতরাষ্ট্রের পুত্র সব কবিমূ সংহার। 
যুধিষ্ঠিব রাজাক যে দিমু রাজ্যভার ॥ 
এ বলিয়! চলিলেক দেব নারায়ণ । 
হাতে চক্র লয় যা প্রসন্ন বদন ॥ 
রথ ত্যক্ত €হয়া তবে চক্র &লল হাতে । 
ভীম্মক মানিতে যাঁএ ভ্রজগত নাথে। 
রুষ্ঞের যে পদভরে কাপে বহ্কধমতী । 
মৃগেজ্দজ ধরিতে যাএ যেন পশুপতিত ॥ 
অন্ত্রক লইয়1 ভীম্ম হাতে ধনুঃশবে । 
নির্ভয়ে ৫বালস্ত ভীম্ম রথেব উপরে । 
জগতের নাথ আইলা মারিবার মাক । 
রথ হোতে পাড় মোক দেখতক লোক ॥ 
তুমি মোক মারিলে তরিমু পরলোক । 
জ্িভূুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক ॥ 
দেখিয়া! কৃষ্ণের কোপ পাঙুর নন্দন । 
ঝথ হোতে ত্যক্ত হয়া ধরিল চরণ ॥ 
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দ্শপদ অন্তরে ধরিল ছুই হাতে। 

হর সংহর কোপ ত্রিইবন নাথে ॥ 
প্রতিজ্ঞ করিছে। মুঞ্ি তোন্ধার অগ্রতে ৷ 
পুত্র দিব্য যদদি ভীম্ম না৷ পারে৷ মারিতে। 
ভীম্ম মারি কুরু বল করিমু যে ক্ষয়। 
তোন্ধার প্রসাদে হইব সংগ্রামেতে জয় ॥ 
অন্ঞুনের বচন শুনিয়া দামোণর। 
ক্রোখ এড়ি উঠিলেক রথের উপর ॥ 


(8) 
কাশীরাম দাস 
উতভঞ্চের উপাখ্যান 


উত্তষ্ক তৃতীয় শিশ্ত পড়ে গুরু স্থানে । 
কত দিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে ॥ 
উতষ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে। 
কিছু নষ্ট নহে যেন তোমার গোচরে ॥ 
ব্রাহ্মণ বিদেশে গেল শিশ্ত রাখে ঘর। 
ব্রাক্ণ আইল কত দ্দিবস অন্তর ॥ 
উতঙ্কের কাল ব্রাহ্মণীর দমনে জাগে । 
একান্তে ত্রাহ্মণী কহে ত্রান্ধণের আগে ॥ 
দিবে গুরু দক্ষিণা উতন্ক যেই ক্ষণে। 
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্গিধানে ॥ 
তৰে দ্বিঙ্গ জানিল এসব বিবরণ। 

তুষ্ট হইম্ম! উতক্কে বলিল ততক্ষণ ॥ 

যাহ স্বিজ সর্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত। 
শুনিয়! উতঞ্ক কহে করি জোড় হাত ॥ 
আজ! কর গোসাই দক্ষিণ কিছু দিব। 
গুরু বলে তব পাশে কিছু না যাগিব ॥ 
যদি দেবে দেহ গুরুপত্বী যাহা ষাগে। 
এত শুনি গেল ছিজ গুরুপত্বী আগে ॥ 


২৭৬ 
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দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি জোড় পাণি।।, 
হৃদয়ে চিত্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী ॥ 
পৌস্ত-ভূপ-মহিষীর শ্রবণ কুগুল। 

আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল। 
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দ্রিবে মোরে । 
না মানিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে ॥। 


এত শুনি উতঞ্ক গুরুকে নিবেদিল। 
যাও হে নিবিষ্বে দবিজ গুরু আজ্ঞা দিল ॥ 
গুরুকে প্রণাম করি উততম্ক চলিল। 
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল॥ 
পুরীষ ত্য্জিয় বৃষ আছে দাড়াইয়! ৷ 
উতন্কে দেখিয়। বুষ বলিল ডাকিয়া ॥ 
হের দেখ মল মোর উ্তঙ্ক ত্রাঙ্গণ। 
হইবে তোষার প্রিয় করহ ভক্ষণ॥ 
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন। 
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন ॥ 
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর। 
তোমার গুরুর দিব্য খাও হে গোবর ॥ 
ওরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবল বিস্তর। 
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর ॥ 
তথ। হৈতে চলি গেল পৌস্ঠ নুপঘর। 
মাগিল কুগুলযুগ্ নুপতি গোচর ॥ 

নৃুপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে। 
কর্ণ হইতে কুগুল দিলেন ততক্ষণে ॥ 
কর্ণ হৈতে কুগ্ডল কাটিয়া দিল রানী ।, 
পাইয়া কুগুল চলি গেল দ্বিজমণি॥. 
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স্তাগন্বত্ 
(১) 
মালাধর বস্তু 
গৌোক্ঠলীলা। 
বজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে । 
বাছর লইযস! যান যমুনার তীরে ॥ 
ভোজন করিয়া সবে নিঙক্গা বাজাইয়। ৷ 
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া ॥ 
একত্র লইয1! সবে যমুনার তীরে । 
নানাবিধ জলক্রীড়া করে ধীবে ধীরে ॥ 
কোথাহ মকট শিশু লাফ দেই বঙ্গে। 
তেন মতে যান কষ ছাওযালের সঙ্গে ॥ 
চিত্র বিচিত্র গড়ি ষযুরে নৃত্য করে । 
তাহা দেখি তেমষত নাচে বাম দামোদরে ॥ 
কতি হে কোকিল পাখী স্থন্বব নাদ পুরে । 
তাহার সঙ্গে রা কাডে বাম দাযোদরে। 
কি তহো1 পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া | 
তার ছাতক! সঙ্গে বুলে ছুই ভাই ফিরিয়া ॥ 
কোথাহ বুলে স্কুল তুলিয়া! যুরারি । 
কত গলে কত কাণে কত মাথে পৰি ॥ 
তেন তে বুন্দাবনে বিহার গোপাল । 
শষ ক্ষধা পাতয়া কিছু বলে ছাওয়াল ॥ 
€ ২) 
রঘুনাথ ভাগবতাচার 
শ্রীকঝবপ ও €বণুনিনাদ 
বেণু নাদে বিমোহিতা বনের হবিণী । 
পতিস্থখ তেজিয়া সেবয়ে যহুষণি ॥ 
ছাড়িল কৃষ্দের গুণে পতি স্থত দয়! । 
£হন প্রভূ বিহবে গোপাল রূপ হঞা ॥ 


৮ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


কুন্দ কুস্থমদাষ স্বললিত বেশ। 
ব্র্মশিশু মাঝে নটবর হৃষিকেশ ॥ 
যখনে তোমার পুত্র ক€রয়। বিহার । 
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার ॥ 
যখনে মলয় বায়ু বহে স্থুশীতল। 
চৌদিকে বেড়িয়! রহে গন্ধর্ব কিন্নর ॥ 
কেহ নাচে কেহ গীত স্মধুর গায় । 
হেন অপব্বপ লীলা করে যছুরায় ॥ 
দেবকী জঠবে দ্বিজরাজ উৎপন্ন। 
ওহি গোপকুলে আসি হইলা উৎপন্ন । 
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল । 
কনক কুগ্ডলগলে দোলে বনমাল ॥ 
বয়ান কমলবর পুর্ণ শশধর। 
গোকুলের দীন ভাপ হরিল সকল ॥ 
এইকূপে গোপীগণ কৃষ্ণ গুণ গায় । 
গীত অনুবন্ধ করি দিবস গোঙায় ॥ 
কষ্ণবিনে গোপী সবে না দেখিল আন । 
গোপীনাথে নিবেদিল তন মন প্রাণ ॥ 
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয় । 
ক্ষণ এক যুগ মত কৃষ্ণ বিনে হয় ॥ 
এই গোপী গীত যেব। ভক্তিভাবে শুনে । 
প্রেষ ভক্তি বাট়ে তার পুণ্য দিনে দিনে ॥ 
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীর শিরোষণি। 
ভাগবত আচার্ষের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ 
(১৩) 
মাধবাচার 

প্রীকক্ের স্বৃত্তিক। ভক্ষণ 
শিশুগণ সঙ্গে হবি থেলে হরষিত। 
মৃত্তিক ভক্ষণ কল সভার বিদ্দিত ॥ 
বলভত্র আছ্য করি সব সহচর । 
যশোদার ঠাঞ্ি গিয়া কহিল সত্বর ॥ 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২:৯ 


শুনিঞ] যশোদা পুজ্রে আনে করে ধরি। 
আখি পাকল করি বাক্য বলে ক্রোধ করি ॥ 
আরে কানু কি লাগিয়! মৃত্তিকা খাইলে । 
দধি দুগ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে ॥ 
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ মভয় নয়ন । 

মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোনজন ॥ 
রানী বলে তোমার যতেক সঙ্গ ভাই । 
আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ 
এবোল শ্রনিয় ভ্রানে বলে গোবিন্দাই। 
মিথ্যা বাদ দেয় আশি মাটি নাই খাই | 
কই মাটি খাইল হের মুখ দেখ মা। 

রানী বলে সত্য যদি তুমি কর হা॥ 

বদন মেলিল প্রভু জগত আধার । 

তথির ভিতরে রানী দেখিল সংসার ॥ 


সনসামঙ্গল 
(১) 
বিজয় গুপ্ত 
অষ্টনাগ বন্দী 


তক্ষকে বলে মা করিলাম অঙ্গীকার । 
আমি দংশিয়! দিব চাদের কুমার ॥ 

এই কার্য করিলে যদি তোমার দুঃখ থণ্ডে। 
লখীন্দর দংশিয়া দিব এই দণ্ডে | 

এতেক বলিয়া নাগ হত্ত করে জোড়া । 
বাস্বুক্ূপ ধরি নাগ আকাশে পরে উড়া ॥ 
পাতলা সরিষ! নাগ পক্ষী হেন উড়ে। 
আচন্বিত গিয়া নাগ বাসরঘরে পড়ে ॥ 
সাহের কুষারী বেহুলা! নান। যায়! জানে । 
বাহিরে আসিছে নাগ জানে অনুমানে | 


৮৪ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বেল! বলে কেন ভাই বাহিরে কেন বস। 
কপাট খুলিয়। দেই ঘরের মধ্যে আইস। 
মোর দরশনে যদি পলাইয়া যাও । 

দোহাই ধর্মের তুমি দেবীর মাথা খাও। 
বেহুলা বলে নাগ তোমার ব্রক্মবংশজন্ম। 
ব্রহ্ষাবংশ জন্মাইয়া কর চগ্ডালের কর্ম ॥ 

তুমি কিনা জান নাগ আমি ছোটজন। 
গুরু মোরে দিছেন মন্ত্র ভূজঙ্গ দূলন ॥ 

সেই মন্ত্র জপি যদি আপন হ্ৃদয়। 

বড বড় নাগের বিষ তবে পায় ক্ষয় ॥ 
বন্ধুজন দেখিলে ৭ণ্ডে মনের ব্যথা । 
তোমার ঠাই কহি কিছু ছার বিয়ার কথা ॥ 
বেহুলার অস্থরোধ এড়াইতে নারি। 

দ্বারে আসিয়া নাগ দিল গভাগড়ি ॥ 
বুদ্ধিতে আগল বেহুল! সাহের কুমারী । 
আথে ব্যথে বেহুলা! ছিল দ্বার ছাড়ি 

দুগ্ধ কলা দিয়! সম্মুখে দিল পূজা । 
চতুর্দিকে নেহালিয়া চাহে নাগরাজা ॥ 

দুগ্ধ কল! বেহুল! ঘন ঘন লাড়ে। 

খাও খাও বলিয়া নাগেরে ডাক পাড়ে | 
স্বভাবে ছু খিত নাগ বায়ু খাইয়৷ জে। 
মধুর ত্বাদ পাইয়া আথে ব্যথে পে। 
আগেতে চিন্তিল বেল! কি হইবে পাছে। 
সোনার নিম্কুক বেছলা আনিলেক কাছে। 
পুজা খেয়ে নাগরাজ মাথা হেট করে। 
সোনার সাড়াশি দিয়! পেট চাপি ধরে॥ 
তক্ষক বলে মোর কি হবে উপায়। 
লড়িতে না পারে নাগ ঘন মোড়া যায় ॥ 
সাহের কুমারী বেছুল! কার্য জানে ভাল। 
সিন্দুকে খুইয়! নাগ কপাটে দিল খিল ॥ 


কাব্য-সঞ্চম্নন ২৮১ 


বেহুলা বলে নাগ তুই বড়ই বর্বর । 

সিন্দুকে থুইস্সা মুই পৃজিলাম বিস্তর । 

স্ষুধাক্ম আকুল বড় তুগ্ধ কলা খাও । 

সোনার সিন্দুক মধ্যে শুইয়া নিক্বা মাও ॥ 
মানা মাক জানে বেছল। কার্ধের জানে ফন্দি। 
এইক্পে অষ্ট নাগ কন্সিল সব বন্দী ॥ 


€২ ১ 
কেতকাদ।স €ুরমানন্দ 


লহীম্দরের ম্বতুত 


প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেছল। নাচনী । 
ঘর তে শুনে তাহ! সনকা বেণ্যানী ॥ 
ক্রন্দন শুনিষ্ণা তার শুকাইল হিয়া! । 
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়। ॥ 

বেহ্ছল? নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈঃত্যবে । 
ছুললভ লখাই মল লোহার বাসরে ॥ 
দেখিয়া বিদবে প্রাণ চক্ষে বহে পানি । 
মরা পুকজ্র কোলে ৫লয়া কান্দেন বণানী ॥ 
পুক্রশোক দিতে বেল! এতদ্দিন ছিল । 
দুর্লভ লখাই মোর না জানি কি কল ॥ 
হাপুতের পুত মোর বাছ। লবখীন্দর । 
€তামষা লাগি গড়াইল লোহার বাসর ॥ 
কার শাপ হল মোরে কেবা দ্দিল গালি । 
বংশে কেহ না ব্রাহল দিতে তিলাঞ্লি ॥ 
সনকা কান্দিস্া? দেয় বেহুলাম্স গালি । 
সিথায় সিন্দুরে তোর না! পড়িল কালি ॥ 
পরিধান বজ্সে তোর না পড়িল মলি । 
পাস্ষের আলতাস্থ তোব ন। পড়িল ধুলি & 


৮ 


বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


খণ্ড কপা1লনী বেন্ধলা চিরল দাতি। 
বিভাদ্দিনে পতি ৫ষল না পোহাল বাতি ॥ 


নাড়া গিয়া ধাইক্! কয় শুন সদাগর। 
লোহার বাসরে &মল বালক লখীন্দর ॥ 
শুনিয়া যে চাদ বাণ্যা। হরধিত হল । 
কান্ধে হেতালের বাড়ি নাতে লাগিল ॥ 
ভাল হল পু মল, আর কি বিষাদ । 
কানী চেক্ষমূড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ ॥ 
ক্রোধ হয়! নাড়াবে বলিছে চাদ বাণ্যা। 
কানীর উচ্ছিষ্ মড়া ফেল নিয়। টান্যা ॥ 
ঝ্বাট কর্য! কাট নাডণ, রামকলার পাত । 
মৎস্য পোড়া দিদ্লা আজি খাব পাস্তা ভাত ॥ 
মনসাবর হটে তার বে সাত পো । 

নিষ্র শরীরে তার নাহি মাজা €গো ॥ 
ক্ষেষানন্দ বলে “এত মনসার মায়া । 

কর গে! করুণাষক্ষী, নায়কেরে দয়া ॥৮ 


€৩) 
নারায়ণ দেব 
বেহ্ছলার পরীক্ষ! 
পরীক্ষা লম্ম বিপুল! হ্বন্বরী। 


হই ভাগ করি কেশ নাহি জানি পাপ লেশ 


সাক্ষী হইও জয় বিষহরি ॥ 


বোলিলেক চন্রধর “ “সর্প পরীক্ষা কর” 


পরীক্ষা! লয় সাহেব নন্দিনী । 


পরমষ ০কৌতৃক করি সাপের মুখেতে ধরি 


কাড়ি লইল মাথার যে মণি ॥ 


কাব্য-সঞ্য়ন 
বোলে বেউলা শ্বশুর গোচর । 


"সর্প পরীক্ষা জিনি কাড়ি লইল মাথার ষণি 
আর পরীক্ষা দেয় ত সত্বর ॥» 

চান্দে বলে “শুন মাও কুশাঙ্ছুরে হাটি যাও 
যশ হউক ভূবন ভরিয়া । - 

কুশাঙ্ছুরে ক্ষরের ধার হাটিয়। যাইবা! পার 
আর লইবা অধুত কাঞ্চনে । 

যদি লইব। পরীক্ষা তবে হইব সত্যরক্ষা 
যশ রইব এ তিন ভূবনে ॥” 

মিলিয়! যত পণ্ডিত সুধিল কাঞ্চন যত 
পরীক্ষিতে করি অগ্নি আল] । 

অঙ্গুরী ফেলিল তাত তার মধ্যে দিল হাত 
ছানিয়। যে তুলিল বিপুলা ॥ 
হরষিত বিপুল! সুন্দরী । 

অস্তরীক্ষে দেবগণ দেখিয়া কৌতুক মন 
পদ্মা হাসে রথে ভর করি ॥ 

চন্দ্রধবে তোলে হাসি “কহিতে শক্ব? বাসি 
আর এক পরীক্ষা লইবার। 

বান্ধি চারি হাত পায় সাগরে হাটিয়! যায় 


ভাসে বেউলা জলের উপর ॥” 
শুফ পাটের গৌণ ছান্দি চারি হাত পাও বান্ধি 
নামে বেউল! সাম়রের ঘরে। 


বিপুলারে না দেখিয়া লখাই কান্দে উঠিয়া! 
ছুই চক্ষুর জল পড়ে ধারে । 
ছুই ভাগ হইল জল বিপুলা যে নহে তল 


ছাটিলেক সকল বন্ধন। 
জলের উপর হাট পুনি পাএত না ছোয় পানি 
তটেত উঠিল ততক্ষণ ॥ 


২৮৩ 


২৮৪ লা সাহিত্যের বিকাশের ধাবা 


চগ্খসঙ্ষল 
(১) 
মাধবাচাখ 


ফুলরার বারমাস্যা! 


জ্যষ্ঠ মাসেচত শুন যত তোর হছুঃখ। 
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥ 
প্রচণ্ড ববিব তাপে দহে কলেববে। 
ললাটেব ঘর্ম মোর পড়ে ভূমি 'পরে॥ 
সবিনয় বাক্য মোব শুনলে সুন্দরি । 
কোন স্থখেব লাগি হইব? ব্যাধেব নারী ॥ 
আষাটে রাবির রথ চলে মন্দগতি । 

ক্ষুধায় আকুল হইয়া! লোটাই আমি ক্ষিতি 
ক্ষতণে উঠি ক্ষণে বসি চারিদিকে চাই । 
হেন সাধ করে মনে মন্ত বনে যাই ॥ 
আাবণ মাসেতে ঘন বরিখে বিমানি। 
মাথা থুই তে ঠাই নাই ঘরে হাটু পানি ॥ 
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে । 
মানের পত্র হাথে দিয়া ঝঝি ছুই জনে ॥ 
ভাত্রম্বাসেতে কন্তা বিহ্যৎ ঝঙ্কার । 
হেনকালে যাই আমি মাথাতে পসার ॥ 
নয়নেতে জল দিয়! নদী হই পার। 

বিষাদ ভাবিয়া স্মরি অর্কের কুমার ॥ 
আশ্বিন মাসেতে কন্ত1 অগৎ্ স্থখময । 
ছুরগার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় ॥ 
বীণ। বাশী বাজাক্ম কেহ কেহ গায় গীত। 
অন্রের কারণে প্রভূ সদায় চিন্তিত ॥ 
গিরি-স্তা-স্থৃত মাসে শুন মোর ছহখ। 
পাড়াতে পড়শী নাই কহিবারে ছুঃখ ॥ 


কাব্য-নঞ্চয়ন ২৮৫, 


উঠিয়া দাগ্ডাইতে মোর গায়ে নাই বল। 
ক্ষুধায় আকুল হয়্য খাই বনফল ॥ 
অগ্রহায়ণ মাসেতে শত অতিশয়। 
জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ তনু শরীরে না সয়॥ 
শয়ন মগের চর্মে চর্মের বসন। 
শীতেতে কাপিয়া ঘবে বঞ্চি ছুই জন ॥ 
পৌষ মাসেতে ক হেমন্ত ছুস্ুর। 
শ'তভয়ে প্রাণ কাপে নাহিক অস্থর ॥ 
অধর সঠিতে ওষ্ঠ কাপে ঘনে ঘন। 
অরণ্যের কাঠ আনি পোহাই হুতাশন ॥ 
মাঘ মাসেতে কন্তা গুরুয়! লাগে শীত। 
লোষে লোষে বিহ্বে শীত শোষয়ে শোণিত ॥ 
খৈয়! বাস পরিধানে থাকি নিশাকালে। 
রজনীর শীত মোব খণ্ডে রবিজালে ॥ 
ফাগুন মাসেতে সাজি আইল রতিপতি । 
নিজ পারবার লয়্যা সখার সঙ্গতি ॥ 
কামিনী করযে কেলি প্রভূ লক্ম্যা পাশে । 
হেন সমে যায় বীর অরণ্য প্রবাসে ॥ 
মধুমাসেতে কন্যা শুন মোর কথ! । 
রবির উত্তাপে মোর দগধয়ে মাথা ॥ 
দুঃখিত যে বীরমণি অন্তরে কি সুখ । 
ভিন্ন রমণীর বীর নাহ চাহে স্থখ ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে। 
উত্তর না দিল! হুর! ফুল্পরা বচনে 8* 
(২) 
কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
কাননে কালকেতুর খেদ 
অপরূপ মাক্সামুগ দেখি মহাবীর । 
গুণহীন কলা ধন সন্বঘরিল1 তীর ॥ 
* ব্ল-সাহিত্য-পরিচয় (ডঃ দীনেশচজ্র মেন) হৃইতে সংগৃহীত।: 


স্২৮ত্ড 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কংসনদীর জলে বীর ঠকলা ত্বান। 
তৃষাতে আকুল বীর করে জল পান । 
পথে যাত্যে মহাবীর খাম বনফল। 
মলিন ব্দনে চিস্তে ঘরের সম্বল ॥ 
ছুখিনী ফুলরা যোর আছে শ্রতি-আশে । 
কি বলিয়। দগ্ডাইব যের্যা তার পাশে ॥ 


তৈল লবণের কডি ধারি ছয় বুড়ি । 
শ্বশুর-ঘরের ধান্য ধাবি দেড় আড়ি ॥ 
কিরাত-পাড়াতে বসি না মেলে উধার। 
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার ॥ 
বিষম সম্বল-চিস্ত! মহাবীরে লাগে। 

এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে ॥ 
এথাই নরক-ম্বর্গ বলে ভাগবতে । 

নরক ভূষ্তিতে কালু আইল মরতে ॥ 
স্তকতি-পুরুষ জীয়ে স্তখ-ভোগ-হেতু । 
নবক ভৃঞ্জিতে ক্ষিতি-তলে কালকেতু ॥ 
ধড়ার আচলে মোছে লোচনের নীর । 
স্ববর্ণ গোধিকা পুন দেখে মহাবীর ॥ 
কালকেতু মহাবীর করিছে তর্জন। 
তোমাকে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষণ ॥ 
যাত্রার সময় দেখি গেম তোর মুখ । 
বনে বনে বেড়ায়্যা পাইন বড় ছখ ॥ 
যত ছুঃথ পাই অরণ্যে বেড়াইয়া ৷ 
নকুল বদলে তোম। খাব পোড়াইয়। ॥ 
এমন বিচার বীর মনেতে ভাবিয়া! ৷ 
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল-দড়ি দিয়। ॥ 
চারি পদে বান্ধি বীর ফেলিল ধন্ুকে । 
অভয়! লস্থিভ উধৰ-পুচ্ছ হেট-মুখে ॥ 
ধন্ছকের হুলে হেষ-গোধিক] বাস্ধিয়। | 
ঘরকে চলিল বীর বিষাদ ভাবিয়া 


কাব্য-সঞ্সন ২৮৭ 
আগীলার বারমাসিয়! 


বশাখে বসন্ত ঝত সুখের সময । 
প্রচণ্ড-তপন-তাপ তন্ষ নাহি সর ॥ 
চন্দনার্দি ০৫তল দিব হস্স্যা সহচরী । 
সামষলী গামছা দিব স্ববাসিত বারি ॥ 
পুণ্য ৫বশাখ মাস, পুণ্য ইবশাখ মাস। 
দান দিয়া পুরিব দ্বিজৈর অভিলাষ ॥ 


নিদারুণ টজ্যষ্ঠ মাসে নিদারুণ টজ্যষ্ঠ মাসে । 
খাওযাব তোমাকে হে নবাতি আজমরসে ॥ 
শীতল চন্দন দিয়] কবিব বাতাস। 

আমার মন্দিরে «ভূ করিবে আয়াস ॥ 
চাদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়! ৷ 

হাশ্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া ॥ 

আন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ । 

নিদাঘে শীতল বড তব্ণীর হাত ॥ 

আষাটছে গজায় মেঘ নাচযে মযুব । 

নবজলে ষদে মত্ত ভাককে দাছুর ॥ 

আমার মন্দিরে থাক না চলিহ রায়। 
সাল্য অন্ন ক্ষীর খাছ্য ভরাপতব তোমায় ॥ 
আষাঢ় আখ-০হুতুগ হে আষাঢ় স্যাখ-হেতু । 
নিদাঘ বরিষা। হিম এক তিতন ধাতু ॥ 
সংকট দমস্স নাথ ধারা শ্রাবণ । 

সাধ লাগে দিতে অঙ্গে রবির কিরণ ॥ 
আবণে বরিষে ঘন দ্দিবস ব্জনী । 
সিতাসিত ছুই পক্ষ এক-ই না জানি ॥ 
বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে বড় আশে । 
কামিনী কমতে ছাড়ি যাবে নিজ দেশে ॥ 
প্রভু ঘরে কর বাস, প্রত ঘরে কর বাল? 
আর না কনিও প্রভূ বাণিজ্যের আশ ॥ 


ন্‌ ৮৮৮ 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


শুন মোর নিবেদন, শুন মোব নিবেদন । 
বিষাদ না কর প্রভূ স্থির কর মন ॥ 


ভাপ্রপদ মাসে ঝড় দুরস্ত বাদল । 

নদনদী একাকার আট দিকে জল ॥ 
ভাস মশ। নিবারিতে দ্িব হে মশানি। 
চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচবী ॥ 

সুন্দর মন্দিরে তব করাইব বাসা । 

আর না করিহ দুর বাণিজ্যের আশা ॥ 


আমশ্বিনে অশ্বিক? পূজা করিবে হরিষে। 

ষোল উপচারে মেষ ছাগল মহিষে ॥ 

যত চাহ ধন দিব কর ভুমি দান। 

সিংহলের লোক যত সাধিব সম্মান ॥ 

নানা বেশ করিব সকল সহচরী । 

নাট্য গীতে গোডাইব দিব বিভাবরী ॥ 

আমি বুঝাইব রাজাম্ আমি বুঝাইব রাজায় ॥ 
আনাইব তোমার জননী বিষাতায় ॥ 


বরষ। টুটিয়! নাথ আইলে কানত্তিক মাস । 
দিবসে দিবসে হবে হিহের প্রকাশ ॥ 
তুলি পাটা পাছুড়ি করাব নিয়োজিত । 
অর্ধ রাজ্য দ্িব বাপে করিয়! ইঙ্গিত ॥ 
পুণ্য কান্তিক মাস পুণ্য কাতিক মাস। 
দান দিয়া পুরিবে হজের অভিলাষ ॥ 
সকল নতুন শন্ত হবে এই মাসে। 

ধান চাল্য মুগ মাস পুরিবে আতাসে ॥ 
রাজাকে বলিয়া দ্বিব শতেক খামার । 
ধরাইব রাজপদ কি ছুঃখ তোমার ॥ 

পুণ্য অগ্রহাক্সণ মাস পুণ্য অগ্রহাক্মণ যাস ।: 
বিফল জনয তার যার নাই চাষ ॥ 


১৪ 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২৮৯ 


পৌষ মাসেতে শীত যদি করে পীড়া । 
তুলি পাটি দিব আর পাটের পাছড়া। ॥ 
গোঙাইব শীত প্রস্থ অষ্টম প্রকারে । 

মত্ত মাংস মধু. মূলা! নানা উপহারে ॥ 
স্থখে গোঙাইব হিম স্থথে গোঙাইব হিষ 
উজানি নগরকে বানিবে যেন নিষ ॥ 


মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে জানদান । 
স্থপাঠক আসন্তা দিব শুনিতে পুরাণ ॥ 
ঘি পিষ্ট ষোগাইব দিবসে দিবসে । 
আনন্দে গোঙাইব নাথ যাঘ নিরামিষ ॥ 
মাঘ মানে কুতৃহলে, মাঘ মাসে কুতৃহলে । 
মিতল যোগাব আমি বিহানে বিকালে ॥ 
ফাস্ধনে ফুটিবে পুম্প মোর উপবনে । 
তথি দোল মঞ্চ নাথ কৰিব নির্মাণে ॥ 
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত। 

ফাগু দোলে আনন্দে গোঙাব নিত নিত ॥ 
সখীগণ মেলিয়! আমর গাব গীত। 
আনন্দ হুইয়া শুনে কৃষ্ণের চরিত ॥ 
মধুমাসে মালয় মারুত মন্দ মন্দ । 
মালতির মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ 

মালতা মলিকা চাপা বিছাক়্যা শয়নে | 
মধু মাসে আমোদিত গোঙাব জনে ॥ 
মোহন ঠচত্রমালে, যোহন টচত্রমাসে। 
মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে 
হৃশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর। 

হেট মুখে শ্রাপতি দিলেন উত্তর ॥ 

সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ। 
বারমান্তা গান ছিজ শ্রীকবিকক্ষণ ॥ 


৯৩ 


আজ্ঞা পেয়ে 
চলে তথি 
গুড় গুড় 
চারি মেঘ 
শিলকণা 
ভাঙ্গে ঘর 
অবিরল 
পড়ে বাজ 
জ্রিজগৎ 
সবে কয় 
ভূশবার 
মেঘসব 
হৃদি মাঝ 
সদা ভনে 


বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


এর্সমঙ্গল 
(১) 
মাণিকরাম গাঙ্গুলী 
মেঘ বর্ণন 
শমী হয়ে সমীরণ যেঘং। 
হয়ে অতি খরতর বেগং ॥ 
ছড় ছড় করে কুল কুলং। 
চৌদ্দিকে বরিষয়ে জলং ॥ 
ঝনঝন। পড়ে অনিবারং। 
তরুবর ঝড়ে অদ্ধকারং ॥ 
সদাক্ষণ তড়িৎ প্রকাশং। 
মহীনাশ নির্ঘোষ নিম্পেষং ॥ 
চষকিত ভয়ে ভীত লোকং। 
বুঝি প্রায় হইল বিপাকং ॥ 
একাকাব নদনদী খাতং। 
করে রব স্থখোচিত চিতং ॥ 
ধর্মরাজ পদ পুগুরীকং। 
ভাবি মনে দ্বিজ মানিকং ॥ 
(৯) 
ঘনর।ম চক্রবর্তা 
ইছাই ঘোষের যুন্ধযাত্রা 


ভূতলে আছাড়ে ভূজ মারে মালসাট। 
সাজে শত্রু সম্রে সাক্ষাৎ যমরাট ॥ 
বিরাট সমরে যেন সুশর্মার রণ। 
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ ॥ 
সেই রূপ সাজন করিছে তড়বড়ি। 
দ্ডবড কোষর কষিছে কড়াকড়ি 


কাব্য-সঞ্য়ন ২৯১ 


€পটি আটি বাধিল বজ্িশ বেড় পাগে। 
কষিতে কুর্জ্গ ছাল বার গজ লাগে ॥ 
ডান পাশে বান্ধিল যুগল যমধর। 
খরতর তোড়া খাড়া নাঘষে ছুই থর ॥ 
বাষ “কে যুগল টাঙ্গী যম অবতার । 
চকো ছুরি কাটরি কুটিল হীরা] ধার ॥ 
কষে বাধি ক্লাকালে কালিকা করি জপ। 
যার মুখে আগুন উগারে দপ. দপ ॥ 
তার কাছে তৃণে বান্ধে তেরশত তীর । 
চক চকু চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির ॥ 


শিরেতে সোনার টোপ টযে বান্ধা তায় । 
রাতুল বরণ রুচি বীর মাটি গায় ॥ 


তড়িত জিত যেন জলধর জ্যোতি । 
হীরামণি হার গলে কানে গজম্ি ॥ 
ধন্ছক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিল ঢাল। 
বাক্ষিল দেবীর বাণ মৃতিষান কাল ॥ 
বর্ণ শিক্ষা কাড়াপড়া টনক টেমাই । 
শ্যামান্দপা! পদ ভাবি চল্িল ইছাই ॥ 
ঘাঘব ঘুঙ্গর ঘণ্টা নৃপুরের ধ্বনি । 
চলিতে চলিতে কানে কত বব শুনি ॥ 
ঢাল মুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে । 
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাপে ॥ 


অআহ্ষলাজত্গতল 
রায় গুণাকর ভারতচত্ত্র রায় 
শিবের ছক্ষণলয়ে বাজে! 
মহাকুত্রক্ষপে মহাদেব সাজে । 
ভভভ্তম্‌ ভভভ্তম্‌ শিজা ঘোর বাজে ॥ 
লটাপট. জটাজুট. সংঘট্ট গজ । 
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরজ। ॥ 


চর 


বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্র গাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 
ধক ধ্ৰকৃ ধক্‌ ধবক জ্বলে বহ্ছি ভালে । 
ববন্ষম ববপ্ম্‌ মহাশব্দ গালে ॥ 
দলম্মল দলম্মল গলে মুগডমষালা । 
কটীকট্ট সচ্যোমরা হস্ভি ছালা ॥ 
পচা চর্ম-ঝুলী করে লোল ঝুলে । 
মহাঘোর আভ1 পিণাকে ভ্রিশুলে ॥ 
ধিয্সা তাধিযসা ভাধিয়া ভূত নাচে । 
উলজঈী-উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥ 
সহন্দ সহন্্ চলে ভূত দানা। 
ছহুক্কার হাকে উড়ে সর্প ফণ। ॥ 

বুড়া! বলি তোমা সনে কই নাহি কিছু । 
তুমি ০ ব্যথিত হুদ বুল পিছ পিছু ॥ 
চলে ঠভরবা &ভরবী নন্দী ভূজী। 
ষহাকাল ০বতাল তাল ঝ্রিশ্বঙ্সী ॥ 

চলে ভাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে ।' 
চলে শাখিনী পেতিনী মুক্ত েশে ॥ 
গিয়। দক্ষঘজ্জে সবে যজ্ঞ নাশে। 

কথ। না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥ 
অদূরে মহারুদ্র ভাকে গভীরে । 

অন্য বে অবে দক্ষ দেরে সতীরে ॥ 
ভুজজপ্রয়্াতে কহে ভারতী দে । 

সতী দে সতী দে সতী দেসতীদে॥ 


| স্পি্বাক্সন্ 
রামেশ্বর চক্রবতাঁ 
বাগ্দিলীন পক্িচস্স 


কি নাষ তোমার কহ কোনপীয়েঘর। 
বল বল বাঙ্দিনী নাহি বাস ভর ॥ 


কাব্য-সঞ্যয়ন ২৯৩ 


যা বাপের নাম বল বল কার বেটি। 
শ্বামীর বয়স কত ছেলে পুলে কটি ॥ 
ভাতারের ভাব যত জানা গেল তা। 

€স হলে এমন কেন শুধু হাতপা॥ 

তুম! চাদ মু চেয়ে বুক যায় ফেটে । 
কীশ তেই হেন হাতে পরায়েছে যেঠে ॥ 
তোমার ভাতার বুড়া বঝিছু নিশ্চয় । 
যুবা নাকি এমন যুবতী ছাড়ি বয়॥ 
বাগ্দিনী বলে ভূমি বাসে চাও চলে 
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘ্বৃত দেহ ঢেলে ॥ 
বুডার বিদ্ধপে মোর মুতি হল কালী। 
বুড়া রাক্ষস্‌ বৃডা বোকস্‌ বুড়া দেখে জলি ॥ 
শিব বলে আমি যে ব্যথিত বলে জান। 
দয়] করে ছুটি কথা কও নাই কেন । 

দেহ পরিচয় রাষা দেহ পরিচয় । 

বুড়ার ব্যগ্রতা শুনি বাগ্দিনী কয় ॥ 
বঙ্গদেশে নিবাস শিখরপুরে ঘর। 

শ্বামী বুডা দরিদ্র দোলই দিগম্বর ॥ 
বাপের নাষ হেমু দ্বোলই সেব্য যার সৌরি। 
মায়ের নাম ষেনকা আমার নাম গৌরী ॥ 
বুড়াটি বিদেশে বনিতায় নাই রুচি । 
মাঠে যাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচি। 
অল্প দিনে ছুটি বেট! দিয়াছে গৌসাই । 
বহছিন বিহীন পুত্র কাতিক গণাই ॥ 
পার্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু। 
আ:রে অজ্ঞান ঠহলা জ্ঞানময় প্রভূ ॥ 
যায়ার মহিমা মদনের পরাক্রম | 
জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পাইল ভ্রষ। 
তরুণীর বোলে ব্রিলোচন তৃপ্ত হৈলা। 
সই সই বলে সেই সেই নাষ বল্যা ॥ 


৪৪ 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নাষে নামে তামে তামে ঠহল বরাবর ॥ 
সয়াকে সইয়ের দয়া চাই অতঃপর ॥ 


জ্ীটচতন্ত আ্ঞাগন্খত 
বৃন্দাবন দাস 
নবদ্বীপ কেন্দ্র 

নবদ্ধীপের সম্পত্তি কে বণিবারে পারে । 
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক জান করে ॥ 
ভ্রিবিধ বয়সে একে। জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সয়দ্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥ 
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ধ ধরে । 
বালকেহে! ভট্টাচর্য সনে কক্ষা করে ॥ 
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। 
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিগ্ভারস পায়॥ 
অতএব পড়,য়ার নাহি সমূচ্চয়। 
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥ 
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক স্থুখে বসে। 
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে ॥ 
রুষ্ণ নাম ভক্তি শুন্য সকল সংসার। 
প্রথঙ্গ কলিতে টহল ভবিষ্য-আচার ॥ 
ধর্ম কর্ম লে'ক সভে এইমাজ জানে । 
মঙ্গলচগ্ীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দত্ত করি বিষহুবি পূজে কোনজনে । 
পুলি করয়ে কেহে। দিয়া বুধনে ॥ 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে। 
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে ॥ 


কাব্য-সঞ্চয়ন ২৯৫ 
জ্বীটচভন্য মঙ্গল 
লোচন দাস 


নিমাই সঙ্স্যালে শচীর শোক 
পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায়। 
শুনি শচী দেবী আউদর চুলি ধায়॥ 
আমার নিষাই কোথা থুয্যা আইলা তৃমি। 
কেমনে মুণ্ডাইল। মাথা বোন্‌ দেশভূমি ॥ 
কোন ছাড় সন্্যাসী সে হৃদয় দারুণ। 
গোরাচাদে মন্ত্র দিতে ন৷ হল করুণ ॥ 
অনুমতি দিল কেমনে মুগ্ডাইতে মাথা। 
এ হেন সন্গযানী যে তাহার ঘর কোথা ॥ 
সে হেন স্ন্দর কেশ লাবণা দেখিয়া । 
কোন ছার নাপিত সে নিদাক্ণ হিয়া! ॥ 
কেমন পাপিষ্ঠ সে কেশে দিল ক্ষুর। 
কেমনে বা জীব সেই হৃদয় নিষ্ঠুর ॥ 
আমার নিমাই কার ঘরে ঘরে ভিক্ষা কৈল। 
মস্তক মুণ্ডাম্্যা পুত্র কেমন বা হৈল ॥ 
আর ন৷ দেখিব পুত্র বদন তোমার । 
অন্ধকার হইল ঘোর সকল সংসার ॥ 
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত। 
সে হেন সুন্দর অঙ্গে নাহি দিব হাত ॥ 
স্থন্বর বদনে চুম্ব নাহি দিব আর। 
ক্ষুধার সময় কেব! জানিবে তোমার ॥ 


জ্ী65তন্ক চক্সিতা ম্বত 
কৃষ্দাস কবিরাজ 
ভ্রীত্বতাচার্ধের তরজ। 


জয় জয় শ্রচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । 
জয়। মৈতচন্ত্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 


০, 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা! 


এই মত মহাপ্রত কৃষ্ণ প্রেমাবেশে । 

উন্মাদ বিলাপ করেন রাজি দিবসে ॥ 
প্রভূর অত্যন্ত প্রি পণ্ডিত জগদানন্দ । 
যাহার চরিত্রে প্রভূ পায়েন আনন্দ ॥ 

প্রতি বৎসর প্রভ্‌ তারে পাঠান নদীয়াতে । 
বিচ্ছেদ ছুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ॥ 
নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার । 
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিও তাহার ॥ 

কহিও মাতাবে তুমি করহ স্মরণ। 

নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ ॥ 
যেদিন তোমার ইচ্ছা! করাইতে ভোজন। 
সেদিন অবশ্ট আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥ 
তোষার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্গণাস 
বাতৃল হুইয়া টৈল নিজ ধর্মনাশ ॥ 

এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । 
তোমার অধীন আমি তনয় তোষার ॥ 
নীলাচলে আমি আছি তোষার আজ্ঞাতে ৷ 
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥ 
গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ-বসনে। 
ষাতাকে পাঠাক্ন তাহা পুরীর বচনে ॥ 
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে । 
মাতাকে পৃথক পাঠায় আর ভক্তগণে ॥ 
মাতৃভক্তগণের প্র হয় শিরোমণি । 

সন্্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ 
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া! মাতারে ফিলিলা। 
প্রভৃর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥ 
আচাধাদি ভক্তে মিলিলা প্রসাদ দিয় ॥ 
মাতার ঠাই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়! ॥ 
আচার্ধের ঠাই গিয়া আজা হাগিল। 
আচার্য গোসাই প্রতুকে সন্দেশ কহিল ॥ 


কাব্য-সকয়ন 


তরজা প্রহেলি আচার্য কহে ঠারে ঠোরে । 
প্রত মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে ন! পারে ॥ 
প্রতৃকে কহিও আমার কোটি নষস্কাব। 
এই নিবেদন তার চরণে আমাব ॥ 
বা্টলকে কহি৪ লোকে হইল বাউল । 
বাউলকে কহিও হাঁটে না িকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল । 
এঠ শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা । 
নীলাচলে আমি সব প্রভৃকে কহিল] ॥ 
তবজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হামিলা। 
তার যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা ॥ 
জানিয়া স্বরূপ গৌসা্জ প্রকৃকে পৃছিল। 
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ 

প্রত কে আচার্য হয় পৃজক গবল। 
আগমন শান্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥ 
উপাসন! লাগি দেবের করে আবাহন। 
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥ 
পুজা নির্বাহ হলে পাছে করে বিসর্জন । 
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥ 
মহাযোগেশ্বর আচার্ধ তরজাতে সমর্থ । 
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ 
শুনিয়া বিন্মিত হল! সব ভক্তগণ। 

স্বরূপ গোঁসাঞ্ি কিছু হহলা বিমন ॥ 
সেই দ্বিন ঠহতে প্রভৃব আর দশ] হইল। 
কৃষ্ণের বিরহ দশা গুণ বাড়িল॥ 

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাজি দিনে। 
রাধ! ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে । 
আচন্ছিতে স্ফুরে কের মধুরাগমন। 
উদ্ঘৃপাঁ দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥ 


৪৭ 


হজ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার 


5গালীচততজ্দ্রক্স পাঁচালী 
ভবানী দাস 
চারি রানীর দুঃখ বর্ণনা 


রাগ পয়ার ছন্া 

কান্দএ অন্ন! নারী কান্দএ পছুনা । 
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চা সোনা ॥ 
অছুনার কান্দনে গাবীব গাব ছাডে। 
পছুনার কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে ॥ 
রতনমালার কান্দনে প্রাণী নহে স্থির ।. 
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যায় চির ॥ 
চারি নারী কান্দে রাজার গলা এ ধবিয়া। 
মৈনাষতি বোলে তুমি জাবে যোগী হৈ! ॥ 
যে দেশে জাইবা প্রিয়া সে দেশে জাইব। 
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব ॥ 

তুমি সে যোগিআ বাজ! আমি ত যোগিনী । 
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা৷ দ্িবন রজনী ॥ 
ভিক্ষা মাগিষা প্রিয় রান্ধি দিব ভাত । 
ছাড়িয়া! না দিমু তো] শুন প্রাণনাথ ॥ 
এক সন্ধ্যা রান্ি ভাত ছুই সন্ধ্যা খিলাএমু । 
হাটিতে নারিলে রান্র/ কোলে করি লইমু॥ 
রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া জাইবা। 
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইব। ॥ 

খাউক বনের বাদে তারে নাহি ভর। 
তোমা আগে ঠেলে হইব সাফল্য মোহর ॥ 
জেদিন আছিলু শিশু বাপ মাএর ঘরে । 
সেদিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশাস্তরে ॥ 

[ অখন ] যৌবন ঠহল তোমা বিদ্ধমান। 
তুমি যোগী হইলে প্রতু তেজিব জীবন ॥ 
জখনে বাপের বাড়ী জাইতে চাইল আমি » 
চুলে ধরি মারিবারে মোরে চাইলা তুমি ' 


কাব্য-সঞ্চন ২৯৯ 


জে দিন ] অছ্ুনার মাথে ছোট ছিল চুল। 
সেদিন তোমার মাএ নিল পান ফুল ॥ 

এক বৎসরের কালে নিত্য আইল গেল। 
পঞ্চ বৎসরের কালে দেখি জোড। দিল ॥ 
সপ্চ বৎসরের কালে আনি বিভা টকল1। 
নব বৎসরের কালে মন্দিরেতে নিল ॥ 

তুষি সাত আমি পাঁচ এমত কালে বিয়া । 
হীরামন মাণিক্যা মৃক্তা লক্ষ দান দিয় ॥ 
মোর বৈন পছুনাবে পাইল বেভার। 

ধনরত্ব মোর বাপে যাচিল অপার? 

সকল ছাডিয়া আইল ভগ্নীএ আমাব। 
ছোটকালের বন্ধ মোবা জানিয় তোমাব ॥' 
আপনাব হস্তে প্রভু (তৈল গিলা দিলা । 
আবেব কগ্গই দিয়! কেশ বিলাসিলা ॥ 

লক্ষ টাকার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার। 

লক্ষ টাকার খোপা দোলে পিষ্টেব উপর ॥ 
পিন্ধিবারে দিলা প্রভু মেঘনাল সাড়ি। 
জেই সাঁড়িব মূল্য ছিল বাইশ কাহন কৌড়ি ॥ 
পাঁএতে 1পন্ধাএলে বাজ! সোনার নেপুর। 
হাটিতে চলিতে বাঁজে ঝামূর জুমূর ॥ 

নিজ হস্তে কাম সিন্দুব কপালে ভরি দিল! । 
জোড় মন্দির ঘরে নিয়া রূপ রঙ্গ চাএলা ॥ 
এহেন দয়ায় বন্ধু কি দোষে ছাড়িলা। 
হেন প্রিয়! ছাড়ি কেন বিদেশে চলিলা ॥ 
তোমান্ম» আগায় নষ্ট কল জেই জন। 

নষ্ট করুক তার প্রভু নিরঞ্জন ॥ 

আহে প্রভূ গুণনিধি ফি বুলিল। বাণী। 
স্র্সিতে বিদরে বুক না রহে পরাণি ॥ 

বনে থাকে হু্সিণী বনে ঘর বাড়ি। 

ঠেষের কারণে কাকে কেহ না জাএ ছাড়ি ॥ 


শট 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


সর্ব দিন চরা করে বনের ভিতর । 
সন্ধ্যা কালে চলি জাঁএ আপনা বাসর ॥ 
হরিণা জাএ আগে আগে হরিণী জঞ্্ে পাছে । 
সর্ব ছুঃখ পাসরএ স্বামী থাকে কাছে ॥ 
সেই পশুব বুদ্ধি নাই তুদ্ি রাজার ঠাই । 
এত বারে আদ্ি নারী রাঁজ! তোক্ষাবে বুঝাই 
আঠাব বৎসর হৈল তুমি অধিকারী । 
এ বার বৎসর হৈল মোর! চাবি নারী ॥ 
এ বুলিয়! চারি বধূ প্রবী প্রবেশিল। 
ঘরে গিয়া চারি বধূ যুক্তি বিষশিল ॥ 
অছুনাএ বোলে টৈন গো পনা স্রন্দর । 
সাত কাইতেব বুদ্ধি আমার ধডের ভিতর ॥ 
নান] বর্ণে চারি বৈনে করিয়া সাজন। 
রাজ] ভেটিবারে চলে সহহাষ মন ॥ 
স্নহে রসিক জন এক চিত্ত ঘন | 
কহেন ভবানী দাস অপুর্ব কথন ॥ 

5গাগীচঢজ্জ্রন্ম সঙ্্যান্স 

স্থুকুর মামুদ 

চারি রানীর রাজ। সম্ভাষণ 
বসিয়াছে গোপীচন্দ্র স্বর্ণ পালকস্কে | 
চারি বানী সম্মুখে দাড়ায় বঙ্গ ভঙ্গে 
বান+কে দেখিয়া রাজা না তুলিল মূখ । 
অস্থরে ভাবিয়া রানী মনে পালা ছুখ | 
চারি রানীর ষধোয অছুনা প্রধান । 
ঘযোড় হাতে কহে কথ ত্বামী বিচ্যামান ॥ 
অহনা বলেন শুন প্রত গুণমণি। 
স্ত্রীলোকের স্বামী বিনে বিফল জীবনী ॥ 
নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি । 
চন্জ বিনে দেখে যেন অন্ধকার বাতি ॥ 


কাব্য-সঞ্চস্বন ৩৯১ 


জল বিনে ষৎন্তের জীবনের নাহি আশ । 
স্বামী বিনে নাব্ীকুলের সকলি বিনাশ ॥ 
জিউ বিনে শব্ীরের নাহিক উপায়্। 
ত্বামী বিনে নারীর যে মিথ্যাব্প হয় ॥ 
এই চারি যুবতী ছাড়ি যাউবে সন্ত্যাসে । 
স্বামী বিনে নারীর ছঃখ শুন বার মাসে ॥ 
শোন শোন ওরে ম্বামী নারীর ছুঃখের কথা । 
ত্বামী বিনে নাব্ীগণের যত্তেক অবস্থা ॥ 
কাতিক মাসেতে স্বামী নির্মল রম্ঘ রাতি। 
দিবা নিশি মিলে যারা ঘনে লয়ে পতিত ॥ 
যৌবনকালেতে নারী ভাবে রাক্র দিন । 
স্বামী বিনে নাবীগণের সদাই লিন ॥ 
অন্ত্রাণ মাসেতে ম্বামী হেমস্তের ধান। 
যাহার স্বামী ঘরে তার যৌবনের গুষান ॥ 
নানা উপহারে শ্বাষী খায় পঞ্চ গ্রাস। 
যার শ্বামী ঘরে তার যৌবনের বিলাস ॥ 
পৌষ মাসেতে স্বামী পৌষ আন্ধারি। 
ত্বামী ও যুবতীর যৌবন হয্ম যহ। ভারি ॥ 
যার স্বামী ঘরে তার মদন বিলাসী । 
আন্ধার ঘরে দেখি যেন পুরিমার শশী ॥ 
মাঘ মাসেতে শ্বামী অতিশয় শীত । 
্বাষীর কারণে নান্নী সদাই চিস্ভিত ॥ 
লেপ লিম্মালে আর যত আভরণ। 
স্বামী বিনে নাহি নারীর শীতের ভড়ন ॥ 
ফাগুন মাসেতে স্বামী কে/ঃকিলের রব কনে & 
ত্বাম্ীর কারণে নাবী ফাফর খামে হবে ॥ 
পশ্ড পক্ষ কাকাতুম্া আর ময়না শুক । 
ক্বাষীকে পাইস্সা করে নানান্‌ কৌতুক ॥ 
উচজ্স মাসেতে শ্বামী লিত নিবানিণী । 
স্বামী আসে আন করে নারী তসাহাগিনী ॥ 


বাংল? সাহিত্যের বিকাশের ধাবা 


জ্বামী বিনে নারীগণের কিসের গঙ্জাসান। 
যুবতীর স*ল নারী আর নাহি ধন ॥ 
€বশাখ মাসেতে স্বামী ভহ ভহ ঘবণী। 
নারীর যৌবন জ্বলে বিরহ অগণি ॥ 
ধন সম্পৎ নারীর মনে নাহি লম্ম ৷ 
শৃক্গার বিনে নারীর বাধিছে হাদস্র ॥ 
জ্যেষ্ঠ মাসেতে স্বামী কষাণের ধান । 
ইন্দ্ার জল বিনে জমি থাকেন হুখান ॥ 
স্ত্রী পুরুষে ঘর করে বিধির স্থজন | 
ত্বামী বিনে নারীর যৌবন সব অকারণ ॥ 
আষাঢ় মাসে ম্বামী নিসাড়ে পোহায় বাতি 
ত্বামীর কোলে থাকে নারী বড় ভাগাবতী ॥ 
ভাগ্যবতী নাবী যার শ্বামী আছে ঘরে। 
কমলেত মধুপান করেত ভ্রমরে ॥ 
শ্রাবণ মাসেতে শ্বামী যমুনার তরঙ্গ ৷ 
গঙ্গা! ও সাগর ছুহে হুয় এক সঙ্গ ॥ 

ংসারে তরিব ম্বামী বরষার জলে। 
ষুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে ॥ 
ভাক্র মাসেতে হ্থামী পাকিয়! পড়ে তাল । 
স্বামী বিনা যুবতীর যৌবন মহাকাল ॥ 
যুবতীর যৌবন প্র তরল সাতার । 
স্বামী থাকিলে বিরহ সাগর করে পার ॥ 
আশ্বিন মাসেতে স্বামী চণ্ডিকর পুজা । 
যার শ্বাষী ঘরে সেই নারী চতুভূপজ] ॥ 
ত্বামীর কারণে সবে পুজে চণ্তিকারে । 
অভাগীর ন্বামী তুমি যাবে দুরাস্তরে ॥ 
নব যৌবন প্রভু নিবেদেক্থ কালে । 
যুগী হয় প্রাণের নাথ এই ছিপ কপালে ॥ 
ত্ামীর নিকটে বানী এই কথা বলি । 
ফেলায় গায়ের বসন বুকের কাচুলি ॥ 


কাবা-লঞ্য়ন ৩৩৩) 


ষুগী হবে প্রাণের নাথ কি ধন পাবে নিধি । 

এ স্থখ সম্পদ তোমার বঞ্চিত হইল বিধি । 
কান্দিয়া অহনা কহে বাজার চরণে। 

নারীর যৌবন প্রভু ন্বামীর কারণে 

পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার স্কুল 

তাতির বাড়ীর কাপড় নয় যে ধুবির বাড়ী দিব। 
ধুবির বাড়ীর কাপড় নয় যে ভাঙ্গিয়া পরিব ॥ 
অন্ন ব্যঞ্রন নয় যে খাইব বসিয়া । 

ধানেব বাড়ীর সেম্দুর নক্স যে রাখিব কোটাম্ পৃরিয়া ॥ 
অষ্টট অলঙ্কার নম যে পেটারি ভরিব। 

ধন সম্পদ নয় যে যোহর বান্ধিব ॥ 

স্বামী বিনা! নারীর যৌবন কি দিয়া রাখিব । 

এ রূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব ॥ 
কার বাড়ীতে যাব আমরা যাব কার বাড়ী । 
স্বামী থাকিতে আমর! জীয়স্তে হব আড়ী॥ 
এতেক স্থনিয্া রাজ বদন তুলিল। 

অছুনার গায়ে রাজ! নিজ বস্ত্রদিল॥ 


আক্মাকাঢনন্্ মুসলমান করিব কাব্য 
আলাওল 


€১) 
প্ল্মাবভী 


সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত । 
খোপা খসাহয়া কেশ কল মুকুলিত॥ 
সথগন্ধী শ্যামল-ভার ধ্রণী ছুইল। 
চন্দনের তরু ধেন নাগিনী বেড়িল॥ 
কিন্বা মেঘারস্ত-যোগে হইল অন্ধকার । 
বিধুস্ধদ আসিল না! চন্দ্র গ্রাসিবার ॥ 
দিবস সহিতে ুর্য হইল গোপন । 


ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


চন্দ্র তারা লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন ॥ 
ভাবিয়া চকোর-আআখি পড়ি গেল ধন্ধ। 
ভীমুূত সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥ 
হাস্য সৌদামনী-তুল্য কোকিল-বচন । 
ভূর যুগ ইন্দ্রণঙ্ছ শোভিত গগন ॥ 

নয়ন থঞ্জন দুই সদা কেলি করে । 
নারাঙ্গী জিনিয়া! কুচ সগর্ব আদরে ॥ 
সরোবর মোহিত কন্তার রূপ হেরি। 
পদ-পরশন-হেতু করয় লহরী ॥ . 
আপাদ লঙ্বিত কেশ কম্তরী মৌরভ। 
মোহ অন্ধকার মন-দৃষ্টি পরাভব ॥ 

অলি পিব ভূজঙ্গ চামর জলধর। 
শ্যামতা সৌষ্ঠব কার বহে সমসর ॥ 
ক্রিগুণ সঞ্চাপ্ে বেণী ভূবন-মে।হুন । 
এক গুণে দংশিতে পারয় ভ্রিভুবন ॥ 
বিরাজিত কুস্থম- গ্রথিত মুক্ত1-হার। 
সজল গলদ-মধ্যে তাবকা- সবার ॥ 
ত্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে ষনোরথ । 
হথবজিল অরণ্য-ষধ্যে মহাশুদ্ধ পথ ॥ 
সেই পন্থে বাটওয়ার টবসে অনুদিন । 
কুটিল অলকা-পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন ॥ 
কিব! কবরীর মাঝে ন্বর্ণ-রেখাকার । 
যমুনার মাঝে যেন হরেশ্বরী-ধার ॥ 
জন্মাস্তের বাঞ্চা-সিদ্ধি হৈতে সহসাত। 
জ্িবলি উপরে যেন ধরিছে করাত ॥ 
কিবা মুখচন্দ্র শীখি-অরুণে দেখিয়া । 
ভ্রাসে ফাটিয়্াছে কিবা ভিমিবের হিয়া! । 
কার শক্তি আছে সেই পদ্থ যাইবার । 
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ অসিধার ॥ 
কদাচিৎ কেহ যদি যাক গঙ্গ্য-আশে । 


১৬. 


কাব্য-সঞ্চয়ন ৩৩৫ 


মন বন্দী হয় তার অলকার ফাসে ॥ 
ভাগ্যের উদয়-স্থলী ললাট সুন্দর । 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥ 
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন । 
মোহন ললাট অতি ভাগ্য-বিধি-চিন ॥ 
কি মতে বলিব ভাল তৃলন। সে অঙ্গ । 
সকল অঙ্ক চন্দ্রম1! ললাট নিফলক্ক ॥ 

কুহু বাহু করে চক্ছ্রে আলোক-গরাস । 
মোহন ললাটে চন্দ্র সদত প্রকাশ ॥ 
ক্ষণেক আলোক চন্দ্র ক্ষণেক বিদিত ॥ 
প্রশত্ত ললাটে চন্দ্র সদ প্রকাশিত ॥ 
মুগষদ তিলক স্বন্দর চারপাশ । 
চন্দ্রমা উপরে রাছ মিহির গরাস ॥ 
স্বেদ বিন্ু কপালতে উদয় যখন । 
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সমাষণ ॥ 
যাহার ললাটে পুর্ণ ভাগ্যের উদয়। 
সেই ললাটে ত হইব সংযোগ নিশ্চয় ॥ 


কামের কোদগড ভূরু অলক সন্ধান । 
ষাহারে হানয়ে বালা লয় যে পরাণ ॥ 
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু । 
লঙ্জা পাই তেজিল কুস্থম শরধনু ॥ 
তুরু চাপে গুণাঞ্তন বাণকটাক্ষ । 
অ্রিভৃবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য 
কদাচিৎ গগনে উদ্দিলে ইন্দ্রধনু। 
ভূরু-ভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ তন ॥ 
ভূরুর ভজিম। হেরি ভূজঙজগ সকল। 
ভাবিম্বা চিস্তিস্া! মনে গেল রসাতল ॥ 


৩ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


(২) 
সভ্ভী অযনাবভী বা লোরচজ্ঞানশ 


দৌলত কাজী 
€ক) 
মম্ননাবতী ও মালিনী দূতীর উক্তি-প্রতুযুততি-_ 
যালিনীর উত্ভি £ 

তোর ছঃখ দেখি মুগ্রি মরি যাম, 
বোলে ছুরি দেও বাণী । 

মালতী ভোমরা যেন সমাগষ, 
চাক ছৈলা দেগ্ড আনি ॥ ঞ্রু ॥ 

দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ়, 
চৌদ্িকে সাজে গভীর । 

বধৃজন প্রেষ ভাবিতে পশ্থিক 
আইসএ নিজ মন্দির ॥ 

যায় ঘরে কাস্ত, সব সোহা গিনী 
পৃরএ মনোরথ কাম । 

ভুর্লভ বরিষা তামষসী-রজনী, 
নির্জন সঙ্কেত ঠা ॥ 

দারুণ ভাউক দাছুরী ময়ূর 
চাতকে নিনাদে ঘন। 

ত। ধ্বনি গুণিতে শ্রবণে বিরহিণী 
ছোঁহুএ মনে মদন ॥ 

যাবতে বয়স কেলিকলারস 
পৃর্এ মনোরথ জানি । 

হঠ-পরিপাট মান উপরোধ 
চাতৃরী তেজ কামিনী ॥ 

বুদ্ধ হৈলে নাবী বুবকের টৈনী, 
ফিরি তাকে না পুছারি । 

যাইব যৌবন নিশির ব্ষপন 


জীবন দিবস চাবি ॥ 


কাব্য-নঞয়ন 


হরি মধুপতি যান রসবতী 
মতি-ভোর তোর ছাগ্ডি। 

অবধি অন্তর ফিরি না পুছল 
আর তোর কি বড়াই ॥ 

শুনহ উকতি, করহু” ভকতি 
মানহ স্থরতি রাই। 

নাগর স্থজন মিলাইয়া দেও, 
রাধার কোলে কানাই ॥ 

কহেম্ত দৌলত, সতী সৎপথ 
না! ত্যজে যাবৎ প্রাণ। 

নম্কর নায়ক রস বাণিজার 


শ্ীধৃত আশরফ খান ॥ 


সয়নাবতীর উত্তর £ 


আএ ধাঞ্ কুজনি কি মোক শুনাঅসি, 
বেদ-উকতি নহে পাঠ। 

লাখ উপাএ মেটিতে কে! পারএ 
যো বিধিলিখন ললাট ॥ 

মালিনী বোলসি অনুচিত বাণী। 

ধরম ন ছোঅতি, তেজিআ সংমতি 
লোর-প্রেষ করা আসি হানি ॥ ঞ ॥ 

মোহোর স্থনাঅর গুণের সায়র 
মধুর মুরাত বেশ। 

সো ষধু তেজিয়ে কছে বিখ পানাও 
ভাল ধাঞ্ি কহ উপদেশ ॥ 

তুহি বর পাপিনী পাপ শুনাঅসি, 
ধরম করাঅসি বাম। 

পাতক ঘাতক ধাঞ্চি মোর চি্তসি, 
জাতিকুল করহু নির্নাম । 


৬৬ 


৩০৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা? 


ছুরস্ত ছুরতি দৃতীপন' দুর কর: 
চিন্তহ যোহোর কল্যাণ। 
কাজী দৌলতে ভণে, দাত] মনোভব মনে 


শীত আশরফ খান ॥ 


€খ) 

আাবণ মাসের বিরহ £ 
মালিনী কি কহুব বেদন ওর। 
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥ 
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর। 
তবে মোব ন। জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥ 
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহ]1। 
থরকএ যামিনী কম্পয় মোর দেহ? ॥ 
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।' 
আন পুরুষ নহে €লোব-সম তুল ॥ 
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বব্ূপ। 
কোথায় গোময়-কীট কোথায় মধুপ ॥ 
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ ৷ 
দংশিয়া পলায় যেন এ কালভুজঙ্গ ॥ 
তাহ। সনে পালএ যে প্রেমের অঙ্কুর ৷ 
থির নহে জাতি পিরীতি দুহু কুল ॥ 
তেঞ্ঞ খতু মানিএ আওএ লোর। 
ন তু জীবন যে ষরণ-সম মোর ॥ 
তচ্ছ পএ সাজএ, শাওন পস-আশ । 
অবিরত কান্তা'ন ছোড়ে কান্ত-পাশ ॥. 
বিরহ পীড়ারি,.ধনী জয়পতি নাহ]। 
লস্কর নায়কমণি রসগুণ-গাহা। ॥ 
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পুব্বন্থঙ্গ গীতিক। 
(১) 
নদেেরটাদ ও অনুয়। 


কলসী করিয়া কাহ্কে মহুয়া যায় জলে। 

নগ্তার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধা কালে ॥ 
"জলভর স্থন্দরী কইন্তা জলে দ্দিছ মন। 

কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি ম্মরণ ॥” 
“শুন শুন ভিনদেশী কুমার বলি তোমার ঠীাই। 
কাইল বা কইছিলা কথ! আমার মনে নাই ॥" 
"নবীন ধযৈবন কইন্তা ভূল! তোমার ঘন। 

এক রাতিরে এই কথাট1 হইল! বিশ্মরণ ॥* 

"ভূমি ত [ভনদেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী । 
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি ॥” 
“জল ভর ্ন্দরী কইন্তা জলে দ্িছ ঢেউ। 
হাসিমুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥ 
'কেবা তোমার মাতা কইন্তা কেবা তোমার পিতা । 
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিল! কোথা ॥* 
“নাহি আমার মাতাপিতা। গর্ভন্দর ভাই । 

স্থতের হেওল! অইয়। ভাঠম্যা বেড়াই ॥ 

কপালে আছিল লিখন বাইছ্যার সঙ্গে ফিরি । 
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইরা মরি ॥ 

এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা । 
কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥ 
ঘনের সুখে তুমি ঠাকুর হুন্দর নারী লইয়া 
আপন হালে করছ ঘর স্থুখেতে বাদ্ধিয়া ॥” 

ঠাকুর বলে-_"কইন্তা তোমার স্থানে বান্ধ! হিয়া ৷” 
মিছা কথা কইছ তুহি না কইরাছি বিয়া |" 
“কঠিন তোষার পিতামাতা! কঠিন তোষার প্রাণ । 
এই ষইবন তোমার যায় অকারণ ॥ 


৩১৩ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


কঠিন তোমার পিতা মাতা কঠিন তোমার হিয়া । 
এমন যইবনকালে নাছি দিছে বিয়] ॥* 
“কঠিন আমার পিতা! মাতা কঠিন আমার হিয়া । 
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥” 
"লজ্জা নাই নিলজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর। 
গলায় কলসী বাইন্দা! জলে ডুব্যা মর ॥” 
“কোথায় পাইবাম কলসী কন্তা কোথায় পাহবাম দড়ী। 
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডূব্যা মরি ॥” 
__মহুয়! গীতিকা' 


€২) 

অলুক্সার বিদায় 
ঘাটেতে আছিল বান্ধ! মনপবনের নাও। 
ছুপুরিয়া কালে কন্য। নাওয়ে দিল পাও ॥ 
ঝলকে উঠে ভাঙা নাও সে পানি । 
কতদূরে পাতাল পুরী আমি নাহি জানি ॥ 
উঠুক উঠুক আরো জল নায়ের বাতা বাইয়া । 
বিনোদের ভগ্নী আইল জলের ঘাঠে ধাইয়। ॥ 
“শুন শুন বধূ ওগো কইয়! বুঝাই তরে। 
ভাঙা নাও ছাইড়া তুমি আইন মোদের ঘরে ॥৮ 
“ন] যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী। 
তোমার সবের মুখ দেইখ্যা! ফাটিছে পরানী ॥ 


. উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডূবুক ভাঙা নাও। 


জন্মেব মত মলুযারে একধার দেইখ্য। যাও ॥৮ 
দৌইড়া আইল শ্বাশুড়ী আউল মাথার কেশ! 
বস্ত্র না সম্গরে মাও পাগলিনী বেশ ॥ 

"শুনগো। পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে । 

ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে ॥ 
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ভাঙা ঘরে চান্দের আলো! আন্ধাইর ঘরে বাতি। 
তোমারে ন] ছাইড়া থাকিবাষ এক দিবা রাতি ॥” 
"উঠূম উঠুক উঠুক পানী ডুবুক ভাঙা নাও। 
বিদায় দেও মা! জননী ধরি তোমার পাও ॥” 
ভাঙা নায়ে উঠল পানি করি কলকল । 
পারে কান্দে হাউড়ী নাও অর্ধেক হইল তল 
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ সোদর ভাই। 
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখা জোখ] নাই৷ 
পঞ্চ ভাই যে ডাইক্যা কয় সোনা বইনের কাছে। 
“ভাঙা নায়ে উইঠ্যা বইন কোন কার্য আছে ॥ 
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ কও সত্য করিয়া | 
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়! যাইব সোনার পানসী দিয়! ॥% 
“না যাইবাম না যাইবাষ ভাই আর সে বাপের বাড়ী । 
ভাইয়ের কাছে বিদায় যাগে মলুয়। সুন্দরী ॥ 
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙা নাও । 
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমষর। আপন ঘরে যাও ॥” 
বাত বইফ়া! উঠে পানি ডুবে ভাঙা নাও। 
“দৌইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাঁও ॥৮ 
দৌইড়া আইহ্া চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া । 
"এমন কইর্যা জলে ডুবে আমার নয়ন তারা ॥ 
চান্দ হ্রুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই। 
জ্ঞাতিবন্থু জনে আমি আর ত না চাই ॥ 
তুমি যদ্দি ডুব কন্যা! আমায় সঙ্গে নেও। 
একটিবার মুখ চাইয়! প্রাণের বেদন কও ॥ 
ঘরে তুইলা! লইবাষ তোমায় সযাজে কাজ নাই। 
জলে না ডুবিও কন্তণ ধর্মের দোহাই ॥” 

-_মলুয়া গীতিক। 


৩১২ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
শাক্তপদাবলী 


৯ 


র মৃতি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে ঘাটি দিয়ে । 

মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥ 

করে অনি মুণ্ডমাল।, সে মা-টী কি মাটির বাল]। 

যাটিতে কি মনের জ্বাল! দিতে পারে নিবাইয়ে ? 

শুনেছি মার বরণ কালে, সে কালোতে ভূবন আলো, 
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাঞাইয়ে? 
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চক্দ্র্য আর হতাশন, 

কোন্‌ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ? 
অশিব নাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালী ? 

সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥ 

_ব্লামপ্রসাদদ সেন 
৮ 

কেবল আশার আসা ভবে আসা আসা মাত্র সার হলো। 
যেষন চিত্রের পচ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভূলে রলো ॥ 

মা, নিষ খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলে । 

ও ম! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা] গেল ॥ 

মা খেলবি বলে ফাকি দিয়ে নাবালে ভূতল। 

এবার যে লা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল ॥ 
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলে! । 
'এবার সন্ধ্যা বেলাম্ম কোলের ছেলে কোলে নিয়ে চলে ॥ 

_বাম্প্রসাদ সেন 
৯০1 

মা আমায় ঘুরাবে কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত? 
ভবের গাছে বেধে দিয়ে যা, পাক দিতেছ অবিরত । 

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছট1 কলুর অন্থগত ॥ 
মা-শব মষতাধুত' কাদলে ফোলে করে স্কৃত, 

দেখি ব্রন্ধাণ্ডেরই এই রীতি মা আমি কি ছাড়া জগত? 
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হু ছুর্গ] হুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত। 
একবার খুলে দে মা! চোখের ঠলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত । 
কুপুত্ব অনেক হক্স যা, কুমাতা নয় কখন তো। 
রাষপ্রসাদের এই আশা মা, অস্তে থাকি পদানত ॥ 
-ব্াষপ্রসাদদ সেন 


৪ 
আমি কি দুখেরে ভবাই? 

ছুখে ছুঝে জনম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই ॥ 
আগে পাছে ছুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই । 
তখন ছুখের বোঝা মাথাক্স নিয়ে ছুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥ 
বিষের রুমি বিষে থাকি যা, বিষ খেকে প্রাণ রাখি সদাই । 
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥ 
প্রসাদ বলে ব্রন্ষমময়ি বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই। 


দেখ স্থখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি ছখের বড়াই ॥ 
-_-ব্ামপ্রসাদ সেন 


৫ 
মন রে কৃষি কাজ জান না। 
এমন মানব-জীবন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা ॥ 
কালীর নাষে দেওবে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না। 
সে যে মুক্তকেশীর (ঘনরে আমার ) শক্ত বেড়া 
তার কাছেতে যষ ঘেষে না॥ 
'অগ্য অব্দব শতাবে বা! বাজাঞ্চ হবে জান ন। 
এখন আপন ভেবে €( মনরে আমার ) যতন করে 
চুটিস্ছে ফসল কেটে নেন। ॥ 
গুরু সোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেচন! । 
ওরে একা বদি না পারিস মন বামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥ 
| -স্রাম্প্রসাদ সেন 


৩১৪ 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ঙ৬ 
মজিল মোর মন ভ্রমরা, কালীপদ-নীলকমলে। 
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুন্থম সকলে ॥ 
চরণ কালো ভ্রমর কালা, কালোয় কালে! মিশে গেল, 
দেখ স্থথ দুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ সাগর উথলে ॥ 
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে 
দেখ, পঞ্চতত্ব প্রধানমত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 

-__-কম্লাকাস্ত ভট্টাচার্য 


৭ 
দোষ কারো নয় গো মা 

আমি ম্বধাত সলিলে ডুবে মরি শ্টামা । 

ষড রিপু হলো কোদগু স্বরূপ 

পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাষ কৃপ। 

সে কুপ ব্যাপিল, কালবপ জল, কাল ষনোরম।। 

আমার কি হবে তারিশি জিগুণধারিণি 

বিগুণ করেছি ত্বগুণে ; 

কিসে এ বারি নিবাৰি 

ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে । 

বারি ছিল চক্ষে ত্রমে এল বক্ষে 

জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে 


তবে ভরি, চরণ তরী দিলে ক্ষেষঙ্করি করি ক্ষষ। | 
-দাশরথি রাফ 


৮ 
কালীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল, 
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গৌত্া। খেয়ে পড়ে গেল 
মায়া-কান্না হল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি, 
দারা-সহ্ত কলের দড়ি, ফাসি লেগে ফেসে গেল। 


কাব্য-সঞ্ষন ৩১৫ 


জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছি'ড়ে, উচিয়ে দিলে অমনি পড়ে 
ষাথ। নেই সে আর কি উড়ে? সঙ্গের ছ'জন জয়ী হলো!। 
ভক্তিডোরে ছিল বাধা, খেলতে এসে লাগলো ধাধা 
নবেশচন্দ্রের কাদ। হাসা, না আসা এক ছিল ভাল 
__নবেশচত্্র ভট্টাচার্য 


আগমনী 
আমি কি হরিলাম নিশি-শ্বপনে ? 
গিরিরাজ, অচেতনে কত ন' ঘুমাও হে। 
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে 
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে ॥ 
মনের তিমির নাশি উদয় হইল আনি 
বিতরে অম্বত রাশি স্থুলঢত বচনে। 
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে 
ধৈরয ন। ধরে মম জীবনে ॥ 
আর শুন অসম্ভব-_চারদিকে শিবারব হে, 
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥ 
কষলাকান্তের বাণী পুণ্যবতী গিরিরাণী গো, 
যে রূপ হেরিলে তুমি অনাস্াসে শয়নে । 
ও পদ্পক্ষচজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গে 
হর হারদি-মাঝে রাখে অতি যতনে ॥ 
-_কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ 


বিজয়! 
৬৬ 
ওকে নবী নিশি, ন! হইও বে অব্সান। 
শুনেছি দাক্ষণ তুমি, না রাখ সতের যান ॥ 
খলেব প্রধান যত, কে আছে তোবার বত, 
আপনি হইয়ে হত বধ রে পরের প্রাণ ॥ 


2১৩৬ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার 


প্রফুলল কমলবরে সচন্দন লয়ে করে, 
ক্ৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান ॥ 
যোরে টহয়ে শুভোদয় নাশ দিনমণি ভয়, 
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন বাণ ॥ 
হেরিয়ে তনয়! মুখ, পাসরিলাম সব ছুঃখ 
আজি সে কেমন স্থখ হতেছে স্বপন জ্ঞান। 
কষলাকান্তের বাণী শুন ওগে। গিরিরানি 


লুকায়ে রাখ না মাকে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥ 
_-কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


পাচালী 
দাশরথি রায় 


টি 
এক বিশ্ব-নিম্দুকের বিবরণ 

বিশ্ব নিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন 
বিরাশি সিককার ওজন মতে । 

এক যোট বস্ত্র বাধিয়ে ভূত্যের মস্তকে দিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে গমন করেন পথে ॥ 

তারে দেখি যত্ব করে এক জন জিজ্ঞাসা করে 
ভোজনের কেমন পারিপাটা। 

'শ্রনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস 
বস্ত্র নাক করেছেন পষ্ট ॥ 

বিশ্বনিম্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশ্স 
তাঁর করনে তা রপ--ও যোর দশ!। 

নংসারটা ভারি আট! মহা প্রেত সে গিরি বেট! 
মিন্সে হতে মাগী দ্বিগুণ কসা ॥ 

করেছে একট! কর্ম সাড়া বামুনে “দন সোনার ঘড়। 
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা। 

আঠার পোয়া করে ওজন গড়ে তাতে ক সের বা জল ধরে 
স্থপ্‌ড়ো! সোনা তাই ব1 কোন পাকা ॥ 


কাব্য-সঞ্চয়ন 


বাহিরে চটক খরচ হাল্কি ভোজেও বেটার ভোজের ভেল্কি 
ষে খেয়েছে সেই পেয়েছে টেবু । | 

পাকী হুল বড় মান্ত পাক করেছেন পরমাঙ্গ 
আধ পোয়! চাল ছুপ্ধ ষোল সের £ 

ফলার করেছেন পাকা কলাগুলা তার আধ পাকা 
একটা নাই ধর্তমান সবগুলো কুলপুত। 

তিন পোয়া বেড় করেছে লুচি না করিলে জ্িশ কুচি 
আহার করিতে নাই যুত ॥ 

সন্দেশগুলে। সব মিছরি পাকে তাতে কথন মিষ্টি থাকে 
দলে! না দিলে জলো হয়ে যায়। 

চিনিপ্তলে! সব ফুট সাদা খড়ি মিশান বুঝি আধা 
এত ফরসা চিনি কোথায় পাস ॥ 

মোগ্াগুলেো! সব ফাটা ফাটা ক্ষীর গুলো আটা আটা 
খির কিচ বাধায় ক্ষীর খেতে। 

সকল ভ্রব্যই ফাকিতে কেনা ধেনো গরুর ছুধের ছান। 
বড় ছুঃখ পেয়েছি পাত পেতে ॥ 

দেখিলাম ০বটার সকলি ফাকি বামুন বড় ষাটি লক্ষি 
ইহার বাড়। হয় যদি কান কাটি। 

সকলি বিষয়ে ন্যুনকল্প কেবল পাহাড়ে গল্প' 
মেটে জাকে ফেটে যাচ্ছে মাটি ॥ 


_-শিববিবাহ 


এ 
্বভাবগুণ 

খলের শ্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মি । 
লোভীর শ্বঘভাব চিরকাল পরহ্রব্যে দৃষ্টি ॥ 
মানীর স্বভাব, নিজ ছঃখের কথা পরে কন না । 
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথাম্ন কান্না ॥ 
নারীর ক্বভাব গুপ্তকথা পেটে রাখ দায় । 
ভাইনের ত্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্ট চায় ॥ 


৮১১৮ 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধাবা 


দাতার স্বভাব 'নাই' বাক্য নাহি মুখে। 
হিংআ্কের স্বভাব পর সুখে মরে ষনোছুঃখে ॥ 
কপণের ত্বভাব ক্ষত্র দৃষ্টি খুদটি ধরে টানে ” 
বালকের স্বভাব খাছ দ্রব্য দেবতারে না মানে ॥ 
বাতুলের স্বভাব মিছে কথায় চারিদণ্ড বকে। 
বৈছ্র ম্বভাব কিছু বিছু অহঙ্কার রাখে ॥ 
জলের স্বভাৰ নীচবিনে উধ্ব'গাষী হয় ন। 


পাষাণের স্বভাব শরীরে কু দয়ামায়! রয় না ॥ 
_ আগমনী (১) 


৯১১ 

চুপে চুপে কর্ম করার দোৰ 
দেখ চুপে চুপে রাবণ করল রামের সীতা হরণ। 
একেবারে হইল তার সবংশে মরণ ॥ 
চুপে চুপে ইন্দ্র গিম্বা গৌতমের স্ত্রী হরে। 
সহম্্ লোচন হইল কত দুঃখের পরে ॥ 
চুপে চুপে চন্দ্র হতে বুধ ঠাকুরের জন্ম । 
দেশ জুড়ে কলঙ্ক হইল করিয়া কুকর্ম ॥ 
চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনুমান ॥ 
গলায় আটি লেগে রইল যায় যায় প্রাণ ॥ 
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ উষা হরণ করে। 
বন্ধন দশায় ছিলেন পড়ে বানের কারাগারে ॥ 
চুপে চুপে ত্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেটে । 
অশ্থথামা অপমান হইল অন নিকটে ॥ 
চুপে চুপে রঘুনাথ বালি রাজারে বধে। 
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙজদে ॥ 
চুপে চুপে সূর্ধদেবে দিয়া আলিঙ্গন । 
কুস্তী দেবী দিয়াছেন পুত্রবিসর্জন ॥ 
চুপে চুপে রাবণের মৃতি লিখে ভূমে ৷ 
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে বামে ॥ 


মহড়া । 


খাদ। 


১ চিতেন। 
পড়েন। 
ফুকা। 
যেলতা। 


কাব্য-সঞ্চয়ন ৩১৯ 


চুপে চুপে কচ গেলেন বিস্কা শিক্ষা করতে । 
ঘেরে তার মাংস খেল মিলি সব দৈত্যে ॥ 
চুপি চুপি কোম্পানীর নোট জাল করে। 
রাজ কিশোর দত্ব জন্মাবধি গেলেন জিপ্বিরে | 
চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে 
শেষে আর দখল পান না আছেন ভেকে হয়ে । 
বামন ভিক্ষা 


ফব্িগান 


১ 
অক্রুর সংবাদ 
একি অকম্মাৎ ব্রজে বজ্র/ঘাত 
কে আনিল রথ গোকুলে। 
রথ হেরিয়ে ভাসি অকুলে ॥ 
অক্রুর সহিত কৃষ্ণ কেন রথে 
বুঝি মথুবাতে চলিলে। 
রাধারে চরণে ত্যজিলে 
রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে ॥ 
শাম ভেবে দেখ যনে, তোমারি কারণে 
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী । 
নাহি অন্তুভাব শুন হে মাধব 
তোষার প্রেমের প্রয়াসী ॥ 
নিশাভাগ নিশি যথা বাজে বাশী, 
তথা আসি গোপী সকলে ॥ 
দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে 
এতেই হলাম দোষী তাই তোমায় জিজ্ঞাসি, 
এই দোষে কি হে ত্যজিলে ॥ 


৩৭৩ 


অন্তর] । 


২ চিতেন। 


পড়েন। 
ফুকা। 
মেলত। । 


মহড়া । 


১ চিতেন। 


অন্তরা । 


২ চিতেন। 


৩ চিতেন। 


বাংলা স।হিত্যের বিকাশের ধারা 


শ্াম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি 
থাক হুরি যথা সখ পাও । 
একবার হাশ্য বদনে বঙ্ষিষ নয়নে 
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও ॥ 
জনষের মত শ্রীচরণ ছখানি 
হেরিছে নয়নে শ্রহরি | 
আর হেরিব আশা না করি ॥ 
হাদয়ের ধন তুমি গোপীকার, 
হাদে বজ্ঞ হানি চলিলে॥ 
- হুরু ঠাকুর 
৬ 


বিরহ 
সথি এ সকল প্ররেষ প্রেষ নয়। 


ইহাতে যজিয়ে নাহি স্থখের উদয় ॥ 
সথঙৃদ-ভঞ্জন, লোক গঞ্জন 
কলঙ্ক ভাজন হ'তে হয়॥ 
এমন পীরিতি করি যাতে তরি, দুদিক। 
এহিক আর পারত্রিক। 
শ্রীনন্দ-নন্দন ছু£খ রঞ্জন, 
সদ] রাখি মন তারি পায়। 

অমিয় ত্যজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ । 
কলঙ্ক ঘোষণ। জগতে, রণ হতে অধিক ॥ 
হৃদয় মন্দির মাঝে, রসরাজে বসায়ে, 

দেখিব আখি মুদিয়ে 1 


বিকাযে সে পদে, বাধিব ছাদে 


কলঙ্ক বিচ্ছেদ নাহি ভদ্ব | 
ধ্বজ বজাৎকুশ পদ সে নীরদ হইতে 
জাহুবী হলেন যাহাতে । 
সেই কৃপা জলে মন ভুবালে 
কালেরে করিব পরাজ্ন ॥ 
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অন্তরা । কষলজ জন সেবিত ধন অরুণ চরণ। 

মনের তিণ্মর বিনাশে পাইলে কিরণ ॥ 
৪ চিতেন। হৃদে আছে শতদল সে কমল লুটিবে। 

প্রেম পীযূষ ঘটিবে ॥ 

মনোষধুত্রত হ'য়ে যেন রত সেই নামাম্বত সুধা খায়। 
অন্তরা । অমিয় আর গরল ছুই রাখিযে সাক্ষাতে । 

“ নয়ন দিয়েছেন বিধাতা দেখিয়ে ভক্ষিতে ॥ 

ত্যজিবে সে স্থুধা রস কেন বিষ ভক্ষিবো । 

কলুষ-কৃপে ডুবিব ॥ 

থাকিতে নয়ন অন্ধ যেই জন 


পেয়ে প্রেমধন সে হারায় ॥ 
--রাষ বস 


বাতিল গান 
৬ 
এ দেশেতে এই স্থখ হোলে! আবার কোথ যাই না জানি। 
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি ॥ 
কার বা আমি কে বা আমার, 
আসল বস্ত ঠিক নাহি তার, 
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার 
উদয় হয় না দিনমণি ॥ 
আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে 
দয়াল চাদের দক্ষ! হবে, 
কতদিন এই হালে যাবে 
বহছিয়ে পাপের তরণী ॥ 
কার দোষ দিব এ ভূবনে, 
হীন হয়েছি ভজন গুণে, 
লালন বলে কতদিনে 
পাব সাইএর চরণ ছখানি ॥ 
"লালন ফকির 


১ 


৩২২ 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


৮ 
কোন স্থখে সীই করেন খেল! এই ভবে। 
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে ॥ 
নামটি না-শরিকালা 
সবার শরিক সেই একেলা 
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা 
আপনি খাবি যায় ডুবে ॥ 
ত্রি জগতে যে বায় রাঞ্া 
তার দেখি ঘর মনে ভাঙা 
হায়রে মজার আজব রঙা 
দেখায় ধনি কেনে ভাবে । 
আপনে চোরা আপন বাড়ী 
আপনে সে লয় আপন বেড়ী 
লালন বলে এ লাচাড়ি 
কই না, আজি চুপে চাপে ॥ 
লালন ফকির 


কথা করবে 

দেখা দেয় না। 

নড়ে চড়ে হাতের কাছে 

খুজলে জনমভর মেলে না ॥ 
খুঁজি তারে আসমান জমি 
আমারে চিনিনে আমি 
একি বিষম ভুলে ভ্রমি-_ 

আমি কোন্‌ জন সে কোন্‌ জন! 
রাষ রহিম সে কোন জন, 
মাটি কি পবন জল কি হতাশন, 
শুধাইলে তার অন্বেষ। 

মুর্খ দেখে কেউ বলে না ॥ 
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হাতের কাছে হয়ন। খবর, 
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর, 
সিরজসাই কয়, লালনরে তোর 
সদাম় মনের ভ্রম যায় না। 
_-লালন ফকির 


৪ 

সে বড় আজব কুদরতি। 
আঠার মোকামের মাঝে 

ওর জ্বলছে একাই রূপের বাতি । 
কে বোঝে কুদরতি খেলা-_ 
জলের মধ্যে অগ্নিজাল। 
জানতে হয় সেই নিরালা 

ওরে নীরেক্ষীরে আছেন জ্যোতি । 
চুনিষণি লাল জহুর 
সেই বাতি রয়েছে ঘেরা 
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে 

যে জানে সে মহারতি ॥ 
থাকতে বাতি উজলময়, 
দেখন। যার বাসন! হৃদয় 
লালন বলে, কখন কোণ সময় 

ওর অন্ধকার হয় বসতি ॥ 

__লালন ফকির 


€ 
অন্থরাগে গাছ কাটলেই কি গাছি হওয়া! যায়। 
ও যে ষোল রমে বীজ রে না, 
গাছি রাগ করে রস ঢেলে ফেলায় ॥. 
প্রেমের গাছি হয় যেজন 
3 সে হনদড়। দিয়ে গাছ করে বন্ধন ; 
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তীস্ক দায়ে 
হাদয় ভেদিয়ে 
ফটিক রসের বহায় প্রাবন। 
ও সে মনের সুখে রস জালায়ে মিছরি বানায় ॥ 
অধম যাছ্বিন্দু কয়, কুবীর গোৌঁসাই সে রস পায়। 
আমার ভাড়ের ঘোলা রস যে 
ওঠে গেঁজে 
ও সে রসে বীজ মরে না, মিছরি হয়না, 
খুটতে ঘটতে জীবন যায় ॥ 
_যাছবিশ্দ 


গুভলাস্লাক্ছিভ্ডেন্ ছিক্ষাস্পেন্ শান 
প্রথম খণ্ড £ প্রাচীন যুগ 


প্রথম অধ্যায় 


বাংল! ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে 
ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ 


টা 


প্রাগৈতিহানিক যুগে যে “অ-নাস,” প্ধ্ব” ও কৃষ্ণকায় জাতি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ 
আরও দক্ষিণে সঞ্চরণ কবিতে করিতে ভারতের পূর্বভাগ হইতে স্থদূর অষ্ট্রেলিয়া 
পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহারই নাম 
্রা্ার্য উপাদান. হয় অস্ত্িক বা দক্ষিণী জাতি । ইহারই ভারতস্থিত শাখার নাম 
কোল বা মুণ্ডা। এঁতিহামিক ও ভাষাতাত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
আবার ইহার নাম প্রাগ.-জ্রাবিড়-প্রাগার্য জাতি। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন 
এতিহামিক যুগে ভারতের পূর্বদিকের প্রদেশগুলিতে প্রাচীন আর্ধভাষার 
অনুপ্রবেশের পূর্বে এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর নানা উপভাষ৷ প্রচলিত ছিল। 
এখনকার বাঙলাদেশ তখন যে-নকল অঞ্চলে বিভক্ত ছিল সেই অঞ্চলগুলি সেই 
নামের উপভাষার গ্রচলন-ক্ষেত্র ছিল। এই আঞ্চলিক নামগুলি ছিল, “রাঢ, 
গৌড়, হুদ্ষ, পুণ্ড, বঙ্গ” ও পভবাক* ইত্যাদি । আর্ধগণ ইহাদেরই প্দাস, দস, 
নিষাদ* প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার ইহাদের 
'্রাত্য* ও প্বরাত্াক্ষত্রিয়” আখ্যাও হইয়াছিল। 
১। বাংলা ভাষা নবীন ভারতীয় আর্ব-ভাষ! হইলেও ইহার শতকর! চুয়ালিশটি 
শন্ধ এই কোল বা মুণ্তা গোষ্ঠীর। বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম-কর্ষ, 


২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


আচার-ব্যবহার, সমাজ-ও সংস্কৃতি-বাচক বহু শব্ধই মূলতঃ এই ভাষাগোঠীর। 
ৃষ্টান্তন্বরূপ এখানে কিছু শব্ধ, ধাতু ও প্রত্যয়াদির উল্লেখ করা যাইতেছে__ 

[ক] শব্ব_তম্+বল১তান্থুল, :কলা, কদলী, ভাব, বাশ, জঙ্গল, জাঙ্গাল, 
জাং, ডাগর, ডাক, ডানা, ডাল, চাল, গণ্ডা, বুড়ি, টাক, ডোবা, খোক", 
খুকী, টাট, ঠোা, ঝুড়ি, ঝণাকা, ঝুল, ঝুলি, আড়া, আড়ি, মাল ইত্যাদি। 

[খ] ধাতু--/টল্‌, ডুব, “পার, */শুদ্১শশুধ, »/টান। /কাড়ঃ 
'/ঝুল্‌ ইত্যাদি । 

[গ] প্রত্যয়১__উপসর্গং_-"নে”_ নেতড়া, নেকড়া, নেকড়ে ? "নি”__নিশুল্ত, 
নিকষা ; “আই--আইঈ"- আইমা, বড়াই__বঢ়াঈ ; “আড়-_আড়া”__আড়বাশী, 
আড়ক্ষেপা ইত্যাদি । 

[ ঘ] প্রত্যয়-_অন্থসর্গ২--“টা--টি*__-বধৃটা ৯*বউটী-_বউড়ী, হাবাটা-হাউড়ী, 
ছুহিতাটা১বী-আড়ী, শ্বশ্রটীশ্বাশ্্ড়ী-_শাউড়ী, পিচ্ছোডিকা১পিচ্ছোডী » 
পিচুটি ; “চী-_চি”-_ বেঙাচি, শাক্চী, কচি, কঞ্চি, কুর্চি৯গুলচী। ; “অরু-_-আর” 
- গোরু, শজারু, সাতারু, সরু, বোমারু; “অড়া__আড়া”_হাবড়া, সোমড়া, 
নেতড়া; “অড়--আড়”-_ভাঙ্গড়, খাদাড়, বাদাড়;ঃ “অরা--রা”--তোমরা, 
আমরা); “অক--ওক”- দিব্বোক, রুক্সোক, কুন্তক ; “অল-_ আল” দঙ্গল, জঙ্গল, 
বঙ্গাল ইত্যাদি । 

[ঙ] শব্দের ও বাকের মাত্রা__“টা-_টি”-_-ঘটিটা, বাটিটা; “না*--“বাধ না 
তরীখানি আমারি এ নদীকৃলে ।” (রবীন্দ্রনাথ )। “খন”--যাব'খন, দেবাখন ইত্যাদি। 

কোল বা মুণ্ডা গোঠীর শাখাগোঠী বা উপগোষ্ঠী মন্--খ্যের ভাষা-গোরঠীর কিছু 
কিছু শব্ধ বাংলা ভাষাদ্ম রহিয়া গিয়াছে । কম্বল-এর কম্‌ঃ তম্লুক্এর তম্‌ 
অংশ) লুঙ্গি, তালৈ, আমুই ইত্যাদি শব । 

২। বাংল! ভাষায় তিব্বত-ব্রন্ষণ গোঠীর কিছু কিছু শব্ধ পাওয়া যায়। এই 
শব্খগুলি “দার্জিলিও, কাঞ্চনজজ্ঘা, ভোট, চট, লামা” ইত্যাদি। 

৩। বাংল! ভাষায় জ্রাবিড়-উপার্ধান খুব অল্প নহে । সংস্বতের মধ্য দিয়া ও 
প্রত্যক্ষভাবে প্রাবিড়-বর্গের কয়েকটি ভাষার শবাসমূহ “বাংল! ভাষায় আলিয়া 
গিয়াছে । “মীন, নীর, মলয়, নারায়ণ, নারিকেল” প্রভাতি শব্ধ সংস্কৃত হইয়া বাংলায় 


১ নূতন শবগঠনের জন্য মূল শব্দের প্রতি যে সমস্ত 59710125 বা খও-শৰ প্রযুক্ত .হয়, তাহাদিগকে 


ব্যাপক অর্থে প্রত্যয় বল! হইয়াছে। 
২৩ 08065 50107900 কতৃক ব্যবন্ধত 75415 ও 7০525-এর অনুবাদ রূপে যথাক্রমে 'উপমর্' 


ও 'অনুসর্গ' ব্যবহার করা হইয়াছে। 
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আসিয়াছে; আর, "উলু; কুড়বা, পিলে, মোট, মুটিয়া” প্রভৃতি শব প্রত্যক্ষ- 
ভাবে বাংলায় আলির! গিয়াছে । স্থাণীয় নামের শেষে যে “জোল” 
(নাড়াজোল ), এগুড়ি” *( মক়নাগুড়ি ), “ভিটা” ( বালুভিট1১বাল-হিটা১ 
বালুটে ), “কুণ্ঁ__কুণ্ডা” (সীতাকুণ্ড, মানকুণ্ড) প্রভৃতি দেখা যায়, সেগুলিও 
দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোর্ঠীর । 


৬ 


৪। এইরূপ কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর প্রাবিড়ীয় ও তিব্বত-ত্রন্ষণ গোঠীর সহিত 
ৃ বিমিশ্র অবস্থায় খ্রীষ্পূর্ব ১*ম-৯*ম শতকে আর্ধ দিখিজয়- 
আর্ধ প্রভাবের তিনটি 
ধারা কারী ও উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের ঘ্বারা আর্ধ-ভাষ! প্রথম 
(১) প্রথম, হীঃপুঃ ১*ম বাঙল। দেশে আমে । মহাভারতের সভাপর্বে (৩০শ অধ্যায়) 
সই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই সময়কার আর্ধভাষার (উদীচ্যাব ) প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ পাই, 
প্ন্দরবন” (হ্ুমুন্দ রবনলমুন্দরবন€সমৃদ্রবন), “তমলুক” (€তমোলুক, 
তমুলুক €তক্মলক্ক€তম্মলগ্ন € তন্মলপ্ততাত্রলিপ্ত ) “পুত, পৌও্ড,-বধনি”, “বঙ্গ”, 
“একচাকা” (€একচক্র1) ইত্যাদি শব্ঘ। ইহাদের মধ্যে ষে “বঙ্গ” শব্দের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়! যায় উহ! অঞ্চল- বা প্রদেশ-বাচক। এঁতরেয় আরণ্যকেও প্রজ।- 
অর্থে প্বঙ্গা১ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে_- 
এতক্দেশের আদিম উপনিবেশস্থাপনকারী অস্রিক ব! দক্ষিণী জাতির অন্তভূ্তি একটি 
উপজাতির নাম ছিল “ম্যুঅ৮। আর্ধভাষায় উক্ত *ম্যুঅঙড্” শষটি “বঙ্গ” রূপ 
লইয়াছিল। প্বঙ্গ” শব্দ প্রদেশ- বা অঞ্চল-বাচক ছিল এবং প্রজা বা জন 
বুঝাইতে "বঙ্গাঃ* শব্ধ ব্যবহৃত হইত। সেন-বংশীয় রাজা লক্্ণসেনের শালনকাল 
পর্যন্ত “বঙ্গ” শব এঁ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। মুসলমান রাজত্বকালে--আল +-অ। 
-আল৷ প্রত্যয় যোগে “বঙ্গালা” (প্বঙ্গালহ*) ও আল+ঈ-*আলী প্রত্যয় যোগে 
'বঙ্গালী” শব দেশ ও জাতি বুঝাইতে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতে 
ধাকে। আধুনিক “বাঙ্গালা” ও "বাঙ্গালী" শব্ধ উহাদের বিস্তারিত রূপ। 


১। “ইমাঃ প্রজাহতিশ্রঃ অত্যারমীরুরিতি বা বৈঃতা ইমাঃ প্রজাক্তিত্ঃ অত্যারমারং সতানীমানি 
বয়াংগি বঙ্গ! ব্গধাশ্চের পাদাঃ,*্এতরের আরণ্যক---২-১-১-৫। 
২। নংকীর্ণ বা! অধ্যাপক অর্থে “বল--বজাল" শব্ধ কিছু পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। 


৪ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


আর, "বাঙলা, বাংলা» বাঙালী” আবার “বাঙ্গালা” ও দবাঙ্গালী” শবে 
হৃম্বরূপ | 
পূর্ব মষ্ট-পঞ্চম শতকে বাঙলায় আর্ধভাষার দ্বিতীয় প্রবাহ আলিয়! লাগে। 
এই দ্বিতীয় প্রবাহ মধ্য-ভারতীয় আর্ধভাষার | খ্রী্পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে পূর্ব-ভারতে 
যে মধ্য-ভারতীয় আর্ধভাষ! প্রচলিত ছিল তাহাকে অর্ধমাগধী প্রাকৃত বা 
আর্ধ-মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। আয়রঙ্গ হৃত হইতে জান] যায় যে মহাবীর জিন 
রাঢ়-স্দ্ষে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে প্রত্রজ্যা ও ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশে 
0) তীয় পু: আসেন। তাহার পর তাহার শিল্ত ও প্রশিশ্বগণ এদেশে 
আসেন ও থাকেন। ফলে এতঙ্গেশে কালক্রমে জৈন ধর্ম ও 
এতিহের ক্যাট হয়। “বর্ধমানপুরী, রাঢ়াপুরী, হবভভূমি, বজ.জভূমি” প্রভৃতি 
টজনদের স্বৃতিচিহ্ন। বাংলা ভাষায়--"্খলিত হ-ধ্বনি (এখ1-_হেথা, ওথা_হোথা), 
শতকিয়ায় ও অন্যত্র (বাহাজিশ১৯বেয়ালিশ, বাহান্ন, বাহাতর ইত্যাদি); শ্থলিত 
বধ্বনি ও শ্খলিত য়ধ্বনি (খা+আ-খাওয়1, যা+অ-্যায়) অর্ধ-মাগধীর 
প্রভাবের নিদর্শন । অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ল-স্থানে ড় ( পয়লা--পয়ডা, নকুল--- 
নকুড়, অর্গল--আগড়, কুল্যবাপ--কুড়বা), র-স্থানে ল (রাঢ-_-লাঢ--“অহো দুচচর 
লাঢ়ম্‌--”, রণ্ডা--লগ্ডা, রেখ--লেখ ), শওষ-স্থানে স, ক্ষ-স্থানে কৃখ” খখ, 
ন-স্থানে ণ (দক্লাষ-কোন, শৃগাল-_-সিগাল-_নিয়াল, বক্ষ-_বক্ধস্বখখ, ফেন-- 
ফেণ--ফেণা ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য । বাংলা নেঙটো- নেউটা (৫নেডষ্ট« 
নেড়ঙঠতনেগগঠ্ঠ€নিগগঠএনিগ্রস্থ ), গোমড়া (এগন্মড়াএগম্গড়াগন্ধরা€ 
দিগদ্ধর ), গম্ভীর (*গম্বীর এগম্বর€দিগম্বর ), ডেকুরা (€ডেগরা1€ ডেগগর*৫ 
ভিগর্গর€ডিগগঞ্জর“দিগন্বর ), ছন্ন (যথা__পাগলছন্প। মতিচ্ছন্ন), খনা 
(খঅনমা€খবনই-ক্ষপণক ) প্রভৃতি শব্দ টজনদের অর্ধমাগধীরই শ্তবতি। 
বাঙলার নাথধর্মে কম্ভকায়সাধনের স্থান প্রকৃত পক্ষে জৈন ধর্মেরই দান। “নাথ” 
শব্দটিও “নিগ গঠ নাতপুত্ত ব1 “নিগ্রস্থ জ্ঞাতৃক-পুত্রে”রই স্তি। 
রষটপূর্ব তৃতীয়-ঘ্বিতীয় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাঙলায় 
আর্ধ-ভাষার তৃতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। ইহাই আরধ- 
(এ কৃতী পু: ভাষার শেষ প্রবাহ এই প্রবাহকে মাগধী প্রারুত বলা হয়। 
সম্ভবতঃ ইহা রাজভাষা বা রাষ্রভাষা হিসাবে এতদ্দেশে 
অর্ধমাগধী প্রারুতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
৫€। অতঃপর এই ছুই প্রারতের এক মিশ্র রূপ, যাহাতে কোল বা! মুখ 
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গোষীর, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ও তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর শব্ধ প্রচুর ছিল, তাহাই 
মিরা প্রচলিত হয়। অধ-মাগধী প্রাকতের সহিত মাগধী প্রাকতের 
বং পুঃ আ-_২য় হইতে সৌসাদৃশ্ত যেমন যথেষ্ট ছিল, তেমনি ঠবসাদৃশ্তও কিছু-কিছু 
যু রর ই ছিল । বৈসাদৃশ্টের মধ্যে ষ ও স-স্থানে শ-এর ব্যবহার, ড-স্থানে 
ল-এর, ণ-স্থানে ন-এর ও কর্তা-কাঁরকের প্রথমায় এ-বিভক্তির 
প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য ৷ বাঙলায় এই সম্মিলিত বা মিশ্র প্রাকৃতের পাথুরে 
প্রমাণ বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়-শিলালিপি । ইহার পাঠ ২ 
«__ নেন সংবগীয়ানং গলদনস ছৃমদদিন 
মহামাতে স্ুলখিতে পুভনগলতে এতম্‌ 
নিবহিপয়িতি | সংবংগীয়ানং চ দিনে তথা 
ধানিয়ং। নিবহিসতি দংগাতিয়ায়িকে দেবাতিয়ায়িকসি। 
স্বঅতিয়ায়িকসি পি গংডকেহি ধানিয়িকেহি 
এস কোঠাগালে কোসং ভরণীয়ে।”3 
এই বিমিশ্র প্রারতের প্রচলনেব প্রথম পর্বকাল অন্ততঃ স্রীটপূর্ব ৩য়_-২য় শতক 
হইতে হ্রী্ীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বকাল খ্রীত্রীয় চতুর্থ শতক 
হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
৬। খ্রীীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ বা তৃতীয় 
পর্ধের স্থিতিকাল । অপতভ্রংশ-পর্বে ব্যাকরণের চরম বিপর্যয় 
(৬) অপব্রংশ ও শব্দের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটে। ফলে অক্ষর-প্রকরণে 
ত্রীঃ ৮ম--১২শ)  স্বেচ্ছাচারিতার বন্যা বহিয়া যায়। শবমধ্যে ও শৰশেষে 
অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপে স্বরধ্বনির প্রাছুর্ভাব, 
খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ-মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির হ-এ পরিণাম, 
বগীয় ও অস্তঃস্থ ধ্বনিগুলির একাকারত্ব ও (তাড়িত) ডঃ ঢ-্ধ্বনির 
বিকাশ অপভ্রংশ-পর্বের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ভাষামধ্যে এই একাকারত্ব বা 
নৈরাজ্যের প্রতিরোধকল্পে দেশের ত্ধী ও সাহিত্যিকগণ প্রাকৃতের ২য় ও ১ম 
স্তরের ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার অপত্রংশ স্তরের “সঅ”-কে 
“হজ” ও “হুজ্জখ-ন্ূপে লিখিতে থাকেন। আবার সংস্কত-প্রাকৃতজগণ অর্থাৎ 
১. এতচ্থার! সমন্ত বঙগবাসীর কর গ্রহণকারী ছুমদিস মহামাত্য হুরক্ষিত পুঙ'নগর হইতে ইহা নির্ধাহ 
করিবেন। উহাদিগকে সেখানে ধান্ত দেয়৷ হইল । আধিক অঙাব ইহা! দ্বার! দূর হইবে। নচ্ছল 
হইলে এই কোযাগারের কোষ পুনরার ধান্ত ও অর্থের ছারা বেন পূর্ণ করির! দেওয়া হয়। 


৬ বাংল] সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


উভয়-ভাষা-ব্যবহারকারী পগ্ডিতেরা "স্ুজ্জ”-কে "্থর্জ” রূপে উচ্চারণ করিতে ও 
প্ূর্যয;৮ লিখিতে শুরু করেন। ফলে নবীন অক্ষরপ্রকরণ ও উচ্চারণ-পদ্ধতি স্থষ্ই 
হইল। ভাষা সংস্থিতিযূলক হওয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষমূলক হইয়। ঈাড়াইল। ক্রিয়ার 
বিভিষ্জ ভাব ও কাল বুঝাইতে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগে মূল ক্রিয়ারূপ যাহা গঠিত 
হইতে লাগিল তাহা বিস্তারিত হইল (9101078880)। অবশ্ঠ, কাল ও ডাব-রূপ 
সংকীর্ণ ও সংক্ষিগ্ হইয়া পড়িল। তৃতীয়া! ও পঞ্চমী বিভক্তি, হয় এক হইয়া গেল, 
নয়ত লুপ্ত হইয়৷ গিয়া নৃতন চিহ্ন বা শব্দের দ্বার] প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি এক হইয়া গেল। এইভাবে খ্ী্টীয় ঘ্বাদশ শতক হইতে 
চতুর্দশ শতকের মধ্যে নব্য ভারতীয় আর্ধভাষার পূর্বশাখার উত্থান ঘটিল। 
প্রকৃতপক্ষে যে ছুইটি উপশাখায় উপবিভক্ত হইয়া এই পূর্বশাখা প্রকাশ পাইল 
সে দুইটি উপশাখা যথাক্রমে_-(১) বিহারী ও (২) বঙ্গীয়। বিহারী উপশাখায় 
(৭) নব্য ভারতী তিনটি উপভাষাগত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল, ফলে, যে 
আধভাবা রূপে পূর্ব তিনটি উপভাষা ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল তাহাদের পরিচয় 
নি রে ক) হইল ব্রপুবী বাবরজ্পুরীয়, যাহা পরবর্তাকালে ভোজপুরী বা 

ভোজপুরিয়ায় পরিণত হয়, মাগধী, যাহা পবে মগহীতে 
পরিণত হয়, এবং মৈথিলী। বঙ্গীয় উপশাখাও অনুরূপভাবে তিনটি ভাষার লক্ষণ 
সমেত প্রকাশ পাইল। খ্রীীপন ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যে এই তিনটি ভাষা 
পরম্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের প্রথমটির পরিচয় অহমীয়া বা অচমীয়া, 
ঘিতীয়টির পরিচয় ওড়িয়া ও তৃতীয়টির আখ্যা হয় গৌড়ী। পরবর্তীকালে অহমীয়া 
বা অচষীয়া আসামীতে পরিণত হয় এবং গৌড়ী বাংলায় পরিবর্তিত হয়। 


৩ 


বাংল! ভাষার আদিযুগ লিখিত প্রমাণ অনুযায়ী ও ভাষাতাত্বিক বিচারে 
তীটীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নিহিত। এই যুগের প্রথম দিকের 
প্রমাণ ১১৫৯ শ্রীাব্দে সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী কর্তৃক অমরকোষের 

বাংল ভাষার উত্তৰ ও “টীকাপর্বস্ব* নামক টীকায় উদ্ধৃত কিঞিদিধিক তিনশত প্রাচীন 
বিশিষ্ট লক্ষণ_আদিবুগ বাংল! শব্ব। তৃষ্ান্তন্বপ্পপ কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি; 
যথা-_অস্বাড়১ আমড়া, কানাভুঞ্ি৯কেন্প॥ কিঞোহি কেঁচো, 

খস্থ৯খোন, খড়কি১ধিড়কি, খলি১খইল, খোল, চবডি৯৯ চটি, থোট ৯ ঠোঁট, 


বাংল ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ৭ 


ভাঞ্রি১হাচি, পিচ্ছোডি১পি"চুটি, পিম্পড়ী১পি"পড়া, বাদিয়া১বেদে, হেণ্ট ৯ছ্েেট, 
বেক্গ-বেঙ, বহেড়ী--বহড়ীবয়ড়া (কঃ-কীঃ-_-বহড়া), চাতিপন্ন১ছাতিম 
(কঃ-কীঃ-_ছাতীঅন, ছাগ্রিঅণ), ডহুআ--ডছ১ডাক (পাখি) (কঃ-কীঃ__ 
ডৌহাকু ), নেবালী-__নেআরী-__-নবমালিক1 ( কঃ-কী£__-নেআলী ) ইত্যাদি । এই 
যুগের শেষদিকের লিখিত প্রমাণ অন্ত বড চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন। ইহার 
ভাষা যেমন এক দিকে আসামী ও ওড়িয়ার নিকটব্তাঁ, তেমনি আবার ভাষাগত 
পুরাতান্বিক পরীক্ষায় প্রাচীন বাংলার সর্ববিধ লক্ষণযুক্ত | প্রীকুষ্ণকীর্তনের ভাষার 
টবশিষ্ট্য 'খলিত হ-ধ্বনি শ্খলিত য় -ধ্বনি ও শ্থলিত ব-ধবনি ( যথা, তেঁছে, তেঁহো, 
চিআয়িলী, হপ্রিলী, আইসে ইত্যাদি) ক-প্রবণতা, ট-প্রবণতা, আ-প্রবণতা, 
অন্থনাসিক-প্রবণতা (ফথ|--করিবে-_-করিবেক, পাশক, তাক, তাহাক, তাহাকো, 
ডৌহাকু, নদীকের, লক্ষকের, বাটত, ঘাটিয়াল, নান্দ, আঙ্গ, আঞ্চল, আতিশয়, 
দহে, হৈতে, তথা, দেখিআ! ইত্যাদি), ল স্থানে ন( নিব, নিবারে' ), রও ড় 
স্থানে ল (লাচ্ছ লাঙ্ট ), বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণস্বরূপ গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের লোপ 
ইত্যাদি। বাংলা বাক্যের মাত্রা, “না” “খন”, শব্ষশেষের (মাত্রা ) ক? পার ধাতু, 
ডাক্‌ ধাতু, কাঢ়, ধাতু, এড়, ধাতু, শুধ, ধাতু, ডুব, ধাতু প্রভৃতি পাওয়৷ যাইতেছে। 
আবার কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্ও, যথা, “নারাঙ্গ, কামান, মজুর, আফার," 
ইত্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া কাব্যখানি শ্ত্রীষ্টায় ভ্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতকের 
মধ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অগ্কমান কর! হয়। তৃকাঁ আক্রমণের কালের 
সহিত কাব্যখানির রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ হইতে একশত বৎসরের মধ্যেই, 
নতুবা, আরবী-ফারসী শব্ষ আরও অধিক পাওয়া যাইত। উপরস্ধ, শ্রীকফকীর্তনে 
ওড়িয়ার মত স্বরাস্ত উচ্চারণের পরিচয় ও লিঙ্গানছলারী বাক্য গঠনের উদ্দেশ পাওয়া 
যায় (“মথুর1 চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে” "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ* )। 
এ ছাড়া কাব্যের ভাষায়_-আহম্করূপয, বিপর্যয়, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, সমাক্ষর-লোপ 
(গোঁমাল, রাখোআল, পরকার, বেআঁকুল, পরচার, তিরী, পহাইল ) প্রতৃতি 
ধ্বনি-পরিবর্তনও দেখা যায় । 


রায় পঞ্চদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংল! ভাষার মধ্যযুগ । এই 
যুগের প্রথম দিকের সাহিত্যিক নিদর্শন গুণরাজখান বা মাঁলাধর বস্থর শ্রীরুষ্ণবিজয়, 
কৃতিবাঁস ওঝার শ্রীরামমঙ্গল পাঁচালী, বিপ্রদাস পিগ্ললাই-এর 
মধ্য-যুগ মনসাবিজয় প্রভৃতি । মধ্যকার সাহিত্যিক নিদর্শন ব্রজবুলী 
সাহিত্য, চৈতন্ত-জীবনী সাহিত্য, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল 
প্রতি | শেষদ্দিকের সাহিত্যিক নিদর্শন কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতীর চণ্ডী- 
মল, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল গ্রভৃতি | 
এই যুগে বাঙলার স্বরান্ত উচ্চারণ স্থলে-স্থলে উঠিয়া গেল, ফলে হসন্ত উচ্চারণ 
আসিয়া গেল। আদিধুগের অল্প-স্বপ্প সন্ধিরপ-বজায় রহিল ও লিঙ্গানুমারী বাক্য- 
গ্রস্থন-বীতি শ্লথ হইয়াপড়িল ৷ আদিযুগে, একাবলীছন্দের পাশাপাশি দিপদী, ত্রিপদী, 
চতুষ্পদী, মিশ্র ও অমিশ্র পয়ার ছন্দের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়া- 
বিশিষ্ট লক্ষণ 
ছিল। মধ্য-যুগে বিবিধ পয়ারের পাশাপাশি ব্রজবুলীর মাত্রা- 
মূলক ছন্দ প্রবেশ করিল। ধ্ৰনি-পরিবর্তন বলিতে র-স্থানে অ ও অ-স্থানে র (রাম 
--আম? উপকথা রূপকথা ) ধ্বনি দেখা দিল। সাধারণতঃ শব্ের প্রথমাক্ষরে 
স্বরাঘাত পড়ার রীতি দেখ! দিল। শ্বরাগম ( পোগণ্ড--অপোগণ্ স্পর্ধ-_আম্পর্ধ" 
সত্রী-_ইন্তিরী), অন্যোন্ত, প্রগত ও পরাগত সমীভবন (লিগ্তক ১ লিত্তঅ ১ লেতা১ 
নেতা, মৌক্তিক ১ মোত্তিঅ১মোতী ), আদিম্বরলোপ ( অরিষ্ট--রিষ্টি, উপানহ 
-পাঁনই ), স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ €( বিশোয়াস, পতিআই ), বিপর্ধয় (মুকুট-_ 
মটুক), স্বরসংগতি ( দেখিয়া_-দেখে ), অপিনিহিতি বা অপিনিধান ( দেখিয়া 
-দেইখ্য1), আহ্মরূপ্য (ত্রাহ্মণী, গোয়ালনী, সাপিনী, প্রেতিনী ), ধ্বনি-সাঙ্র্ 
ব! সঙ্করধ্বনি ( আগা-গোড়া, ছেলে-পিলে ) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তন দেখা দিল। 
বহুস্থলে যুক-ব্যঞ্জরন একক-ব্যঞ্তন ॥ধ্বনিতে পরিণত হইল ( আঙ্গি১ আমি, 
তুক্ষেস্তুমি, কাহু১কান, জেহ১যেন, চিহ্ৃ১চেন, চিন ইত্যাদি )। শবা- 
মধ্যের ও শব্দাস্তের যুগ্মব্যগ্তরনে ম-ধ্বনি থাকিলে তাহা অস্ুনাসিক ৮(চন্দ্রবিন্দু)ঠতে 
পরিণত হইল $ যথা, বাগ্মী১বাগগী, লক্ষমীলকৃখী", লক্ষ্ণ-»লক্্ন ইত্যাদি। 
মধ্যযুগে বাঙলার উপভাষা ছিল সম্ভবতঃ চারটি, যথা £ (১) রাট়ী, (২) 
মধ্যা, (৩) বরেন্দ্ী ও ৫) বঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে আবার রাট়ী, মধ্য 
ও বঙ্গালীতেই অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হুইয়াছিল। 


ংল1 ভাষার উত্তব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মি 


এই যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতদ্দেশে ব্রজবুলী নাহিত্যের চর্চা। শ্রশ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত ব্রজবুলী সাহিত্য লইয়া জোর মাতা- 
মাতি চলিয়াছিল। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্বগামী 
পদকর্তাদের অনুসরণে ব্রজবুলীতে পদ রচন] করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বগামীদের 
মধ্যে নরহরি সরকার, নরহরি চক্রবতাঁ, গোবিন্দদান কবিরাজ, 
টি জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ দাস, শেখর দাস, চণ্তী- 
দাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সার্থকনামা পদকর্তা। কিন্ত 
বাঙল] দেশে ব্রজবুলী চিরদিন অটুট-অক্গ্নর থাকিতে পারে নাই। ইহার 
প্রকৃতি বাংলার দিকে অবনমিত হইয়া বাংলা-বিমিশ্র হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচুর 
বাংল। প্রয়োগ ভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, ব্রজবুলী বাংলায় 
কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াই আবদ্ধ ছিল । 
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, বিছ্যাপতি £ঠাঁকুর, উমাপতি মিশ্র প্রভৃতির ব্রজবুলীর 
ভিত্তি ছিল কিন্ত ব্রজপুরী বা ব্রজপুবীয় উপভাষার উপর অবহট্রের চটকৃ। 
বিদ্যাপতি ঠাকুরেব শেষ দিকের পদাবলীতে মখিলীর ঈষৎ মিশ্রণ অবশ্য 
দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন--“গমায়*লু”*__স্থানে-_“গোডায়লু* ইত্যাদি ), 
কিন্ত তাহাই বড় কথা নহে। আর, তাহার গোড়ার দিকের রচনা "পুরুষ- 
পরীক্ষা”, “কীতিলতা” কীতিপতাকা”-য় অবহট্র-খচিত যে উপভাষার নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লিঙ্গানুসারী বাক্যগঠন ও লিঙ্গপ্রভাবিত 
ক্রিয়ারূপ দেখিলে তাহাকে পুর্বাহিন্বী-প্রভাবিত ব্রজপুরী বা! ব্রজপুরীয় উপভাষ! 
বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। গ্রী্ীয় পঞ্চদশ শতকে হযে-সকল বাঙালী ছাত্র 
মিথিলায় স্বতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্র শিখিতে যাইতেন তাহারা মিথিলার রাজ- 
সভার কবি বিগ্ভাপতি ঠাকুরের €ৈষ্ণব পদাবলী বাগুলায় বহিয়া লইয়া আসেন 
এবং বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া দেন। অল্লকালেব মধ্যেই বিষ্ভাপতির পদাবলী 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং লোকমুখে পদাবলীর অংশ-বিশেষ যেষন 
বিকৃত হইয়া পড়ে তেমনি ভাষার আখ্যাটিও বিরুতি লাভ করে- অর্থাৎ 
“ব্রজপুরী*-র "পুরী”-অংশটি, প্বুলী” হইয়। ঈাড়ায় (পুলবুঃ রীনলী)। 


৫ 


ধীর অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ শুরু হইয়াছে। 
এই যুগেব অনন্তলাধারণ বৈশিষ্ট্য বাংলা গন্য রচনার সহিত বাংল! সাহিত্যে 
নব ভাবধারার উন্সেষ। আরবী-ফারসী ভাষার দীর্ঘকালীন 
আধুক গুন সংস্পর্শের ফলে বাংলা ভাষায় "ৎদ্* ও “জ )ধবনি (গাছে) 
প্রভাব সৃতলা, বাজে.) দেখা দেয়। আবার, ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার 
প্রভাবে তাঁলবা *আ” ও “অনা” (৪) ধ্ৰনি বাংলায় দেখা 
দেয় (রাম, কাল, খেলা, একা)। সর্বত্র অন্ুনামিক ধ্বনির প্রভাব প্রচণ্ড 
হইয়া ওঠে (হাসি- হাসি, প্রাচীর-_-পাচীল, ইট -ইই, কাচ--কাচ, পুথী-_পু*থি 
ইত্যাদি)। শবমধ্যের ও শবশেষেব মহাপ্রাণধ্বনি সন্গিকষ্ই অল্পপ্রাণধবনিতে 
সাধারণভাবে পরিবতিত হইতেছে (বাঘ --বাগ, গাখা-গাদা, বহা_বআ, সহ-- 
নও ইত্যাদি )। প্রচুরভাবে এ যুগে বিচিত্র লঙ্কর-শব্ধ প্রচলিত হইয়াছে (হেড- 
পণ্ডিত, রাজা-উজীর, পুলিসসাহেব ইত্যাদি )। এ ছাড়া, আধুনিক বাংলায় 
প্রচুর জোড়কলম শব্দ (মিনতি), শবমিপ্রণ (আনারস), লোকনিরুক্তি 
(উর্ণনাভ, মনোরথ, ইংরাজী, আনারস), পিষমচ্ছেদ ( সধবা, অবিথ্য ), যুগ্ম 
প্রয়োগ (9০119০881০7), ছ্বিরুক্ত শব্ধ (কলিকাতা ), পর-নংগঠন (০০০-10:008610 
_গুনগুনানি ), সংক্ষেপিত শব্দ (০7701৮০৪--বাস ) পাওয়া যায়। আবার, পূরবাঁ 
ও বাঙালী উপভাষায় অপিনিহিত স্বরধ্বনি উভশ্রুত (00199)-রূপে উচ্চারিত 
হইতেছে, যথা, রাখিয়া রাইখ্যারেখ্যা, লক্ষ টলখ খ১লোখ খ১ লোখ খে! 
ইত্যাদদি। এদিকে প্রান্তিক, রাট়ী ও মধ্যায় সমান্ছপাতে স্বরমংগতির প্রচলন 
দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, দেখিয়া দেখে, মাছুয়া-_মেছুয়া মেছো ইত্যাদি । 
সমাক্ষরলোপও কিছু কিছু দেখা যায়; যেমন, বানানি-বানি ইত্যাদি । 
ংলাভাষায় শব্ভাগার আদি, মধ্য ও আধুনিক ষুগে বিভিন্ন বৈদেশিক 
শৰের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে আদি যুগে প্রাচীন ইরানীয় ও 
গ্রীক খণাম্মক শব গুলি (“মুচী, পুবি, দাম, কোণ, কারেখ, নুড়ঙ্গ* ) উল্লেখযোগ্য । 
মধ্যঘুগে আরবী, ফারলী, তৃকাঁ, তাতারী ও হিন্দী খণাত্মক শব্বগুলি অতান্ত 
উপযোগী বলিয়। প্রমাণিত হুইয়াছিল। আধুনিক যুগে ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা 
হইতে-বথা, ওলন্দাজ, পতুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজী এবং বিশ্বের অন্তান্ত বহু ভাষ। 
হুইতে-_গৃহীত উপযোগী বহু শব্ধ বাংলাভাষাকে প্রচূর সমৃদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক 
'শাংল। ভাষায় ৬৭টি উপভাষ| লক্ষা করা যায়। 


দ্বিতীয় অধ্যার 
চর্যাপদ 


“র্যাপদাবলী' বা “চর্ধাচর্ধবিনিশ্চয়” বা “আশ্চর্য চর্ধাচয়+ বাংল] ভাষার আদ্িমতম 
নিদর্শন অথবা বাংলাভাষার উত্তবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রূপ, অপন্রংশের উদাহরণরূপে 
সাধারণতঃ গৃহাঁত হুইয়া থাকে । ইহাদের রচনাকাল দশম হইতে ছাদশ শতকের 
অন্তর্বতাঁ কালে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই চর্ধাগুলিতে মহাবান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মহজযান নামে এক বিশেষ তান্ত্রিক যোগসাধনার কখ! বিবৃত হইয়াছে । এই 
মতবাদের সারাংশ হইল যে,চিত্তের সহিত বিষয়-সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ও সমস্ত 
ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া উহাকে শূন্যতা-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই 
শূন্ততা-বোধের সহিত সমদপিতা হেতু করুণার সংযোগ হইলে চিত্ত নির্বাণ লাভ 
বাংল! ভাষার আদিম কবে ও নির্বাণের মধ্য দিয়া এক মহাস্থখের গভীরতায় বিলীন 
ক হয়। মোটামুটি হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন 

পার্থক্য নাই, তবে ইহা'র পারিভাষিক শবগুলি- শূন্যতা, করুণা» 
মহাহুখ-_ প্রভৃতি কিছুট! স্বতগ্্। এই উপাদান ও অনুভূতিগুলি হিন্দু দর্শনেও 
আছে, তবে বৌদ্ধ দর্শনে ইহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও 
ইহাদিগকে একটা বিশেষ সম্পর্ক-স্থতে গাথা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্ম ও 
সাধনার প্রতি, বেদ ও উপনিষদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ 
কর হইলেও ও উহারা যে প্রকৃত সিদ্ধির নির্দেশ দিতে পারে না এইন্ধপ অভিমত 
ব্যক্ত হইলেও, হিন্দু সাধন-প্রক্রিত্বার সহিত ইহাদের ধর্মমতের কোন মৌলিক 
প্রভেদে আছে বলিয়! মনে হয় না। চর্যাপদে গুরুবাদের উপর অত্যান্ত জোর দেওয়া 
হইয়াছে, এবং ভগবান ও তাহার গ্রতি ভক্তির কোন উল্লেখ নাই। চিত্শুদ্ধির ঘারা 
তত্বজঞান-লাভ ও মহানন্দ-অন্ভব যে প্রকৃত সিদ্ধির একমাত্্ উপায় এই নিদ্ধান্তই 
পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

এই চর্ধাপদগুলির দার্শনিক মতবাদ ইহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথ! নয়? ইহাদের 
ধর্মমত যেকপ সার্থক উপমা- ও রূপক-প্রয়োগে এবং সক্কেতময় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় 
অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেই ইহাদের কাব্য-মূল্য নিহিত। অন্যন তেইশজন 
পদকর্তা প্রায় পঞ্চাশটি পদ রচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্বের 
অগ্থভূতির মধ্যে এক নিবিড় এঁকা দেখা ষায়। ভাবিলে বিন্বিত হইতে হয় যে 
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বাংলা ভাষার আদিম যুগে এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজযান সমাজমধ্যে এত ব্যাপক 
ভাবে প্রচলিত ছিল যে ছই শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্থান ও কালের বহু কৰি 
ইহাকে কাব্যের বিষয়ব্ূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও এঁক্যবদ্ধ সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার 
দ্বারা ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মনে হয় যেন উহাদের রচনার যুগে 
বাঙলার নিম়শ্রেণীর জনসাধাবণ অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল । পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম অভিজাত সমাজে প্রচলিত থাকিলেও এবং সংস্কৃত ভাষায় 
4 ইহার আলোচন। হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়াযানই সর্বপ্রথম দেশীয় 
ভাষাতে জনচিত্তেব নিকট আবেদন জানায়। ইহাতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে 
তাহাতে সাধনার গোপনতত্ব অনেকটা হেয়ালির রীতিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া 
উহাকে “সন্ধ্যাভাষা, এই নাম দেওয়। হইয়াছে । এই ভাষা-প্রয়োণের উদ্দেশ 
অদীক্ষিত লোকের নিকট যাহাতে ইহাব গৃঢ় অর্থ উদ্ঘাটিত না হয়; এবং পরবর্তাঁ 
যুগের সহজিয়া-তত্বে অভিজ্ঞ টীকাকার ও চর্ধাগুলির তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে 
সাহায্য না পাইলে উহাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা আধুনিক ধুগে প্রায় অসম্ভবই 
হইত। তথাপি মনে হয় যে উপমা ও সন্ধ্যাভাষার দ্বার এই তত্বের উপর 
আলোকপাত করা ও উহাকে সাধারণ জীবনযাত্রার ও নরনারীর প্রেমের রূপকে 
ব্যাখ্যা করিয়া রসিক পাঠকচিত্ের নিকট বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া! তোলাও 
চর্যাকারদের অন্যতম উদ্দেশ্ট ছিল। চর্যাপদসমূহ ধাধার আকারে লেখা হইলেও 
উহার মধ্যেই উহাদের অর্থবোধের গোপন সঙ্কেত নিহিত আছে । 
এই পদ্দ গুলিতে উপম ওতত্বালোচনার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে সমাজ-জীবনের 
যে খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহাতে নেই যুগের জীবনযাত্রার কিছুটা ধারণা 
করা যায়। চর্ধাকারগণ তাম্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নিজেদের নামকরণ করিয়াছেন ; 
যথা, কাহ্,পাদ, কুকুরীপাদ, ভোশ্বীপাদ, শবরপাদ ইত্যার্দি। তাহারা তাহাদের 
সাধনার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ নীচ, অস্ত্যজজাতীয় সমাজ হইতেই 
উপমার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। শঁড়ি, ব্যাধ বা শবর, 
রা তা ডোম, জাতি-ছাড়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের নিম্ন- 
স্তরের লোকেরাই নির্বাণ-আনন্দ ও ধর্ম-সাধনার ববপক হিসাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । অবশ্ড ইহাদের একট] করিয়া অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা দেওয়] হুইয়াছে 
যেমন অশ্পৃশ্তা ভোম্বী ইন্দ্িয়াতীত মহাহ্বখেরই প্রতীক । থাপি চর্ধাপদের 
ধর্মতত্ব আলোচনায় হিন্দু সমাজের নীচ-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের রূপক-প্রয়োগে ইহাই 
অনুমান কর! যায় যে এই ধর্ম রাজধর্মের মর্ধাদা হারাইয়া প্রাকৃত জনসাধারণের 
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মধ্যেই প্রচলিত ছিল--হিন্দু সমাজে যাহার্দের আসন যত নীচে, বৌদ্ধতান্ত্রিক 
ধর্মে তাহাদেরই মর্যাদা তত বেশী। হিন্দুধর্মের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ চর্ধাকারদের 
নিকট একেবারেই অগ্রাহ্‌, উহার বদ্ধমূল সংস্কারকে আঘাত করিয়াই ইহারা নিজ 
ধর্মমতের পার্থক্য ঘোষণা করেন। ইহা হইতে অন্থমান করা যায় যে সংকলনে 
গৃহীত পদগুলি সম্ভবতঃ পাল-রাজত্বের শেষের দিকে ও সেন-বংশের প্রতিষ্ঠার 
কালে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিতে পারে । 
অবশ্ত এই জাতীয় কবিতার ধার] হয়ত আরও ছুই শতাব্দী পূর্বে আরস্ত হইয়াছিল, 
অন্থা ইহাদের ভাবগত এঁক্য ও বহুল বিস্তৃতি সম্ভব হইত ন1। 
ইহাদের শব্বপ্রয়োগের ৫বশিষ্ট্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন । বহুপ্রচলিত 
শব্ধনমূহেব উপর বিশিষ্ট রূপক-অর্থ আরোপিত হইয়া! সাধারণ বস্তরকে অনাধারণ 
রূপে দেখানো হইয়াছে। “কুস্তীর' 'কুস্তকযোগ” অর্থে, 'শাশুড়ী-বধৃ" সাধারণ শ্বাসক্রিয়] 
ও নৈরাক্মা অর্থে, 'ননন্দ” “শালী, 'ইন্্রিয়বোধ ও ইহার বোধ অর্থে, মন্ত্রী ও ঠাকুর 
দাবা খেলায় মন্ত্রী ও রাজা, (প্রজা ও বিষন্বান্থরত বোধিচিত্ত' অর্থে, “সানা ও রূপা, 
শূন্যতা ও রূপান্ৃভৃতি' অর্থে, “মুসা বা মৃষিক' চঞ্চল ইন্দ্িয়সমূহ” 
অর্থে, “বেঙ্গ বা ব্যাং 'অবযবহীন শুন্যতা” অর্থে, বলদ ও গাই, 
'ূপজগতের শ্রষ্টা মন ও নৈরাত্ম। অর্থে ব্যবহৃত হইয়া চমৎ- 
কারিত্বের স্থষ্টি করিয়াছে। এ ছাড়া বঙ্গ ও বঙ্গাল শব্দকে এক অদ্ভুত ও কৌতৃহল- 
পূর্ণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে । “বঙ্গে জায়া নিলেমি' (৩৯ নং পদ ), “অদঅ বঙ্গালে 
ক্লেশে লুড়িউ” ও “আজ্জ তৃহ্থ বঙ্গালী ভইলী, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী'_-এই 
বাকাগুলিতে বঙ্গালের কোন বিশেষ ভৌগোলিক অর্থ আছে কি না তাহ! 
অনিশ্চিত, তবে বঙ্গালের বপক-অর্থ যে অদ্বয়-জ্ঞান, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের অভেদ 
সম্বন্ধে সহজ প্রতীতি, ইহ! টীকাকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । 
বাঙল! দেশ এই অভেদ সাধনার লীলাভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল ও সাধক- 
জীবনের উন্নততম পরিণতির সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে এইক্প ধারণাই 
আমাদের জন্মে। সিদ্ধাচার্য ভূম্থকুপাদ চগ্ডালীকে নিজ পত্বীত্বে গ্রহণ করিয়। 
অর্থাৎ সমস্ত জগতের এক্যজ্ঞান লাভ করিয়া! যে বাঙালী হইয়াছেন অর্থাৎ 
সাধনমার্গের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এই প্রশংসান্থচক উক্তিই 
লেখকের উদ্গেশ্্। চর্যাপদ বাংলা ভাষার বর্বপ্রথম রচনা কি না, অথবা 
সিদ্ধাচার্ধেরা সকলেই বাঙালী ছিলেন কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ কর হইয়াছে । 
এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও ইভা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে এই 


শব্-প্রয়োগের 
বৈশিষ্ট্য 
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বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় বাঙলা! দেশের প্রতি একটি সম্মানজনক, আনন নিদিষ্ট 
হইয়াছিল। 

চর্যাপদের মধ্যে অনেক প্রবচন-জাতীয় সংক্ষিপ্ত, শাণিত ও মানব-অভিজ্ঞতা- 
প্রস্থৃত উক্তি মেলে । এইগুলি ষোল আনা বাঙালী-জীবন-সম্পকিত কি না তাহা 
ঠিক বল! যায় না, না গেলেও বাঙালী জীবনযাত্রার মোটামুটি 
পদে পযুক প্রন, ইঙ্গিত যে ইহাদের মধ্যে পাওয়! যায় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। 
'নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক' (৩২নং পদ) প্রবচনে লঙ্কা! যে দুরবর্তী স্থানের 
প্রতীক তাহা বোঝ! যায়, এবং সত্য মানুষের অন্তরেই বাস করে, উহাকে 
খুঁজিতে দূর-দূরান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এই তত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। 
*অপণ! মাংসে হরিণা বৈরী" (৬নং পদ) বাক্যটির মধ্যে অতীত মুগয়া-যুগের 
একটি জীবনসত্য প্রতিফলিত-_হরিণ নিরীহ প্রাণী হইয়াও কেবল নিজের 
হ্ম্বাছু মাংসের জন্য সমস্ত জগতের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়! দাড়াইয়াছে। 
“ছুহিল ছৃযু কি বেণ্টে সামার+ (৩৩নং পদ ) উক্তিতে সাধন।র দ্বারা যে অসম্ভবও 
সম্ভব হয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র জীবন আবার যে নিজ উৎমে ফিরিয়া বিশ্বজীবনে লীন 
হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত মিলে । “বলদ বিআ অল গবিয়! বাঝে' ( ৩৩নং পদ ), 
ইহাতে অধ্যাত্ম সত্য ষে প্রাকৃতিক সত্যের বিপরীত তাহা একটি আপাত অনস্ভব 
উক্তির মধ্যে ব্যঞ্চিত হইয়াছে ; অবশ্ত এখানে 'বলদ' ও "গাভী, রূপক-অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। “বর শূন গোহালী কি মো ছুঠ বলন্দে ( ৩৯নং পদ) “হুষ্ট বলদ হইতে 
বরং শৃন্ত গোয়াল ভাল' কৃষিনির্তর জীবনের এই অভিজ্ঞতাজাত সত্য এক গভীর 
অধ্যাত্মতত্ব নির্দেশ করিতেছে । “ভাগতরঙ্গ কি ০সাষই সাগর" (৪.নং পদ) 
উক্কিতে ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়ে সমগ্র জীবন-মোতের কোন হ্বাস-বৃদ্ধি নাই, বহিঃ- 
প্রন্কতির দৃষ্টান্তে এই সত্যের সমর্থন কর! হইয়াছে। “ছধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন 
দেখই' (৪২নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম সত্য যে ইন্দ্রিয়ান্ছকৃতির অতীত তাহা 
বোঝানো হইয়াছে । এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা! স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 
চর্যাকারগণ সাধনার নিগৃঢ় তত্ব ব্যাখ্যা করিলেও বহিজাঁবনের মূল সত্যের সহিত 
পরিচিত ছিলেন ও জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যগুলেকে অবলম্বন করিয়াই 
তাহাদের সাধন-পদ্ধতিকে পরিশ্ফুট করিয়াছেন। 

চর্ধাপদগুলির মধ্যে আমরা তৎকালীন সমাজের যে একটি আংশিক ছবৰি 
প্রত্যক্ষ করি তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । তখন বাঙলা দেশের ভৌগোলিক 
পরিধি পরবর্তাঁ ফুগের দেশসীমা অতিক্রম করিয়া বহদুর বিস্বৃত ছিলঃ সতরাঁং 


চরধাপদ নিন ১৫ 


উড়িস্যা, আসাম ও মগধ অঞ্চলের কোন কোন সমাজদৃষ্ঠও ইহার অস্তভূকি হইয়া 
থাকিবে। পদ্মার খালে নৌকা বাহার চিত্র হয়ত নদী'মাতৃক 
বাঙলা দেশের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়, কিন্তু উচু পর্বত ও 
পর্বতের গায়ে নিবিড় জঙ্গল আসাম অঞ্চলেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি বৃহত্তর বঙ্ষেরই একটা জীবনযাত্রার ছবি চর্ধাপদে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। গাছের তেঁতুল ফল বাঙলার অতি প্রিয় খাগ্ব? শাশুড়ীর ঘুমাইয়া 
যাওয়া ও বধূর জাগিয়া থাকা হয়ত বাঙালী পরিবার ছাড়াও অন্যত্র ত্রষ্টব্য। 
শুড়িনীর চিকন কাপড়ে মদ বাধা, মোহতরুকে ফাড়িয়া পাটি জোড়া 
সাকোর সাহায্যে খরবেগ নদী পার হওয়া, মৃগয়ার জন্ত হরিণ খোঁজ! ও উহাকে 
বাণে বিদ্ধ করা, নৌকা বাহিবার পূর্বে উহার খুটি উপড়ানো ও কাছি খুলিয়া দেওয়া, 
ও নৌকার খোলে জল সি'চিয়৷ ফেলা, মদমত্ত হত্ডীর মদজল বর্ষণ করিয়া ন[লনী 
বনে প্রবেশ ভোমনীর বাশের তাত ও চুপড়ি তৈয়ার করা, তুলা ধূনিয়া উহার 
আশকে ৃন্মে হইতে হুক্্রতর করা বটুয়া ও করগুকের মধ্যে বড়ি লুকাইয়া রাখার 
অভ্যাস, শবর-শবরীর বন্তফল খাইয়া! মাতামাতি-_ইত্যাদি বাঙালী-জীবনের 
অনেক স্থপরিচিত বৃত্তি, প্রথা ও আমোদের কথা এই কবিতাখুলিতে আমরা 
খুঁজিয়! পাই। তাহা ব্যতীত দাব1 খেলা, তারের বাস্যযস্ত্রের স্থুর বাজানে!, 
বিবাহের বাগ্ভভা্ড ও উত্সব, এমন কি নৃত্যগীত-নাটকাভিনয়, অভিনয়সজ্জার 
পোশাক-পরিচ্ছদের পেটিক! ও বুদ্ধনাটক বা৷ বুদ্ধলীলাসম্পকীঁয় নাট্যগীতির গ€চলন 
সম্বন্ধেও উল্লেখ আমর] ইহাদের মধ্যে আবিষ্কার করি। চর্যাপদবণিত সমাজ 
যে ব্যবসায়, খেলাধূলা! ও ললিতকলার চর্চার দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ 
করিয়াছিল তাহার নিদর্শন চর্যাপদ হইতে সহজেই আহরণ কর! ষায়। 
সর্বশেষে চর্ধযাপদগুলির কাব্যোৎকর্ষ সম্বক্ষে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় । 
এগুলি যদিও আদিম যুগের রচনা, তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে সুক্ষ ও মাজিত 
কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি সুপ্থ সাধনতত্ব 
্ধাপদের কাব্যোকধ আলোচনায় এই কবি-গোর্ঠী যে তীস্ক বিচারশক্তি, যুক্তিনিষ্ 
মন ও সার্থক উপমা-প্রয়োগের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করার নিপুণতা 
দেখাইয়াছেন তাহ] উচ্চাঙ্গের কবিগ্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন । তাহারা 
যদিও পাণ্ডিত্যহীন, সহজ-অন্থভূতি-নির্ভর যোগী-র্ূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ও 
নিয়ত্তরের সামাজিক শ্রেণীর সহিত মেলামেশাম অভ্যস্ত এইক্প প্রচার করিয়াছেন, 
তথাপি তাহারা যে হিন্দুদর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও নিজ মত-প্রতিষ্ঠায় স্থনিপুণ ছিলেন 


চর্যাপদে বাঙল! দেশ 
ও বাঙালীর পরিচন়্ 


১৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তাহা তাহাদের রচনায় পরিষ্ফুট। তাহাদের রচনারীতি এত অর্থগৃচ ও সংক্ষিপ্ত 
যে তাহাদের যুক্তিধারা অন্গনরণ করাই দুরূহ । নিজ সাধনাতত্ব সম্বন্ধে তাহার! 
এতই মর্মজ্ঞ, তাহাদের সমস্ত চিন্তা-কল্পনা ইহারই অনুভূতিতে এতই তন্ময় যে 
নানা বিচিত্র উপম! ও যুক্তিব সাহায্যে তাহাদের গভীর উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । তাহাদের ধর্মবোধ শুধু যুক্তিতর্কের ব্যাপার নহেঃ ইহা! 
আবেগ ও কবি-কল্পনার স্তরেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে । তাহাবা নিজেদের 
অন্থভূতির কথ! বপিতে বলিতে আবেগে আম্মহারা হইয়া! যান; তত্ববিচার 
আবেগময়তা ও সংগীত-ধমিতায় পরিণত হইয়াছে । দার্শনিক তত্বেব কাব্যে 
রূপান্তরই ইহাদের বিশেষ গৌরব। আমবা বৌদ্ধতত্ব অস্বীকার করিয়াছি, কিন্ত 
চর্ধাকারদের কবিত্বশক্তি, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদেব অসীম আগ্রহ ও তন্সয়তাপূর্ণ 
ভাবোচ্ছাস এই তবাশ্রয়ী কবিতাকে আমাদের চির-আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 
চর্যাপদের ভাব, ভাষা! ও কল্পনাশক্তির নিদর্শনরূপে ছুইটি পদ ব্যাখ্যা সমেত 


উদ্ধত হইল £ 


(১) 

রাগ বলাডিড--শবরপার্দানান্‌ 
উচ| উচা পাঁবত ওহি বসই সববী বালী। 
মোরক্ষি পীরহ পরহিণ সবরী গিবত গুগ্রবী মালী ॥ 
উমতো সবরে! পাগল মবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোবি। 
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী | 
নান! তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী সবরী এ বন হিওই কর্ণকুগুল-বজবারী ॥ 
তিঅ ধাউ খাট পাঁড়িলা সবরে। মহাস্থহে সেজি ছাইলী। 
সবরে! ভুজঙ্গ নৈরামণি দাঁরী পেক্গ রাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাবোল! মহাহ্ৃহে কাপুর খাই 
হ্থন নৈরামণি কণে লইয়া মহাহ্থহে রাতি পোহাই | 
গুরুবাক্‌ পুচ্ছিআ বিদ্ধ নিঅমণ বাণে। 
একে শরসন্ধানে বিদ্বহ বিদ্ধহ পরম ণিবাণে ॥ 
উমত বরে! গরুআ রোষে। 
গিরিবর-নিহর-নদ্ধি পইসম্তে সবরো৷ লোড়িব কইসে 


চধাপদ 
ভাবান্গুবা 
উচ পাহাঁড়েতে বসতি করিছে 
শবরী নামেতে বালা । 
মযূরের পাখ করি পরিধান 


গলেতে গুপ্রার মালা ॥ 

পাগল শবর না করিও ভুল 
তোমারে বিনয় করি। 

নিজের গৃহিণী সহজ স্থন্দরী 
আমি যে তোমার নারী ॥ 

কায়াতরু নানা- ভাবে মুকুলিল 
ডাল গগনের কোণে। 

একেলা শবরী এ বনে বিহরে 
কুগডলাদি ধরি কানে ॥ 

ত্রিধাতুতে খাট পারিলা শবর 
কুখেতে শেজ বিছায়। 

শবর তুজঙ্গ €নরাজ্মা দাবীর 
পীরিতে রাতি পোহায় ॥ 

হৃদয় তাম্বুল কর্পূর সহিত 
মহাস্থথে সে যে থায়। 

নৈরাম্স। শৃন্তেরে কঠেতে লইয়া 
জ্বখেতে রাতি পোহায় ॥ 

গুরুবাক্য ধনু নিজমন বাণ 
উভয়ের সমাবেশে । 

পরম নির্বাণ লভ এক শরে 
বিদ্ধিয়া অবিস্তা ক্লেশে 

উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে 
জানানন্দে থাকি মজি। 

গিরি-শিখরের সান্ধতে প্রবেশে 
তাহারে কিন্ধপে খুঁজি 1৯ 


* মলীজ্রোমোহন বহর পনাচুবাদ 


চ. 


১৭ 


১৮ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
(২) 
বাগ পটমঞ্জরী--তেন্টনপাদানাম্‌ 


টালত মোব ঘর নাহি পড়িবেষী। 
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ 
বেঙ্গ নংনার বডহিল জাঅ। 

ছুহিল ছুধু দি বেণ্টে ষামাঅ॥ 

বলদ বিআঅল গবিআ বাঝে। 

পিটা ছুহিএ এ তিনা সাঝে ॥ 

জে। ০সা বুধী শো নিবুধী । 

জে! ষো চোর সোই সাধী। 

নিতি নিতি ষিআল। ষিহে ষম জুঝঅ 
ঢেণ্টন পাএর গীত বিবলে বুঝঅ ॥ 


ভাবানুবাদ 


টিলাতে আমার ঘর নাহি প্রতিবেশী । 
হাঁড়ীতে নাহিক ভাত, নিত্যই প্রবেশি ॥ 
এবেঙ্ক সংসার মোর বাড়িম়াই যায়। 
দোহা ছুধ কি আশ্চর্য বাটেতে সামায় ॥ 
বলদ যে বিয়াইল গাভী হয় বন্ধ্যা। 
পীঠকে দোহন করি এই তিন সন্ধ্যা ॥ 
বালকের যাহা বুদ্ধি জ্ঞানীর তা নয়। 
যেই চিত্ত চোর সেই পুনঃ সাধু হয় ॥ 
নিতি নিতি শিয়াল যে সিংহ সনে যুঝে । 
ঢেন্টন পাদের গীত কেহ কেহ বুঝে ॥* 


+ মণী্মোহন বহর পদ্ডান্ুবাদ 


তৃতীয় অধ্যায় 


চণ্ডীদাঁস ও বিদ্ভাপতি 


বড় চণ্তীদাস 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত5নন্ব পটভূমি 


৯ 
তুক্ণা আক্রমণ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে যে কিরূপ বিপর্ধয় ঘটে, তাহার যথার্থ তথ্যমূলক বিবরণ দেওয়া কঠিন। 
বৈদেশিক অধিকাবের প্রভাবে অন্যান জাতির জীবনে ষে 
তুককাঁ আক্রমণে বাঙালী- অধঃপতন ও অবসাদ আসে, বাঙলার ক্ষেত্রেও সেই 
জীবনের বহুমুখী 
বিপর্যং স্থপরিচিত ইতিহাস-সম্মত পরিবর্তন সাধিত হয় ইহা! অন্থমান 
করাই ম্বাভাবিক। তবে বাঙল] দেশের ইতিহাসে ছুইটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার জন্য হয়তো! ফলের কিছু তারতম্য ঘটিয়৷ থাকিবে । প্রথম, 
বিজেতা তক জাতির ধর্মান্বতা ও অত্যাচার-প্রবণতা ; আর দ্বিতীয়, বাঙালী 
জাতির রাজনৈতিক চেতনার অভাব ও কৃর্মবৃত্তি। এই ছুইটি কারণকে অন্থধাবন 
করিলে মনে হইবে যে তুকাঁর! শুধু দেশ জয় করিয়াই জক্তষ্ই হয় নাই, তাহারা 
বাঙলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে গুরুতর আঘাত হানিয়াছিল। তাহারা অন্তান্ত 
বিজিত দেশে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল; বাঙলাতেও সেই নীতিই 
অন্ুহৃত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ-বিহারের মধ্যে একটা ব্যাপক 
ধ্বংস-অভিযান চলিয়াছিল, এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ হয় তুকাঁ বিজয়ের পর 
প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্য রচনার আর কোন নিদর্শন মিলে না। 
মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রস্থাবলী বোধ হয় বিন হইয়াছিল ও এই অন্তর্বতাঁকালের সমস্ত 
বাংল! রচনাও এই বিনাশের অস্ততুক্তি হইয়া! নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল । সেইজন্ত চর্যাপদের 
পর বড়ু চণ্ীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ। 
তবে কিন্ত এই যুগে সংস্কত সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয় নাই-_-অভিধান, স্বতি, 
পুরাণ ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়, ও 
তুকঁ-আমলে সংস্কত- “সহৃক্কিকর্ণামৃত', 'গাথাসপ্তশতী' প্রতৃতি সংস্কৃত খণ্ড কবিতার 
অনুশীলন 
ংকলনগ্রস্থ ও জয়দেবের গীতগোবিন্ব'-এর অনুসরণে রচিত 
সংস্কৃত কাব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে বাঙালীর কবি-প্রতিভ। বাংল! ভাষার 


সহিত সম্পর্বচ্যুত হইলেও কাব্যা্ছশীলন পরিত্যাগ করে নাই। 


২০ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


এই যুগে বাংল! কবিতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংরক্ষণ এই 
সন্দেহ জাগায় যে হয়তো! এই ধ্বংসের জন্ঘ বিদেশী আক্রমণকারীকৈই একমাত্র 
দায়ী করা ঠিক হইবে না। মনে হয় যেন বহিবিপ্লবের সঙ্গে 
০৬০০৭ সঙ্গে এক অন্তবিপ্লবও চলিয়াছিল ও হিন্দু ও বৌদ্ধের 
পারস্পরিক বিদ্বেষ পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্মম 
উচ্ছেদ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল । এই প্রতিঘন্দিতার ফলে বাঙল! দেশ হইতে 
বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও 
প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। প্রায় ছুই শতাব্দীর নীরবতাব পর 
যখন বাংলা সাহিত্যের পুনরাবিরাব ঘটিল, তখন দেখা গেল যে ইহাতে পৌরাণিক 
চেতনা ও সংস্কৃত প্রভাবের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে ও বৌদ্ধভাব-প্রভাবিত ও প্রাকৃত 
'অপভ্রংশে লেখা সাহিত্য চিরকালের মত অস্তহিত হইয়াছে । শ্রীকুষ্ণকীর্তন, 
এই সংস্কত-প্রভাবিত নৃতন ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন । 
বাঙালী-হিন্দু জাতি মুসলমান-বিজয়ের ফলে কতখানি বিপর্যস্ত হইয়াছিল 
ও আত্মরক্ষার উদ্যমে কিরূপ 'আত্মবিশুদ্ধি ও প্রতিরোধ-শক্তির প্রেরণ! পাইয়াছিল 
তাহাও ঠিক ভাবে নির্ধারণ কর] সহজ নহে । হিন্দুর রাজ- 
এই ধুগের সাহিত্য ও 'নৈতিক চেতনা যে অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল তাহ। তুকা বিজয়ের 
৯ টি ভ্রুত অগ্রগতি ও সহজসাধ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয় । 
প্রচেষ্টা ক্বাধীনতা৷ অপেক্ষা ধর্মের প্রতি হিন্দুর আগ্রহ অনেক বেশী 
ছিল; স্থতরাং সে যে রাজনৈতিক প্রতিরোধ অপেক্ষা সমাঁজ- 
ংরক্ষণের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছিল তাহ! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । মুসলমানকে 
ঠেকানোর ব্যাপারে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল না, কিন্ত নিজের ধর্ম ও আচার- 
অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি যাহাতে যুগোচিত শক্তি অর্জন করিয়। 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে সেদিকে তাহার তীক্ষ ও অতন্দ্র 
দৃষ্টি ছিল। স্ৃতরাং এই যুগে স্ততির নৃতন নূতন বিধান রচিত হইয়া সমস্ত 
আচার-আচরণের শিখিলতা প্রতিরদ্ধ হুইয়াছে-_সমাজ-বিধি-উল্লজ্ঘনের শাস্তি 
আরও কঠোর হইয়াছে । আধুনিক যুগে হিন্দু ধর্মের অনুদার সংকীর্ণতা সম্বন্ধে 
যে অভিযোগ কর] হয়, তাহার মূল নিহিত আছে অপর ধর্মের অভিভব হইতে 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে । তাহা ছাড়া এই যুগে পৌরাণিক ধর্ম ও ভক্তিবাদের 
প্রভাব জনচিত্তে দৃঢ়তর করিবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে। বিবিধ 
দেবদেবী, বিশেষত ছুর্গাপুজার প্রবর্তনের দ্বার! জাতীয় চিত্তে ধর্মের প্রতি প্রবল 


চত্ীদাস ও বিষ্ভাপতি + হ১ 


অন্থরাগ জাগানো হইয়াছে । এমন কি মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি অনার্য দেব- 
দেখীকেও হিন্দুধর্মের অন্তর্ক্ত করিয়া ও তাহাদের উপর স্থপরিচিত হিন্দু 
দেবতার গুণ আরোপ করিয়া নিম্নবর্ণেব হিন্দুদিগকে ও উচ্চবর্ণের সহিত সমস্ুত্রে 
গাথা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য অনার্য দেবতার হিন্দু-দেবমণ্ডলীতে এই উন্নয়নেরই 
ইতিহাস। ইহার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিরোধ নহে, সমাজ ও ধর্ম 

ংগঠনেব প্রয়ালই পরিস্ফুট। হৃতরাং হিন্দু সমাজের উপর মুসলমান বিজয়ের 
প্রভাব প্রধানত পৌবাণিক চেতনার উন্মেষ ও সমাজ-সংহতির দৃট়ীকরণ এহ 
ছুই দিকে লক্ষিত হয়। 


৯ 


ভাষাব প্রাচীনত্বের দিক দিয়া চর্ধাপদের. পরেই বড়ু, চণ্ডীদাসের রাধাকুষ- 
লীলা-বিষয়ে রচিত স্্রীকুফকীর্তন নামে পরিচিত কাব্যের নাম করা ফাইতে 
পারে ।১ এই কাব্যের রচনাকাল ঠিক জানাযায় নাই। হয়তো কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ (যদি কবির আত্মজীবন-মূলক অংশটি প্রামাণ্য বলিয়! গৃহীত হয় ) ও 
মালাধর বন্ুর শ্ীকুষ্চবিজয়' ( ১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তাঁ রচনা । 
কিন্ত কৃত্তিবাস ও মালাধরের রচনা এত জনপ্রিয় ছিল এবং পরবর্তাঁ কবি ও 
নকলকারকদের হাতে ইহাদের ভাবে ও ভাষায় এত রূপান্তর-সাধন হইয়াছে যে 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপ্রচলিত শব্ধ ছাড়া আর কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণ 
খু'জিয়া পাওয়া ছুরহ। টৈতন্ত-প্রবতিত ভক্তিবাদ ও ভাষার আধুনিকত্ব ইহাদের 
মধ্যে 'এত প্রচুর পরিমাণে অন্র্প্রবিষ্ট হইয়াছে ষে ইহাদের ভাষাগত আদিমরপ 
ও রচনাকালোচিত ভাববৈশিষ্ট্যের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। স্থতরাং 
পঞ্চদশ শতার্ধী ও তাহার কাছাকাছি সময়ে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল তাহা 
এক শ্রীকুষ্ণকীর্তন'-এই অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে এরপ সিদ্ধান্ত 
অযৌক্তিক নহে। তবে অবশ্ব কোন কোন ভাষাতান্বিকের মতে ইহার ভাষাতে 
পশ্চিম রাঢ়ের আঞ্চলিক উপ-ভাষার বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা 
যে প্রাচীনত্বেরেই নিদর্শন তাহ। নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের কবি বড়, চণ্ডীদাস অমাজিত-রুচি পল্লী-অঞ্চলের কবি হইলেও 
তিনি যে সংস্কতজ্জ ছিলেন ও জয়দেবের 'গীতগোবিদ্দ' দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন তাহার গ্রন্থমধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। তিনি রাধাকঞ্চলীলার ষে 


২২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কোন কোন স্থলে পৌরাণিক আদর্শ 
হইতে বিভিন্ন । তাহার রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষী ও নারায়ণের অবতার রূপে বণিত 
হইলেও উহাদের প্রেমকাহিনী গোড়ার দিকে কোন উন্নত ভাবাদর্শ অনুসরণ না 
করিয়া গ্রামবাসী তরুণ-তরুণীর স্থল, রুচিবিগহিত লালসার চিত্ররূপে প্রদশিত 
হইয়াছে । ইহাতে কুষ্খ আইহনপত্রী একাদশবষীয়া বালিক1 রাধার রূপলাবণ্যে 
আকুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণয়িনীরপে প্রার্থনা করিয়াছে ও রাধার দৃঢ় অসম্মতি 
সত্বেও ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। বড়াইবুড়ী কৃষ্ণের 
দৃতীরূপে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি আকষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও উভয়ের 
্রীকৃষণকীর্তনের মিলনের নানা উপলক্ষ্য ঘটাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রণয়লীলায় 
কাহিনী নিজের অসীম ক্ষমতা ও প্রশী শক্তি সম্বষ্বে আশ্ষালন 
করিয়াছে । শেষ পর্যস্ত নায়ক ইন্দ্রজাল-প্রয়োগে নায়িকাকে সম্মোহিত করিয়া 
তাহাকে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়াছে । এই ঘটনার পরে নায়ক ও নায়িকা 
উভয়ের চরিত্রেই এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নায়ক নায়িকার উপর 
হইতে চিত্ত সংহরণ করিয়া যোগ-সাধনায় রত হইয়াছে ও নায়িকার উন্মুখ প্রেম 
ও ব্যাকুল আম্মনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । নায়িকা বহু বিলম্বে প্রেমের 
মহিমা উপলব্ধি করিয়া নায়কের জন্য বিলাপ ও আক্ষেপে সময় কাটাইয়াছে। 
পুথি এইখানেই আকশ্মিকভাবে খণ্ডিত হইয়াছে । 

বড়, চত্ীদাসের রাধাকুষ্ণপ্রেষের এই কাহিনী পুরাণ-প্রচলিত ও পরবতী 
& ও পদাবলীতে কীতিত কাহিনী হইতে অনেকাংশে পৃথক । ইহাতে 
শেষের দিক ছাড়া অন্ত কোথায়ও অধ্যাত্ম রূপক ও উন্নত ভাবাদর্শের বিশেষ 
কোন লক্ষণ নাই। )কবি এইরূপ আখ্যান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা 
জানা নাই। ত কোন কোন পল্পী-অঞ্চলে অমাজিত-রুচি প্রারুতু,. 
পৌরাণিক ও গৌঁড়ীর় জনসাধারণের মধ্যে রাধারুফণ-প্রমের এইবূপ একটি গ্রাম্যতাছু্ট 
রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর কাহিনী প্রচলিত ছিল এবং বড়ু চশ্ীদাস ইহাকেই নিজ 
বিনা কাব্যের বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্তীদাস নিজে যে 
সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাহার রচিত সংস্কত প্লোকসমূহ ও জয়দেবের “গীত- 
গোবিন্দ'-এর ভাবাহুবাঁদ হইতে স্থম্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। পুরাণবগিত 
রাধাকষ্-প্রেমের মহিম। যে তাহার অজ্ঞাত ছিল না ইহা! মনে করাই স্বাভাবিক । 
তথাপি কেন যে তিনি ভাগবত ও পুরাণের দৃষ্টান্ত অুসূরণ না করিয়া কুরুচিপূর্ণ. 
গ্রাম্য আখ্যান গ্রহণ করিলেন তাহার কারণ ছুবোধ্য। 


চতীদাঁস ও বিগ্ভাপতি ২৩ 


তাহার রাঁধাকুষ্চ কেহই আদর্শপদবাচ্য নহে) তাহার কৃষ্ণ বপমোহে অন্ধ, 
নীতি ও সংযমের শাসন মানে না, নিজ অলৌকিক শক্তি ও ভগবত্া সম্বন্ধে 
অত্যন্ত সচেতন ও নিজ মর্ধাদা সম্বন্ধে দারুণ অভিমানী__রাধা তাহার দৃতীকে 
অপমান করিয়াছিল ও তাহাকে দিয়া ভার বহাইয়াছিল ইহা সে মুহূর্তের জন্যও 
ভোলে না। সেরাধাকে বশীভূত করিয়া তারপর তাহার নির্ষম প্রত্যাখ্যানের 
দ্বাবা তাহার পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে, প্রেমিকের কোমল, আত্মভোল। 
মনোভাব তাহার একেবারেই নাই । রাধা প্রথম দিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য 
প্রীকৃষ্ণকীর্তনের বালিকার মত, প্রেম-নিবেদন বুঝিবার মত অনুভূতি 
রাধা ও কৃ তাহার নাই-কৃষ্ণের নিকট আত্মদান করিয়াও সে খুঁটিনাটি 
লইয়া তাহার সহিত কলহ করে ও তাহাকে অপদস্থ করিবার ফিকির খোজে । 
তাহার প্রথম দিকের যে পরিচয় আমাদের মনে প্রধান হইয়া উঠে তাহ! এক 
কলহ্পরায়ণা, কথাকাটাকাটিতে পটু, একগুযয়ে গ্রাম্য নারীর)) শেষের দিকে 
অবশ্ঠ প্রেমের অনুভূতি ও বিরহের অন্তর্দাহে তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর 
ঘটিয়াছে_-সে বিরহ্সন্তপ্তা, প্রেমের জন্য সর্বন্বত্যাগে প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে 
পরিণত হইয়াছে। চির এই আমূল পরিবর্তন বড় চত্ীদাসের 
চরিত্রাঙ্কণের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেয়। 
কিন্তু এই স্কুল, শালীনতাহীন কাহিনীর মধ্যে যে কবিত্বশক্তি ও জীবন- 
অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর ।২ তীক্ষ চটুল সংলাপের 
দ্বারা নাটকীয় রসহ্ষ্টি করিতেও “কবি স্থনিপুণ। নবজাত 
সা ংলা ভাষ! এই কবির হাতে যে কিরূপ সাবলীল ও শক্তিমান 
হইয়1 উঠিয়াছে তাহার পরিচয় কাব্যের প্রতি পঙক্কিতেই 
পরিস্ফু১। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিরহের বেদনা ও অন্তান্ত মনোভাবের বিচিত্র 
প্রকাশ গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের হেতু । বিষয়ের স্থলত ও রুচির গ্রাম্যতা সত্বেও 
লেখকের কল্পনাশক্তি ও গভীর জীবনবোধ ইহাতে উজ্জ্লভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 
একদিকে কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সরস চিত্র কবির 
রচনায় সার্থকভাবে মিলিয়াছে। বাম্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ বহু প্রবাদ- 
বাকয রচনার মধ্যে সন্নিবি& হইয়া ইহাকে সাধারণের নিকট উপভোগ্য করিয়াছে । 
নারদ ও বড়াই-এর বার্ধক্যজনিত দেহ-বিক্কৃতি ও অঙ্গভঙ্গীর সরস বর্ণনায় কবি 
কৌতুকরসের স্থাষ্ট করিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র-পরিকল্পনায় সর্ব. 
সংগতিরক্ষা হইয়াছে ও ইহাতে কবির মানবচরিত্রজানের পরিচয় পাওয়া যায় । 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়াও কবি কম কৃতিত্বের অধিকারী নহেন। কাব্য- 
খানিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়াও অনেক নৃতন ছন্দের প্রয়োগ দেঁথা যায়") এই 
ছন্দোবৈচিত্র্য বৈষুব পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে আরও পরিণত 
কবীরের ভাষা রগ গ্রহণ করিয়াছে। (চর্যাপদের লক্ষে তুলনায় গ্রীকফকীর্তনের 
ভাষা অধিকতর সংস্কৃতাহসারী-১মনে হয় পঞ্চদশ শতকে 
বাংলা ভাষ! প্রারৃত-অপতভ্রংশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আবার সংস্কতের আদর্শে 
ফিরিয়া আসিয়াছে ( জনসমাজে পৌরাণিক চেতন! ণবার সঙ্গে সঙ্গে 
কবিতার ভাষাও সংস্কৃত শব্দচয়ন ও প্রয়োগরীতিকে আত্মসাৎ, করিয়াছে । সঙ্গে 
সঙ্গে বাংল! ভাষাব ক্রিয়া সর্বনাম পদ, নানা সংস্কৃত-বহিভূতি/আঞ্চলিক লৌকিক 
শব্ধ ও বাগধারা (81077), সংলাপরীতির বশিষ্ট্য প্রভৃতি ইহার প্রকাশভঙ্গীর 
স্বকীয়তার লক্ষণগুলিও এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে ও লেখকের মৌলিকতাঁর 
পরিচয় দিতেছে । ণচধাপদ'-এ বাঙালীর বিশিষ্ট জাতিলক্ষণ সব সময় ধর পড়ে 
না শ্রীরুষ্ণকীর্তন'-এ কিন্ত বাঙালীর মনের ছাপটি নিঃসন্দিপ্কভাবে অনুভব করা 
যায়, বাঙালী ভাবচেতন৷ ও জীবনরসবোধের ইহা প্রথম উজ্জল প্রকাশ । | 
রাধারুফ-প্রেম-কাহিনীতে বড় চণ্ডীদাস কতকগুলি নূতন আখ্যান যোগ 
করিয়াছেন-_-নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড এই ছুই লীলার প্রথম প্রবর্তক তিনিই। 
প্রথচীন সংস্কত পুরাণে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। 
শকৃষণকীর্তনে নূতন টচতন্তভক্ত শ্রীননাতন গোস্বামী তাহার ভাগবতের টাকায় 
আখ্যান ও 
আধ্যাত্মিকতা ইহাদের অঙ্টা যে চণ্তীদাস তাহ। স্বীকার করিয়াছেন ] এই 
প্রেমলীলা যতই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিল, ততই. 
নান! নৃতন আখ্যান যোগ করিয় ইহার বৈচিত্র্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল ও জনগণের* 
জীবনযাত্রার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টা হইল 1 সে যুগে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্য শুহ্ন দেওয়া! ও নদী পার হইতে নাবিককে মজুরি দেওয়া লোকের 
জীবনযাত্রার একট! অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ? এবং এই অতিপরিচিত প্রথাগুলিও ক্রমশঃ 
রাধাকষ্ণপ্রেমলীলার অঙ্গীভূত হইল। অবশ্ত বড় চণ্ডীদাসের কাব্যে এই শুন 
আদায়ের উৎপীড়নমূলক দিকটাই দেখানো হইয়াছে-_-ইহার কোন আধ্যাত্মিক 
তাৎপর্য তখনওআরোপিত হয় নাই ৷ চৈতন্ত-পরবত্াযুগে ইহাদ্গেকে সুক্তর রূপক- 
অর্থ-মণ্ডিত করা হইয়াছে। ভগবানের নিকট ভক্ত তাহার সর্বন্ব নিবেদন করিলেই 
ভবের হাটে তাহার বৈচা-কেনা সার্থক হইবে ও সংসারসমূত্র সে অবলীলাক্রমে উতী্শ 
হইতে পারিবে। বড়,র ইঙ্গিত পরবর্তী "যুগে পূর্ণতর তাৎপর্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে? 


২৪ 


৮, 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে সংকলিত উদাহরণ 


(১) 
কেদার রাশ 2॥ দপকং ॥ 


কে না বাশী বাঁএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে | 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোঁকুলে | 


আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 
বাশীব শবর্দে মে! আউলাইলেন বান্ধন ॥ ১॥ 


কে না বাঁশী বাএ বডায়ি সেনা কোন জন1। 
দাসী হআা! তার পাএ নিশিবৌ আপন ॥ প্র ॥ 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে। 
তার পাএ বড়ামি মে ৫কলেশ কোন দোষে ॥ 
অঝর ঝরএ মোব নয়নের পাণী। 

বাশীর শবর্দে বড়ায়ি হারায়িলে। পরাণী ॥ ২ ॥ 


আকুল করিতে কিবা আন্ধার মন। 
বাজাএ হসর বাশী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখি নহে তার ঠাই উড়ী পড়ি জা । 
মেদিনী বিদার দেউ পসিত্বা! লুকাও্ঁ | ৩ ॥ 


বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে যে কুস্তারের পণী ॥ 
অন্তর হুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে ; 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাসে | ৪ ॥ 


[ বাএস্বাঁজায়। নই-্নদী। বেআকুল-ব্যাকুল। কৈলে"স্ করিলাম 
আক্ষার-.আমার। হসর-্ব্শ্বর। নহো-নহি। যেহ-যেন।] 


৬ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধাবা 
(২) 
ললিত রাগ2 ॥ একভালী ॥ 


মযূর-পুচ্ছে বান্ধি চুডা কেশ পাশে দিঅ বেঢা 
কনয়া কুস্থমে বান্ধী জট! । 
দেহ নীল-মেদ্-ছটা গন্ধ-চন্দনেব ফোটা 


যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা ॥ ১ ॥ 


দূত ল তোন্ধে কি দেখিলে কষ্চ জায়িতে। আল। 

এ বাটে জায়িতে গায়িতে নান্দের পৌঁঅ 
হাসিতে এ বাশী বোলালিতে ॥ প্র ॥ 

নিশ্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে 
রতন কুগুল শোভে কনে । 

মাণিক দশন-যুতী গিএ শোভে গজমুতী 
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥ 


চন্দন-চচ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ 
হেন বেশ হেন দবশনে । 
নেত পবিধান লাপী হাতে মৌহারী বাশী 


সে কৃষ্ণ গেলাস্ত গগনে ॥ ৩ ॥ 


মোঞ ত অভিমানী রাহী ওেঁসি হারায়ি লে? কাহার 
এবে তাক চাহি বন-দেশে । 

ত্থাত পাইব স্থধী বড়ায়ি তোক্ষাব বুধী 
গাইল বড়ু চণ্ডীদালে ॥ ৪ | 


চণ্ডীদাস ও বিষ্যাপতি 
(৩) 
ললিত রাগ: ॥ একভালী ॥ 


যে কাহ্নু লাগিআ মে! আন না চাহিলে” 
বড়ায়ি না মানিলে। লঘুগুরু জনে । 
হেন মনে পরিহাসে আঙ্গা উপেখিআ! বোষে 


আন লআ বঞ্চে বুন্দাবনে ॥ ১ ॥ 


বড়ায়ি গো 
কত ছুখ কহিব কাহিনী । 

দহ বুলী ঝাপ দিলেশী সে মোব স্থখাইল ল 
মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥ | 

নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদাব পো আল 
তার সমে নেহা বাঢ়য়িলে1। 


'গুপতে রাখিতে কাজ তাক মোঞ বিকাসলেশ 


তাহার উচিত ফল পাইলে ॥ ২॥ 


সামী মোর দুর্বার গোআল বিশাল 
প্রতি বোল ননন্দ বাছে। 

সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলি দিল 
রাধিক] কাহ্কাঞ্ র সঙ্গে আছে ॥ ৩॥ 


এত সব সহিলে মো কাহ্ের নেহাত লাগী 
বড়ায়ি 
মোকে নেহ কাহ্থাঞ্চির পাশে । 
বানলী-চরণ শিরে বন্দিত 
ইল বড়, চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 


[ আন-অন্ত। পো-্পুত্র। বিকাসিলোন প্রকাশ করিলাম। 


গোপ। 


নেহ1-ন্ষেহ, প্রেম । ননন্দম-ননদ | ] 


৭ 


গোআল 


বিগ্তাপতি 


বিদ্যাপতি মিথিল! রাজসভার কবি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা, রাজমহিষী ও মন্ত্রী সন্বন্ধে তাহার পদাবলীর ভণিতায় 
সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজাঙ্দগের শাননকাল 
হইতে বিদ্যাপতির জীবনকালের একট! নিশ্চিত ধারণা করা 
যাইতে পারে। বিগ্ভাপতির জীবন ১৩৮৩ হইতে ১৪৬০ পর্যন্ত গ্রসারিত ছিল 
এইরপ অনুমান নির্ভরযোগ্য | 

বিদ্াপতির অধিকাংশ পদ লেখা মৈথিলী ও অবহট্ট বা অপভ্রংশ-মিশ্রিত ব্রজবুলি 
ভাষায়। ব্রজবুলি কোন প্রাদেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা ছিল না__ 
ইহা রাধাকষ্কপ্রেমের মধুব-রস-প্রকাশোপযোগী, পদেব লালিত্য ও ধ্বনির ঝঙ্কার- 
বিশি, কবি-হৃ কাব্য-ভাষা। সম্ভবতঃ বিদ্ভাপতিই এই ভাষার 
আদি শ্রষ্টা। টৈষ্ব ভাবধারা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
উড়িস্যা ও আসাম পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ও বাঙল! দেশে বৈষ্ণবপদ-রচনায় ইহ! 
বাংল] ভাষার সহিত প্রায় সমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

সে-যুগে মিথিলা! ও বঙ্গদেশ একই সংস্কৃতির এক্যস্থত্রে আবদ্ধ ছিল, পরস্পরের 
মধ্যে ভাব-বিনিময়েব দ্বারা ভাষাগত পার্থক্য সত্বেও এক সাহিত্যিক-গোঠীতুক্ত 

ছিল। বিশেষত বিদ্াপতি পদাবলী-সাহিত্যের আদি 
বল রি রচয়িতা! রূপে বাংলা কাব্যের নহিত অবিচ্ছেছ্াভাবে সম্পর্কান্থিত ; 
বাংলার প্রধানতম ভাব্ধারার উৎস রূপে তিনি বাংলা "টবষ্চব 

সাহিত্যের মূল প্রেরণার আধার। তিনি নিজ দেশ হইতে বাঙলা দেশেই 
অধিকতর আদৃত এবং সাধক কবি ও মহাজন পদকর্তা রূপে স্বীকৃতি 
পাইয়াছিলেন। স্থতরাং জয়দেব যেমন সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ লিখিয়াও বাংল। 
সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য, সেইরূপ বিদ্যাপতিও মৈথিলী, অপত্রংশ (অবহষ্র) 
ও ব্রজবুলিতে রচন। করিয়াও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় আস্ন 
অধিকার করিয়াছেন। 

কিন্ত বিদ্ভাপতি শুধু বৈষ্ণবপদ রচনাই করেন নাই--তাহার রুচি ও মনীষা 
এত বিচিত্ত্র ও বহুমুখী ছিল যে উহ! পঞ্চদশ শতকের লেখকের পক্ষে বিশ্ময়কর। 


বিদ্কাপতির কাল 


ব্রজবুলি 


চণ্ডীদান ও বিষ্ভাপতি ২৯ 


তিনি কেবল কবি ছিলেন না» একটি বিদগ্ধ ও অনুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন । 

তিনি “কীতিলতা" ও “কীত্তিপতাকা” নামে ছুইখানি এতিহাসিক 
চিলি দত ুদ্ধ-বিগ্রহমূলক কাব্য, স্থতি ও পুরাণ সন্বন্ীয় গ্রন্থ, শিব, ছূর্গা ও 
বৈচিত্র্য গঙ্গাত্ততিবিষয়ক কিছু গ্রন্থ ও “পুরুষপরীক্ষা" নামে আখ্যানগ্রস্থ 
: অপভ্রংশ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। তাহার পদাবলীর 
মধ্যে হরগৌরী, কালী, গঙ্গ! প্রভৃতি শাক্ত দেবদেবীর স্তিমূলক পদও 
আছে। তিনি যে বিশুদ্ধ টবষ্চব-মতাবলম্বী রাধাকষ্চ-উপাসক ছিলেন তাহাও মনে 
হয় নাঁ-তিনি বৈষ্ঞবশক্তিনিধিশেষে বহু দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন । 
তাছাড়া! রাজসভার সহিত দীর্ঘকাল নিবিড় সংশ্রব ও রাজকার্ধ পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা হইতে তাহার যে প্রথর বাস্তবজ্ঞান ও ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি ছিল তাহাও 
তাহার রচনায় পরিস্ফুট। তিনি বহুভাষাবিদ ও ভাষাতত্বজ্ঞ ছিলেন এরূপ 
প্রমাণেরও অভাব নাই। মোট কথা বিগ্যাপতি সে-যুগের পক্ষে যে অসাধারণ 
মনীষাসম্পন্ন ও নানাবিষয়ক পাণ্ডিত্য-সমন্থিত ব্যক্তি ছিলেন ও সাধারণ ভাবসর্বস্ব 
কবি হইতে জীবনের সকল দিকের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন» 
তাহা নিঃসন্দেহ। 


৫ 


তথাপি বৈষ্ণব পদকর্তারূপেই বিগ্তাপতির মুখ্য পরিচপ্ন। তিনি টৈঞ্ণব ভাব- 
সাধনার স্বর্ণস্থত্রেই বাংল] সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত । তাহার পদে তিনি যে বিভিন্ 
রসের প্রবর্তন করিলেন ও ভক্তি ও রূপমুগ্ধতার স্থর যোজনা করিলেন, চৈতন্ঠোত্র 
পদাবলী-সাহিত্যে তাহাই অনুস্থত হইয়াছে। রাধারুষ্ের 

ভিসি প্রেমলীলাকে তিনি পরিণতির নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র 
মানবিক প্রেমকাহিনীবপে কল্পনা করিলেন ও ইহা'রই মধ্যে 

অধ্যাত্ম তাৎপর্য আরোপ করিলেন। তাহারই পদের অন্থলরণে পরবর্তাঁ কবি ও 
আলঙ্কারিকের! এই প্রেমকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, মাধুর-বিরহ 
ও ভাবসশ্দিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পারাতে বিস্তত্ত করিয়া ইহাকে একটি স্থুনির্দি্ট 
রনপরিণতি দিলেন । বড় চণ্ডীদাসের ্শ্রকষ্ককীর্তন'-এ ফেবল মিলন ও বিরহ 
ছাড়া আর কোন রসের নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং তাহার কাব্য মুখ্যত 
আখ্যাকলিকাঁকাব্য বণিয়া পদের আঙ্গিকও €সখানে স্থিরীকৃত হয় নাই। 


৩০ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বিগ্ভাপতিই প্রথম এক একটি ভাবের উচ্ছাসকে কয়েকটি পংক্তির মধ্যে গাঁ়বদ্ধ 
রূপ দিয়া ও শেষে ভণিতার মধ্যে কবির নিজ মন্তব্য যোগ করিয়া পর্দের অবয়বটি 
নির্মাণ করিলেন । 
চণ্তীদাস যেমন রাধাকুষ্প্রেমের মধ্যে গ্রাম্য ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের 
প্রতিচ্ছবি দিয়া টদবী লীলাকে মানবিক রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, বিগ্যাপতিও 
তেমনি ইহার সহিত উচ্চতর জীবনচর্চার, রাজসভাব বিদগ্ধ রস ও রুচির সংস্পর্শ 
'ঘটাইয়া ইহার রমণীয়তা ও মানবিক আবেদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করিলেন। তিনি 
রাধাকে ভাবমুগ্ধা কিশোরীরূপে আকিয়া ও তাহার অন্তরে 
বস্তাপতির মৌলিক বয়:স্ধিস্থলভ প্রেমেব উন্মেষ দেখাইয়া তাহাকে নৃতন করিয়া 
ভাবকল্পন। 
স্ষ্টি করিয়াছেন। রাধার সখীমগ্ডলী স্থত্টি করিয়া ও 
তাহাদিগকে নায়ক-নায়িকার মিলনে ও প্রেমের দৌত্যে নিয়োগ করিয়৷ ইহার 
চারিদিকে একটি স্গিগ্ধ হাস্তপরিহাসগ্রীতিপূর্ণ যৌবনাবেশের আবহাওয়া রচনা 
করিয়াছেন। মানঅভিমানের সুষ্ঠু কল্পনার দ্বারা তিনি প্রেমের টৈচিত্র্য ও 
নাটকীয়তা বাড়াইয়াছেন, ইহার কুটিল গতি, রহশ্যময়:প্রকৃতিটি ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
বিশেষতঃ অভিসাব-পরিকল্পন! বিদ্যাঁপতির মৌলিকতার একটি অপূর্ব নিদর্শন। অবশ্ঠ 
চত্ীদাসের নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের মধ্যে অভিসারের প্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল; 
কেনা-বেচার লৌকিক প্রয়োজনের অন্তরালে নায়িকার মিলনোৎকঠাই লু 
আছে। কিন্তু বিদ্ভাপতি এই ছলনার পরদা সরাইয়! সোজাহৃজি নায়িকার সমস্ত 
বাধভাঙা, উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছাসই দেখাইয়াছেন। আর এই অভিসারকে উপলক্ষ্য 
করিয়া কবি ছুর্গম পথের সমস্ত বাধা, বর্ষার দুর্ধোগময্ধী প্রকৃতি, বজ্ঞ ও বিছ্যতের 
হানাহানি, বনপথের আধারে মগ্ন পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন 
ও ইহাতে সাধনের দুরূহতার ইঙ্গিত দিয়াছেন। 
বিরহপর্ধায়ের পদে বিষ্ভাপতি উদার আত্মবিসর্জন ও গভীর নিঃস্বার্থ 
ভালবাসার নৃতন স্থর লাগাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিরহ-বর্ণনা একটা! 
আলঙ্কারিক প্রথার মতই ব্যবহৃত হইয়াছে-_ উহাতে নায়িকার 
বিভাপতিরঞুবিরহ ও 
ভাকমশ্মিলনের পদ অন্তরবেদনা খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এমন কি কালি- 
দাসের 'মেঘদূত'-এও আমরা রমণীয় চিত্রপরম্পর1 যতট। পাই, 
ততটা অসংবরণীয় হ্বদয়াবেগ পাই না। বড়ু চণ্তীদাসে রাধার বিরহবেদনার 
আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই; কিন্ত উহাতে নায়িকার চিতবিশুদ্ধি 
বা দেহাতীত আকর্ষণের বিশেষ পরিচয় মিলে ন!। বিদ্যাপতির পর্দে আলম্কারিক 


চতীদাস ও বিদ্যাপতি ৩১ 


প্রথার সঙ্গে ক্ষমালিগ্ণ, আত্মসংযমপূত মনোভাবের মিলন দেখা যায়। বিশেষত মাথুর 
বিরহের পদগুলিতে আতির যে করুণ রস, প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া 
নিজের ছুর্ভাগ্যের জন্ত দৈব ও কর্মফলকে দায়ী করার ষে প্রবণতা ফুটিয়৷ উঠিয়াছে 
তাহার উদারতা ও মাধুর্য উহাদের ভাবোৎকর্ষের কারণ। ভাবসশ্মিলনের 
পদগুলিও বিদ্যাপতিব উন্নত ভাবকল্পনার পরিচয় । তিনি কোনও পুরাণ অন্থসরণ 
না কবিয়া কেবল নিজ কব্মনের সহজ অনুভূতির জন্য রাধাকৃষেের বিরহের পর 
পুনমিলন ঘটাইয়াছেন; এই পদগুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়' 
উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক টৈষ্ব ছিলেন না) চৈতন্তপূর্ববর্তী বলিয়। 
শ্রচৈতন্তের অনুভূতিতে রাধাকুষ্ণ-প্রমলীল! যে রসমাধুর্ধ ও ধর্মসাধনারূপে স্ফুরিত 
হইয়াছিল তাহা তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
চৈতন্যবর্মতত্ব না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্তে সংস্কারের বলেই বহুপদে 
টৈষ্ণবধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছেন । 

অবস্ বিদ্যাপতির সব পদই এই উচ্চ ভাবের স্তরে পৌছে নাই। তিনি রাজ- 
সভার কবি ছিলেন ও রাজা! ও রাজসভাদ্বর্গেব রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
রচনা করিতেন। তীাহাব অনেক পদে রাজসভার যে প্রেমে সৌন্দ্যবিলাসের 
আদর্শ প্রচলিত ছিল ও যাহাতে কুরুচির স্পর্শ ছিল মেই দরবারী প্রেমেরই 
ছবি ত্ন্ক। হইয়াছে । তাহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত, দেহ- 
বি্চাপতির প্রেমের পৌন্দ্যপিয়াঁসী নায়ক ; তাহার রাধা কখনও আদর্শ ভক্ত, কখনও 
আদর্শ ও ক্রম- বা প্রণয়তত্বে অভিজ্ঞা, সথচতুর! নায়িকা» যিনি নায়ককে গোয়ার 
ব্রি বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। তাহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের তন্সয়তা 
ফোটে নাই, রাজান্ুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি শোন! যায়। তিনি এমন কি 
রাজ] শিবনিংহকে একাদশ অবতাররূপে অভিহিত করিম! তাহাকে ভগবতার 
মর্ধাদায় স্থাপন করিয়াছেন--কোঁনও ভক্ত €ৈষুব কবি আরাধ্যদেবতার এরূপ মর্যাদা 
হানি কখনই করিতেন না। সময় সময় তাহার পদে তাহার সংসারজ্ঞান, 
লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, তীক্ষ সরস মন্তব্য ও কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিতের নিদর্শন মিলে । 
মিথিলার গ্রামাজীবনযাত্রা, স্থুল হাশ্তপরিহাস, সামাজিক রীতিনীতির ছাপও 
তাহার রচনাকে চিহ্নিত করিয়াছে । মোটকথা বিষ্ভাপতি গোড়া হইতেই 
বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন না) তিনি সংস্কত কাব্য-সাহিত্যের ধারাঅন্সরণে 
লৌকিক প্রেমের কবিতা লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহার মধ্যে ভক্তির 


ও ভাবুকতার স্থর মিশাইলেন ও দিব্য প্রেমের চেতনু] তাহার অন্তরে ধুতে. 


৩২ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ধীরে ক্ষরিত হইল। তাহার পদে এই ভাবপরিবর্তনের লক্ষণ স্থম্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। 
বিগ্ভাপতির কয়েকটি পদ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের উধের্ধ যে একটি সার্বভৌম 
ধর্চেতনা আছে তাহারই মহিমান্বিত প্রকাশ । এই পদগুলিতে তিনি 
ভগবানকে কোন পৌরাণিক দেবদেবীরূপে কল্পনা করেন নাই, 
টি সার্তৌম তাহার নিখিলবিশ্বব্যাপী বপটিই অনুভব করিয়াছেন ও কোন 
সম্প্রদায়-নিপিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ না! করিয়া সোজান্গজি বিশুদ্ধ 
ভক্তির আবেগে তাহার চরণে আজ্মনিবেদন করিয়াছেন। সেইরূপ ছুই একটি 
পদে সমস্ত খণ্-সৌন্দর্যের পিছনে, সমস্ত আংশিক প্রেমের অন্তরালে যে একটি 
অনুভূতির অতীত, অখগ্ড প্রেমসৌন্দর্যের আদর্শ বিরাজমান তাহার চিরসীমাহীন 
সত্য রূপটি প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে ॥ এই ছুই জাতীয় পদের উদাহরণ নিয়ে দেওয়া 
হইতেছে। ইহার! প্রমাণ করে যে বিদ্ভাপতি শুধু মিথিলার রাজসভার কবি 
নহেন, শুধু বৈষ্ণব ভক্ত কবি নহেন ? তিনি স্থানকালেব গণ্ডী ছাডাইয়া যে সার্বভৌম 
অনুভূতির উচ্চশিখরে নর্বদেশেব সর্বকালের কয়েকটি মহাকবি আপীন সেখানেই 
স্থান পাইবাব অধিকারী। 


৬ 
বিগ্ভাপতি হইতে সংকলিত পদ 


(১) 
2সন্ধি 


আওল যৌবন শৈশব গেল। 
চরণচপলতা লোচন লেল॥ 

করু দুস্থ লোচন দৃতক কাজ । 
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ ॥ 
অব অনুখণ দেই আচরে হাত। 
সগর বচন কহু নত কয় মাথ॥ 
কটিক গৌরব পাওল নিতত্ব। 
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব | 


চণ্ডীদ/স ও বিষ্ভাপতি ৩৩ 


হম অব্ধারল শুন বর কান। 
শুনই অব তুহ করহ বিধান । 
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে! 
রাজা শিবসিংহ লছিম! পরমাণে ॥ 


(২) 

ব্মপবর্ণন। 
এ সখি কি পেখল এক অপক্ষপ। 
শুনইতে মানবি সপন সন্ধপ ॥ 
কমলযুগল পর ঠাদক মাল। 
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ 
তাঁপর বেঢ়ল বিজুরি-লতা । 
কাপিন্দী-তীর ধীর চলি যাত]1॥ 
শাখা শিখর স্ধাকর-পাতি। 
তাহি নবপলব অরুণক তীাতি ॥ 
বিমল বিশ্বফল যুগল বিকাশ । 
তাপর কীর থির করু বাস॥ 
তাপর চঞ্চল থঞ্রন-যো 5। 
তাপর সাপিনী ঝাপল মোড় ॥ 
এ সখি রক্ষিণী কহল নিসান। 
পুন হেরইতে হমে হরল পরাণ ॥ 
ভণই বিষ্াপ্তি ইহ*রস ভণে। 
স্থপুরুখ মরম তুহ ভল জনে ॥ 


(৩) 
আক্েপান্গুরাগ 
ংকুর তপন- তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
ই নব যৌবন বিরহে গমায়ব 
কি করব সে পিয়া-নেহে॥ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


হরি হরি কে ইহ টব ছুরাশ।। 

সিন্ধু নিকটে যদি . কণ্ শুখায়ব 
কো দূব করব পিয়াসা ॥ 

চন্দনতরু যব মৌরভ ছোড়ৰ 
শশধর বরিখব আগি। 

চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি ॥ 

আবণ মাহ যব বিন্দু ন বরিখব 
সুরতরু বাঝ কি ছন্দে। 

গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ৰ 
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ 


(৪) 
ভাব-জম্মিলন 
আজু. রজনী হম ভাগে গমাণুলু 
পেখলু পিয়ামুখ-চন্দা। 
জীবন যৌবন সফল করি মানলু 
দ্শদ্দিশ ডেল নিরদন্দ! ॥ 
আজু মধু গেহ গেহ করি মানলু 
আজ মঝু দেহ ভেল দেহা। 
'আজু বিহি মোহে অন্থকৃল হো'অল 
টুটল লবহু সন্দেহা॥ 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাচবান অব লাখ বান হোউ 
মলয়-পবন বহু মন ॥ 
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোঅত 
তবহি মানব নিজ দেহা। 
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয় নবনেহা!॥ 


চও্ীদা]স ও বিদ্যাপতি 


€(৫)) 
ঞ্1র্থন! 


মাধব, বহুত মিনতি কর তোক্ । 

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিল, 
দয়া জন্কু ছোড়বি মোম ॥ 

গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি 
যব তুহু করবি বিচাব। 

তুহু” জগন্নাথ জগতে কহাঁওসি 
জগ বাহির নহি মুখ ছার ॥ 

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিম়ে জনাময়ে 
অথবা কীটপতঙ্গ । 

করম-বিপাকে গতাগ[তি পুন পুন 
মতি রহ তুম পবসঙ্গ । 

ভণই বিগ্যাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু 

হুয়া! পদশলব করি অবলম্বন 
তিল এক তেহ দীনবন্ধু ॥ 


(৬) 


কপান্ুরাগ 


সখি কি পুছসি অন্থভব মোয়। 
সাই পিরীতি অনুরাগ বখানিয়ে 
তিলে তিলে নৃতন হোস ॥ 
জনম অবধি হুম ন্ধপ নেহারল 
নয়ন ন তিরপিত ভেল। 
€সাই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥ 


৫ 


৩৩৬ 


বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কত মধু যামিনী রভসে গমাওল 
ন বুঝল টৈছন কেলি। 

লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল 
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥ 

কত বিদগধ জন রস অঙ্মগন 
অনুভব কাছ ন। পেখ। 

বি্ভাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে 


লাখে ন মিলল এক ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 
মঙ্গলকাব্য 


৯ 


€হ্থুরের ঝংকারের মধ্যে একটা মাদকতা আছে $১ চিরচঞ্চল শিশুদের 

উদ্দাম মনকেও হ্থরের চুম্বক সজোরে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনে, নিবিষ্ট ও 

একনিষ্ঠ করিয়া তোলে। এই হুর-সঙ্গীতের প্রথম ও প্রবল 
সকাবোর আদি প্রকাশটি দেখা যায় মায়েদের মূখে ঘুম-পাড়ানী গানের 

মধ্যে। শিশুকালের এই স্থরপ্রীতি-ই হয়ত উত্তরকালে 
সঙ্গীতান্থরাগ ও কাব্যসাধনার অন্যতম অনুপ্রেরণা ও প্রযোজক কারণ হইয়া! 
দাড়ায়। গীত কিংবা স্থর-সমন্থিত কাব্য যে নকল দেশের সাহিত্যেরই 
আদিমরূপ, তাহার মূলেও হয়ত মানুষের কানের বাস্বরের নেশার খানিকটা 
প্রভাব আছে। বাংলা! সাহিত্যেরও প্রথম রূপ চর্যাপদ, মূলতঃ গীত- 
সথরসমস্থিত কাব্য। কিন্তু শিশুমনও শুধু হরে খুশী হয় নাঁ_তাহার সঙ্গে একটি 
কাহিনীর ছায়া,-তাহা যতই অর্থহীন "ও অস্পষ্ট হউক-_একটা প্রাণ-চঞ্চল ঘটনা- 
প্রবাহ দেখিতে চাহে। ইহার জন্যই রূপকথা! ছোটদের এত প্রিয়। এই 
কারণেই গীতের পরে বাপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকল সাহিত্যেই কাহিনী-কাব্য 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বাংলা সাহিত্োর প্রথম ও নিজস্ব কাহিনী-কাব্য, 
পাচালী-কাব্য হইতেছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যও পাল হিসাবে গান করা 
হইত। তবে, ইহাতে স্থুর হইতে কাহিনীর প্রাধান্ত বেশী। এখন আমরা! স্থর- 
বজিত মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পাঠ করিয়া উহার ভাব-প্রেরণাটুকু বুঝিতে 
চেষ্টা করি। 

- মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে কলাণ। যে কাব্যের কাহিনী শ্রবণ 
করিলে পর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ হয়, তাহাকে ই যোটামুটি 
মঙ্গলকাব্য বলা হয়।, এই মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয় এক একটি দেবতার 
মাহাত্ম্-কীর্তন। এই দেবতাদের মধ্যে আবার স্ত্রীদেবতার প্রাধান্ত বেশী। 
মনসা ও চণ্ডী-ই মঙ্গলকাব্যের প্রধান স্ত্রীদেবতা। ধর্মঠাকুর পুরুষদেবতা। 
শিবঠাকুরকেও ব্যাপকার্থে মঙ্গলকাব্যের বিষয়রূপে অন্তভূ্তি করা যায়। 


৩৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার। 


/ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ কর! হইয়াছে । মোটামুটি 
ভাবে প্রাগইসলাম যুগকে আদিযুগ, মুসলমান আমলকে মধ্য যুগ,“আর ইংরাজ 
আমল ও পরবতাঁ কালকে আধুনিক যুগ বলা যায়। মঙ্গলকাব্য 
তিহামি কি এই মধ্য যুগের কাব্য। মঙ্গলকাব্যের উত্তব, সমূন্নতি ও 
অন্ত্য-পরিণতি মধ্য যুগের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
বাঙলা দেশে তুকাঁ আক্রমণ হইল হিন্বু সেন রাজত্বের সময়ে+ঘাদশ-ত্রয়োদশ 
শতকের সন্ধিক্ষণে। (কেন সেন-বাজারা এই লঘু আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
পারিলেন না নে সম্বন্ধে এতিহানিকগণ বহু অনুসন্ধান কবিয়াছেন। রাজশক্তির 
পশ্চাতে জনসমর্থন না থাকিলে, অন্ততঃ রাজশক্তিব সহিত প্রজাসাধারণের একটা 
টৈত্রী-সন্বন্ধ না থাকিলে তাহা! কদাচ শক্তিশালী হইতে পাবে না। মনে হয় যে 
ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজারা মাত্র শ্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণেব আনুগত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিক্মশ্রেোণৌব উৎপীড়িত বাঙালী-সাধারণ 
বৈদেশিক আক্রমণের সময় হয় রাজবিরোধী কিংব। উদালীন ছিল। ক্ষমতাচ্যুত 
বৌদ্ধেরা হয়ত আক্রমণকাঁবীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়া থাকিবে । বৌদ্ধ- 
অধ্যুষিত 'অঞ্চলে মুনলমান ধর্মের ব্যাপক প্রাছুর্ভাব দেখিয়া! মনে হয়, হয়ত তাহার! 
অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে । 
বাঙল] মূলতঃ অনার্ধ-অধ্যুষিত দেশ এবং বাঙালী জাতি মিশ্র জাতি। 
উন্নততর আধরধর্ম ও সভ্যতার হাজার বৎসরের প্রচণ্ড চাপে বাঙালী আর্য সংস্কৃতি 
গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্লাবন মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হইবার পর 
সমগ্র ভারতে যখন আবার বৈদিক ধর্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হইল, তখনও 
উচ্চবর্ণের বাঙালী ব্যতীত সাধারণ বাঙালীর মধ্যে আর্ধধর্মের উন্নত আদর্শবাদের 
উল্লেখযোগ্য প্রসার হয় নাই। তাহারা নিজেদেব লৌকিক দেবতার সহিত 
পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণ ঘটাইয়া নৃতন ধর্মের ও নৃতন দেবতার স্থষ্টি করিয়া 
খিড়কি দরজ। দিয়া আর্ধধর্মে প্রবেশ করিল। মঙ্গলকাব্যর দেবদেবীরা বাঙলার 
মাটিতে স্থষ্ট এই নতন দেবতা নদ 
এই লৌকিক দেবতা-ব্যহে সত্রীদেবতার প্রাধান্য অনা সংস্কৃতির সুস্পষ্ট 
নিদর্শন। বৈদিক ধর্মে স্ত্রীদেবতার আসন একান্ত ভাবেই গোৌঁণ। পক্ষান্তরে 
তন্বশান্ত্রের গ্রধান দেবতা নারীরূপা এবং তন্ত্রের পুণ্যভূমি হইতেছে বাঙলা দেশ। 
কাজেই এইখানে নারী-দেবতার প্রাধান্য যদিও অনার্ধ উৎস হইতে আসিয়া থাকে, 
তথাপি আধর্ধ্মনিদি্ তত্ত্রনাধনার প্রভাবেই উহা জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল 


মঙ্গলকাব্য ৩৯ 


হইয়াছে । পরে বৈদিক, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকঃ হিন্দু-তান্ত্রিকঃ পৌরাণিক ভাবাদর্শের 
মিশ্রণে এবং বাঙালীব নিজের সমাজ ও পরিবার জীবনের নারী-প্রাধান্সের সহিত 
সামগ্ন্ত রক্ষা কবিয়া এই নারীদেবত] সমগ্র বাঙালী জাতির অকু£ স্বীকৃতি 
পাইয়াছিলেন। 

কিন্তু এই পরিণতি তক আক্রমণের পূর্বে আসে নাই। ইহার আগে 
[নিয়শ্রেণীর লোকের তাহাদের পূর্বাগত প্রথাহুসারে পথেপপ্রান্তরে, গাছে-পাখরে 
“এই লৌকিক দেবদেবীর পৃজ। করিত, ঠতল-মিন্দুব-পান দিয়া উলুধ্বনি করিয়া 
প্রনাদ ভিক্ষা করিত। এই লৌকিক দেবতারা একাধারে ভয়ংকর ও ভক্তবৎসল 
ছিলেন। প্রসন্ন হইলে একদিকে যেমন ইহার! ভক্তের জন্য যে-কোন কঠিন 
কাজ করিয়া দিতেন, অন্যদিকে কুদ্ধ হইলে চরম সর্বনাশ করিতেও 
পশ্চাৎপদ হইতেন ন।। মনসা, চণ্ডী এবং খানিকট। ধর্মঠাকুব__এই তিনটি প্রধান 
গণদেবতার মধ্যে এই বিশিষ্টতা অধিকভাবে পরিস্ফুট । 

আব একটা বিষয় লক্ষণীয় । এই সব মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকার! প্রধানতঃ 
বণিক সম্প্রদায় ও সমাজের নিম্মশ্রেণীব অন্তন্ক্ত1) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চশ্রেণীর 
প্রাধান্ত এই সমযে অপেক্ষাকৃত গৌণ । প্রাহীন কালে, বৌদ্ধ রাজাদের আমলে 
বাঙালী সওদাগব সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গার বহর লইয়া বিভিন্ন পট্টনে বাণিজ্য 
করিতে যাইতেন। তাহাদের এই সাড়ঘ্বর ছুঃসাহসিক অভিযান লইপনা কিছু 
কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই সব কাহিনীই হয়ত কোন কোন মঙ্গলকাব্যের 
মূল আখ্যায়িকার অস্থিকংকালরূপে গৃহীত হইয়া! থাকিবে। উহা! দ্বারাও অঙ্থমান 


কর! যায় যে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি মূলতঃ বাঙালীব নিজের জীবন- 
অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের উপাদানে রচিত। 


ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিধর্মী রাজশক্তির 
চাপে বাঙালী উচ্চ ও নিয়শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে ঘুচিতে লাগিল ।(ক্তি- 
বাদের মূল কথাই হইল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাম ও টৈবান্গ্রহের উপর একাস্ত 
নির্ভরশীলতা । উচ্চবর্ণের মধ্যে পৌরাণিক ছেতনা যতই পরিস্ফুট হইল, দেবতার 
অলৌকিক মাহাত্ম্য যতই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মধ্যে 
“দবতার নিকট এই আত্মসমর্পণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার উপর 
রাষ্্রনৈতিক জীবনে পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আরও ঘনীভূত করিল। 
এই পরিস্থিতিতে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরাও লৌকিক দেবদেবীর টদবী শক্তির উপর 
“নর্ভরশীগ হইয়া নিয়শ্রেণীর লোকের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল ও উভয় 


৪০ বাংল। সা'হত্যের বিকাশের ধারা 


শ্রেণীর মধ্যে একট! ভাবগত এঁক্য গড়িয়া উঠিল। দেবতার সন্তষ্ট-অসন্তষ্টির 
উপরই মানুষের শুভাশুভ ও সৌভাগ্য-ছুর্ভাগ্য নির্ভর করে) পুরুষকণর নহে, টৈবই 
সর্বশক্তির আধার--এই বিশ্বাস উচ্চশ্রেৌর মধ্যেও প্রসারিত হইল। তখনই 
শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর কবিগণ চিরাগত মূল আখ্যায়িকার খড়-কুটার কাঠামোর 
উপরে শাস্ত্রপুরাণের মাটির প্রলেপ দিয়া, টৈদিক-তাস্ত্রিক কল্পনার রঙ ফলাইয়া 
যে মঙ্গলমৃত্তি রচনা করিলেন-_-তাহাই বাঙলার নিজন্ব কাহিনীকাব্য মঙ্গলকাব্য 
রূপে প্রায় পাচশত বৎসর পর্যন্ত বাঙালীর চিত্রবিনোদন করিয়াছে। 

মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মোটামুটি এই জাতীয় রচন' 
চারিটি অংশে বিভক্ত থাকে । প্রথম অংশে বন্দনা । এই অংশে নান! দেবদেবীর 

বন্দনা কর! হয়। এই বন্দনা একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক । 
লি ইহাতে শুধু যে ইষ্ট দেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর 
বন্দনাই হইত তাহা নহে, হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সকল 

শ্রেণীর উপাস্তদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত। 

দ্বিতীয় অংশ--গ্রন্থরচনার কারণ-বর্ণনা। ইহার মধ্যে কবির আত্মপরিচয় 
থাকিত। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই যে স্বপ্রাদেশে বা দৈবনির্দেশে রচিত হইয়াছে__ 
তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। 

তৃতীয় অংশ--দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতাদের 
সম্বন্ধ-স্থাপনই ইহার মূল কথা । এই অংশে শিবের সম্বন্ধ ও প্রাধান্য লক্ষণীয়। 

চতুর্থ অংশ-_নরথণ্ড এবং মূল আখ্যায়িকার বর্ণনা। দেবতার পুজা-প্রচারের 
জন্ত কোন কোন দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণের 
বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা দেবরাঞ্জ ইন্দ্রের পুত্র ও পুঅবধূ 
নীলাম্বর ও মায়া ; মনঙ্লামঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দর উষা-অনিরুদ্ধ । 

এই নরখগ্ু-বর্ণনার মধ্যে আরও কয়েকটি আঙ্গিক আছে। মৃখ্যতঃ 
নায়িকাদের বারমাসের সখছুঃখের কাহিনীর বর্ণনামূলক “বারমাস্তা'”অংশ এই 
আঙ্গিকের অন্ততম। এতঘ্বযতীত,. চৌতিশা অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক-নায়িক1ক তক 
£চীত্রিশ আখর যোগে ইষ্টের স্ততি, নায়িকার সজ্জা ও রদ্ধন-প্রণালী ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । 


২ 


মঙ্গলকাব্যের ব্যাপ্তিকাল ঠৈতন্ত-পূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নদামঙ্গল 
পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারিশত বৎসর ধরা চলে। ইহাব মধ্যে বাঙালী সমাজের 
নানা! পবিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক | পাঠানশাহীর অবসানে 
তখন মোগল সাআাজ্য বাঙলার দিকে বানু প্রসারিত করিয়া- 
ছিল। কিন্তু পলীপ্রধান বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘট] সামম্সিক ছায়াপাত করিলেও কোন বাত্যাচঞ্চল 
ত্রুত পরিবর্তনের প্লাবন আনিতে পারে নাই। স্বাভাবিক ভাবে শন্বুক-গতিতে 
জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল এবং যে পরিবর্তনের পথে সমাজ চলিতেছিল 
তাহার গভিও ছিল মন্থর । এই কারণে, কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা ওলট-পাঁলট 
না হওয়াতে, এই চারিশত বৎসরেব সামাজিক অবস্থা মোটামুটি অতীতাহ্ুসারী 
ছিল এবং মঙ্গলকাব্যঁলিব মধ্য হইতে এই ধার ব্পান্তর-প্রক্রিয়ার একটা 
নকৃশা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু বাহিরের আক্রমণের বেগ খুব বেশী না হইলেও 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তীহাব প্রভাব বাঙালী-সমাজকে শুধু ধর্মজীবনে 
নহে, সামাজিক-জীবনেও একটি নিদ্দিই পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়া 
দিয়াছিল এবং এই গতির প্রবলতাকে অনেকে সমাজ-বিপ্রব বলিয়াও গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

লাংল! ভাষ! ও সাহিত্য তখন সবে শুরু হইয়াছে । কিন্ত ইহা চৈতন্তদেবের 
পূর্ব পর্যন্ত নবাব, রাজা, জমিদারের আশ্রয় ছাড়া স্বাধীন বিকাশ লাভ করিতে 
পারে নাই। কবিগণ গুণরাজ খা” 'কবিকংকণ' প্রমুখ নানা খেতাব পাইতেন। 

বেশভৃষা-অলংকারের মধ্যেও এই সময়ে স্থরুচি ও উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সন্ত্রান্ত বাঙালীদের পোশাক--”একখানি কাচিয়া পিদ্ষে, আর 
একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।” মেয়ের পশ্চিমাদের মত 
কাচুলি পরিতেন, বিশেষতঃ উৎসঘ-সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না| েঘডম্থুর 
আদি নানা রকমারি শাড়ীর নাম পাওয়া যায়। নিম়-শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পরিত 
“শৃুঞর বসন ।” শাখা স্বর্ণালংকারের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গহনার 
প্রতিও আগ্রহ দেখা যায়। পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুগুল থাকিত। 
লম্বা! চুল রাখা পুরুষগণেরও সৌন্দ্যবর্ধক ছিল। "পরম হ্ুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথায় 
চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্ুড়ির কূল।॥”* নাগর জীবন সম্বন্ধে কবিকংকণ 


মঙ্গলকাব্যে সমাজ- 
জীবনের ছবি 


৪২ বাংল সাহিতোব বিকাঁশেব ধাবা 


মুকুন্দবাম লিখিয়াছেন_-“নগবে নাগরজনা, কানে লশ্বমান সোনা, বদনে গুবাক 
হাতে পান। চন্দনে চচিত তন্থু, হেন দেখি যেন ভানু, তসবপ্রঙ্গন পরিধান ।” 
কানাড়ী প্রভৃতি নানা ছন্দে খেঁ'প। বাধিতেন মেয়েবা ৷ 

বিদ্যাচর্চা উচ্চশ্রেণীব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোলের অধ্যাপক ত্রাহ্ষণই 
হইতেন এবং উহাদেব ব্যাকবণ-প্রীতি অধিক ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার 
প্রচলন বেশী ছিল না। তবে কেহ কেহ সামান্য কিছু জানিতেন। 

দেশে বণিকদিগের খানিকটা খ্যাতি ছিল। সমূদ্রধাত্রার যে সব বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে তাহা শোনা-কথা বলিয়াই মনে হয়, বাণিজ্য-বহর নৌকাতে 
চলিলেও তাহা সমুদ্রপাব হইয়াছে বর্ণন! দ্বাবা তাহা বোঝ! যায় না। দ্রব্যবিনিময় 
হইত। কডি দিঘা সাধাবণত: কেনা-বেচাব রীতি ছিল। পণা-মূল্যর তালিকা 
দেখিয়া জিনিসপত্র অত্যন্ত স্বলভ ছিল বলিয্! মনে হয। 

যুদ্ধের বর্ণনা যেগুলি পাওয়া যায় তাহা অনেকখানি কৃত্রিম । যথার্থ বীবত্ব তাহাব 
মধ্যে নাই। বাঙালী $সনিক ছিল এবং নানা জাতির মধ্য হইতে সন্ত 
গৃহীত হইত। বড বকমেব যুদ্ধেব বর্ণন| মঙ্গলকাব্যে নাই। ধর্মমঙ্গলেব যুদ্ধ- 


গুলি অতিপ্রাকৃত-প্রভাবপুই বর্ণনা । 

বাজনৈতিক পবিবেশে যে একট! ভয়াবহ অনিশ্চমঘতাব পবিশ্থিতি বা ব্যাপক 
মাতশ্ন্তায় প্রচলিত ছিল তাহা মনে কবিবাব কাবণ নাই। মুসলমান ভিহিদাব ও 
নবাবগণ ক্ষেত্রবিশেষে বিধমাঁদেব উপর অত্যাচার করিতেন। বিজ্ষয়গুপ্তেব 
মনসামঙ্গল, মুকুন্দবামেব চণ্তীমঙ্গলে তাহাব আভাস আছে। কিন্তু তাহা কদাচ 
অরাজকতা স্বষ্টি করে নাই--স্থানীয়' ও সাময়িক বিশৃঙ্খলার স্থ্টি করিয়াছে মাত্র ॥ 
কবিকংকণ মূকুন্দরাম কালকেতৃর নগব-পত্তন-পালার যে নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন 
এবং তাহাতে যে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাব ছবি দিয়াছেন, তাহাতে একটা নৃতন 
সমাজ-নংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের এক স্থনিশ্চিত আভাস মিলে। 
ইংবেজ যুগ পর্ধন্থ যে সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত ছিল তাহ!র যে প্রথম ভিত্বি- 
পত্তন ষোড়শ শতকে হয়, মুকুন্দরামেব মঙ্গলকাব্য হইতে আমাদের এই 
প্রতীতিই জন্মে। ঘরগৃহস্থালির কথা, বনুবিবাহের বিষয়, সতীনের জালা, বশী- 
করণের ওঁষধ করিবার চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্র বিবরণ আছে। ভারত- 
চন্দ্রের আমলে আনিম়্! গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলানিতার রুচি দ্বার! 
অভিভূত হইয়াছে দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে এই কারণে ভারত- 
চন্দ্রের কাব্য অনেকখানি অভিজাত। তাহা হইলেও বাঙালী জাতির সাধারণ 
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অন্তরের কথাটি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষ। পাইয়াছে--"আমার সন্তান যেন 
থাকে দুধে ভাতে ।” অর্থাৎ মোট! ভাত মোটা কাপড়ের প্রাচুর্ধপূর্ণ সহজ সরল 
জীবনই তখন অনভিজাত সমাজের প্রধান কাম্য ছিল। 


৩ 


মনসামঙ্গল 


সর্পকুলাধিষ্ঠাত্রী শিবকন্তা মনসার সহিত সৎমা চণ্ীর বিরোধ ছিল। এই 
বিরোধে মনসার একটি চক্ষ নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। মুনসার স্বামীর নাম জরৎকারু। 
মনসাপুত্ত আস্তিক জন্বোক্গয়েব সর্পযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া 
সর্পকূলকে বক্ষা করিয়াছিলেন । 

মনসা নিজের পৃজ! প্রচারেব জন্ত মূল অবলম্বলরূপে নির্বাচন করিলেন পরম- 
শব চম্পকনগবেব শ্রেষ্ঠ বণিক চাঁদ সদাগরকে | কিন্তু টাদ মনসাকে দেবী বলিয়া 
গ্রাহই করিলেন না; মনসাব দেখানো সকল লোভ ও ভয়ই টাদ উপেক্ষা 
কবিলেন। তখন কুষ্টা মনসা ঠাদেব সর্বনাশে বদ্ধপবিকর হইলেন। চাদের 
মহাজ্ঞান হত হইল, বন্ধু ধন্বন্তরি ও ছয় পুত্র সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করিল। 
বাণিজ্যগামী চাদের সপ্তডিঙ্গ! মধুকব ডুবিয়া গেল। বহু লাঞ্নার পর চাদ স্বদেশ- 
প্রতটাগত হইয়া নবজাত তরুণ পুত্র লখীন্দরকে দেখিয়া! আশ্বস্ত হইলেন। 
যথাকালে সায়বেনের রূপবতী কন্তা বেহুলাঁর সহিত লখীন্দরের বিবাহ হইল । 
মনসাব আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চাদ সান্তালি পর্বত-উপবে লোহাব বাসর 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাব মধ্যেও সর্পাঘাঁতে লখীন্দরের মৃত্যু হইল। 
স্বামীর মৃতদেহ লইয়া কিশোবী বেহুলা ভাসিয়া চলিলেন এবং দেবলোকে গিয়া 
দেবতাদ্দিগকে নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট করিয়া, মনসাব প্রীতিঝ্পান করিরা, শ্বামী, ছয় 
ভাশুর, ডুবানো সপ্তডিঙ্গা মধুকর সব লইয়! ফিরিয়া আমিলেন। বেলার 
অন্থরোধে চাদ এইবার মনসার পূজা না করিয়া পারিলেন না। 

মনসামঙ্গল বাঙালীর অন্যতম প্রধান জাতীয় কাব্য । চাদ স্দাগরের প্রচণ্ড 
পৌরুষ, বেহুলার বিদ্যুত্বীপ্ত নারীত্বের মহিমা-এই কাহিনীটিকে মানবীয় রসে 
সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়। ইহা? অতি জনপ্রিয় হইয়াছিল। শত 
শত কবি মনসামঙ্গল কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়। 
গিয়াছেন। আমর! ইহার মধ্যে মৃখ্য কয়েকজনের পরিচয় মাত্র দিব। 


কাহিনী 


মনসামঙ্গলের কবি 


98 বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


মনসামঙ্গছলের আদি কবি বলা হয় কান৷ হরি দত্তকে। বিজয় গ্রপ্ত 
লিখিয়াছেন-প্প্রথমে রচিল গান কান] হরি দত্ত।” তাহার বিশদ বিবরণ জান 
যাঁয় নাই। অনুমান ত্রয়োদশ শতকে তিনি পূর্ববঙ্গে ৫মমনসিংহ জিলাতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মমনসিংহ জিলাতেই নারায়ণ দেব নামে বড় একজন মনসা- 
মঙ্গলের কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক সময়ে রাট হইতে আলাম পর্য্ত 
তাহার রচনা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । নাবায়ণ ৮ব সংস্কতজ্ঞ ও করুণরস-ন্থট্টিতে 
সিদ্ধহস্ত কবি ছিলেন। বসিরহাট মহকুমার ব্রাহ্ম” কৰি বিপ্রদ্ধাস পিপিলাই 
অলংকৃত সরল ভাষায় মনসামঙ্গল রচন! করিয়া! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 

প্রথম দিকের মনসামঙ্গলকারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বিজয় গুগু ৷ পূর্ববঙ্গে 
বরিশাল জিলার ফুল্লশ্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এখনও ফুল্পশ্রীতে বিজয় 
গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত মনসা অচিত হইতেছেন। হুসেনশাহের আমলে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
বিজয় মনসামঙ্গল রচনা করেন। বিজয় গুপ্তের পাচালীতে বাস্তব জীবনের 
নিখুত চিত্র পাওয়া যায়। নানা সামাজিক আচাব-আচরণ ও ভ্রব্যাদির নানা 
বিবরণে বিজয় গুপ্তের পাঁচালী সমৃদ্ধ । 


বিজয় গুপ্তেব রচন।-বৈচিত্র্যের কিছুটা! নমূনা দেওয়৷ হইল : 
(১) 
সোনেকার রন্ধন 


মত্স্ত মাংস কাটিয়া খুইল ভাগ ভাগ । 
রোহিত মংস্য দিয়। রাম্ধে কল্তার আগ॥ 
মাগুর মস্ত পিয়। রাম্ধে গিমা গাচ গাচ। 
মাজ-কটু তৈলে রান্ধে খরষুল মাছ 
ভিতরে মরিচ ওুঁড়া বাহিরে জড়ায় সত 
তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙ্ড়ীর মাথা ॥ 


বজয় গুপ্তের করুণরসের বর্ণনাও সরল ও আন্তরিক । 


(২) 
বেছলার লোহার বাসরে বিলাপ 
বাঁও নাই বাতাঁন নাই লোহার ঘরে বাস। 
কোন নাগিনী আসি প্রত্রে টকল নাশ ॥ 
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এ নব যৌবন আমার গেল ছারখার । 
কপাল চিরিয়! দেখি কিব' আছে আব ॥ 
ঢলিয়! পড়িল প্রভূ চৈতন্য নাই । 

বাসর শৃন্য আজু মোর করিল! গোসাঞ্ডি | 


হান্যরস স্ট্টিতেও বিজয় গুপ্ত নিপুণ ছিলেন। 


(৩) 
গোদার বর্ণন। 


সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি। 
দারুণ জর পাইলে ছাড়ে ভাত পানি ॥ 

চট ভুটি মুড়ি দিয়া রৌদ্রে পড়ে থাকে । 
অতি বড় কম্প হইলে মাউগেরে ম! ডাক । 
ডুমুরিয়া গোদ] যেন ছোড়া নায়ের বড়া 
চারিদিকে নামিয়াছে পর্বতের ঝরা ॥ 


চৈতন্তোত্তর যুগে বনু কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে গ্রহটর 
অধিবালী ষঠীবর দন্ত গুণরাজ খা! উপাধি পাইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ 
জিলাব কিশোরগঞ্জের দ্বিজ বংশী পাঁচালীকার ও গায়েন ছিলেন। বংশীদাস 
রামায়ণের কবি চন্দ্রাবতীর পিতা । প্রবাদ যে, নরঘাতক দন্য কেনারাম বংশী- 
দাসের ভাসান শুনিয়া দস্থ্যবৃত্তি ছাড়িয়া কবির তক্লিবাহক হইয়াছিল। পশ্চিম- 
বঙ্গে এই কালে নর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মনসামঙ্গলের কবি ছিলেন কেতকাদাস 
ক্ষমানন্দ। কবির আসল নাম ক্ষমানন্দ। মনসার এক নাম কেতকা বলিয়া 
কবি নিজেকে কেতকাদাস বলিয়। অভিহিত করিতেন। সপ্তদশ শতকে বর্ধমান 
জিলার কাদড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রচনার পাত্ডিত্যপূর্ণ অংশ ছাড়াও 
তাহার মনসামঙ্গল বহু সমসাময়িক বিবরণ ও ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ । এই সব 
কবি ব্যতীত কালিদাস, রামজীবন, সীতারাম, বাণেশ্বর, উত্তরবঙ্গের জগজ্জীবন 
ঘোষাল, জীবন ৫মত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 


ঠ 
5ণ্ডাসঙ্গল 


চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ছুই স্বতন্ত্র আখ্যানে বিভক্ত । প্রথমটি “আখেটিক-খ*, 
কালকেতু ব্যাধের কাহিনী; দ্বিতীয়টি বণিক-খণ্ড, শ্রীমন্তোপাখ্যান। 

ইন্রপুত্র নীলাম্বর চণ্তীব ছলনায় অভিশপ্ত হইয়া ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু 
রূপে জন্মগ্রহণ কবেন। নীলাম্বর-পত্রী ছায়াও সঞ্যয় ব্যাধের কন্যা ফুল্লর! হইয়। 
জম্মিলেন। যথাকালে কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ হইয়া গেল। কালকেতুর 
অত্যাচারে পশুগণ দেবী চণ্ডীর কাছে নালিশ জানাইল। চণ্ডী গোধিকারূপে 
কালকেতু দ্বাবা ধৃত হংয়া তাহার গৃহে আমিলেন। তারপব দেবী নিজমৃতিতে 
আবিভূর্ত হইয়া কালকেতুকে বহু ধন দিলেন। কালকেতু 
দেবীব উপদেশে জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইলেন। ভাড্দত্ত 
নামে এক ধূর্ত লোক কালকেতুব আশ্রয়ে থাকিয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার 
আরম্ভ করিলে, কালকেতু তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ ভাড় দত্ত নালিশ 
জানাইল কলিঙ্গ রাজার কাছে। কালকেতু ও কলিঙ্গ রাজার যুদ্ধে কালকেতু 
পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কিন্তু চণ্তীর প্রসাদে অবিলম্বে তাহার মুক্তি ঘটিল। 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া! পুত্রকে নিংহাসন দিয়! কালকেতু-ফুন্নর। স্বর্গে গেলেন। 

উজানী নগরের সমৃদ্ধ বণিক ধনপতি শ্র/লিকাঁ-সম্পকিত খুক্পনাকে দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। তাহার প্রথম! পত্বী লহনা নিঃসন্তান! 
ছিলেন। ধনপতি বাণিজ্যে গেলে লহন। সতীনের উপর 
নানা অকথ্য অত্যাচার করিত, একা বনে ছাগল চরাইতে 
পাঠাইয়া দিত। খুল্পন! পূর্বজন্মে ছিল রত্রমালা নামে অপ্রা, অভিশপ্ত হইয়া 
মন্ম্ত-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে । দেবী চণ্ডী এক বিগ্ভাধরীকে পাঠাইয়৷ খুল্পনাকে 
চণ্ডীপূজা শিখাইয়া দিলেন। ইহার পর ধনপতি বাড়িতে ফিরিয়া কয়েকদিন 
থাকিয়া নিংহলে বাণিজ্য করিতে যাত্রী করিলেন। পথে কালীদহে এক অদ্ভূত 
দৃ্ট তাহার চোখে পড়িল। পদ্মের উপর বসিয়া একটি হুন্দরী তরুণী একটি 
বৃহদাকার হস্তী ধরিয়া গিলিতেছে আর উদ্দিগরণ করিতেছে । সিংহলে পৌছিয়া 
ধনপতি রাজাকে এই কাহিনী বলিলেন কিন্ত রাজাকে আনিয়া দেখাইতে পারিলেন 
না। কুদ্ধ রাজা ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দেবী চণ্ডী ধনপতির 
উপর ক্ুদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ নিংহলে আপ্লিবার পূর্বে ধনপতি খুক্পনার চণ্তীর 
ঘট ভাঙিয়। দিয়াছিলেন। 


কালকেতুর কাহিনী 


শ্রমন্ত-উপাখ্যান 


মঙ্গলকাব্য ৪৭ 


এদিকে খুল্লনার এক পুত্র হইল, নাম শ্রীমন্ত। শ্রমন্ত বড় হইয়া! পিতার সন্ধানে 
সিংহল চলিলেন। কালীদহে শ্রুমন্ত-ও কমলেকামিনী দেখিলেন কিন্তু ধনপতির 
মত তিনিও নিংহলরাজকে তাহা দেখাইতে পারিলেন না। রাজা শ্রীমস্তের মৃত্যু- 
দণ্ড দিলেন। শ্রমন্তের স্তবে সন্তষ্ট হইয় দেবী তাহাকে উদ্ধার করিলেন। পিতা 
ধনপতির নহিত শ্রমন্তের মিলন হইল । নিংহল-রাজ শ্রামন্তের সহিত নিজ কন্তা] 
স্শীলাব বিবাহ দিলেন। পুত্র পুত্রবধূ ও বিপুল ধনরত্ব সহ ধনপতি স্বদেশে ফিরিয়া 
আমিলেন। 

নানা কবি চণ্ডী-মাহাজ্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। সকলেই কিন্তু চতীমঙ্গল' 
নামটি গ্রহণ করেন নাই। দ্বিজ মাধব তাহার গ্রন্থের নাম ধিয়াছেন সারদামঙ্গল, 
কৃষ্ণজীবন ছুর্গামঙ্গল, মুক্তারাম সেন সারদামঙ্গল। অন্তান্ত 
নামও আছে। কালিকামঙ্গজল কি অন্নদাম্গলও দেবী- 
মহিমাখ্যাপক গ্রন্থ। কিন্তু বিষয়বস্ত ও মেজাজ উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মধে] 
পার্থক্য আছে। পরে এই সম্বন্ধে বিস্তত আপোচন। করিব। 

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া ধর। হয় মানিক দত্তকে। মানিক দত্ত মালদহ 
জিলায় তুলুয়া অঞ্চলের মানুষ এবং ঠচতন্ত-পূর্ব কবি। তাহার রচনা সরস ও 
বাস্তবতাপূর্ণ। যোড়শ শতকেব শেষার্ধে দ্বিজ মাধব চণ্তীমঙ্গল রচন। করিয়া 
খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার নিবান সপ্তগ্রামে কি চট্রগ্রামে ইহা লইয়া মতানৈক্য 
আছে। তবে কবির সবগুলি পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
দ্বিজ মাধবের রচনা বাস্তবতাগুণ-সমৃদ্ধ এবং তিনি নংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহা 
ছাড়া বলরাম কখিকংকণ, দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ রামদেব, দ্বিজ হরিরাম, মুক্তারাম 
সেন, রামানন্দ যতি, জয়নারায়ণ দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

চণ্ডীমঙ্গলের, তথা মধ্যযুগের যাবতীয় মঙ্গলকাব্যের কবি-গোঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছিলেন কবিকংকণ মুকুন্দরাম চক্রবন্তী। যোড়শ শতকের শেষভাগে 
মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত 
দামুন্যা গ্রামে । এইখানে নিরুপত্্ব সরল জীবন-যাত্রার মধ্যে একদ1 মহা অনর্থ 
আনিয়া দেখা দিল। মানসিংহ তখন বাঙলার স্থবাদার। তাহার অধীনে মামু 
সরিপ নামে একজন ভিহিদার এ অঞ্চলের মালিক হইয়া আমিলেন। অত্যাচারী 
মামুদের তাড়নায় বছ নর-নারী বাড়ি-ঘর ছাড়ির! পলাইতে লাগিল। মুকুন্দরামও 
একরাত্রে স্ত্রী পুত্র ভ্রাতাকে লইয়া গোপনে দেশ ত্যাগ করিলেন। পথে 
অকথ্য ছুঃখকষ্ট, অনাহার অনিত্রা ভোগ করিয়া শেষে আসিম্া! পৌছিলেন 


চণ্ডীমঙ্গলের কবি 


৪৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মেদিনীপুর জিলার আড়র! গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আত্রয়ে। 
আসিবার পথে স্বপ্রে মুকুন্দরাম দেবী চত্ীর প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন চত্তীমঙ্গল 
রচনা করিতে । মুকুন্দরা'ম বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত 
হইলেন। এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। বাঁকুড়া রায় স্বর্গলাভ করিলেন, 
পুত্র রঘুনাথ রাজা হইলেন। তখন রঘুনাথেব আগ্রহে দীর্ঘকাল পর মুকুন্দরাম 
চণ্তীমঙ্গল রচনা করিলেন । মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে তদানীন্তন বাঙালী- 
সমাজ নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । কিন্তু এই বাস্তব-চিত্র-চিত্রণ-ই 
মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ গুণ নহে, বাস্তব রসকে জীবন-রসের সহিত মিশাইয়৷ তিনি অপূর্ব 
কাব্য-সৌন্দর্ধ স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে অখণ্ড জীবন- 
রসের আম্বাদ লাভ করাযায়। জীবনের প্রত্যক্ষরূপের, শ্বতঃস্কর্ত জীবন-রস- 
রসিকতার প্রাচুর্ষের যে প্রকাশ মুকুন্দরামের মক্ষলকাব্যে পাওয়া যায় তাহ 
বাংল! সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। বস্ত্-সঞ্চয় ও বাস্তব রসেব পরিবেশন-টনপুণ্য 
ছুই দিক দিয়াই মুকুন্দবাম মধ্যযুগে অপ্রতিদ্বন্বী ছিলেন। শব্দ সংগ্রহে ও 
যোজনায়, অলংকারের নিপুণ পরিবেশনে, বর্ণনার অকপটতায় তাহার রচনা 
সর্বত্রই মমৃদ্ধ। আমর! কষেকটি অংশ উদ্ধার করিয়! নমুনা! দেখাইতেছি ঃ 


(১) 
ফুল্পরার দুঃখের বারমান্য। 


হপাপিষ্ঠ টজ্াষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তাপন। 
রবিকরে করে সর্ব শরীর দাহন ॥ 

পনর] এড়িয়৷ জল খাইতে নাহি পারি । 
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসাবি ॥ 
পাপিষ্ঠ জ্যষ্ঠ মাপ পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মাস। 
বইচির ফল খায়্য করি উপবাস। 
আষাট়ে পুরিল মহী নব-মেঘ-জল। 

বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥ 

মাংসের পসরা লইয়া ঘুরি ঘরে ঘরে। 
কিছু ক্ছুদ কুড়া পাই উদর না ভরে ॥ 

বড় অভাগ্য মনে গাঁণ বড় অভাগ্য মনে গণি 
কত শত খায় জোক, নাহি খায় ফণী। 
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(২) 

স্থগীলার সুখের বারমান্া 
নিদারুণ তজ্োষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন । 
পথ পোড়ে খবতব রবির কিবণ ॥ 
শীতলচন্দন দিব চামবের বায়। 
বিনোদ-মন্দিবে থাক ন] চলিহ রায় | 
নিদাঘ জ্যেষ্ঠ মাসে নিদাঘ জ্যেষ্ঠ মাসে। 
পৃরিবে উদর নাথ পাকা আম রসে ॥ 
আকাশে গর্জায় মেঘ নাচায় মযূর | 
নবজলে মদমন্ত্ ডাকয়ে দাছুর | 
আমাব মন্দিরে থাক না চলিহ দুর । 
শালি মন্ন দখিখণ্ড ভূগ্তাব প্রচুব ॥ 
আষাঢ স্থখের হেতু আষাঢ় সুখেব হেতু । 
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঝতু॥ 


(৩) 

লহনাকে ভুর্বলার কুপর।মর্শ 
ছু সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া ছূর্বল!। 
হৃদয়ে হইল তার কালকূট-জাল! ॥ 
যেই ঘরে ছু সতীনে ন1 হয় কোন্দল। 
নে ঘবে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥ 
্ঁ সু চে 
*শ্বন শুন মোর বোল শুনগেো লহনা। 
এবে কি করিলে নাশ আপনি আপন ॥ 
খজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। 
দুগ্ধ দিয়া কি কাবণে পোষ কালসাপ ॥ 
সাপিনী, বাঘিনী, সতা পোষ নাহি মানে । 
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে। 


সম্প্রতি ডাঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক আবিষ্কৃত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত দ্বিজ রামদেবের অভগ়াঁমঙ্গল (রচনাকাল ১৬৫ শ্রী: অঃ) আমাদের 


৫০ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


একজন নৃতন চণ্তীমঙ্গল-রচয়িতার সন্ধান দিয়াছে। ইনি টট্গ্রামেব অধিবাসী 
ছিলেন ও দ্বিজ মাধবের স্তায় আখ্যানভাগের মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে 
গীতিকবিতা সন্নিবেশ করিয়াছেন। মুকুন্দবামের সমকক্ষ না হইলেও ইহার 
কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয় ছিল। আঞ্চলিক জীবনধার1 ও রীতি-নীতির উজ্জল চিত্র 
তাহার কাব্যে প্রচুব। 


৫ 
ঘর্মমঙ্গল 


পার্বতীর কুপায় সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ গৌঁড়েশ্বরের আশ্রিত 
সামস্তরাজ ত্রিষষ্টিগড়ের কর্ণসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই বাজা হইয়া 
বসেন এবং নৃতন গড় বানাইয়া তাহার নাম রাখেন ঢেকুর। গৌড়েশ্বর সসৈন্তে 
আক্রমণ করিয়াও দেবীর কৃপাপুষ্ট ইছাইঘোষধে পরাভূত করিতে পারেন না। 
এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়টি পুত্রই নিহত হয়, পুত্রবধূর সহম্বৃতা হন এবং কর্ণ- 
সেনের পত্বীও শোকে প্রাণত্যাগ করেন। গোঁড়েশ্বর বুদ্ধ 
অমাত্যের এই দুর্দশা দেখিয়া রানীর সহিত পরামর্শ করিয়া 
তরুণী শ্যালিকা রঞ্তাবতীর সঙ্গে তাহ।র বিবাহ দিবার ব্যবস্থা কবেন। রাজার 
শ্যালক মহাপাত্র মহামদ ইহাতে বাধা দেন কিন্ত তাহার অন্তপসস্থিতির স্থযোগে 
বিবাহ দিয়া গৌড়েশ্বর কর্ণসেন-রঞ্জাবতীকে ময়নাপুরে পাঠাইয়া দেন। মহামদ 
রঞ্জাবতীকে উপহান করেন বন্ধ্যা বলিয়া। কুমারী-জীবনে রঞ্জাবতী বর্ষাঁয়সী 
সহচরী সামুলার সঙ্গে ধর্ম-উপ|সনা শিখিয়াছিলেন, এখন সামুলার পরামর্শে 
শালে ভর দিয়া ধর্মের অন্গ্রহে লাউসেন নামে একটি পুত্র লাভ করেন। লাউ- 
সেনের খেলার সাথী রূপে কপ্পুরসেন নামে আর একটি পুত্র ধর্ম রঞ্জাকে দান 
করিলেন । হঙ্ুমান ধর্মের নির্দেশে উহাদের অস্ত্রবিদ্া শিক্ষা দিলেন । 

মহামদ লাউসেনের সর্বনাশ করিবার নানা চেষ্টা করিতে থাকেন। 
বয়ঃপ্রাপ্ত ছুই ভাই গৌঁড়ে যাত্রা করিলেন । দেবী পার্বতী পথেই লাউসেনের চরিজ্ত 
পরীক্ষা করিয়া জয়খড়গা দান করেন। গৌড়-যাত্রার পথে কামদল বাঘ ও তারা- 
দীঘির কুস্তীর বধ করিয়া, গোলাঘাটে গণিকার ছলনা অতিক্রম করিয়া ছুই ভাই 
গৌড়ে পৌছিলে সেখানেও মহামদের চক্রান্তে লাউসেন বন্দী হন এবং শেষে 


কাহিনী 
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ধর্মের অনুগ্রহে সসম্ানে মুক্তিলাভ করেন। মহামদ অতঃপর লাঁউসেনকে 
কামরূপ রাজ্য জয় করিতে প।ঠান। লাউসেন কালুডোমের সাহায্যে কামরূপ জয় 
কবিয়া রাজকন্য। কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। পরে সিমুলের রাজকন্তা কানাড়াকেও 
লৌহগগ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া বিবাহ করেন লাউসেন। মহামদ ইহার পর লাউ- 
সেনকে পাঠাইলেন দেবীকুপাপুষ্ট ইছাইঘোষকে দমন করিতে এবং লাউসেন 
ইছাইকে ধর্মের অন্থুগ্রহে বধ করেন। শেষবার লাউসেনকে জব্দ করিতে মহামদ 
তাহাকে পশ্চিমে হ্র্যোদয় করাইতে আদেশ করেন। লাউসেন ছুশ্চর তপস্ত। 
কবিয়া, নিজেব মাথা কাটিয়া হোম করিয়। ধর্মকে সন্তষ্ট করেন এবং পশ্চিযোদয় 
দেখান। তাহাব অনুপস্থিতিতে মহামদ লাউসেনের রাজ্য ধ্বংস করিয়া 
দিলেন কিন্তু ধর্মের কৃপায় সকলে বাচিয়া উঠিল ও সব দিক দিয়! পূর্বাবস্থা 
ফিরিয়া আসে। তারপর স্থখে রাজত্ব করিয়া পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজাভার 
দিয়! লাউসেন সপরিবারে স্বর্গে গমন করেন। 
ধর্মঠাকুরের অধিকাবসীমা ব্যাপ্ত ছিল ভাগীরধীর পশ্চিমতীব হইতে ছোট- 
নাগপুর পর্যন্ত অর্থাৎ ইহা মুখ্যতঃ রাট-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। মনসামঙ্গল ও 
চণ্ীমঙ্গলের মত ইহা সমগ্র বাঙলা ও বাঙালীজাতির কাব্য হইয়া! উঠে নাই। 
উক্ত নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমার বাহিবে ধর্মমঙ্গলের কবি ও কাব্যের সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই। রাঢের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার মধ্যে সমধিক 
পরিস্ফুট বলিয়া কেহ কেহ ধর্মমঙ্ষলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য 
বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। তাছাড়। অন্যান্ত মঙ্গলকাব্যের তুলনায় কাহিনীর 
বিবৃতি, বিন্যাস, চরিত্র-বর্ণনাদি বিষয়ে ধর্মমঙ্গল অধিকতর স্থুল ও গ্রাম্যতা 
দোষে দুষ্ট । বোধ হয় ধর্মঠাকুরের আধাঁকরণ অর্থাৎ সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের 
সর্বস্তরে শ্বীরৃতি বিষয়ে অন্যান্ত মঙ্গলদেবতা অপেক্ষা অধিকতর সময় 
লাগিয়াছে। 
ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ছাড়া ৫কবর্ত ও স্থঁড়িরও সন্ধান 
পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি মস্মুরভষ্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিছু জানা যায় 
না। বূপরাম চক্রবর্ভীকেই ধর্মমঙ্গলের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
০ কবি বলিয়া ধরা হইয়াছে । তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
বর্ধমান জিলায় কায়তি শ্রীপুর গ্রামে। ধর্মঠাকুরের উপাঁসক বলিয়া বপরাম সমাজে 
পতিত হুইয়াছিলেন। তাহার আবির্ভাবকাল সম্বদ্ধে ঘোর মতানৈক্য আছে। 
ডাঃ স্কুমার সেন রূপরামকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাবি এবং যোগেশচন্্ 


রাঢের জাতীয় কাব্য 


৫২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বি্ভানিধি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের লোক বলিয়া অন্থমান করেন। 
ইহার পর ধর্মমঙ্জল-রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্ত/ম পণ্ডিত, রামদাঁন আদক, সীতারাম 
দাস, খেলারাম, ঘনরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বস্, শংকব 
চক্রবতী, মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

ধর্মমঙ্গলেব শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন ঘনরাম চক্রবতাঁ। তিনি তাহার কাব্য 
রচনা করেন অষ্টাদশ শতকেব প্রথম দ্িকে। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের 
তীরে কষ্ণপুব গ্রামে ছিল ঘনবামেব নিবাসস্থল। তিনি বর্ধমানাধিপতি 
কীক্তিন্রেরে আশ্রিত ছিলেন। ঘনবামেব কাব্যেব প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা। 
অলংকারেব প্রয়োগে, প্রধানতঃ অন্থপ্রাসাদির প্রাচুর্ধে, কাবাখানি শ্রুতিমধুব 


হইয়াছে । 


গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রা 

বঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দুভি বাঁজই 
ঘনঘোর গাজই দাম; 

রজপুত মজপুত ধৈছন যমদূত 
সমযূত যুঝে খানসামা ॥ 

দাদালী দলবল মহী মাঝে মাতল 
মনের মহিম! মহা দচ্ফে । 

ধব ধর বলে ঘন ধাইছে দানাগণ 
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥ 


রামায়ণ,.মহাঁভারতের কাহিনী-সম্পকিত মানবিক আবেগের স্বাভাবিক বণনার 
দৃষ্টান্তও আছে অনেক । কালু ডোমেব প্রতি লখা ডুমনীর বাক্য-_ 


কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও। 
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥ 
রণে মলে! অভিমন্থ্য অভুনের পো। 
প্রাণপণ বরে ত্াযজে সংসারের মো॥ 
পুত্রশোকে জয়দ্রথে বধিলা অজু । 
তোর সম পিতা নাঁথ না দেখি দারুণ ॥ 
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজে রাজ দশরথ। 
সকলি মজিল নাথ রাজধর্মপথ ॥ 


মঙ্গলকাবা ৫৩ 


ঘনরাম সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কাব্য মধ্যেও তাহাব প্রচুর সাক্ষ্য আছে। 
হবিহরের স্তব-অংশ নমুনা স্বরূপ দেখানো হইল-__ 


শিরনি সহশ্রদলে ধ্যান করি যোগবলে 
জ্যোতির্ময় জগত-আঁধান। 

বাহ বুদ্ধি পরিহৰি মানসিক পৃজা কবি 
স্ততি করি হয়ে নতমান ॥ 

প্রেমে অঙ্গ গদ গদ প্রমাদে প্রভুব পদ 
পঙ্কজ পবম পবিসব। 

সেবিয়। সোনার কায ধ্যান কবি ধর্মরায় 


ধরাতলে'ধূলায় ধূনব ॥ 


৬ 


অনদামঙসল 


পুবাণে চণ্ডী, কালিকা, অন্নপূর্ণা, অন্নদ| একই মহাদেবীব নামান্তর হইলেও 
মঙ্গলকাব্যে তাহাদেব রূপ ও মহিম। স্বতন্ব। কাজেই একই চণ্ীমঙ্গল-ধারার 
পরিণতি হইলেও অন্নদামঙ্গলেব সহিত চণ্তীমঙ্গলেব পার্থক্য উৎসমুখ হইতে 
উৎসাবিতা তীব্রত্রোতা, ক্ষীণকাঁয়া উপল-প্রতিহতা নিরাঁরণীর সহিত 
সমতলে প্রবহমাণা, বিপুলাকাব! শ্লথশ্োতা সমুদ্র-সন্লিহিত! আোতম্বিনীর 
স্বাতশ্ত্রের মত গভীর ও ব্যাপক । দেবী-কল্পনায়, কাহিনীর সংগঠনে, কাব্যের 
মেজাজে ও উদ্দেশ্তে সব দিক দিয়াই চণ্তীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের মধ্যে এই পার্থক্য 
বিছ্ছমান। পুজা আদায় করিবাব জন্য সেই হিংস্রতা, ভয়ংকরত্ব ত্যাগ করিয়া 
চণ্তীমঙ্গলের কোপনা চণ্ডী অন্নদামঙ্গলে অভয়া, অন্নপূর্ণা, বরদ। হইয়াছেন। 
কালিকার বাম করের নরমুণ্ড খড়গই যেন ছিল চণ্ডীর আনল রূপ, চণ্ডীমঙ্গলে 
তিনি বাম? কিন্তু অন্রদামঙ্গলে দেবীর দাক্ষিণ্য বরাভয়ের মধ্যে মাতার স্ষেহ 
গলিয়! পড়িয়াছে। তিন শত বৎসরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী হিন্দুসমাজে স্থপ্রতিষিত 
হইয়াছেন, জগন্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য-যুগের 
প্রান্তনীমায় ভারতচন্ত্র এই মাতৃমৃত্তির বন্দন! গাহিয়াছেন। কাহিনী-রচনা কোন 
দৈবাদেশের অপেক্ষা না রাখিয়। রাজা কৃষ্টচন্দ্রেরে আদেশকেই শিরোধার্ধ 


৫৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


করিয়াছে। দেবীর ন্তষ্টিবিধান বা মঙ্গল-কামনা অপেক্ষা এইখানে মহারাজ 
রুষ্ণচন্দ্রের সন্তষ্টি ও রাঁজপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা তীত্রতব হইয়াছে । বস্তুত একটি 
রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস রচনাব উদ্দেশ্টে সমকালীন এঁতিহানিক ঘটনার 
সহিত টৈবী মহিমাব কাহিনী মিশাইয়া, নাগব-সংস্কৃতিক্থলভ একটি আদ্িরস- 
প্রধান প্রণয়োপাখ্যান যুক্ত করিয়া বিদগ্ধ ভাষা-ছন্দেব অভ্ভতপূর্ব ঝংকাবে যে মিশ্র- 
কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই অন্নদামঙ্গল, অষ্টাদশ শতকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। 

অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি খণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বণিত হইয়াছে 
প্রথম খও--শিবায়ন-অন্রদ্ামঙ্গল ; দ্বিতীয় খণ্ড-বিগ্যান্থন্দব-কালিকামঙ্গল ; 
তৃতীয় থণ্ড__মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল | 

প্রথম উপাখ্যানের মূল কাহিনী পৌবাণিক। সতীর দেহত্যাগ, পার্বতী- 
পরিণয়, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীব অন্পূর্ণা-যত্তি গ্রহণেব বর্ণন। আছে । 
ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে হরিহোড়ের লৌকিক কাহিনী । 
দেবী হরিহোড়কে ছাড়িয়া অন্নপূর্ণার ঝীপি লইয়। কি 
ভাবে রাজা ক্ুষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ ভবানন্দের পিতৃগ্ৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
_ সেই কাহিনী। দ্বিতীয় অংশটি বিগ্যান্নন্দর উপাখ্যান । ভবানন্দের জবানী 
উপাখ্যানটি যানসিংহ শুনিয়াছেন। কালিকাঁর উপাসন] করিয়। কি ভাবে স্বন্দর 
বিষ্ভার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে মশান হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন- ইহাই উহাব মূল কথা। তৃতীয় অংশটি অনেকখানি এঁতিহাসিক 
কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। জাহাঙ্গীরের আদেশে মানমিংহ আসিয়া কি ভাবে 
ভবানন্দের সাহায্য পান এবং প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী কবেন এবং 
কি ভাবে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজা-ই ফরমান” লাভ করেন, 
তাহাই এই অংশে বধিত হইয়াছে । 

অন্দামক্ষল রচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর 
ভারতচজ্দ্র। ভাঁরতচন্দ্রের জীবন অতি বিচিত্র । তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বর্তমান হাওড়া জিলার সীমান্তে ত্রপ্ত'ট পরগণার পেড়ে 
গ্রামে । ভারতচন্দ্রের পিতা জমিদার ছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত 
দরিজ্গাবস্থায় পতিত হন। নান! দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া! ভারতচন্দ্র অবশেষে 
নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন এবং মানিক ৪* টাকা বেতনে 
সভাকবি পদে নিযুক্ত হন। কুষ্ণচন্দ্রের আদেশেই তিনি অন্পদামঙ্গল রচনা! করেন 
এবং রায়গুণাকর খেতাব লাঁভ করেন। মাত্র ৪ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধের 


কাহিনী 


অন্নদামঙ্গলের কবি 


মঙ্গলকাব্য ৫৫ 


তিন বৎসর পর তাহাব মৃত্যু হয়। ভাঁরতচন্্র ছিলেন শব্কুশলী কবি, সংস্কৃত 
ও ফাসঁ সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বহু সংস্কৃত ছন্দ সার্থক 
ভাবে বাংলায় প্রয়োগ করিয়া এবং তদানীন্তন যাবনী-মিশাল নাগরিক বাংল। ভাষা 
ব্যবহাব করিয়া তিনি তাহাঁব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দরে 
দেব-চরিত্রেব মহিমা অপেক্ষ! মন্ুয্য-চবিত্রেব জীবন্ত রূপায়ন অধিকতর স্পষ্ট। 
বচনাভঙ্গি শানিত হইলেও সর্বত্র মাজিত রুচিব পরিচয় নাই। 

ভারতচন্দ্রের রচনার কয়েকটি নমুন! দেওয়া হইল। 

প্রথমটিব মধ্যে ধ্বন্তাম্মক শব্ধের জীবন্ত প্রতিমৃত্তি, দ্বিতীয়টির মধ্যে ্্যর্থ- 
বোধক শব্দেব বা শ্লেষালংকাবেব সুন্দর ব্যবহাব হইয়াছে । 


(১) 

মহাদেবের ভৈরব মুভি 
মহারুদ্র বপে মহাদেব সাজে। 
ভভভ্তম্‌ ভভম্তম্‌ শিক্ষ! ঘোব বাজে ॥ 
লটাপট জটাজ,ট সংঘট্ট গঙ্গা । 
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা। 
ফনাফন ফনাফন ফনীফন্ন সাজে। 
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 
ধক ধ্ৰক ধক ধ্বক জলে বহি ভালে । 
ভভভ্তম্‌ ভভভ্তম মহাশব গালে ॥ 


(২) 

অন্নদ্ধার আত্মপরিচয় 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাই তার কপালে আগ্তন ॥ 
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ । 
সতত আমার সঙ্গে ছন্দ অহনিশ ॥ 
গঙ্গা নামে সতা৷ তার তরঙ্গ এমনি । 
জীবনন্বরূপ। সে শ্বামীর শিরোমণি ॥ 
ভূত নাচাইয়! পতি ফেরে ঘরে ঘরে। 
না ষরে পাষাণ বাপ দিল। হেন বরে ॥ 


৫৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাঁশের ধার্‌! 


মঙ্গলকাব্যের ধারা অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রে পৌছিয়া নিঃশেষিত 
হইবার পূর্বে নূতন সমাজ-চেতনা ও সরস বাগভঙ্গীব দ্বারা মণ্ডিত হইয়া বাঙালী 
জীবনে আধুনিক মনোভাবের উন্মেষেব পরিচয় দেয়। বাঙালীর দীর্ঘদিনপুষ্ট 
ভক্তিবাদ ও অলৌকিক জীবনে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এক প্রখর যুক্তিবাদ ও শিল্প- 
সচেতনতায় পরিণতি লাভ কবিয়া বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ভূমিক1 রচনা 
করিয়াছে । পলাশীব যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ ভারতচন্ত্রে নাই। কিন্তু মনে 
হয় ইতিহাস-বিপর্যয়ের এই অন্ভূতি, যুগধর্মের এই পূর্বাভান তাহার রচনাবীতি 
ও মানস আদর্শের উপব চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত মাত্র 
এক পদেব অন্তবে স্থিত ও মধুস্থদনেব সহিত তাহাব ব্যবধান ও দু্লজ্বয নহে। 


শিবায়ন 


শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাঁবোব দুইটি অংশ । একটি পৌবাঁণিক, অপরটি 
লৌকিক । শিবেব মহিমা-প্রকাশক বলিয়াই কেবল শিবায়নকে মন্ষল- 
কাব্যের অন্তভুক্ত কৰা হয়। তাহা নহিলে মঙ্গনকাব্যেব দেবদেবীদের মত 
নিজের মহিম! প্রকাশ করিবাব কোন উৎসাহ শিবেব মধ্যে নাই। অশ্বিকস্ত কি 
পৌরাণিকাংশে কি লৌকিকাংশে সদানন্দ ভোলানাথের 'যে উদাস মধুর চরিত্র 
পাওয়া যায়, তাহার সহিত রূপে ও ভাবে কোনও দিক দিয়াই চণ্ডী, মনসা বা 
ধর্ম ঠাকুরের কোন সাদৃশ্ঠ নাই। 
পৌরাণিক কাহিনী শিবায়ন কাব্যের মূল অংশেব অনেকটা ভূমিকার 
মত | দক্ষ-শিবের বিরোধ, সতীর দেহত্যাগ ও পার্বতীরূপে জন্স গ্রহণ, শিব- 
টা পার্বতী পরিণয়, হবগৌরীর কোন্দল এবং শিবের মুখে স্বীয় 
মাহাক্স্-প্রকাশক শবর-উপাখ্যান, কুল্সিণীহরণ-বৃত্ান্ত, বান 
রাজার আখ্যান, বৃকাস্থরের কাহিনী, শিবরাত্রির ব্রত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি এই 
অংশে বিবৃত হইয়াছে । লৌকিক কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে দরিন্র শিবের অচল 
সংসারের বৃত্তান্ত লইয়া । চাষী শিব পার্বতীর পরামর্শে বিশ্বকর্মাকে দিয়! লাঙ্গল 
বানাইয়া, ইন্দ্রের কাছ হইতে জমি পাট্টা লইয়া, কুবেরের নিকট হইতে বীজ 
সংগ্রহ করিয়া, হালুয়া ভীমের সাহায্যে জমি চধিলেন, প্রচুর ফসল হইল। 


মঙ্গলকাব্য €৭ 


নারদের টে'কিতে ধান ভানিয়! চাউল হইল। ভোলানাথ কিন্তু ঠকলাঁসের কথা 
তুলিয়া গিয়াছেন। তখন পার্বতী মশক, মাছি, ডভাশ পাঠাইয়! শিবকে উত্ত্যক্ত 
করিতে চাহিলেন, কিন্তু গায়ে ঘ্বৃত মাথিয়া ভোলানাথ তাহা এড়াইলেন। 
পোকায় শশ্ত খাইয়া ফেলিল, কিন্ত সদানন্দের বিকাব নাই। তখন বাগ্দিলী রূপ 
ধবিয়! পার্বতী শিবকে মোহিত করিয়া! ঠকলাসে আনিলেন এবং এক জোড়া শঙ্খ 
চাহিলেন। শিব তাহ! দিতে পাঁবিলেন না, পারবতী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। 
নিরুপায় শিব শা*খাবীর বেশ ধবিয়! দেবীকে শঙ্খ পবাইয়! অ্তষ্ট করিলেন এবং 
হবগোৌরীর মিলন হইল। 
অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে হবগৌবী-কাহিনী কেবল আখ্যানের ভূমিকাবপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । একবাব মূল কাহিনী আবম্ত হইলে এই দেব-দম্পতি 
যবশিকাব অন্তরালে আম্মগোপন কবিয়াছেন ॥ শিবায়নে কিন্ত ইহারা প্রধান 
চাবত্র, নায়ক-নায়িকা। শিবেব পৌরাণিক মহত্ব যেবপ 
০১০৯ অতিপল্লবিত হইয়াছে, তাহার লৌকিক তুর্গতি-লাঞগ্চনাও 
সেইকপ অতিবিন্ত হীন বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । মনে হয় 
শিবাধনকাব্য দুই স্বতন্ত্র আণীব পাঠকেব উদ্দেশ্টে বচিত। তাহার ধ্যানগন্ভীর 
মহিমা ৪ নীচবাস্বলভ ধূলাকাদাধাট। চবিত্রবিকৃতি যেন একই সুত্রে 
বিধৃত হইয়া পৌবাণিক ও লৌকিক শিবেব সমন্ধয় সাধন করিয়াছে । সব 
শ্রেব লোৌকেই শিবেব মধ্যে নিজ ভক্তিবৃত্তিব সার্থকতা খু'জিয়া পাইয়াছে। 
শিবায়নেব কবিগোঠীর মধ্যে রতিদেব বোধ হয় প্রথম। তাহার রচিত 
মৃগলুব্ধ কাব্য সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। মৃগলুন্ের মধ্যে 
পৌবাণিক শিবের মাহাম্্াই বণিত হইয়াছে। তাহার পর 
রাঁমবাঁজা, কবিচন্ত্র, রামকৃষ্। রামেশ্বব, দ্বিজ শঙ্কর প্রভৃতি 
কবির শিবায়ন কাব্য পাওয়া গিয়াছে । শিবায়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রাষেশ্বর 
চক্রবর্তী শিবায়ন রচনা করেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দ্রিকে। কবির আদি 
নিবাস ছিল মেদিনীপুব জিলার বরদাবাটি পরগণার যছুপুরে। পরে করি 
অযোধা। নগরে গিয়া বাড়ী নির্মাণ কবিয়াছিলেন। রামেশ্বর পণ্ডিত লোক 
ছিলেন। শব্ধসম্পদে, অলংকাবপ্রাচুর্ষে, সরলতব্ব-পরিবেশনে তাহার কাব্য 
হদয়গ্রাহী হইয়াছে । সাধারণ গৃহস্থজীবনের নানা! ঘটনা, কলহ, বস্তবিবরণাদিও 


ইহাতে অনেক আছে। 


শিবাধনের কবি 


৫৮ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


(১) 
শিবের কুনি-কার্ধ 


আড়ি তুলি ধাবে ধারে ধবাঁইল ধান। 
হাটু পাড়ি ঈশানেতে আরস্তে নিডান ॥ 
বাবর্চে ববাটে টেঁচুভা ঝাড়া উড়ি। 
'গুলামুখি পাতি মারে পুতে যার নভি ॥ 
দল তুর্ব। শোন! শ্যামা ভ্রিশির1 কেশুব। 
গড়গড় নানা খড় উপাড়ে দূর দূব ॥ 

খর খব খু"জিষা খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়। 
কুলিধরি ধাইল ধান্তের ধরি ঝাড ॥ 


(২) 
পার্বভীর শঙা- পরিধান 


গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরী ধুয়ে হাত। 
শঙ্খ নিল স্মরণ করিয়া নিজ নাথ ॥ 
কতক কড়ের শঙ্খ কবে দিতে তুলে । 
ঝলকিল বদন মদন গেল ভুলে ॥ 
চত্রচুড় চঞ্চল চাহিয়। চাদমুখ। 

সমুত্রে সম্বরে নাই শংকবের সখ ॥ 
ত্রিভাগ পরায়ে ভ্রিলোচন বপু-হারা। 
চণ্ডী পানে চায় চিত্ত পুভ্তলির পাবা? 


পঞ্চম অধ্যায় 
রামায়ণ ও মহাভারত 


ামায়ণ 


বাঙলার জাতীয়-কাব্য কৃত্তিবাসী রামারণ বা শ্রীরামপাচালী রচিত হইয়াছিল 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে । কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা কবিয়া শুধু যে নিজে অক্ষয় 
কীতি অর্জন কবিধাছেন তাহা নহে, শত শত বতনব ধরিয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
উচ্চ-নী5 নিবিশেষে সকল বাঙালীর ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়ে যে পরিমাণ আনন্দ- 
স্থধা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহ! অন্ত কোন বাঙালী কবির ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। 
কৃত্তিবান আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবিব পূর্বপুরুষ নরমিংহ 
ওঝা] পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন 
কবেন। ইহার প্রপৌত্র বনমালী কৃত্তিবাসেব পিতা । মাতা 
মালিনীব গর্ভে ছয়টি পুত্রেব জন্ম হয়। কৃত্তিবান লিখিয়াছেন-__ 
মালিনী নামেতে মাতা বাবা বনমাঁলী। 
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী ॥ 
নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবিব উক্তি-_ 
আদিত্যবাঁর শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাঁন। 
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্বিবাস | 
বার বৎসরে কৃত্তিবাস পদ্মানদী পার হইয়া পড়াশুনা করিতে যান এবং 
ধথাকালে গৌড়ে আপিয়! নিজের পাগ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তিতে গৌঁড়েশ্বরকে 
মুগ্ধ করিয়া আনন-পুষ্পমাল্যাদি পুবস্কাব লাভ করেন। এই ভাবে রাঁজসভায় স্থায়ী 
আসন লাভ করিয়! কৃত্তিবাস শ্রীরামপাচালী রচনা শেষ কবেন। 
আত্মপরিচয়ে কৃত্তিবাস যে রাজ্য ও রাজসভার কথ! বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ 
সেই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাসেব আবির্তাবকালনির্ণয়ে কতক- 
গুলি বিশেষ পূর্বধারণ|র প্রভাবে গবেষকিগকে পরম্পরবিবোধী কাঁল-পরিস্থিতির 
মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রহৃত সামগস্বিধান প্রয়াসের সম্ুখীন হইতে হওয়ায় মীমাংসা! 
জটিলতর হইয়াছে । শ্রমান্‌ হ্থখময় মুখোপাধ্যায় তাহার "বাংল! প্রাচীন 
সাহিত্যের কালক্রম” গ্রন্থে এই বিষয় সংক্রান্ত নানা তথ্য ও অন্থমান আলোচনা 
করিয়! যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন তাহ গ্রহণযোগ্যবূপে স্বীকৃত হইতে পারে। 


কৃত্তিবাম 


৬০ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


অবশ্য কোন যুক্তিই একেবাবে চূড়ান্তরূপে সংশয্-নিরদক নহে । তথাপি রাজা 
ও রাজসভা প্রতিবেশ সম্বন্ধে নান! প্রমাণের, বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত 
তথ্যাদির পরম্পব পোষকতাব জন্য ইহ] যে সত্যাভিমুখী তাহা নিঃনংশয়। এই 
যুক্তিপবম্পরাব অন্থমরণে আমব! কৃত্বিবাসের জন্মসময়কে মোটামটি ১৪৬: হইতে 
১৪৯ খ্রীঃ অঃ এই কাল পবিধির অন্তভূক্তি করিতে পারি । ইহাতে ইহার £চতন্ত- 
পূর্বত্ব প্রতিঠিত হয়, অথচ তাহাকে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার 
যে অন্গমান আমাদেব অতিবিক্ত প্রাচীনত্ব-গ্রীতির পরিচয় দেয় 
তাহাও খগ্ডিত হইয়াছে । কৃত্তিবাসের রচনায় যে ভাষাবূপ 
« লেখকের মানস সংস্থিতি প্রতিফলিত তাহা অতিপ্রাচীনত্বের বিরোধী ও 
তাহার ৫চতন্তের অব্যবহিত পূর্বসুগে অবস্থিতিব অশ্থকুল। 
তাহার চৈতন্পূর্বতা সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় প্রকাশ কবেন নাই। অথচ 
আভ্যন্তরীণ বিন প্রমাণে শ্রচৈতন্যাদেবেব সমকালিক কোন গ্রন্থে তাহাঁব অনুল্পেখ 
দর্শনে কেহ কেহ রুগ্ডিবানকে ঠতন্তোন্তব বলিয়'ও মনে 
কৃন্তিবাসের চেতন্য- না িয়িটে ৯১ 
পৃবতা বিচার কবেন। কৃত্তিবাসেব জন্মস্থান ফুলিয়া নবদ্বীপ-শ[ন্তিপুরের 
অতি সন্ষিহিত "ও উহাদের ভাঁব-পবিমগ্ডলের অন্তই্ক্তি। 
কৃতিবাসী বামাণ যদি চৈত্ন্যদেবের পূর্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিত তবে 
নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্ত এই ভক্তিসমূদ্রে অবগাহন কবিতেন। জদ্দানন্দের "চতন্ত- 
মঙ্গল'-এ কৃত্তিবাসেব উল্লেখ অন্ততঃ ঠতন্যগোচঠীব শিকট তিনি যে অপরিচিত 
ছিলেন না তাহা প্রমাণ করে। 
যে রুত্তিবালী রামায়ণ আমর! এখন প|ঠ করি তাহার তাঁষার মধ্যে কত্তিবাসেব 
নিজের ও তৎকালের ভাষা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে বল। কঠিন। কারণ প্রভূত 
জনপ্রিয়তার ফলে অনংখ্য পাঠক ও গায়কের মুখে মুখে 
স্বাভাবিক ভাবেই উহাব বিপুল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। 
বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষা যে কারণে পরবতাঁ বৈষ্ণব পদাবলীতে নানা ভাবে 
পরিবতিত হইয়াছিল--কৃত্তিবাসের ভাষাও সেই কারণে উহার প্রাচীনত্বের প্রায় 
সমস্ত লক্ষণ বিসর্জন দিয়া বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
শুধু ভাষায় নহে, বিষর়-বস্ততেও প্রক্ষিপ্ত অংশ কম অন্ুপ্রবিষ্ট হয় নাই। 
বাল্সীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ কৃত্তিবাস করেন নাই 
এবং বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি বিষয়বস্্ ও চরিত্রসমূহ 
লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলে বাল্মীকির চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত বাঙালী-জীবনের 


কৃত্তিবাসের কানবিচার 


কৃত্তিবাসের ভাষ! 


কৃত্তিবাসের বাঠালী দৃষ্টি 


রামায়ণ ও মহাভারত ৬১ 


কমনীয়তা মিশিয়া কাব্যখানি একটি অপূর্ব শ্রীমণ্তিত. হইয়াছে এবং কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। রুত্তিবাসের 
বামায়ণের আসল রূপ পাওয়া যায নাই, বহুল প্রচারেব জন্য তাহার ভাষা 
পরিবাতত হইয়াছে। যদি ইহা চৈতন্তপুববতী রচনাও হয়, তথাপি ইহার 
মধ্যে যে প্রেমধর্মের ও ভক্তিবসেব প্রচুব অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহাতে ইহাব 
বর্তমান রূপ যে বিশেষভাবে ঠতন্তপ্রভাবিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
প্রচলিত রামায়ণ হইতে কিছুট। নমুনা! দেওয়া হইল । 


(১) 
রামের প্রতি বালি 


এক দ্দিঠি করি বাম নেহালিছে বালি। 

দন্ত কডমডায়্য। কোপে কবে গালাগালি ॥ 
নিষেধিল তাবা মোকে বিবিধ বিধানে । 

তোম! হেন ধামিক চগ্ডালে প্রতীত গেলাঙ বেনে ॥ 
নির্দোষ বনেব পশু বাম মাইলে কোন কার্ষে। 
অধামিক বাজাকে বাজ্য নাঞ্জ সাজে ॥ 

কোন্‌ দেশ পোড়াবু* তোমাব মাইলু কোন্‌ খান। 
কোন্‌ অপরাধে মোর লইল পরাণ । 


(২) 
সীতার সঙ্জ। 


স্বর্ণ চিরুণী করি শ্ৰাচুড়িলা কেশ। 

নানা ছাদে কবরী বান্ধি বানাইল। বেশ ॥ 

কিবা শোভ। পায় তায় স্বর্ণের নি'খি। 
গজমুকৃতা তাহে দিলেন পাতি পাতি । 

নয়নে কাজল-রেখা পি'থায় মিন্দুর। 

দিনমণি দীপ্ত যেন শোভে কর্ণপৃর ॥ 

মাথার উপরে দিল কনকের চাপা। 

পীঠের মাঝে দোলে বেণী তায় কনকের ঝণাপা ॥ 


৬২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার। 


বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন । অধ্যাপক মণীন্্রমোহন বন্থ ৫১ জন 
রামায়ণলেখকের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আস্ভুভাচার্ধের নাম 
সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য | অদ্ভ্ুতাচার্ষের আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি 
তাহাব রামায়ণের কাহিনী শুধু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে সংগ্রহ না করিয়া অদ্ভুত 
রামাঃণ প্রভৃতি হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন । মনসামঙ্জলে 
কবি বংশীদাসের কন্যা! চক্দ্রাবস্তী- রামাফ্ণ লিখিয়া খ্যাতি 
অর্জন কবিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ-গীতিকায় চন্দ্রাবতীর কাব্যময় জীবনেৰ 
কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহাছাড়া কৈলাস বন্, রামশংকর দত্ত, ভবানী 
দাস, দ্বিজলক্ষ্ণ, রামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন, হরেকন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য, শেষের দিকের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের রামায়ণের কবিদিগের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন রঘুনন্দন গৌন্বামী। তাহার বচিত রামবসায়ন হলিখিত 
বিবাট গ্রস্থ। 


অন্যান কবি 


২. 
মহাভাদ্মত 


বাংলা মহাভারত রচিত হইয়াছিল রামায়ণের পরে। সংস্কৃত মহাভারতের 
কাহিনী উচ্চশ্রেণীর বাডালীর কাছে অবিদিত ছিল পা। মোটামুটি মহাভারতের 
বিচ্ছিন্ন কাহিনীও হয়ত জনসাধারণের পরিচিত থাকিতে পারে, কিন্ত অনুবাদ 
কাধের স্থির প্রমাণ কবীজ্দ্র পরমেশ্বরের পূর্বে আর পাওয়া 
যায়না । অবশ্য আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয় নামক কবিকে 
কবীন্দ্রপরমেশ্বরের পূর্ববর্তা বলিয়া স্থান দিয়াছেন। মহাভারত অন্থবাদ আরম্ত 
হয় ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে । হুসেনের পরাগল খা নামে 
একজন লঙ্কর চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং 
তাহারই উৎসাহে ও আদেশে কবীন্দ্রপরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এই 
জন্য এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারতও বল] হুইয়া থাকে । বোধ হয় 
কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই। মুখ্যতঃ যুদ্ধকাহিনীই বর্ণনা করিয়া 
ছিলেন। তাহার গ্রন্থের নাম ছিল- পাগুব-বিজয়। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি 
খার পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্ীকরনল্দী বিস্ৃতাকারে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। 


মহাভারতের কৰি 


রামায়ণ ও মহাভারত ৬৩ 


ইহাব পর কোন বিশেষ পর্ব বা সমগ্র মহাভারত বচনা করিয়াছেন র!মচন্দ্ 
খান, রঘুনাথ, অনিরুদ্ধ, ষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, কাশীরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি | 

ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন কামীরাম দধাস। কাশীবাম দাস ।জন্মগ্রহণ 
করেন বর্ধমান জিলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে । সপ্তদশ শতকের স্থরুতেই 
তিনি মহাভাবত রচন1 করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী র|মায়ণের মত কাশীদাসী 
মহাঁভাবতকেও প্রচারবাহুল্য ও জনপ্রিয়তার জন্ত বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । তিনিও মহাভারতেব কোন আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই এবং 
বাঙলাদেশেব বহ্ুপ্রচলিত কাহিনীকে মহাভারতের অন্তভূক্তি করিয়া দিয়াছেন, 
বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়! মহাভাবতের ঘটনা ও চরিত্রে নবকূপায়ণ 
কবিয়াছেন। কাশীবাম দাসেব আসল ভাষ। হয়ত জনপ্রিয়তার স্পর্শে রূপান্তরিত 
হইয়াছে, তবু বর্তমান কাঠামো দেখিয়া শব্দের বাধুনি ও ভাষার লালিত্য সুম্পষ্ট 
ভাবে বুঝা যায়। বিভিন্ন মহাভারত হইতে তিনটি নমুন দিতেছি 


(১) 
শ্রীকঝ্খের ক্রোধ 

তবে কৃষ্ণ সৈন্যক যে প্রশংসা কবন্ত। 
আজ ভীম্ম বীরের করিমূ মুই অন্ত | 
ধৃতবাষ্রেব সব পুত্র করিমু সংহার। 
যুধিষ্ঠির রাজাকে দিমু রাজ্য ভার ॥ 
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ । 
হাতে চক্র লৈয়। যাএ প্রসন্নবদন ॥ ( কবীন্ত্র পরমেশ্বর ) 

(২) 

অশ্বমেধ যজ্ঞ 

অনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা। 
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 
অশ্বমেধ কথ শুনি প্রসন্ন-হৃদয় । 
সভা-খণ্ডে আদেশিল খান মহাশিয় ॥ 
দেশ-ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার । 
সঞ্চরৌক কীতি মোর জগৎ-সংসার ॥ 
তাহান আদেশ মান্ত মন্তকে করিয়া । 
শ্রীকরণে কহিলেক পয়ার রচিয়া॥ (শ্রীকরনন্দী) 


৬৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার। 


€ ৩) 

হর ও হরির মিলন 
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হল এক । 
অর্থ শশি-শুর শ্টাম হইলা অর্ধেক ॥ 
অর্ধ জটাজুট ভেল অর্ধ চিকুব। 
অর্ধ কিরীট অর্ধ ফণী-দণ্ড-ধব | 
কৌন্তভ তিলক অর্ধ অর্ধ শশিকলা। 
অর্ধগলে হাড়মাল! অর্ধ বনমালা ॥ 
মকব-কুগুল কর্ণে কুগুলি কুখুল। 
শ্ীৎসলাঞ্ছন অর্থ শোভিত গবল ॥ (ক।শীবাম দাস) 


রামায়ণ ও মহাভাবত এই ছুই মহাকব্যের মধ্যে বামায়ণ বচনার দিক দিয়া 
অগ্রধতাঁ। ইহার শান্ত বস ও পাবিবাবিক জীবন বাঙালী জীবনাদর্শেব সহিত 
এমন সহজ-সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে ইহ] স্বতঃ্ক,্ত প্রেবণ! বলেই লেখ! হইঘাছিল। 
কুত্তিবান রাজনভায় অভিনন্দিত হইলেও তিনি যে বাজাদেশে বামারণ বচন 
করেন এমন কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণ-কাহিনী একজন আদর্শ পুরুষ বা 
অবতাবের জীবন-কথা; ইহাব বস গভীর কিন্তু একমুখী; আখ্যায়িকার বিশেষ 
টবচিত্র্য নাই । কিন্তু মহাভারতে যদিও কুষ্ণলীল! বণিত হইদ্াছে, তথাপি ইহা! 
শ্রীকৃষ-জীবনী নহে; শ্রীরুষ। ইহার মধ্যে প্রধান চিত্র নহেন। 
তিনি যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারথি ও নেপখ্যেব অন্তরালে 
কূট-কৌশলী উপদেষ্টা, তেমনি মহাভারতের কাহিনীতে তিনি পাওব-সখারূপে গৌণ 
ংশে অবতীর্ণ। মহাভারতের বিষয়-€ৈচিত্র্য ও রসেব বিভিন্নত৷ রামায়ণ অপেক্ষা 
অনেক বেশী। ইহার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত আখ্যায়িকা-বিম্তাম অনেক বেশী 
কৌতুহল উদ্রেক করে। বিশেষত ইহার যুদ্ধবর্ণনা রাঁমায়ণের মত কেবল গাছ- 
পাথর ছোড়াছুড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষদ ও বানরের বীভৎসরসপ্রধান শক্তি- 
আন্ষালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যৃহ-নির্াণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কৃট ষড়যন্ত্র ও 
মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্ত । ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি ও 
ধর্মনীতির হুক্ আলোচন! অনেক স্থান অধিকার করে। মোটের উপর মহাভারতে 
ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষু্্ খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও পরম্পর বিবদমান রাজশক্তির যে চিত্র 
পাওয়া যায়, তাহার পাঠান আমলের ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। 


রামায়ণ ও মহাভারত 


রামায়ণ ও মহাভারত ৬৫ 


স্বতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কেন আমাদের তুকরণ-শাসকের। 
রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রতি অধিক আকুষ্ট হইয়াছিলেন ও মহাভারত- 
কাহিনীকে দেশীয় ভাষায় অন্বাদ করাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। পরাগল খা, ছুটি 
খা প্রমুখ শাসকেরা রাম।য়ণে হিন্দু ধর্মের গুণগান ও হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতি- 
পাদনের অতিরিক্ত আর কিছু আকর্ষণীয় বস্ত দেখিতে পান নাই । রামায়ণ সম্পূর্ণূপে 
ধর্মকেপ্্রিক গ্রস্থ ও পরিবার-জীবনেব করুণ ইতিহাঁন বলিয়া অন্তধর্মাবলম্বী পাঠক 
যে ইহার প্রতি বিশেষ আকরণ অনুভব করিবেন না ইহ শ্বাভাবিক। মহা 
ভারতে ধর্মের একাধিপত্য নাই। ইহাতে ধর্ম রাজনীতি, সমাজনীতি ও 
এঁতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত হয়৷ বাস্তব কৌতৃহল ও আখ্যান-রসের 
আহ্ষঙ্গিক উপাদান রূপে বর্তমান । হিন্দু ধর্মে অবিশ্বাসীও ইহার বস্তরস 
আন্বাদন করিতে উন্মুখ হইবেন। ইহার মানবিক আবেদনই ইহার সার্বভৌম 
জনপ্রিয়তার মৃূলে। পক্ষান্তরে হিন্দু অধ্যাত্মরুচি শ্রীরুষ্ণের ভাগবত-লীলা- 
আসশ্বাদনেই চরিতার্থ; মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার প্রতি ইহা অপেক্ষাকৃত উদাসীন 4 
কাশীরাম দাসের অনুবাদের পূর্বে হিন্দু ধর্মের যে উদার ও ব্যাপক রূপ মহাভারতে 
পরিস্ফুট তাহার রসাম্বাদনে হিন্দু প্রাকৃত জনসাধারণ খুব বেশী উৎসাহী ছিল 
না। নেই জন্তই রামায়ণ-অন্নবাদের (প্ররণা আসিয়াছে অন্তর হইতে ; আর 
মহাভাবতের অন্নবাদ-প্রেরণা আনে বিজাতীয় শাসকের কৌতৃহল-নিবৃত্তির 
জন্য । অবশ্তট পরিচয়ের ফলে ভ্রমশঃ মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়্াছে। 
তথাপি এখন পর্ধন্ত রামায়ণের সহজ, সরল ধর্মাদর্শের প্রভাব জাতীয় অন্থভূতিতে 
যতট। সর্বস্তরব্যাপী-_মহাঁভারতের স্ুক্ধ ও জটিলতর ধর্নবোৌধ ততট। প্রসারিত 
হইতে পারে নাই। আমরা রামায়ণকে জানি ইহার একমুখীন রসের সমগ্রতায় ; 
মহাভারতকে জানি ইহার খণ্ড খণ্ড বিচিজ-রসবাহী আখ্যানে। 

কৃত্তিবাস ও কাণীরাম দাসের কবিত্বশক্তি-ও এই কাব্যঘয়ের শ্বরূপ- 
পার্থকোর অন্থসারী। কৃত্তিবাস হব পরিসরের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস উত্রেক 
ও বাল্মীকির অনুসরণে প্ররকতি-বর্ণনায় নিপুণ; এই সীমার 
বাহিরে তাহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় না। রামায়ণে যে 
সমস্ত পরিহাস-রসিকতার উদাহরণ আছে তাহ! অধিকাংশই অন্য কবির রচনা, 
পরবর্তাঁ যুগে কৃতিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতকারের পরিসর আরও 
বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র-রসাপুত। কাশীরাম দাসের বর্ণনা ও রস-হৃষ্টি আরও বিবিধ 
ও বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত, এবং তাহার চরিত্র-সথট্টি আরও জটিলতর। 


কৃত্তিবাস ও কাশীরাম 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী 


বৈষ্ণব পদাবলীব পূর্বাভান যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ, বড়, চণ্ীদাসের 
শ্ররুষ্ককীর্তন-এ ও বিছ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি। এই রচনাগুলিতে বাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার নিক্নলিখিত তত্ব, আখ্যান 
ও কাব্যরূপ দেখা যায় ঃ_-(১) এই লীলার হ্থচনা হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত 
একটা ধারাবাহিক ইতিহাস; (২) এক লৌন্দধময় বাস্তব পরিবেশে, গ্রাম্য বা 
নাগরিক জীবনের পটভূমিকায়, ইহার একটি উচ্ছুসিত ভাবাবেগ- 
রাধাকৃষ-প্রেমলীলার উ 
তত্বকখা ও পীঃতুমি পূর্ণ ও কবিত্ব-রসস্দ্ধ বর্ণনা) (৩) ক্রমপরিণতির পরায়-বিস্তস্ত 
ও হ্ৃনিদিষ্ট মনন্তাত্বিক ক্রমান্নসারী পালাগানের আকারে 
ইহার বিন্যাস; (৪) ঈষৎ-উন্মেষিত ভক্তিরসের স্পর্শে, মানবিক প্রেমকাহিনীর 
রূপকে, ইহার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র সম্পর্কের ব্যঞ্রনা-আরোপ । এই রচনা- 
গুলি হইতে বুঝা যায় ষে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধারুষ্ণপ্রেম সম্পর্কে জন- 
সাধারণের মনে একটা ভক্তিমিশ্র রূপমুগ্ধ আগ্রহ জাগিয়াছিল ও অন্তান্ত পৌরাণিক 
আখ্যানের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ভীতিসঞাত ও রাধাককষ-প্রেমের মধুররস-পুষ্ট ভক্তির 
কাহিশীও বাঙালীর চেতনায় প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাৰে 
ও প্রেমধর্ম-প্রচারে, তাহার জীবনলীলার প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার জাতীয় 
ধর্ম-রূপে অগ্রতিদন্দী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ধর্মাহভূতি একটি প্রত্যক্ষ বাত্তৰ 
সত্য-রূপে জনসাধারণের মনে প্রতিভাত হইল। 
(ঁচৈতন্ডের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা ম্মরণীয় ঘটনা । পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোন ঘটনাই জাতীয় জীবনে 
এত ্থদুর-প্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
গ্রীচৈতচ্ক-জীবন 
বাঙ্গালীর বহমুবী. নাই। চৈভন্যধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙালী জাতি যেন নৃতন জন্ম 
আত্মপ্রকাশের পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবন-যাত্রার, তাহার কর্মে ও 
ই মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আরশ- 
[সংগঠনে ইহার গ্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে 
অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছাস, এত ভালবাসার আত্মীয়তা- রঃ 
দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত 'অফুরস্ত 
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নিঝ্র। অলঙ্কার, দর্শন ও বিধি-রচনার এমন আশ্চর্য যনন-শত্তি, ধর্ম- 
চেতনার এত প্রগাট অন্ভূতি'ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধন আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাক্গলীলা যেমন একদিকে আমাদের সমন্ত 
জীবনকে উর্ধায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব চেতনা ও ইতিহাস- 
বোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের দিনলিপি (81875 ), জীবনী ( 01081855 ) 
প্রভৃতি নানা নৃতন ধরনের সাহিত্য স্থষ্টি করিতেও প্রেরণ! দিয়াছে । তাহ ছাড়া, 
চৈতন্ত-যুগে যত অধিকসংখ্যক কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে 
ধর্মান্ভৃতি ও সমাজ-কল্যাণ-সাধনের যত নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন 
আর অন্য কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। ছুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কঠে যত 
গান ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংগঠনে যত উৎসাহ দেখ! 
গিয়াছে, তাহার মনন-শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তর-এশ্বর্ষের 
পরিচয় দিয়াছে এমন আব কখনও হয় নাই। স্থৃতবাং চৈতন্যোত্বর যুগকে 
বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ-জীবনেব স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। 
যে মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য ও জীবনের 
শু তরু ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া! উঠিয়াছে তাহার বহিজাঁবন ঘটনাবিরল, কিন্ত 
'অন্ত বন বিচিত্র ভাব ও লীলারসে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহার জীবনে বিবৃতির 
অবসর কম, কিন্তু রস-আন্বাদনের অবসর প্রচুর ও অফুরস্ত। শ্রীগৌরাক্গ-দেবের 
জন্ম নবদ্বীপ নগবে, ১৪৮৬ খুঃ অঃ ফাল্নী পুিমায়। এই দোল-পুণিমার সন্ধযা- 
কালে চন্ত্রগ্রহণের সময়, যখন, গঙ্গাতীর ও নবঘীপ নগর তুমুল হরিধবনিতে ও 
নাম-নঙ্কীর্তনে মুখরিত, তখনই শ্রীচৈতন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাহার পিতৃদত্ত 
নাম বিশ্বস্তর মিশ্র ও ভাকনাম নিমাই । তিনি বাল্যকালে 
প্রীচৈতন্যের অত্যন্ত ছুরস্ত ও অসাধারণ ম্খাবী ছিলেন। কথিত আছে 
কথা. যে তাহার টৈশব-চাপল্যে সমস্ত নবধীপবাপী আলাতন 
হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাহার 
শান্ত্রাচারে উপেক্ষার জন্ তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন । তাহার বাল্যজীবনে 
তাহার এই ছ্রস্তপনার মধ্য পিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর- 
লীলার ছায়াপাত হ্ইয়াছিল। শিক্ষা-সমাপনাস্তে তিনি টোল খুপসিলেন ও 
তাহার অসাধারণ অধ্যাপনা-টনপুণ্যে ও প্রগাঢ় বিষ্ভাবত্তার জন্য শীগ্রই প্রসিদ্ধ 
'অর্জন করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি ন্তান্বশান্ত্রের একখানি 


৬৮ ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


টীকা রচন1! করেন; কিন্ত তাহার বন্ধু নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমাণির 
টাকা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, বন্ধুর যশ অক্ষ রাখিতে তিনি স্বরচিত 
টীকাখানি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ প্রথম যৌবনেই তিনি কীতিলাভেব 
্বাভাবিক আকাজ্ষাকে বিসর্জন দিয়া তাহার ঠবরাগ্য-প্রবণতার প্রমাণ দেন। 
এই সময়ে তাহার প্রথম লক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে ও তাহার অকাল-মৃত্যুর পর বৈষ্ব- 
জগতে স্থপরিচিত বিষুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সকলেই আশা করিয়াছিল 
যে এই তরুণ মেধাবী যুবক সংসাব-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় 
আত্মনিয়োগ করিবেন ও বাঙল। দেশে প্রচলিত পাগ্ডত্যের মানকে বর্ধিত 
করিয়া এই জ্ঞানাহ্থশীলনের রাজ্যেই ন্মবণীয়তা লাভ কবিবেন। 

কিন্তু পূর্ণযৌবনে তাহার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসিল তাহা কেহই 
প্রত্যাশা করেন নাই। এই সময় তিনি পিতৃরুত্য করিতে গয়াধামে যান ও সেখানে 
প্রথিতনামা বৈষ্ণব ভাবসাধক শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় ও তাহার 
নিকট শ্রীচৈতন্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার ফল-স্বরূপ 
তাহার জীবনে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বার খুলিয়! যায় ও ক্রমশ: 
ভগবৎ-সাধনা তাহার সমস্ত চিত্রকে অধিকার করিয়া বসে। 
তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া! ধ্যানতন্ময়, 
দিব্ভাববিভোর হইয়া পড়িলেন ও এঁশী লীলার স্ফুবণ তাহার বাস্তব চেতনাকেও 
অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধারুষ্ণ-লীলার বিচিত্র বিকাশ 
অন্থভব করিতে লাগিলেন ও সমস্ত জগৎ তাহার নিকট এই লীলারসে 
অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি গাহ্‌স্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক 
সন্যাস-জীন্ন-গ্রহণের সন্কল্লে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা 
ওক্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট নন্ন্যাস-দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। সমস্ত জগতের পাপ-তাপ দূর করিয়া ভগবৎ-প্রেম-প্রচারের 
উদ্দেশ্তে তিনি তাহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত হৃখ-শাস্তি বিসর্জন দিলেন । সন্ন্যাস- 
গ্রহণান্তে তিনি শ্রীকৃষ্টৈতন্য এই নৃতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই 
তিনি বৈষ্ণব-জগতে পরিচিত। 

তাহার জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর তিনি প্রধানতঃ নীলাচলে ( পুরীধামে ) 
অবস্থান করিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবনধাম 
পরিভ্রমণ করিয়া তাহার প্রেমধর্ম-প্রচারে ও শিষ্বসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এই 
চব্বিশ বৎসরের ইতিহাস একেবারে সম্পূর্ণরূপে অন্তজাঁবনের নিগুঢ় অস্থতৃতির 


মধ্য-লীল! ও 
সন্যাস-গ্রহণ 
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কাহিনী । এই সময় তিনি নিজেকে কখনও রাধা, কখনও কুষ্খরূপে কল্পনা 
করিয়া উহাদের পারম্পরিক প্রেমলীল! নিজের মধ্যেই অন্গভব 
করিতেন। দিব্যদম্পতীর মনে পরস্পরের অপ্রাপ্তি ও অদর্শনের 
জন্ যে মর্মান্তিক খেদ ও আকৃতি জাগিত তাহাই ঠেতন্য-দেবের নিজের আচরণে 
অনুকৃত হইত। এই বাস্তবচেতনাহীনতার অবস্থাকে দ্িব্যোন্সাদ আখ্যাম়্ 
অভিহিত কবা হইত ও রুষ্দাস কবিরাজের ঠৈতন্ত-চরিতামৃত নামক ঠৈতন্য- 
জীবনীতে এই দিব্যোন্মার্দের নানা ভাব-বৈচিত্রায বিস্তৃতভাবে প্রদণিত ও আলোচিত 
হইয়াছে । ফলতঃ শ্রীচৈতন্ের শেষেব জীবন-কাহিনী কেবল ভাবজীবনেরই 
বিবরণ। তীাহাব তিরোভাব সম্বন্ধেও একটা রহস্যের আবরণ এখনও রহিয়া 
গিয়াছে । ১৫৩৩ শ্ীঃ অঃ আষাঢ় মাসে কাহারও মতে তিনি জগন্নাথ দেবের 
মন্দিবে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহেব মধ্যেই লীন হন; কেহ কেহ বা বলেনষে 
তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় সমুদ্রে অবগাহন করিয়া সমুদ্রগর্ভেই দেহ বিসর্জন 
করেন। 


'ান্ত্যলীলা 


(জর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কেবল কাব্যক্ষেত্রেই নবস্থ্ি-প্রেরণা 
জাগায় নাই; নৃতন দর্শনশান্ত্র ও অলঙ্কার প্রণয়নের ছারা ও জীবনাদর্শ-প্রতিষ্টা 
ও সমাজ-সংগঠনের উৎসাহ উদ্রেক করিয়! বাঙালীব মনীষা ও কর্মশক্তির মধ্যেও 
এক বিপুল আলোড়নের স্থট্টি করে। শ্রচৈতন্ত নিজ বাক্তিত্বেব প্রভাবে ও 
ধর্মতত্বের আদর্শবিচারে নবধর্মপ্রতিষ্ঠার স্থচনা করেন। কিন্তু মনে হয় যে 
বৈষ্ণবধর্মের স্বৰপ নির্ণয় ছাড়া ইহার সাংগঠনিক প্রয়াসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত ছিলেন না। তিনি বিশুদ্ধ দিব্য অনুভূতির খাটি সোনা 
অপর্যাপ্ত পবিমাণে যোগাইয়াছিলেন কিন্তু সমাজবিধির 
যে টশকশালে এই স্বর্ণ দেশ-প্রচলিত মুদ্রাব আকার ধারণ 
করে সেই টশাকশালের কর্মাধ্যক্ষগোষ্ঠীর অন্তভ্ক্ত তিনি ছিলেন না । তিনি কেবল 
পদাবলী-সাহিত্য-স্থপ্টির উদ্দীপনা-সঞ্চার, নামকীর্তন-প্রবর্তন ও তাহার ভাবধারায় 
ও চরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্কমগ্ডলী-প্রতিষ্ঠার ঘারাই পরব্তাঁ ঠবঞ্চব ধর্মের 
ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর বিশেষ সৌভাগ্য যে তাহার 


গোৌঁডীয় বৈষব ধর্নে 
ধীচৈতন্তের প্রভাব 


1৩ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তিরোভাবের পর তাহার ধর্ম একদল অতি স্থনিপুণ তত্বব্যাখ্যাত1 ও প্রচাঁরক- 
মণ্ডলীর সহযোগিতায় সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয় ও লীলাঁকীর্তনের মধ্য দিয়া 
জাতির মর্মস্থলে অনুপ্রবেশ কবে। স্ৃতরাঁং টবষ্ণবধর্মের ইতিহাসে ধর্মের প্রথম 
প্রতিষ্ঠাতার যেরূপ গুরুত্ব, তাহার অন্থচরবৃন্দেরও প্রায় সেই প্রকারেরই প্রধান 
অংশ; কারণ চৈতন্য-ভক্তবুন্দের আন্তরিক সাধনা ও কর্মোগ্ঘম ব্যতীত এই প্রেমধর্ম 
বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইতে পারিত না। 
ঠৈতন্রধর্ম-সংগঠকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রায় চৈতন্যেব সমান মর্ধাদায় 
প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সমাজে ও কীর্তনিয়াদেব কণ্ঠে গৌর-নিতাই এই যুগ্ম নাম 
অবিচ্ছেগ্য সম্পর্কে যুক্ত। কৃষ্ণ-বলবাষের সাদৃশ্ঠ রক্ষা করিবাব জন্যও এই উভয় 
মহাপুরুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ কল্পিত ও আরোপিত হয়। 
ংগঠক- নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বৈত আচার্ধ, যিনি চতন্টেব বয়োজ্যেষ্ঠ 
ও প্রেমধর্মের প্রথম বাঙালী সাধক, শ্রীবাস পণ্ডিত, বাসুদেব 
ঘোষ, গঙ্জাধর পণ্ডিত, নরহবি ঠাকুব ও পববত্তাঁ যুগের শ্রীনিবাস আচার্ধ, নবোত্তম 
দাস প্রভৃতি বাঙল1 দেশে চৈতন্যধর্ম-বিস্তারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। শ্রীনিবাস 
আচার্য বুন্দাবনেব ষযড্গোস্বামীব টৈতন্ত-তত্ব ব্যাখ্যা হইতে অন্প্রেবণা 
লাঁভ করিয়া তাহাদের দার্শনিক মতবাদকেই বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন ও বৈষ্ণব সাধনার উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ-স্ত্র রচনা 
করেন। 
তত্বাহ্ছশীলনের দিক “দিয়া বুন্দাবনের ষড়-গোস্বামী_রূপ, সনাতন, রঘুনাথ 
দাস, রঘুনাথ ভষ্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোম্বামী--নৃতন বৈষ্ণব দর্শন রচনায় প্রধান 
ংশ গ্রহণ করেন। ইহারা শ্রীরুষ্ণ যে অবতারশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং ভগবান এবং কৃষ্ণলীলা 
যে ভগবানেব সর্বোত্তম লীলা ইহাই শাস্্রবাক্য-উদ্ধার ও প্রগাঢ-পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিপাদন করেন ও শ্রীচৈতন্ত যে রাধা- 
১৬ রুষ্ণের যুগল তত্বের মিলিত বিগ্রহ ও নিজ জীবনে রাধারুষ 
লীলার মাধুর্-প্রকটনকারী ইহাও দেখাইয়া-_ প্রেমধর্ষের 
মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত সত্যবূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্ররুষ্দ্রাস গোস্বামী 
তাহার ঠেতন্তচরিতাম্বত গ্রন্থে এই দার্শনিক তত্বগুলি চৈতন্ত-জীবনের 
আলোকে আলোচনা করিয়া চৈতন্য-লীল! ও রুষ্ণ-লীলার মধ্যে একটি নিগুঢ 
এঁক্যের অস্তিত্ব অনুপম মনীষা ও উচ্ছৃসিত ভক্তিবাদের সাহায্যে প্রচারিত 


করেন। 


চৈন্য-ধর্নের স 
মণ্ডলী 


৯০ 


জীবনী কাব্য ও কষ্ণমঙ্গল 


(এই যুগের যে ছুইটি প্রধান কাব্যধার_মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী__ইহারা 
পরম্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ও একের রীতি-বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্যের বিশেষতঃ চণ্ডীমক্গলের রচয়িতাবা-যেমন দ্বিজ 
মাধব ও রামদেব--কষ্চলীলার কথা মনে রাখিয়া তাহাদের গ্রন্থ রচনা করেন ও 
স্বযোগ পাইলেই আখ্যাগ্নিকার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহেব ফাকে ফাকে গীতি-কবিতার 
ভাবোচ্ছান প্রবেশ করাইয়াছেন-_সইরূপ মঙ্গলকাব্যেব অন্থলরণে কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক পুবাণ ও ভাগবতের অন্বাদসমূহকে কৃষঃমঙ্গল, 
গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়। হয় ও কৃষ্ণের মহিমা 
প্রকাঁশই ষে ইহাদের বিশেষ উদ্দেন্ট তাহা! ঘোষিত হয়। ঠচতন্তলীলা-প্রচাবের 
সঙ্গে সঙ্গে এই লীলাব ষে মূল উত্স ভাগ*ত-বর্িত শ্রকঞ্চ-জীবনী-_তাহা'র প্রতি 
বৈষ্ণব কবিগোর্ঠীব দৃষ্টি বিশেষভাবে আকষ্ট হয়, ও ভাগবতেব অন্গবাদ ঠৈতন্ত- 
প্রেমধর্মের পরিপোঁষকবূপে অবিক-লংখ্যার রচিত হইতে থাকে । মাধব আচার্ষের 
শ্ীকৃষ্-মঙ্গল, দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়্, বঘুনাথ ভাগবতাচার্ধের 
রুষ্প্রেমতরঙ্গিণী, কৃষ্ণদাসেব শ্রীকষ্ণমঙ্গল ও দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল এই 
অহ্বাদ-প্রবণতার উদাহরণ। ভাগবতের তত্ব ও কাহিনী বাংল! ভাষায় অনুবাদ 
করিতে গিয়া এই লেখকগোষ্ী শুধু যে দেশে পৌরাণিক চেতনা বিস্তার 
করিয়াছিলেন তাহা নহে, কৃষ্ণলীলার ব্যাপক পরিচয়ের মধ্য দিয়! পদাবলীর 
রসাম্বাদনে সহায়ক হ্ইয়াছিলেন এবং কাহিনীর সুদ ও বাঙালী-রুচিসম্মত 
রূপান্তরের দ্বারা বাংল! ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসান্থভূতির দৃট়ীকরণও 
সাধন করিয়াছিলেন 

অবশ্ট ভাগবতের প্রথম অনুবাদ মালাধর বন্থর শ্রীকষ্ণবিজয় ( ১৪৮ৎ খ্রীঃ অঃ) 
প্রাক-টচৈতন্য যুগের রচনা । ঠচতন্যদেব এই গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণলীল। সম্বন্ধে তাহার 
যে আদর্শ ও অনুভূতি ছিল তাহার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ও ইহার 

একটি পংক্তির--প্নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ”__ 
গ্ীকৃষঃবিজয় 

জন্ত গ্রন্থকার ও গ্রস্ককারের গ্রামবাসী সমস্ত ব্যক্তিকেই 
উচ্মুসিত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। চৈতন্তযুগের পূর্বে কোনও ভক্তের 
পক্ষে রাধিকা-ভাবে ভাবিত হইয়া কঞ্ণকে মধুর রসের বিগ্রহ রূপে উপলকি 


ভাগবতের অনুবাদ 


৭২ বাংলা সাহিতেতর বিকাশের ধারা! 


কর! ও তাহাকে দয়িত সঙ্বোধন করা এতই অসাধারণ ছিল যে, €চতন্থদেব 
ইহার দ্বার অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। ইহা! ভাগবতের দশম স্বন্ধে 
শরকুষ্ণের যে বাল্য ও কৈশোর লীলা বণিত আছে, যাহার মধ্যে তাহার 
এন্বরধ ও মাধুর্য উভয় গুণেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার আক্ষরিক নহে, 
ভাবান্থবাদ। অবশ্য যে আকারে এই গ্রন্থটি আমাদের নিকট আসিয়া! পৌছিয়াছে, 
তাহাতে চেতন্তোত্র যুগের প্রচুর ভাব-প্রক্ষেপ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
বিশেষতঃ কীর্তন-মাহাজ্মের যে স্বিস্তৃত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায় তাহা ঠচতন্ত- 
পূর্ব যুগের ভক্তিবাদের যথাঁষথ গরকাশ বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্টের 
আবির্ভাবের পূর্বেই যে ভাগবতের অনুবাদের সুচন! হয় ইহাতে প্রমাণিত হয় 
যে জয়দেব-বিদ্যাপতির মধুব পদাবলীর প্রেরণাতেই লৌকিকভাষায় ভাগবততত্ব 
ও কাহিনী জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা হইস্বাছিল-_-ফলের রসমাধুর্য হইতেই 
রসবাহী মূলের পরিচয়-গ্রহণের কৌতৃহল জাগিয়াছিল। 

(চৈতন্ত-প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল, 
তাহারই ফলে বাংল! সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যান্থস্থতি ও ইতিহাস-চেতনার উন্মেষ 
দেখা যায়। শ্রগৌরাঙ্গদেব তাহার লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্ব ও দিব্যলীলা- 
প্রকটনের দ্বারা জাতির মনে এরূপ গভীর রেখাপাত করেন যে এযাবৎ ইতিহাঁস- 
বিমুখ বাঙালী তাহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অন্ভূতি-সমৃহের 
পুঙ্থানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণা লাভ করে। অবশ্ত আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্যে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণগুলিতে-_ প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে 
ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন যে পাওয়া যায় তাহা সনিশ্চিত। 
কিন্ত ইহার্দের মধ্যে ধর্মগত উদ্দেশ্টের এত প্রাধান্, ধর্মচেতনার প্রলেপ এত ঘন, 
ও এই আখ্যানগুলি স্ত্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ একক ভাবে আমাদের নিকট 
উপস্থাপিত হইয়াছে যে ইহারা যুগের ব্যাপক পরিচয় বহন করে না। সেই জন্ 

বল! যায় যে চৈতন্ত ও তাহার মুখ্য পরিকরবৃন্দের জীবন- 
চৈতন্ত-জীবনীতে চরিতই বাংল! সাহিত্যে এতিহা নিক চিত্রান্কনের প্রথম প্রয়াস। 
জি অবশ্ত সে যুগের ইতিহাসবোধকে বর্তমান যুগের আদর্শে 

বিচার করা চলে না। ঠচতন্য-জীবনীকারদের নিকট ঠতন্তের 
অলৌকিক লীলাবিলাস এঁতিহামিক সত্য অপেক্ষাও অধিক বাম্তব ছিল এবং 
এইগুলির বর্ণনার সময় তাহাদের ভক্তির উচ্ছাস ও কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ বাস্তব 
'শীযার মর্যাদারক্ষার প্রয়োজনকে একেবারেই স্বীকার করে নাই। তাছাড়া 


প্রীচৈতন্টের জীবন ও জীবনী ৭৩ 


ভক্তের মনোভূমিতে যাহা ক্ষ্রিত হয় তাহা যে বাস্তব সংঘটনের অপেক্ষা অধিক 
সত্য, এ বিষয়ে তাহাদের সংশয়াতীত প্রতীতি ছিল। সমেইজন্ত চতন্ত-জীবনী- 
কারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-বচঙিতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্ের 
মুখে যে সমস্ত তত্বালোচন! আরোপ করিয়াছেন তাহা সব সময় বস্তগত তথ্য 
হয় নাই, কিন্তু উচ্চতর ভাবসত্যের অনুসরণ করিয়াছে । প্রেষধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়- 
ব্যাপারে শ্রীমহাপ্রহর সহিত রায় রামানন্দের যে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল-_ 
যাহা সাধ্যসাধন-তব নামে অভিহিত হইয়াছে-তাহা সত্য সত্যই গ্রস্থবর্িত 
পদ্ধতিতে ও কালে ঘটিয়াছিল, অথবা উহ] স্ৃবিদিত ঠচতন্য-প্রেমতত্ব-বিচারের 
একটা ভক্তকল্পনা-প্রস্থত বিবরণ ও অনেক দিন ধবিয়] যে টুকর] টুকরা তর্ক চলিয়- 
ছিল তাহারই একটি স্থুসংবদ্ধ সার-সঙ্কলন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু 
এই বিববণের মধ্যে যেটুকু নিশ্চিত সত্য তাহ] এই যে রামানন্দ শ্রাচৈতন্তের সহিত 
সাক্ষাতেব পূর্বেই প্রেমধর্মেব রহস্য জানিতেন ও ঠেতন্যরদদেব তাহার নিকট নিজ 
অন্ভূতির শেষ সীম! উদ্ঘাটন করিয়া তাহার পূর্বজ্ঞানকে দৃঢ়তর করিলেন ও 
তাহাকে সাধন-পথে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করিলেন। সেইরূপ চৈতন্তের কে ষে 
সমস্ত গান আরোপিত হইয়াছে সেগুলি হয়ত তাহার সময় রচিতই হয় নাই, 
কিন্ত তাহার তদানীন্তন ভাব-প্রকাশের সুষ্ঠু উপায়স্বকূপই নির্বাচিত হইয়াছে। 
গ্রস্থমধ্যে যে সমাজচিত্র অস্কিত হইয়াছে তাহ! প্রেষধর্মের অনুকূল প্রতিবেশ- 
ব্ূপেই গ্রহীতব্য। তাহাতে হয়ত সমাজের সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না, কিন্ত 
যুগের ধ্্ষপিপাসার স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়। এইরূপ বিচারের মানদণ্ডে চরিত 
কাব্যগুলির এতিহানিকতা ও তথ্যগত ভিত্তি নিরপণ করিতে হইবে 1) 
চৈতন্তদেবের যে কয়খানি জীবনী লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত মুরারি গুণের শ্রীকষচৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপূরের মহাকাব্য 
চৈতগ্যচরিতাম্বত (১৫৪২) ও নাটক চৈতন্তচন্দ্রোদয় (১৫৭২) উল্লেখযোগ্য । 
মুরারিগুপ্ত বোধ হয় ঠেতন্যদেবের জীবিতকালেই ও কবি কর্ণপূর তাহার 
তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই তাহাদের চরিতগ্রস্থম্বয় রচনা! করেন। 
সমসাময়িক মহ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিকরের দ্বারা লিখিত 
নর হইলেও এই গ্রস্থগুলি সংস্কৃত রীতির অহ্থবর্তনের জন্য চৈতন্যের 
মানবিক জীবনের বস্তরস-প্রধান পরিচয় দেয় না; বরং 
তাহার অবতারত্ব-গ্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহে ইহারা অলৌকিক উপাদানেই পরিপূর্ণ । 
টৈতন্তদেবের ঈশ্বরত্ব এত ভ্রত প্রতিষ্ঠিত হুইম্বাছিল যে তাহার নিকটগুম 


৭৪ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


প্রতিবেশীরাও তাহাকে ঠিক মালষ হিসাবে দেখিতে পারেন নাই, এবং তাহার 
জীবনের বাস্তব তথ্য নির্ণয়ের জন্ত আমাদের যে স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাও 
তাহারা পূর্ণ করেন নাই। ইহারা প্রধানতঃ চতন্ত-জীবনে কুষ্ণলীলার সাদৃশ্য 
আরোপ করিতে উন্মুখ ছিলেন এবং তাহাদের মহাকাব্যকে যতদূর সম্ভব 
ভাগবতের ছাচে ঢাঁলিয়াছেন। বরং তাঁহাৰ বাংল! ভাষায় রচিত জীবনীগুলিতে 
অলৌকিকের দিব্য জ্যোতির অন্তরালে তাহার মানবিক পরিচয় অনেকটা 
পরিস্ফুট হইরাছে। বাংল! ভাষ। দেব-ভাষার ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্যকে একেবারে 
আবৃত কবিতে পাবে নাই। তবে মুবারিগ্ুপ্ত ও কর্ণপৃব যে ভবিস্বৎ জীবন- 
চরিতকাঁবদের পথপ্রদর্শক ও তাহাদেব বর্ণনাভঙ্গী ও মনোভাব অনেক পরিমাণে 
নর্ধারিত করিয়াছেন তাহ নিঃসন্দেহ | 
বাংল। ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বুন্দাবনদাসেব ৫চতন্ত- 

ভাগবত। এই গ্রন্থে চৈতন্তদেবের জীবনেব প্রথমার্ধ ভক্তিরস, কাব্যকুশলতা৷ ও 
তথ্য-প্রাচর্যের সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে ঠৈতন্য-জীবনীব লন্ন্যাসোত্তব 
অংশ, তাহার নীলাচল-লীলার অপরূপ দিব্যোম্মাদ-কাহিনী 
বণিত হয় নাই। ঠতন্তভাগবত প্রধানত: নরন আখ্যায়িকা- 
মূলক--ইহাতে ঠৈতন্য-ধর্মতত্বের বিশেষ আলোচনা নাই। বৃন্বাবন দাস 
চৈতন্য-আবির্ভাবের অব্যবহিত পুর্বে নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মজীবন ও সমাজযাত্রার 
যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এঁতিহাপিক তথ্যরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতুহলো- 
দ্দীপক। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--- 

দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে 

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। 

যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে। 
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনসামঙ্গল ও চণ্তীমঙ্গলের কাহিনী ও পুজাপদ্ধতি 
প্রাক্চৈতন্ত যুগেই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল ও নান! অনার্ধ ভৌতিক দেবতা- 
সমূহের আরাধনাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাপকবুন্দ কর্তৃক হিন্দু 
উৎ্পীড়নের চিত্রও তাহার চরিতগ্রস্থে স্থান পাইয়াছে। এগুলি চৈতন্থপূর্ব যুগের 
বাঙলার যে যথাযথ অবস্থার পরিচয় সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। 
বৃন্দাবন দাস ঠেতন্তদেবের প্রথম জীবনীকার বলিয়া! টৈষ্কব-সমাজে বিশেষ 
আঘ্ৃত এবং তাহাকে চৈতন্তলীলার ব্যাঁসদেব-_-এই গৌরবময় আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে। 


চৈতম্যতাগবত 
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পদকর্তা লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই বৃন্দাবন দাসের পরে “£চতন্ত মঙ্গল” 
নামে জীবনী-কাব্য রচনা করেন। লোচনের কাব্য পাচালী-গীত রূপে গীত হইত 
ও লঘু স্থরে রচিত বলিয়া সমাজের নিয়তর স্তরে বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল। জয়ানন্দের গ্রস্থখানি টৰষ্ণবদর্শনের সহিত 
সর্বদা সামপ্রন্ত রক্ষা করে নাই বলিয়া ইহার প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে অভিহিত গ্রস্থধানির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । বৈষব ধর্ম ও আদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য কিছু কিছু আধুনিক- 
কল্পনা-প্রন্থুত বচনাকে প্রাচীন ও এ্রতিহাসিক তথ্যমূলক বিবৃতিৰপে চালাইয়া 
দিবার চেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যেব জীবনেব যে অংশ প্রামাণ্য চরিত-গ্রস্থগুলির 
অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেই ফাক পৃবণের জন্য এই জাতীয় 
কাল্পনিক গ্রন্থ রচিত হয়। গোবিন্দদাস মহাপ্রহথর দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণে সেবকবপে তাহার সঙ্গী ছিলেন। এই তথ্য অবলম্বনে 
তাহার নামে এই ভ্রমণেব একটি স্থখপাঠ্য ও তথ্য-বছল বৃত্তান্ত একখানি নবাবিষ্কৃত 
্রন্থবপে উনবিংশ শতকে প্রকাশ কর! হয়। এই গ্রন্থে চৈতন্যভাবপরিমগ্ডল ও 
তাহার ভাববিভোর লীলাভিনয়ের যথাযথ অন্ুস্থতি আছে, কিন্ত ইহার মধ্যে 
অনেক আধুনিক স্থানের উল্লেখ ও পরবর্তা যুগেব ভাব-প্রক্ষেপ ইহার প্রামাপ্যতাকে 
সন্দেহভাজন করিয়াছে। সেইরূপ অদৈত আচার্ধের ও তাহার পত্বী সীতাদেবীর 
কয়েকখানি জীবনীগ্রন্ব_ঈশান নাঁগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের 
অদৈতমঙ্গল ও বিষুদান আচার্ধের নীতাগুণকদন্ব-_-তথ্য ও কল্পনায় মিশ্রিত, শিক্ক 
কর্তৃক নিজ গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অতিরঞ্ননে স্ফীত, অন্ুকরণপ্রয়াসী রচনাপদ্ধতি 
ও মনোভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে। 

চৈতন্তজীবনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ টচতন্ত-চরিতামৃত-এব রচিত কৃষ্ণদান 
কবিরাজ । এই গ্রস্থখানি টচতন্তলীলার বাক্ষয় বিগ্রহ্রূপে নিষ্ঠাবান বৈষণবসমাজে 
পূজিত হইয়া আসিতেছে । মহাপ্রত্র জীবনের শেষার্ধ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; 
কিন্তু ইহা কেবল ঘটনামূলক তথ্যসঙ্কলন নহে। ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষঃবধর্মের 
দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় 
শান্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পাণ্ডিতা, ভক্তি ও কাব্যকুশলতা 
এরূপ আশ্চর্য সমন্থয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল। কুষ্ণ- 
দাস তীহার বিষয়-গৌরবের ছারা এরপ আবি ছিলেন যে 
তিনি সচেতনভাবে কাব্য-সৌন্দর্ধন্থট্টর দিকে একেবারেই মনোযোগ দেন নাই । 


চৈতন্তমঙ্গল 


গোবিন্দদাসের কড়চাঁর 
এতিহামিকতা 


চৈতগ্যচরিতা গত 


ৰ্৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ংল! পয়ারের শিথিল অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে ও এই অচিরজাত ভাষার অপরীক্ষিত 
শক্তি-প্রয়োগে, তিনি ছুব্ধহ দার্শনিক তত্ববিচারে ও নিজ মতবাদপ্রতিষ্ঠায় এরূপ 
অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন ষে ইহা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। শ্রতিকর্কশ 
পারিভাষিক শব্দসমূহ তিনি এমন অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার 
গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ে বেগবান শোতে এই ওজনে ভারী কথাগুলি এমন 
স্চ্ছন্দগতিতে ভানিয়! গিয়াছে, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন বিসদৃশতা আছে 
তাহা আমাদের লক্ষ্যগোচরই হয় না। মনে হয় যে তাহার প্রকৃতি-ধর্ম কবিত্বের 
অন্নকূল ছিল না? কিন্তু যে ট্দবী কৃপা মুককে বাচাল করে, তাহার প্রতি একান্ত- 
নির্ভর আহ্মসমর্পণই তাহাব অন্তলীন কবিত্বকে স্কুরিত করিয়াছে । “চতন্তদেবের 
যে €প্রমবিহবল, ভাবতম্ময় বপটি এই মহাগ্রস্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই ভক্ত ও 
কাব্যরসিকেব অনুভূতিতে চিবকালের জন্য যেন পাষাণরেখাস্কিত হইয়াছে । 
কাবোর চকিত বিকাশ, ভক্তির ক্ষণিক উচ্ছাস দার্শনিকতার এই স্থির আধারে 
চিরন্তন আশ্রয় লাঁভ করিয়া ঠবফ্বধর্মের আবেদনকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছে । 


সপ্তম অধ্যায় 
বৈষবৰ পদাবলী 


বৈষব ভাবধারার কাব্য-প্রকাশ পদাবলীর মাধ্যমে । কয়েকটি ক্ষুদ্র, শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ খণ্ড-কবিতার মালা গাঁথিয়া রাধারুঞ্জ ও ঠৈতন্ত-লীলার বিভিন্ন ভাবপর্যায় 
ও ঘটনা-পরিণতি এই পদাবলীতে বধিত হইয়াছে । জয়দেব, বড, চত্তীদাস ও 
বিগ্াপতির উপস্থাপনারীতির চরম বিকাশ ও রস-পরিপূর্ণতা 
পদ্াবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-রচয়িতারা কুষ্ণচলীলা অন্থভব 
করিয়াছেন চৈতন্যদেবের দিব্য অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে । বৈষ্ণব 
রস-শান্ত্রের নির্দেশ তাহার! অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুলরণ করিয়াছেন। রাধা- 
রুঞ্লীলার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রূপ গোম্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অলঙ্কার ও মীমাংসা গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে তাহাই পদাবলী- 
সাহিত্যের ঘটনা-বিস্তাঁন ও ভাবধারাঁকে নিয়মিত করিয়াছে! 
বিদ্ভাপতির পদে লৌকিক রসেরই প্রাধান্য, উহারই মাঝে মাঝে অধ্যাক্ম 
তাৎপর্যেব ক্ফুবণ অনেকট1 আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। বিগ্যাপতি অধিকাংশ 
স্থলেই রাজনভার বিদপ্ধ কবি। কোথাও কোথাও তিনি সাধক ও ভক্ত কবি। 
তাহার প্রেমলীলা-বর্ণন! সর্বদ| অধ্যাত্ম অন্ুশাসনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু চৈতন্যোততর 
যুগের সমস্ত বঞ্ণব কবি দার্শনিক তত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বার শানিত; 
তাহাদের সমস্ত কল্পনা-বিলান ও রূপান্গরাগের পিছনে এই সদা 
বিদ্াাপতি ও চৈতন্থো- 
ত্র পদাবলী জাগ্রত অধ্যাত্ম চেতনার নিয়ন্ত্রণ। তাহাদের ভিতায় বা 
অন্তিম মন্তব্যে তাহারা কোনও না কোনও রূপে দিব্য লীলার 
সহায়ক রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কেহ বা সখীরূপে, কেহ বা দৃতীরূপে, কেহ 
বা সহাম্থভৃতিশীল দর্শক ব। সেবকরূপে প্রেমপরিপুষ্টির কার্ধে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন। বিগ্যাপতির ভণিতায় কেবল তীহার বাগ-বদগ্ধের প্রকাশ, কিন্ত 
টচৈতন্যোতর কবির ভণিতায় তাহার ভক্তরূপ, সমস্ত প্রাকৃত বর্ণনার পিছনে প্রচ্ছন্ন 
ধর্মের ইঙ্গিতের প্রতি তাহার সচেতনতা পরিস্ফুট ৷ পদাবলী-সাহিত্যে সমস্ত প্রক্কৃতি- 
সৌন্দর্য, মানবিক প্রেমের সমস্ত স্থকুমার ভাব-বিলান কেবল এক অলৌকিক রস- 
শ্কুরণের, এক অতীব্দ্রিয় অধ্যাত্ম রহস্তের পরিস্ফুটনের উপায়রণে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণ ও চৈতন্ত লীলা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। কষ্- 
লীলার যে কোন পালাগানের পূর্বে চৈতন্ত-জীবনে তাহার চক বা অনুরূপ 


পদাবলী-সাহিত্য 


৭৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ভাবকে গৌরচন্দ্রিকারূপে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নবদীপ-লীল! যে 
বৃন্দাবনলীলারই পুনরভিনয়, কৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ভাবপমূহ যে শ্রীচৈতন্য- 
জীবনে নবরূপায়ন লাভ করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে এই অভিন্নত্ববোধই গৌরচন্দ্রিকায় 
ব্যঞ্রিত হয়। কাজেই চৈতন্যোত্তর কবির চক্ষে কষ্ণলীলা-বর্ণনার সময় ঠচতন্ত- 
লীলা সর্বদাই প্রকট থাকে । ঠৈতন্তের ভাব-বিহ্বলতা, রস-আন্বাদন-পদ্ধতি, 
কীর্তনোললান, ও প্রেমধর্ম-সাধনার উজ্জল স্বৃতি দ্বার! প্রভাবিত 
হইয়া ইহারা রাধারুষ্ণ-প্রেম-রহস্তের মধ্যে অহ্থপ্রবেশ করেন। 
যেমন ঠচতন্যের মধ্যে ইহার! রাধাকুষ্ণ-ছ্যুতি প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি কৃষ্ণ-লীলাতেও 
টচতন্য-লীলাভিনয় আরোপিত হয়। বৈষ্ণব কবির মুগ্ধ অন্থভূতিতে যেন দুই 
জ্যোতিফষের আলোক এক হইয়! মিশিয়। গিয়াছে । সেইজন্তই পদাবলীর আক্ষরিক 
অর্থেব পিছনে একটা গভীরতর ভাব-ব্যঞ্জনা সর্বদা অন্থভূত হয়। 
পদাবলী-সাহিত্য বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি, বাঙালী জীবনের 
বিশুদ্ধতম কাব্যময় প্রকাশ । বাঙালীর সমস্ত মধুর ও কোমল অনুভূতি, তাহার 
স্ষপমুগ্ধতা ও ভাবতন্ময়তা, তাহার জীবন-দর্শনের শিগ্ধ, ভক্তিনির্ভর কমনীম্বতা, 
তাহার ভালবাসার আগ্রহ এই পদগুলির ক্ষুত্র পরিসরে এক 
বাঙালী জীবনের রর 
৬ অপরূপ প্রকাশ-ক্্ষমা লাভ করিয়াছে । মনে হয় বাঙালী- 
প্রকাশ পদাবলী হৃদয়ের সবটুকু মধু, উহার অন্তরের সমস্ত স্থবাস যেন এই পদ- 
গুলির মধ্যে কবিরা ঢালিয়া দিয়াছেন। হয়ত ইহার মধ্যে 
সঙ্কীর্ণতা ও বৈচিত্র্যের অভাব, একই স্থরের পুনরাবৃত্তি আছেঃ হয়ত জীবন- 
জটিলতার সম্পূর্ণ পরিচয় ইহাদের মধ্যে মেলে না; কিন্তু ধাহারা ভগবানের প্রেমময় 
ষৃতিতে বিশ্বাসী বা মধুর আত্মনিবেদনেই সমস্ত জীবন-সমস্তার সমাধান খুঁজিয়া 
পান, তাহাদের নিকট পদাবলী-সাহিত্য মানবজীবনের পরম পরিণতি, ভত্তি- 
সাধনার শেষফলরূপে প্রতিভাত হয়। 
পদাবলী-রচয়িতা-গোষ্ঠীর মধ্যে ধাহার! কালের দিক দিয়! অগ্রবর্তা ছিলেন 
তাহারা প্রায়ই চৈতন্তের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সহচর এবং প্রধানতঃ গোৌরলীল! বর্ণনা 
করিয়াছেন। নরহরি সরকার, বাহ্দেব, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ এই তিন ভ্রাতা, 
_.. বংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রামানন্দ বন্থু ও মুরারি গুপ্ত__ ইহারা 
উর ক এই পরধীয়ের অন্ততূক্তি। ইহারা গৌরাঙ্গলীলার প্রত্াক্ষদ শর 
ও শ্রচৈতন্তের নমসাময়িক ছিলেন। মনে হয় যে গৌরাঙ্গের 
মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়জ্রাবী ভাববিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রথম পর্যায়ের কবিরা 


গৌরচক্জিক। 
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নৃতন করিয়া বিদ্ভাপতির অন্থকরণে পদরচনার প্রেরণ! পান, এবং কিছু পরেই 
চৈতন্যলীলার সীম! অতিক্রম করিয়া! উহার ভাঁব-প্রেরণা! যে উৎস হইতে আসে 
সেই বৃন্দাবন-লীলার প্রতি ইহার! ক্রমশঃ আকুষ্ট হন। নরহরি সরকার এই নব- 
পর্যায়ের পদরচনার আদি অঙ্টা বলিয়া মনে হয়, কেনন! তিনিই প্রথম গৌরাঙ্গ 
দেবের লীলা-মাধুরী পদাবলীর মাধ্যমে চিরম্মরণীয় করিয়! রাখিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করেন। বয়সেও বোধ হয় ইনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। 
দ্বিতীয় যুগে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ । এই যুগে বৈষ্কবধর্ 
সাধারণের মধ্যে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে ও ৫প্রমধর্ম জীবন-নাধনার অঙ্গীভূত হয়। 
প্রথম যুগে বৈষ্ণব তত্ব কতকট! প্রতিপাদনের বিষয় ছিল এবং 
রর পদাবলীর এই তবের গন্ধ মাঝেমধ্যে উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। 
চৈতন্যের অবতারত্ব ও তাহার তাত্বিক রূপনির্ণয়ও কিছু 
পরিমাণে অনিশ্চয়তা গ্রস্ত ছিল এবং সর্বসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। 
কিন্ত পববর্তা যুগে যে পদাবলী রচিত হয়, তাহাতে চৈতন্তের দেবত্ব এবং কৃষ্ণ ও 
চৈতত্যলীলার অভিন্ত্ব একটা স্থগভীর ন্বত:্ফৃর্ত অধ্যাত্মপ্রত্যয়ে ঈলাড়াইয়াছে এবং 
লেখকের অন্থভৃতিতে ও লেখনীমুখে সহজ-উৎসারিত রসধারার ন্যায় প্রবাহিত 
হইয়াছে-_-রস-চেতনার এই পূর্ণ-বিকশিত পুষ্প আর তত্বের কণ্টকবিদ্ধ নহে। 
এখানে কবিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস, রূপ ও অরূপ চেতনা, মানবিক প্রেম ও এশী ব্যঞ্চনা 
অবিচ্ছেদ্য অন্তরক্গতায় একীভূত হইয়াছে। 
বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিও এই যুগে আবিভূর্তি হুইয়া এই লীলা- 
কাহিনীকে অবিশ্মরণীয় কাব্যরপ দান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীখগ-গোঠীর 
কবিরঞ্জন (বাঙালী বি্ভাপতি ), কবিশেখর বা! শেখর রায় ও লোচন দাস ( ৫চতন্ত- 
জীবনীকার ), নিত্যানন্দ-শাখার জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস, 
রা রেট পদ- সহজিয়া মতবাদের পুষ্টকর্ত ও পরকীয়া প্রেমের সাধক চণ্ী- 
দাস ও শাক্তধর্ম হইতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত, ভাষা ও ভাবের 
আলঙ্কারিক প্রয়োগে এশ্বর্যময়, বিষ্ভাপতি-রীতি-প্রভাবিত গোবিন্দ দাস। ইহাদের 
রচনায় গোষ্ঠীর সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তি-বিশেষত্ের সন্ধান 
মিলে। কবিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্ভাপতির স্বর ও রচনা-রীতি বৈষ্ণবতত্বে জারিত 
হইয়! এক অভিনব প্রকাশোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ইহার বাঙালী বাগ ভক্গী- 
মিশ্রিত (181070 ) ব্রজবুলিতে রচিত বহু পদ বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে মিশিয়া 
গিয়াছে। কবিশেখর গোবিন্দদাসের সহিত অভিসার-বর্ণনার শ্রেষ্ঠ কবি। লোচন 


৮০ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার 


দাস হালক1 সুরে ও লঘু বাচনভঙ্গীতে ( ধামালীপদ ) কষ্ণলীলার বর্ণনাকে সাধারণ 
পাঠকের তরল রুচির নিকট আশ্বাদনীয় করিয়াছেন__ইনি গৌরাঙ্গকেও কৃষেের 
অন্ছনরণে নবদ্বীপে প্রেমলীলার নায়করূপে এক বিসদৃশ ভূমিকায় চিত্রিত 
করিয়াছেন" বলরাম দাসের পদগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধীয় 
ও বাতনল্যরসে পরিপূর্ণ 
গোবিন্বদাস, জ্ঞ(নদাস ও চণ্তীদাস পদাবলী-সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠতম কবি । 
গোবিন্দদাসের পদে গভীর ভাবাবেগের সহিত যুক্তি-শৃঙ্খলার অন্থবর্তন ও অলঙ্কার- 
বুল, বাঙ্কাব-প্রধান, মর্যাদাপূর্ণ ভাষা-প্রয়োগের চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে । ইনি 
অভিসার ও নায়িকার আত্মবিশ্বত প্রণয়াবেগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। মান ও ভাব- 
সম্মিলনের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদও ইহার আছে। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব 
কাব্য-গগনের ছুই উজ্জলতম জ্যোতিষ্ষ__টৈষ্ণব-ভাব-রাজ্যের উন্নততম মহিমা ও 
... কাকণ্য ইহাদের রচনায় উদাহত। নায়ক-নাপ্িকার রূপ- 
তা ১ "৭. বর্ণনা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাজ্ষার অন্তর্দাহ 
জ্ঞানদাস ও চশ্ীদান ও প্রেমের প্রকৃতি-ছুর্বোধ্যতার স্বরূপ-নির্ণয়, বিরহের মর্ম্পর্শী 
আতি ও পুনমিলনের সংযত-গণ্ভীর আনন্দ-নিবিড়তা - প্রভৃতি 
সর্ববিধ ভাব-প্রকাশে ইহারা সিদ্ধহত্ত ও অতুলনীয়। ইহাদের ভাষা সহজ, 
অনাড়ম্বর ও ব্যঞ্জনাশক্তির বিকিরণে দীপ্থিময়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা 
অন্মাত্র প্রভাবিত না হইয়াও বাংলা ভাষা আম্মশক্তিতে প্রেমের নিগৃঢ় রহস্য 
উদঘাটনে কিরূপ আশ্চর্ধ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, বাঙালী ধর্ম ও সমাজের 
সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ইহা! কিরূপে অভ্রান্ত লক্ষ্যে মর্মের গভীরতম অনুভূতিকে 
বিদ্ধ করিতে সক্ষম, এই কবিদ্বয় তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্থল। জ্ঞানদাস ও চণ্ীদাসের 
কবিধর্মের মধ্যে এমন একটি নিগৃঢ সাদৃশ্ট লক্ষিত হয় যে, ইহাদের কয়েকটি প্রথম 
শ্রেণীর পদের রচয়িতা যে কে তাহা আভ্যন্তরীণ বিচারে নির্ণয় কর। অসম্ভব । 
“খের লাগিয়া এ ঘর বীধিম্ত'--এই বিখ্যাত পদটি কোন কোন পু থিতে 
জ।নদাস ও আর কয়েকটি পু*খিতে চণ্ডীদাসে আরোপিত হইয়াছে এবং উভয় 
শ্রেণীর পু*থির সংখ্যাগণন! ছাড়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত-গঠনের কোন উপায় 
নাই। জ্ঞানদাল সম্বন্ধে যাহা! জান! যায় তাহ1 এই মাত্র যে বর্ধমান জেলার কাদরা 
গ্রামে তাহার আশ্রম ছিল ও তিনি খেতুরি বৈষ্ণব-সম্মেগনে যোগ দিয়াছিলেন। 
তাহার অন্তজাঁবন বা বহিজাঁবন সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। 
চণ্তীদান সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ও তিনি বৈষব-ভাব-নাধনার মূর্ত 
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প্রতীকরূপে ঠবঞ্চব কবিকুলের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া আমাদের জানে না হউক 
কল্পনায় বিরাজিত। তিনি যে পরকায়! প্রেমের জন্ত অনেক সামাজিক নির্যাতন সন্ 
করিয়াছিলেন, প্রেমের রহস্যময় অলিতে গলিতে বিচরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা ষে 
তাহার ছিল ও এই প্রেমই যে তীহাব অধ্যাত্ম সাধনায় প্রধান মন্ত্র ছিল তাহার 
অন্তজাঁবনের এই কাহিনী জনশ্রুতির পথ বাহিয়া আমাদের নিকট পৌছিয়াছে & 
ইহা লৌকিক তথ্য না হইলেও যে ভাবসত্য তাহাতে সংশয় নাই। ক্বতরাং 
অনুমান করা যাইতে পারে যে (প্রমতব্ববিষয়ক পদগুলি, যাহাতে প্রেমের গভীর 
অন্তর্বেদনা! ও বিপরীতখর্মী প্রক্কতি-রহস্ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার] চণ্ডীদাসেরই 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাব্য-প্রকাশ ও প্রধানতঃ তারই রচনা। জ্ঞানদাসের 
ক্ষেত্রে এপ সমর্থক প্রমাণের অভাব; তবে কবি-প্রতিভার সহজ সংস্কারের 
বলে তিনি যে প্রেমরহশ্য ভেদ করিতে সমর্থ একপ অন্গমানও অনঙ্গত, 
নহে। 

জ্ঞানদাস নায়িক। অপেক্ষা! নায়কের র্ূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত 
কাব্যে বা অলঙ্কাব-শাস্ত্ে নাকের রূপেব কোনে। আদর্শ নাই-_স্ৃতরাং জ্ঞানদাস। 
অনেকটা স্বাধীন-ভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা কবিয়াছেন। এই বপ-কল্পনায় 
শুধু অলঙ্কার-সঙ্জ।-বর্ণন। বা বাধা-ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই» 
আছে মুগ্ধ! নাঘিকার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতরঙ্গের সচল প্রবাহ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা-তরদ্গে আন্দোলিত চন্দ্র-প্রতিবিশ্বের সহিত ও উহার রক্ত- 
চন্দন-চর্চিত শ্তামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো জবা-পুশ্পের সহিত তুলন। করা; 
হইয়াছে । চণ্ডীদাস নায়িকার বূপ অপেক্ষা তাহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা” 
কুষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন । আক্ষেপানুবাগেক 
পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব । উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার-বজিত ও মর্মম্পর্শা ৮ 
জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ব ও আধুনিক অন্তূ্টিশীল কল্পনা 
--মননের কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই 
মানব-জীবনের সীমা ছাড়াইয়! ভাবাদর্শের উর্ধলোকে বিচরণ করিয়াছেন । ভাব- 
বৈচিত্র্য জ্ঞানদাসের ও অন্থনৃতি-গভীরতায় চগ্তীদানের শেষ্ঠত্ব। পদাবলী- 
সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই ছুই মহাকবির রচনায় 
উদাহ্ৃত হইয়াছে। 

পদাবলী সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ যোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্বস্ত 
ব্যাপ্ত ছিল | তাহার পরই ধৈঞ্চবভাবপ্রবাহের জোয়ার শেষ হইন্া ভাটা 


জ্ানদার ও চণ্ডী দান 


্হ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


আরম্ভ হইল। কল্পনার সরসতা৷ প্রথাগত গতাহুগতিকতায় পর্যবসিত হইল-_ 
ভাবের গাঢ়তা কমিয়৷ বাকৃচাতুর্ধ, কষ্টাকল্পনা ও আখ্যানের 
১৮৯০ পল্লপবিত বিস্তার দেখা দিল। বব ধর্ম জাতীয় ভাবধারার 
সংকলন-গরন্থ-প্রকাশ সর্বব্যাপী মানস-প্রলার হারাইয়! সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে 
সীমায়িত হইল। জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল, জাতির মর্মানু- 
ভূতি হইতে ইহা! দূরে সরিয়৷ আলিয়া আদর্শ কল্পনার রূপ গ্রহণ করিল। সমাজের 
বাস্তব অবস্থা আর এই প্রেম-ধর্মের অনুকূল রহিল না। স্বতির অনুশাসন, মঙ্গল- 
কাব্য ও শাক্ত পাবলীর মাধ্যমে মাতৃ-চেতনার প্রসার, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
দুর্নীতি, অনাচার ও দলাদলির আবির্ভাব, সমাজ-জীবনে প্রেমের পরিবর্তে 
শক্তির প্রতিষ্ঠা-এই সব কারণেই বৈষ্ঞব সাহিত্য ধীরে ধারে শু ও প্রাণহীন 
হইয়া উঠিল। তথাপি সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছুদিন পর্যন্ত পদা- 
বলী-সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। এই সময় ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, পদামৃত- 
সমুদ্র, পদরস-সার ও পদরত্বাকর প্রভৃতি পদাবলীর সংকলনগ্রস্থসমূহ প্রকাশিত 
হইতে আরম্ভ করিল। নৃতন পদ-রচনা বন্ধ হইয়া! পুরাতন পদের সংগ্রহ ও 
শ্রেণীবিভাগ চলিতে লাগিল । জীবনের ধারা প্রবহমাণ নদীর রূপ ত্যাগ করিয়া 
সরোবরের তটবন্ধনে স্থির ও গতিহীন হইল। 
এই অবক্ষয়ের যুগে যে সমস্ত কবি আবিভূর্তি হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
দ্রীন চণ্তীদাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই কৰি সমগ্র কুষ্ণলীলা 
লইয়া এক বিরাট গীতি-আখ্যান রচনা করেন । এ পর্যন্ত তাহার যত পদ পাওয়। 
গিয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের স্থপ্রসিদ্ধ পদগুলির মধ্যে একটিও 
40 নাই-_স্থৃতরাং তিনি যে ম্বতন্ত্রকবি ও পরবর্তাঁ যুগের কৰি 
এই সিদ্ধান্তে আপাতত পৌছিতে হয়। তাহার কবিত্ব-শক্তি মাঝামাঝি ধরনের 
_ ভাবস্ফুরণ অপেক্ষা আখ্যানের ধারাবাহিকতাই তাহার লক্ষ্য । রাধারষ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন পুরাণে যত কাহিনী পল্পবিত হইয়াছিল তাহার কাব্যের বিরাট পরিধিতে 
তিনি সে সমস্তই অন্ততৃক্ত করিয়াছেন। মনে হয় যে পদাবলী সাহিত্যের যে 
প্রকৃত আদর্শ ও নির্দিষ্ট রূপ-ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গীতি-কবিতার সাহায্যে লীলারস- 
বিকাশ- তাহা হইতে বিচ্যুত হুইয়! তিনি মঙ্গলকাব্যের আখ্যান-প্রাধান্তের 
রীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ রাঢ়ের লোক ছিলেন। 
এই যুগে কয়েকজন মু্লমান টব কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা প্রধানতঃ 
শ্রীকচের বাল্যলীলা লইয়া কবিত| লেখেন ও বাৎসল্যরসেরই বিশেষ অঙ্থশীলন 


টব পদাবলী ৮৩ 


করেন। মুসলমান কবিগোষ্ঠী বৈষব ধর্মতত্বের সবটা গ্রহণ না করিয়া ও 
নিজেদের লীলাভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংঙ্গিষ্ট মনে 
মুদলমান বৈষণৰ 
কবিগণ না করিয়া, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নন্ত্মপূর্ণ ব্যবধান 
রক্ষা করিয়াছেন ও তাহাদের ভণিতায় কেবল সর্বধর্ম- 
সাধারণ মুক্তিলাভের আকাঙ্ষাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিগোষ্ঠীর 
অভ্যুদয় বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী জাতীয়তারই নিদর্শন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
যে কতটা ধর্মসমন্থর ঘটিয়াছিল তাহাও প্রমাণ করে । হিন্দু যেমন মুসলমানের সত্য- 
পীরকে সত্যনারায়ণ আখ্যা দিয়! গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানও তেমনি ভগবানের 
রসময় ও আনন্দময় মৃতির নিকট কাব্যশ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে দ্বিধা করে নাই। 
নমূনাস্ববপ কয়েকটি পদের উল্লেখ করা হইল : 


(১) 


পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে । 
স্বর কবি বাড়া আসি শাশুড়ীবে বলে ॥ 
বলিতে ন! পারে কিছু কাদিয়। ফাফর। 
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর ॥ 
বিষুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী । 
চারিদিকে অমঙ্গল কাপিছে পরানী॥ 
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর। 
ভাঙ্গিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর ॥ 
থাকি থাকি প্রাণ কাদে, নাচে বাম আখি। 
দক্ষিণে ভূজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি | 
কাদি কহে বাহ্দেব কি কহিব সতী। 
আজি.নবদ্ীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥ 


(২) 


শদাম সথদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করি তো-সভারে । 

বন কত অতির নব তৃণ কুশাংকুর 
গোপাল লৈয়! না যাইহ দূরে ॥ 


৯৮৮৪ 


বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ধারা 


সখা.ণ আগে পাছে গোপাল করির। মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন। 
নব তৃণাংকুর আগে রাঙ্গাপায় যদি লাগে 


প্রবোধ না মানে মায়ের মন | 

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো 
ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 

বিহি ৫কলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বুন্তি 
তেঞ্চি বনে পাঠাইয়! দিব ॥ 

বলবাম দাসেব বাণী শুন ওগে! নন্দবাণী 
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। 

চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাই ছ, 
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥ 


(৩) 
দেইখ্যা আইলাম তারে-__ 
সই দেইখ্যা আইলাম তারে । 
এক সঙ্গে এত ্ধগ নয়ানে না ধবে ॥ 
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নবগুপ্রা দিয়া। 
উপবে মযূরের পাখা বামে হেলাইয়] ॥ 
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাথা । 
আম] হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখ। ॥ 
মোহন মুরলী হাতে কদশ্ব হিলন। 
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥ 
গৃহব্ম করিতে আল্যায় সব দেহ। 
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥ 


(8৪) 
চম্পক শোন কুহ্থম কনকাচল 
জিতল গোৌর-তন্থ-লাবনি রে। 
উন্নত গীম নীম নাহি অনুভব 
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে ॥ 


€বষ্ব পদাবলী ৮৮৫ 


জয় শচীনন্দন রে। 
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কাঁল-ভুজগভয়-খগ্ডন বে ॥ 
বিপুন-পুলক-কুল-আকুল কলেবর 
গর গব অন্তর পপ্রেম-ভরে। 
লন্ু লহু হাসনি গদ গদ ভাষাঁণ 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ 
নিজ বসে নাচত নয়ন ঢুলাস্থত 
গাঁওত কত কত ভকতহি মেলি। 
যো বলে ভাসি অবশ মহিমগুল 
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥ 


(৫) 


যত নিবারিয়ে চাই নিবাব যায় রে। 
আন পথে যাই €স কান্ুপথে ধায় রে ॥ 
এ ছাব রসনা মোব হইল কি বাম রে। 
যার নাম নাহি লই লয় তাব নাম রে॥ 
এ ছাড় নালিক। মুই যত করু বন্ধ । 
তবু ত দাকুণ নাসা পায় হ্যাম-গন্ধ | 

লে না কথা না শুনিব করি অন্বমান। 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 
ধিক রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 

সদ সে কালিয়া! কানু হয় অনুভব ॥ 
কহে চত্ীদাসে রাই ভালভাবে আছ। 
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥ 


(৬) 


চলত রাম সুন্দর শ্যাম 
পাচনি কাচনি বেজ্র বেণু 
মুরলী-খুরলী গান রি। 


ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রিয় শ্রদাম স্থদাম মেলি 
তরণি-তনয়াঁতীরে কেলি 
ধবলী শাঙলী আওরি আওরি 
ফুকরি চলত কান রি॥ 
বয়সে কিশোর মোহন-ভাতি 
বদন-ইন্দ্বু জলদ-কাতি 
চাকু চন্দ্রিগুঞ্াহার 
বদনে মদন-ভান রি ॥ 
আগম-নিগম-বেদ-সার 
লীলায় করত গোঠ-বিহা € 
ননির মামুদ করত আশ 
চরণে শরণ-দান রি ॥ 


অঃম অধ্যায় 
শীক্ত পদাবলী 


সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি বাঙালীর মানস চেতনায় ঠ্ৰঞ্ণব ভাব-প্লাবন 
অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল ও তাহার ভক্তিরস-ধারা নৃতন খাতে প্রবাহিত 
হইল। রাধাক₹-প্রমলীল1 জাতীয় জীবনে ইহার পূর্বপ্রভাব হারাইল ও উহার 
পরিবর্তে মাতৃদেবতার পূজা! প্রাধান্য লাভ করিল। ভক্িক্রোতের এই পরিবর্তনের 
কাবণ সমাজ চেতনা ও জীবনাদর্শের রূপান্তবের মধ্যেই নিহিত আছে। বৃন্দাবন- 
লীলাব অখণ্ড মধুব রস ক্রমশঃ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়! 
অপাখিব কল্পনাবিলাসেব বূপ ধারণ করিল। ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে 
সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, মোগল শাসনের দৃঢ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পৌনে 
এক শত বৎসর ধরিয়! বাঙলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে 
গাম পেশ. মোটামুটি একটা নিববচ্ছিন্ন শাস্তির যুগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ততঃ 
ও বৈষ্ণব সাহিত্য. কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ের দ্বারা ইহার 
জীবনেব ভারসাম্য বিচলিত হয় নাই। মৃকুন্দরামের 
কবিকস্কণ-চণ্ডীতে যে প্রজা-উৎগীড়নের চিত্র পাই, তাহ। শাসন-ব্যবস্থাঁপরিবর্তনের 
অনিবার্ধ সাময়িক ওলট-পাঁলট বলিয়াই মনে হয়। টোডরমল-মানসিংহের 
সময় হইতে স্থজা-সায়েসম্তার সময় পর্যন্ত বাঙলা দেশে যে শক্তি, প্রাচুর্য ও আদর্শ- 
গত আত্মস্থতার যুগ ছিল সেই পরিবেশেই €বফবীয় প্রেম-মাধূর্য-পরিপূর্ণ রস- 
বিকাশের স্থযোগ পাইয়াছিল ও জাতীয় জীবনের স্বত:ম্কর্ত আদর্শরূপে 
গৃহীত হইয়াছিল । 
কিন্তু এই হৃখশাস্তি বেশী দিন রহিল না-দিল্রীর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ 
আসিয়া বাচলার তটতভূমে আঘাত করিল ও উহার জীবনধারায় ঘূর্ণা-বেগের সঞ্চার 
করিল। প্রেমের পরিবর্তে শক্তি, মধুর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে দুর্দমনীয় জিগীষা 
ও আত্মরক্ষার অনিবার্ধ প্রেরণা সমাজ-পরিবেশে অনন্বীকার্ধ সত্যরূপে দেখ! দিল। 
অবশ্তঠ মঙ্গল-কাব্যে এই শক্তিপুজ্জার প্রবণতা পূর্ব হইতেই 
৮০৯৮৭ রি ছিল, কিন্তু সেখানে অশান্তি "গুহ কোন বহিঃশক্কির 
অভিভবে নয়, দেবতারই জোর করিয়! পৃজাআদায়-চেষ্টায়। 
কিন্ত দেশে যখন সত্য সত্যই দুর্টব ঘনাইয়া আসিল, খন বাস্তব জীবনের 


৬৮৮ ংল৷ সাহিত্যের বিকাশের ধাঁরা 


সহিত প্রেমসাধনার আদর্শের সামপ্রশ্য রহিল না, যখন বৈষয়িক অনিশ্চয়তার 
নৃতন জটিল পরিস্থিতিতে বৈষ্ণবধর্মের রলমাধুর্ধ অপ্রযোজ্য হইল, তখন দেশের 
চিত্ত মোড় ঘুরিয়া মাতৃশক্তি-উপাসনাকেই আশ্রয় করিল। শান্ত পদাবলীর 
কবিদের মধ্যে অনেকেই রাজা, জমিদাব বা রাজবংশাশ্রিত সাধক ছিলেন 
_ ইহারা যুগের বিপর্যয়, ধনদৌলতের অনিত্যতা, সংসারের ক্কুব বঞ্চনা 
প্রভৃতি ভাব তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত] হইতে অন্থুভব করিয়া এই মায়ার ফাদ 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতার নিকট কাতর আবেদন জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব 
সাঞ্কগোঠী সংসার-বিমুখ ছিলেন-_শাক্ত সাধকের! কিন্তু টবষয়িক জীবনের সঙ্গে 
বনিষ্ভাবে জড়িত ছিলেন ; তাহাদের এই অবস্থা-বৈষম্য হইতে তাহাদের সাধন- 
পদ্ধতি ও আত্মনিবেদনের স্থরের মধ্যেও অন্থুরূপ পার্থক্য উদ্ভুত হইয়াছে। 
এই পরিবর্তনের মধ্যে কেবল বহিজীবন নয়, অন্তজীবনেরও প্রভাব লক্ষণীয় । 
"শান্্রবিধিশালিত, স্বতিব্যবস্থা-প্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়া তত্বের 
অনামাজিক হদয়বৃতি যে বিশেষ প্রশ্রয় পাইবে না ইহা স্বাভাবিক ; রাধাকুষ- 
প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে সমাজের বুকে অবৈধ প্রণয়াভিনয় সমাজ-চেতনায় ক্রমশ ক্ষীণ 
হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ, কঠোরনীতি-নিয়ন্ত্রিত সমাজে মাতা প্রভাব 
বাড়িতে লাগিল, ও ধীরে ধীরে মাতা প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত কবিয়! পরিবার-জীবনের 
কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জননীর এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবার ও সমাজ 
হইতে স্বভাবতই অধ্যাত্ম জীবনে সম্প্রনারিত হইল। “ঘর ঠকমু বাহির, বাহির 
টন ঘর”-_বৈষ্ণবধর্মের এই উন্নত অধ্যাত্মতত্ব বাঙলার 
টি মাছতত্র বাস্তব জীবনে এক অপরিচিত অস্ৃভৃতি-লোকের বার্তা বহন 
করিয়া আনিল ও প্রাকৃত গণচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটি 
ভাববিলানরূপে প্রতিভাত হইল । পক্ষান্তরে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্েহ- 
ভক্কি-মমতা, পারম্পরিক আদর-আবদার, মান-অভিমান প্রাতাহিক জীবনে 
শুমন একটা উজ্জল সত্য ও সার্বভৌম অভিজ্ঞত! যে অধ্যাত্ম জীবনে এই স্থুর ম্বততই 
ধ্বনিত হইম্বা উঠিল। কাজেই বাংলা গীতি-কবিতা মাতার জয়গানে, মাতার 
প্রতি একান্ত আম্মনিবেদনে, ছুরস্ত শিশুর পেহাহযোগে, প্রতিদিনকার গার্স্থা- 
জীরনের শত কল-কাকলীতে মুখর হইয় উঠিল। 
অনেকে মনে করেন যেকাবো এই মাতৃপ্রাধান্ত অনার্ধ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ 
হইতে আর্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছে । এই অস্থমাঁন যথার্থ বলিয়া শ্বীকার করা যায় 
না। খগবেদে দেবী-নুক্তে বিশ্বনিয়্ত্রী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 


শাক্ত পদাবলী ৮৯ 


মার্কগ্ডেয় চণ্ডীতেও নারীদেবতাব অমিত পরাক্রম, তাহার হৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়- 
বিধায়িনী শক্তি বণিত হইয়াছে । মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্জল-কাব্যে মননা ও চণ্ীর 
মধ্যে অনার্ধ সংস্কৃতির কিছুট| ছায়া দেখা যায় ও ইহাদের উচ্চবর্ণের পৃজামণ্ডপে 
প্রবেশের বিরুদ্ধে মু ব! দৃঢ় প্রতিবাদ শোনা যায়। কিন্তু তথাপি ইহার! মাতৃ- 
সত্তাব প্রতীকদূপেই শেষ পর্যন্ত সমন্ত বিরুদ্ধতা জয় করিয়া ভক্তের হৃদয়ে স্থায়ী 
আসন লাভ করিয়াছেন। মনসাপুজায় ভক্তির সহিত প্রচুর ভীতি মিশিয়াছে; 
চশ্তীপৃজায় দেবী তাহার উগ্রচণ্ডা মুতি ত্যাগ করিয়া প্রায় অবিমিশ্র ব্বেহময্ী, 
ভক্তবৎনলা জননীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। মনে হয় মঙ্গলকাঁব্যের বিভিন্ন 
অংশে, বিশেষ করিয়া চৌতিশায় যে স্তব-স্ততি ও আতম্মনিবেদনের স্থুর ধৰনিত 
হইরাছে তাহাই শাক্ত-পদাবলীতে আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও নিঃস্বার্থ 
ভক্তিবাদে উদ্বতিত হইয়া বিশুদ্ধ অশ্যাত্স পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। বৈষব পদাবলীর দৃষ্টান্ত ও প্রভাব-ও স্থরের 
এই বিশুদ্ধীকরণে সহায়তা করিয়াছে । মায়ের ভালবাসা যেমন সংসারের 
সমস্ত ক্ষূদ্রতা-তুচ্ছতাঁব উধের্বে অবস্থিত থাকিয়া নিজ অনাবিল, অকৃত্রিম ভাব- 
মাধুর্ধ বিকিরণ করে, তেমনি মাতৃনির্ভর অধ্যাত্ম সাধনা-ও সমত্ত ফলাকাজ্াশৃন্ত 
হইয়া ও কেবল মৃক্তি কামনা কবিয়া অপাথিব ভক্তিরসকেই ঘনীভূত করিয়া 
তুলিয়াছে। 
যে মাতৃশক্তি শান্ত পদাবলীতে বন্দিত হইয়াছে তাহ? ভয়াবহ কালীমৃত্তির 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কালীমৃতি তন্ত্রলাবনার ফলেই ভক্ত-চিত্তে স্ফুরিত 
হইয়াছে । তন্ত্রে ষে দেবীর আবাধনা করা হইয়াছে তিনি শ্রশানচারিণী, নরকঙ্কাল- 
শোভিতা, নৃমৃণ্ডমালিনী ও রক্তাপ্ুতদেহা। তন্ত্রউপাপনা-পদ্ধতিও নান! জটিল ও 
দুরূহ ক্রিয়াকলাপ পূর্ণ। বাঙালী সমাজে তত্ত্রসাধনা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই 
কালীমৃতি ভক্তসাধক ও কবির মনে অন্য সমস্ত দেব-দেবীর 
ধর রা উপরে প্রাধান্ত লাভ করিল। হয়ত এই বীভৎস-ভীষণ রূপের 
আবাধনার পিছনে নে যুগের বাস্তব সমাজ-চেতনা» দেশের 
ছুধিষহ, বিপদ-সঙ্ছুল অবস্থাও ক্রিয়াশীল ছিল। মুরশিদ কুলি খা বাঙলা! দেশে 
যে প্রকৃতপক্ষে হ্বাধীন শাসনবাবস্থা! গ্রবর্তন করিলেন, তাহাতে রাজত্ব আদায়ের 
কড়াকড়িতে ও করভারবৃদ্ধিতে জমিদারবর্গের অবস্থা শোচনীয় ও অত্যন্ত 
অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর অকথ্য ' 
অত্যাচার আরম হইল ও তাহাদের সম্পত্তি ইস্তাত্তরিত হইল । আজিকার রাজা 
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৯৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা! 


কালিকার ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। এই যুগে স্বয়ং রাজা কুষ্ণচন্দ্রকে নবাবের 
হাতে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা ভারতচন্জ্রের অন্নদামঙ্জলে 
বণিত হইয়াছে । ফলতঃ এই সময় বিষয়-সম্পর্দের অনিভ্যতা, নিশ্চিন্ত জীবন- 
যাত্রার বিপর্ধয়, রাষ্রব্যবস্থায় নির্মম নিম্পেষণ 'ও ক্রুর চক্রান্ত সমস্ত জাতির চিত্তকে 
এক ভীতি-বিহ্বল সংশয়ে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং ভক্ত কবির গানে ইহাই 
বিশ্বমাতার প্রতি ক্ষুব্ধ অন্থযোগ, বিষয়-টববাগ্য ও সংসার-বিমুখতাব স্থবে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । 
টৈষ্ণব কবিতায় সংসার কেবল অধ্যাশ্ব-সাধনার বাধারূপে কল্পিত হইয়াছে-_- 
প্ঘরে পরিজন, ননদী দারুণ”_-ইহারাই সমাজ বিরুদ্ধতার একমাত্র নিদর্শন । 
এমন কি অত্যাচারী রাজ! কংনও পদাবলী-সাহিত্যে উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের 
ররক্তকরবী'র রাজাব ন্যায় এক অস্পষ্ট কল্পনার জালের অন্তরালে আত্ম- 
গোপনশীল। কিন্তু শাঁক্ত পদাবলীতে সংসার উহার সমস্ত ক্ুবতা, বঞ্চনশীলতা ও 
অত্যাচার-উতপীড়নের দারুণ বোঝা লইয়া অতি স্থুলরূপে প্রকট । পদের 
ফাকে ফাকে, উল্লেখে-ইঙ্দিতে-তুলনায়-বপকল্পলে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা 
ছায়াপাত করিয়াছে । এখানে আমর] ডিক্রি-ডিন্মিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের 
খাতা প্রভৃতি টৈষয়িক জীবনের অন্ক্যঙ্গের কথ শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা 
প্রভৃতি আমোদ-প্রকরণকে বূপকরূপে ব্যবহ্ৃত হইতে দেখি; বহু-বিবাহ-বিড়স্বিত 
পরিবারে বিমাতার ন্সেহহীন, বিমাতৃশাসিত পিতার গ্দাসীন্তের খবর পাই। 
বৈষ্ণব পদাবলীতে এক প্রেমমধুর, লৌন্দ্যসার কল্পলোক বাস্তব জীবনকে আবৃত 
করিয়াছে; / এমন কি অধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিত মানবিক প্রেমের রূপকান্তরালে 
প্রচ্ছন্ন হইয়াছে । শাক্ত পদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্রানি- 
মা কুপ্ীঃতা, দারিদ্র্যরিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট ঃ ও ইহার সাধনা 
ক্রম অত্যন্ত স্ম্প্ঈভাবে উল্লিখিত, উহার মধ্যে কোন নিগৃঢ় 
বাধন নাই। ইহাতে কোন রূপমুঞ্ধতার আতিশয্য নাই। কালীর রূপবর্ণনা 
আছে, তবে উহা একেবারে শান্্বণিত প্রতিমার নিখুত প্রতিচ্ছবি, উহাতে 
কবিকল্পনার বিশেষ অনুরঞ্জন লক্ষিত হয় না। রূপবর্ণনায় যে ভাবোচ্ছাস আছে 
ভাছ। ভক্তিমূলক, সংযত ও (প্রমকল্পনার অতিরেক-বজিত। টৈফব পদ্দাবলীতে 
বাঙালীর মনের কথা যেন বেনামীতে ব্যক্ত হয়; শাক্তপদাবলীতে উহার 
একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেই জন্ত মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকে 
বাঙালীর সংসার ও ভাব-জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ভাহাই 


শাক্ত পদাবলী ৯১ 


তাহার ভক্তি-সাধনার নূতন রীতিতে ও কাব্যপ্রকাশের নৃতন ভঙ্গীতে স্বতই 
প্রতিফলিত হইয়াছে। 

শাক্তগীতির প্রথম রচয়িতা বোধ হয় রামপ্রসাদ মেন-_ কেননা ইহার পূর্বে এই 
ধরনের ভক্তিরসপূর্ণ হ্তামা-সঙ্গীতের কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। তাহার এই গান এত 
জনপ্রিয় হয় যে ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধক-গোর্ঠী ছাঁড়াইয়া অতি সাধারণ 
নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃতি লাঁভ কবে ও রামপ্রসাদী সথরের সরল ৫বরাগ্য- 
ময় ব্যগজনার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের কে কে গীত হয়। যাহারা ঠৰষ্ণৰ 
ধর্মের দুরূহ তত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত ন! তাহারাও মাতা পুত্রের এই 
সহজ সম্বন্ধটি অনুভব করিয়া! এই মাতৃনাধনার পথেই ভগবানের নিকট তাহাদের 
কাতর প্রার্থনা পৌছাইয়া দিল। আজ্কালও স্থদুর পল্লীতে 
শ্যামাল্ীত যত অধিক সংখ্যায় গীত হয়, মানুষেব কঠে যত 
আবেগ-যৃছ্দনা ফুটাইয়া। তোলে, এমন আর কোন জাতীয় ভক্তি-সঙ্গীত-সন্বন্ধে 
বল যায় না। রামপ্রসাদ আবার তাহার কালী-স্তির সহিত দুর্গার বাল্য 
ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক 
গান প্রবর্তন করিয়৷ বাঙালীর মাতৃ-কল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর 
ছুর্বোধয, ভয়-দেখানো আচরণেব সহিত উমার বাতমল্যরসে অভিষিক্ত, স্মেছের 
ছুলালী কন্যামৃতি এক হইয়! গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমল ব্ধপ 
যেন অবিচ্ছেগ্যভাবে মিশিয়া গেল--শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের 
পরিচিত স্েহ-আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের 
ছুজ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয্লা গেল। মহামায়া! ছুহিতা-রূপে রামপ্রসাদের 
ঘরের বেড়া বাধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই স্থুপ্রসি্ধ জনশ্রতির মধ্যেই 
মাতৃশক্তির যুগ্মরূপের সমন্বয়ের কল্পনা নিহিত আছে। 

রামগ্রলাদের রীতি অনুসরণে কমলাকান্ত। দেওয়ান রঘুনাখ, নন্দকুমার 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । শ্ঠামা-সঙ্গীতের ধার! কবিওয়ালা, পাচালীকার 
দাশরতি রায় প্রভৃতি রচক্লিতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইম! রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে 
প্রভাবিত করিয়া শেষ পর্ধস্ত অতি আধুনিক কবি নজকুল 
ইসলামে আনিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে । শেষ প্রাচীনপন্থী কৰি দাশরথি 
রায়ের পাচালীতে শ্যাম ও শ্তামার সমগ্বয়মূলক অনেকগুলি গানের দর্শন পায়! 
যায় ও ভক্তিরনপ্রবাহের দুইটি ধারা এক হইয়া! মিশিবার নিদর্শন মিলে । 


রামপ্রসাদ 


অগ্ঠান্ক শান্ত কহি 


৯২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


শাক্ত ?দাবলীর কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল ।-_ 


€১) 

মা আমায় ঘুবাবে কত। 

কলুব চোখ-ঢাঁকা বলদের মং । 
ভবেব গাছে বেধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত ॥ 
তুমি কিদোষে করিলে আমায় ছটা কলুব অন্থগত ॥ 
আনী লক্ষ যোনি ভ্রমি' পশু পক্ষী আদি যত। 
তবু গর্ভধাবণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলাম হত ॥ 
ম! শব ম:তাযুত, কাঁদলে কোলে করে সৃত। 
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেবই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ॥ 
দুর্গা ছুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত। 
একবার খুলে দেখা চোখেব ঠলি দেখি শ্রীপদ মনের মত 
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো । 
রামপ্রসাদের এই আশা মা! অস্তে থাকি পদানত ॥ 


(২) 
গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না । 
বলে বলবে লোকে মন্দ, কাবো কথা শুনব না 
যদি এসে মৃতাঞ্জয়, উম! নেবার কথা কয়। 
এবার মায়-ঝিয়ে করব ঝগড়” জামাই বলে মানব না॥ 
দ্বিজ রামপ্রপার কয়, এ ছুঃখ কি প্রাণে লয়, 
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ 


€৩) র 
মজলে! আমার মন-ভ্রমর! শ্যামাপদ-নীলকমলে । 
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো কামাদি-কুম্থমসকলে ॥ 
চরণ কাল, ভ্রমর কাল, কাল কালোয় মিশে গেল, 
দেখ স্থখ দুখ সমান হলো আনন্দ সাগর উথলে ॥ 
কমলাকান্তের মনে, আশ! পূর্ণ এতদিনে । 
দেখ পঞ্চতত্ব প্রধান মত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 


নবম অধ্যায় 
বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গাত 


সমাজ-বহিভূর্ত সাধনার ধার! বাংল! দেশে স্থদূর অতীত হইতেই আরম 
হইয়াছিল; চধাপদাবলীর মধ্যে সিদ্ধাচার্ধগণের এই সাধনার একটি চমৎকার 
দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। তারপর আর্ধাকরণের ক্রমপরিণতি ও পৌরাণিক চেতনার 
অগ্রগতির ফলে অধিকাংশ অনার্ধ ও বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অ-হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের 
মতবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া শাস্্ীয় মধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। 
চৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে বিবৃত অনার্ধ দেব-দেবীর উপাসনা 
এইরূপে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লাভ করিয়া অকৃত্রিম হিন্দু ধর্ষের মর্ধাদা লাভ 
করিয়াছে । কিন্তু এই আধীঁকবণ-প্রক্রিয়। সত্বেও কতকগুলি ধর্মমত হিন্দুধর্মের প্রধান 
শাখাগুলির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনা- 
সমৃহও শাস্ীয় নাধনার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আম্মনাৎ করিয়াছে, কিন্ত তথাপি হিন্দু 
ধর্মের অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া ইহাব নীমান্তে সংলগ্ন হইয়াছে। 
শাস্ত্রীয় ধর্মেব অন্তরালে বাঙলার লোকসাহিত্যের অন্ততূক্তি 
জনসাধারণের নিজন্ব সাধন ও সঙ্গীতের ধারা-ও ফন্তর মত ধীরে 
ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব অক্ষুপ্ন বাখিয়াছে। বাউল, কর্তাভজা, 
মারফতী, এরুসত্য প্রড়তি গান এই ধরনের সাধন-সঙ্গীত। উহা ছাড়া কৰি, 
পাঁচালী, তর্জা, বোলান, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি নানা লোক-সঙ্গীত-ও 
মৃখ্যতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উদ্ভুত হইয়া হিন্দু ধর্ষের প্রধান ধারাগুলির সহিত 
সংযোগ রক্ষা! করিয়া, হিন্দু দর্শন ও অধ্যাম্স তবদমূহের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, 
ইহাদের পাশাপাশি নিয়শ্রেণীর লোকের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে। 
এই সব সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল সঙ্গীতই প্রধান। “বাউল” কথাটি খুব 
সম্ভবতঃ বাতুল শব হইতে আমিয়াছে। সংসার-সমাজের বিধিসম্মত সকল নির্দেশ 
উপেক্ষা! করিয়। এই সম্প্রদায় হিন্দু মূলমান ধর্মের কড়াকড়ি নিয়মের বন্ধনমুক্ত 
হইয়া বিশিষ্ট সাধনার পথে মনের মানুষ খৃণ্জিয়। বেড়াইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের 
কান্ত-কান্তার মধুর সম্পর্কটি ইহাতে “মনের মান্গুষ' নামে অভিহিত এক প্রেমের 
ঠাকুরের প্রতি আতম্মসমর্পণে রূপান্তরিত হইয়াছে। চর্যাপদের 
হি ও সহক্িয়াদের মতই বাকল সঙ্গীতগুলি খানিকটা হেয়ালীপূর্ণ 
সন্ধা ভাষায় রচিত। ইহা প্রচলিত দেহতত্বাশরয়ী হইলেও এবং ইহার মধ্যে দেহ- 


লোকসঙ্গীতের টৎস 
ও পরিচষ 


৯৪ ংল1 সাহিত্যের বিকাঁশের ধার! 


সাধনার প্রাধান্ত থাঁকিলেও বাউল গীতের গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণ| ও ভাবাবেগ 
ইহাকে আধুনিক চিত্তের উপযোগী করিয়াছে । বাউল “গীতের মাধুর্য ও 
এশ্বর্ষের দিকে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ । বৈষ্ণৰ 
সাধনার পরকীয়া তত্ব ও সহজ সাধনার সহিত স্থৃফী ধর্মমতের অপূর্ব মিশ্রণে বাউল 
সাধন] সমৃদ্ধ হইয়াছে । আউল-ঠাদকে এই বাউল সম্প্রদায়ের আদি বলিয়া ধরা 
হইয়া থাকে | বাউল সঙ্গীতকারদিগের মধ্যে লালন ফকিরের নাম বিখ্যাত । 
ইহ1 ছাড়া গঙ্গারাম বাউল, জগ টকবর্ত, পন্মলোচন প্রভৃতি অনেক 
বাউল সাধক ও সঙ্গীতকার আছেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে অনেক 
শিক্ষিত লোকও বাউল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ছুইটি গানের নমুনা 
দিতেছি । 


(১) 


খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়। 
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখীর পায় ॥ 
চিরদিন পুষলেম পাখী, বুঝলেম না তার ফাকি জুকি। 
ছুধ কলা দিই খায়রে পাখী তবু ভোলে ন৷ তায় ॥ 


(২) 


আমি কোথায় পাব তারে 

আমার মনের মানুষ যে রে। 
আমি হারায়ে সেই মান্থষে 

ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে | 


মুশিদী-মারফতী গানের সহিত বাউল গানের মূলতঃ পার্থক্য কম। মুসলমানী, 
সাধনার পরিবেশে এই গানগুলি রচিত হইয়াছে । 

কবি-পাচালী-তর্জা প্রমুখ সঙ্গীতগুলি কোন সাধন-সঙ্গীত নহে-__সাধারণ ভাবেই 
তাহাদের উস্তব হইয়াছে। কবিগানকে বৈষব ও শাক্ত পদাঁবলীর লৌকিক 
/মংস্করণ বলা যাইতে পারে। রাধা-কৃষ্-প্রেমের উন্নত মধুর রসের সাধন! ও মাতৃ- 
শক্তির এঁকান্তিক, ভক্তি-বিহবল অঙ্ভূতি কবিগানে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের 
স্থল রুচি অস্থ্যায়ী পরিবতিত হইয়াছে ও ইহার গাটতা অনেক পরিমাণে ফিকে ও 


বাউল ও অন্তান্ত লোকসঙ্গীত ৯৫ 


অকৃত্রিমতা ইতর ভাবের সংস্পর্শে অনেকটা ঘোলা হইয়। পড়িয়াছে। কবিগান 
বোধ হয় অষ্টাদশ শতকে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের 
মোহানায় উহা বাঙলা দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছিল। রাক্থনুসিংহ, হরুঠাকুর, রামবস্থ, নিতাই ৫বরাগী, 
এনটুনীফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালবৃন্দ সাহিত্যে স্থাপ্ী আসনের অধিকার লাভ 
করিয়াছেন। ভবানী-বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ__-এই ভাবে শ্যামা, শ্তাম ও 
মানবীয় প্রেমের সঙ্গীত-_এই তিনটি স্তরে কবি-সঙ্গীত গীত হইত । ইহাদের 
প্রধান মৌলিক দান হইতেছে ধর্মসম্পর্কহীন প্রেমসঙ্গীতের হ্ষ্টি। ইহাই পরবর্তীঁ- 
যুগে উন্নত ধরনের প্রণয়-গীতির প্রেরণ! দিয়াছে । কবির টগ্লাগুলি সাধারণতঃ 
স্থল ও অশ্লীল হইত। হরু ঠাকুরের সখীসংবাদের একটি উদাহরণ দিতেছি +_ 


কবিগান 


শাম তিলেক দাড়াও 

হেরি চিকণ কালোবরণ তিলেক দাড়াও 

এ অধীনীর মনের বাসন পূরাও। 
সাধ মম বহুদিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে 

চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাশীটি বাজাও ॥ 

নির্জনে এমন পাবনা দরশখন 

যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন 
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ 

ও বংশীর গুণ কত বিশেষ শুনাও ॥ 


পাঁচালী গান গাওয়া হইত পালার আকারে। খানিকটা আবৃত্তি, খানিক 
ছড়া, খানিক গান হইত। ক্ৃষ্ণবিষয়ক, রামবিষয়ক, শিববিষয়ক পাল! ছাড়াও 
লৌকিক পালা-_বিরহ, বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা ইত্যাদি 


বি বিষয় লইয়া পাঁচালী রচিত হইত। সর্বশ্রেষ্ঠ পাচালীকার 
হইতেছেন দাশরথি রায়। রসিক রায়, ব্রজ রায়, নন্দ রাম প্রভৃতি পাচালীকারের 
পাচালীও মুদ্রিত হুইয়াছিল। 


ইহা ছাড়া সারি, ভাটিয়ালী, জারি, তর্জা ও নানা পল্লী-সঙ্গীত এই সময়ে 
রচিত হইয়াছিল। এই গানগুলির টৈচিত্র্য বাঙালী কবিচিত্বের সরসত। ও 
সৌন্দর্যমুঞ্$তার নিদর্শন বহন করে। 


দশম অধ্যায় 
নাথ-সাহিত্য 


নাথ-নাহিত্য ভাবের দিক্‌ দিয়া চর্ধাপদেব সহিত সম্পকিত ; উভষ্ব ধারাতেই 
নিদ্ধদিগের কয়েকটি সাধারণ নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় ষে উভয়ে 
বগিত সাধনাক্রম একই উৎস হইতে উদ্ভূত। চর্ধযাপদে যে অধ্যাঘ্বতত্বের বর্ণনা 
আছে তাহা উন্নত ও উচ্চমধাদাসম্পন্ন, অনেকটা! উপনিষদ ও প্রাচীন পুরাণে 
উল্লিখিত যোগ-সাধনাব বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রতিরূপ। ইহাব প্রধান কথ! হইল 
চিত্তবৃত্তির উন্মুলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শুন্যতা- 
বিধান--পরম সত্যচেতনার মধ্যে উহার বিলয়। নাথসাহিত্যে এই তবকে প্রাকৃত 
উদ্ভট কল্পনার সহিত মিশাইয়া, অশিক্ষিত কুসংক্কাবাচ্ছন্ন জনসাধাবণেব আদিম 
বিম্বয়বোধ ও অন্ধ আজগ্ুবিগ্রীতিব স্তরে নামানে! হইয়াছে । আর ইহার সাধনার 
বহশ্তকে প্রধানতঃ কায়-নাধনার দ্বাবা এহিক অমরতা। ও অপাধ্য-নাধন-শক্তি-লাভেব 
উপায়ম্বরূপ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । ইহাতে অবশ্য নংসারত্যাগ 
০০৭৪ উম. ও সন্গ্যান- গ্রহণেব উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু এই 
কৃদ্ছসাধন ও বৈরাগ্যের প্রক্ূত উদ্দেশ্ঠ মৃত্যুজয়ের দ্বারা ভোগেব 
পথকে নিষণ্টক কর! । স্থতবাং ইহার আধ্যাত্মিক আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা 
যায় না। প্রাকৃত মন যে অবাধ ভোগস্থখের জন্য লালায়িত যোগ-বিভূতির দ্বারা 
তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায়াসলভ্য করাই ইহাব আসল কাম্য। নাখসাহিত্য 
সন্বন্ধে আর একটি লক্ষণীয় টশিষ্ট্য হইল যে ইহা উনবিংশ শতকের পূর্বে লিখিত 
রূপ ধারণ করে নাই। রংপুর-কুচবিহার অঞ্চলের আদিবাণীদের মূখে মুখে ইহার 
আধখ্যাগ্নিক। প্রচলিত ছিল। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ইহার কাহিনী পূর্ণ সাহিত্যিক 
অর্ধাদায় প্রতিষ্টিত হয় নাই--লোকমূখে গীত হইয়া লৌকিক সাহিত্যের 
পর্যায়ভূক্ত ছিল। 
এই কাহিনীর ছুইটি প্রধান শাখা_-মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী বা 
গোবিন্বচন্দ্রের গান। প্রথমটিতে ন্গিদ্ধাচার্ধ মীননাথের কদলীপত্তনের নারীদের 
মোহে পড়িয়া তব্বজ্ঞান-বিশ্বতি ও শেষ পর্যন্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টায় তাহার 
উদ্ধার-সাধন। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে গোরক্ষনাথ-শিষ্তা ও তত্বজ্ঞা ময়নাম্তীর 
নির্দেশে তাহার একমাত্র পুত্র রাজা গোবিন্দচন্ত্রের সংসারত্যাগ ও দীক্ষাগ্রহণ | 


নাখ-লািত্য, ৯৭ 


দ্বিতীয় আখ্যানটিভে তরশী রাজমহিষীঘ়্ অছুনা-পছুনার স্বামিবিচ্ছেদব-বেদনার 
সিরা মর্মান্তিক খেদের বর্ণনা থাকার জন্ত ইহা জনসাধারণের মনেব 
কাহিনীদবর গভারে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। প্রথমটিতে কেবল দুরূহ 
সাধনতত্বের রূপক-ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহা সাধারণের 

ছুর্বোধ্য। ইহার কবি ব! রচয্িতার মধ্যে দুর্লভ মল্লিক, ভীমসেন রায়, শেখ ফয়জুল্লা, 
ভবানী দান ও আবছুল স্কুর মহশ্মদের নাম করা যায়; কিন্ত বিভিন্ন গাথাগুলির 
মধ্যে সাদৃশ্ঠ এত বেশী যে মনে হয় ঘে ইহার রচয্িতারা একই আখ্যান-আদর্শ 
অন্গলরণ করিয়াছেন ও মাঝে মধ্যে, রচনার অভিন্নতার মধ্যে বর্ণনার এক-আধটুকু 
পরিবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কে ষে আরদি কবি আর কে যে নকল- 
কারক শুধু ভণিতার মধ্যে নিজ নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাহার যথার্থ অবধারণ 
অসম্ভব । 
ইহাদের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের ষঙ্গে কিছু যোগ রাখিবাব চেষ্টা দেখা 
যায়; কিন্ত শিব, ছুর্গ। প্রভৃতি দেব-দেবীর যে চিজ্র এখানে পাই, তাহা লৌকিক 
কল্পনার দ্বারা বিরৃত ও সময় সময় হান্তাম্প্দ। ছুর্গা সিদ্ধাদের চরিক্রবল- 
পরীক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অশোভন ও তাহার স্বভাব- 
নিদ্ধ মহিমাবিরোধী। যমের সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর যে শক্তিপরীক্ষার 
বোঝাপড়া তাহাতে প্রাকৃতরুচিলম্মত উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ, পরস্পরকে 
ঠকাইবার জন্য নানারূপ আজগুবি কৌশল-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখ! যায় । ইহাদের 
পারলৌকিক পরিকল্পনার মধ্যেও ভাবগান্তীর্ধ ও মর্ধাদাবোধের একান্ত অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধাদের মধ্যে অনেককেই হীন-বৃত্তিধারী ও স্বীয় অলৌকিক 
শক্তিপ্রকটনে অতিবাগ্র রূপে দেখানো হইম্াছে। এমন কি ময়নামতী, গোবিদ্দ- 
চন্ত্রও রাণী অহ্‌না-পছুনার মধ্যেও জভিজাত-হৃলভ আচার-আচরপের বিশেষ 
নিদর্শন নাই--সকলেই যেন ছেলে-মান্ছষের মত অস্থির, খামখেয়ালী ও. নিরঙ্গশে 
কল্পনার মূর্ত বিকাশ । গোপীচজ্জরের সন্গ্যাসগ্রহণে রাশীদের খেদ মর্মস্পশী ক্ষণ 
রমে অভিযিক্ক হইলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু-নাক্ীর, অধ্যাত্থ- 

১ আদর্শের স্পর্শহীন। এ ফেন ছোটশেয়েদের পুতুল-ভাঙার 
জন্প শোকোচ্ছাসের একটু উন্নততর. সংস্করশ। এই নমন্ত 

হইতে এই ধারণাই জন্মে যে সগন্ত আখ্যানটি আদিম দেব-কল্পনার একটা 
অর্ধবিকশিত রূপ এবং আর্ধ-সংস্কতির সহিত ইহার যোগক্জ অত্যন্ত ক্ষীণ। 
কধিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমাগ উতয়' সম্প্রদায়ের, সহযোগিতাও এই ধর্মনংকারের 

ণ 


৯৮ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


প্রাগ-আর্ধ প্রাচীনত্বের আরও একটি প্রমাণ--উভয়ধর্মাবলম্বী আদিম জাতির 
যখন ধর্মগত বিভেদের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই, সেই স্থদূর অতাতের'শ্বতিবাহী। 
মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় পুথিতে গুরু মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়! 
সেখানকার নারীদের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া সাধনামার্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন 
ও সম্পূর্ণরূপে ইন্জিয়ন্খপ্রধান জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাহার 
শিশ্ত গোরক্ষনাথ গুরুর অধঃপত্নের কাহিনী জানিতে পারিয়া নর্তকীর ছদ্মবেশে 
কদলী-নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাছ্য ও নৃত্যের সঙ্ষেতে গুরুকে তাহার বিশ্বত 
মহাজ্জানের তত্ব স্মরণ করাইয়া দ্রিলেন। শিষ্য গুরুকে তত্বকখা শোনাইতে 
শোনাইতে গুরুর চৈতন্যোদয় হইল ও তিনি হীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন ত্যাগ 
করিয়া সাধনা-জীবনে .পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানাবূপ হেয়ালি ছড়া ও রূপক- 
প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ব-প্রতিপাদনণই আখ্যানের প্রধান 
০ উপজীব্য । এই আপাত-অসম্ভব উক্তি-সমাবেশ ও রূপকের 
মাধ্যমে তত্বের আভাসদান--চর্যাপদের সঙ্গে নাথ-গীতিকার 
মিলের নিদর্শন। এই গভীরার্থক হেয়ালি-রচনার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল । 
পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। (ডুবে) 
বাসাঘরে ভিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে ॥ 
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল। 
আন্বলে দোকান দিয় খরিদ করে কাল ॥ 
বিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন । 
বশপিয়া তরীতে পাড়ি সমূত্র গহীন। 
এইক্প হেয়ালিপূর্ণ ভাষায় বাঙল। দেশের ক্ষুত্র ক্ষুত্র বহু ধর্মসম্প্রদায়ের ততরহস্য 
একই সঙ্গে আবুত ও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে । সহজিয়া, বাউল ও তন্ত্রসাধনাতেও 
এই বিপরীত ভাবের রহস্যময় সমাবেশ একটি লক্ষণীয় বশিষ্ট্য। 
- শয়নানতী বা! গোপীচন্দ্রের গান-এ তত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্ত 
ময়নামতী তাহার পুত্র গোবিন্দচজ্্রকে অকালম্তত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্ 
ছেলেকে কায়সাধনার রহম্ক শোনাইয়াছেন ও হাড়ির ছল্সবেশে অবস্থিত 
পি্ধযোগী হাড়িপা বা জালদ্করিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণের অন্ত সনির্বন্ধ অন্থগোধ 
জানীইয়াঁছেন। ' পুত্র নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে এই. হীনবর্ণের গুরুর নিকট 
দীক্দাগ্রহণে সম্মত হইল, কিদ্ভ গুরুর প্রতি তাহার 'প্রন্কৃত ভক্তি বোধ হয় কোন 


নাথ-সাহিত্য ৪৪ 


[দনই জন্মে নাই। গুরুও শিষ্তকে নানা অবাঞ্ছিত ও অমর্ধাদাকর পরিস্থিতির 

মধ্যে ফেলিয়া তাহার ধর্মবোধের দৃঢ়তার পরীক্ষা লইয়াঁছে। 
৯ গান. এই সমস্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে যে সমাজ-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে 

তাহা রুচিবোধ, সংস্কৃতির মান ও ধর্মচেতনার বিচারে কোন 
সমুন্নত উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না। পুত্র মাতার পরীক্ষাব জন্ত যে 
সমস্ত নৃশংস ও রূঢ় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে হয়ত ময়নামতীর 
যোগৈশ্বর্য বিস্ময়করভাবে ফুটিয়াছে, কিন্তু মাতা-পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক 
স্সেহমমতাময় সম্পর্কটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। গুরুকে মাটির তলায় পু'তিয়া 
রাখার মধ্যে গুরু-শিস্তের সহজ সম্বন্ধটি উহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়াছে। গোবিন্দ- 
চন্দ্রেব যোগসাধন! যে সার্থকতা! লাভ করিয়াছে, সে যে তন্বজ্ঞানেব পূর্ণ অধিকারী 
হইয়াছে, তাহার সংসার-জীবনে ব্যগ্ন প্রত্যাবর্তনে ও রাণীদের তরল প্রমোদপূর্ণ 
সঙ্গলিপ্পায় তাহার কোন প্রমাণ মিলে না। শেষ পর্যস্ত শিষ্য চিরসন্নযাসব্রত 
গ্রহণ করিয়া] গুরুর অন্থগমন করিয়াছে-_-এই ঘটনা-নির্দেশের মধ্যেই আখ্যানের 
পরিসমাণ্থি। যে সমাজের পটতূমিকায় কাহিনীটি বিন্তস্ত হইয়াছে তাহা হিং, 
কব, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমাজিত উচ্ছ্বাসে, অসংবৃত ভোগলালসায়, শৈশৰ- 
স্থলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের কূঢ়, স্ষমাহীন 
ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপরিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। 
এই অশিক্ষিত, আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এপ উন্নত, যথাযথ 
ভাবপ্রকাশক্ষম, সুক্ষ তত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা 
আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়। গোগীচন্দ্রের গান 
হইতে দুইটি অংশ উদ্ধার করা হইল ।__ 


(১) 
অন্সযাসগ্রহণেচ্ছু গোপীচন্দ্রের প্রতি পুলা 


জে দেশে জাইবা প্রিয় সে দেশে জাইব। 
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব 

তুমি সে যোগিআ রাজ। আমিত যোগিনী। 
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনী । 


ংল! সাহিত্যেব বিকাশেব ধার। 


ভিক্ষা মাগিয়। প্রিয় বাদ্ধি দিব ভাত। 
ছাভিয়া না দিমু তোমা শোন প্রাণনাথ ॥ 
এক সন্ধ্যা বাদ্ধি ভাত ছুই সন্ধ্যা খিলাএমু। 
হাটিতে নাবিলে বাজ? কোলে কবি লইমু ॥ 


(২. 
ময়নামভীর প্রতি অদুনা-পদুন। 


ত শুনিয়। চারি বধূ বুকে মারে হাত । 

কুন গ শাশুডি মোরা কহি চাবি বাত ॥ 
ছাবে-খারে জায় গ বুড়া মোর গ বালাই লই ॥ 
সকল দেশের বুডা মরে তোমাব মবণ নাই । 
অবশ্য মরিবা তুমি আমবাব বাসবে। 

সপ্ত দিনের বানি মরা কবিব তোমাবে ॥ 

গলে দড়ি দিয়! ফেলাবে দক্ষিণ পাত্যবে। 
পাত্যরে খাইৰ তোবে শৃগাল কুকুবে | 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আধুনিক যুগ। 


দ্বিতীয় খণ্ড £ আধুনিক যুগ 
প্রথম অধ্যায় 


বাংল! গগ্যের অনুশীলন 


৯ 


কোন দেশেব সাহিত্যে বা সমাজ-চেতনায় আধুনিকতাব' উন্মেষ-মূহূর্ত ঠিক- 
ভাবে নির্ণয় কবা ছুংসাধ্য। সকল যুগেই এমন এক একজন ব্যতিক্রমধর্মী লেখক 
থাকেন, ধাহাবা সমপাময়িক প্রচলিত আদর্শেব স্থবে স্ব মিলান না- তাহাদের 
লেখায় ও মনোভঙ্গীতে ইহাব বিকদ্ধে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়। 
হিন্দর্শনেব যুগে বৌদ্ধমতবাদ, এমন কি চার্বাকদর্শনও এই প্রতিবাদমূলক 
দৃষ্টিভঙ্গীব নিদর্শন । 
মঙ্গলকাবা-দাবাব মধ্যে চণ্তীমঙ্গল-বচয়িতারা দেবমহিমা-কীর্তনের অন্তরালে 
মানবঙ্গীবনেব বপকে প্রাধান্ত দিষ। এক নৃতন বাস্তবতা ও সমাজ-সচেতনতার 
প্রবর্তন করিয়াছেন। জনজীবনের প্রতি কৌতুহল, দেব-নির্ভবতা-মুক্ত 
মনেব স্বচ্ছন্দলীলা, সমাজেব অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষদৃষ্টি ও 
রস ব্ক্গশবক্ষেপ_এ সবই আধুনিক মনোভঙ্গীর নিদর্শনরূপে 
ভঙ্গীর বীজ গৃহীত হইতে পাবে । অন্তান্ত ধারার মঙ্গলকাঁবোও বারমাস্তা- 
বর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্দা ও ভোজ্য ব্রব্যেব বিস্তৃত তালিকা 
টদবনির্ভবশীল সমাজে বাস্তব রসেব ফক্তধাবাব পরিচয় দেয়। কৃত্তিবাস-কাশী- 
দাসেব বামায়ণ-মহাভাবত ও বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলীর ভক্িরসপ্রধান কাব্যের 
মধ্যেও বাস্তব জীবনের খগ্ডাংশ আবিষ্কার করাযায়। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ- 
গীতিকায় অনার্ধ-সংস্কৃতির সহিত মিশ্রিত, প্রবল জীবনবেগ-চঞ্চল, এক ছুঃসাহমিক 
জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি চিত্রিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বীজ 
যেআদি যুগ হইতেই কাব্যরচনার তলার মাটিতে উত্ত ছিল, তাহার প্রচুর 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কিন্ত যেমন ছুই একটি কোকিলের বিচ্ছিন্ন ডাক বসন্তের আবির্ভাবের প্রমাণ 
দেয় না, তেমনি বাতিক্রমধর্মী ছুই একটি কবির অস্তিত্বই যুগচেতনায় বাস্তবতার 


১০৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রসাবের নিদর্শনরূপে লওয়া যায় না । মনে হয় যে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্ত্র এই 
দুইজন কবির বাস্তবতার দিকে স্বাভাবিক প্রবণত1 ছিল এবং 
সপ, উভয্নেই রাজনভার আবেষ্টনের মধ্যে-_অন্ততঃ অভিজাত 
সম্প্রদায়ে চোখে বাস্তব জীবন যে ভাবে প্রতিভাত হইত, 
তাহার যথার্থ প্রতিচ্ছবি আকিয়াছেন। উভয়েরই মনোভঙ্গী বস্তধর্মী ও ব্যঙ্গ প্রবণ 
ছিল; কিন্তু তাহাদেব যুগপ্রচলিত কাব্যপ্রথা ও মানস সংস্কার এই বস্তচেতনার 
পূর্ণ পবিণতিকে বাধা দিয়াছে । বিদ্যাপতির যুগে ভক্তিবাদের প্রথম উচ্ছাস আধুনিক 
জীবনবোধকে প্লাবিত কবিয়াছে। ভারতচন্দ্রের যুগে এই ভক্তির নি:শেষিত- 
প্রায় ভাবধারা এই জীবন-চেতনার স্বচ্ছন্দ বিকাশকে বাধ! দিয়াছে । হৃতরাং 
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাব উন্মেষ স্বতংস্ফুর্তভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই 
_ইহাঁব জন্য বস্তচেতনাসমৃদ্ধ বিদেশী জাতি ও সাহিত্যের" সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগের জন্ত ইহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাই ইংরেজ আগমনের কাল 
পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল । 
আধুনিকতার আবির্ভাবের পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া উহার আগমনের ভন্য মানস 
প্রস্তুতি চলিতে থাকে । সেই জন্য যদিও অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে জাতীয় 
চেতনাতে ও উনবিংশ শতকের প্রথমেই সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের স্থির 
সঞ্চার লক্ষিত হয়, তথাপি ১৭০০ খ্রীষ্টাৰ হইতে ইহার পূর্বাভাস ও অনিশ্চিত পদ- 
চারণা জীবনবোধের মধ্যে এই পরিবর্তনের সুচনা কবে। ১৭০০ ্রীষ্টাবে মুরশিদ 
কুলি খা-র দ্বারা বাঙলাব সিংহাসন-অধিকার একটি নৃতন যুগেব প্রারম্তরূপে 
গৃহীত হইতে পারে। মুরশিদ কুলি খা দেশে যে নৃতন শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব- 
নীতির প্রবর্তন করিলেন, তাহার ফলে বাঙলা দেশ কার্ধতঃ দিল্লীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত 
হইয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব আত্মস্বাতস্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শাসনে সাম্প্রদায়িক 
ধর্মমতের পরিবর্তে এহিক স্বখশ্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনীতির প্রাধান্তই মূললক্ষারূপে দেখা 
দিল। হিন্দু-মুললমানের ধর্মবিরোধ, মোগল সাম্রাজ্যের জোর-করিয়! চাপানে। 
কেন্দ্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থা, বিজেত1 ও বিজিতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হঠাৎ 
গৌণ ও তাৎপর্ধহীন হুইয়! পড়িল। নৃতন নবাবের আমলে 
রা টু হিন্দুরা গুণাহুসারে শাসন ও রাজস্বসংগ্রহ-বিভাগের উচ্চতর 
নৃতন যুগের লুচনা. পদসমূহে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন ঃ রাজানুগ্রহের সমান 
অংশীদাররূপে হিন্দু-মুসলমান অভিজাত-শ্রেীর মধ্যে বিভেদ 
অনেকটা লুপ্ত হইল। মুরশিদ কুলি খা যেমন মোগল দরবারে নির্ধারিত রাজস্ব 


বাংলা গছোর অনুশীলন ১৪৫ 


দাখিল করিয়াই স্বাধীন রাজার সমস্ত অধিকার ভোগ করিতে লাগলেন, 
তেমনি তাহার অধীনস্থ হিন্দু জমিদারেরাও হিসাবমত খাজনা দিয়া নিজ নিজ 
এলাকায় অবারিত ক্ষমতায় আসীন হইলেন । নবাব ক্কেবল দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি 
ন1 হইয়! স্বাধীন বাঁউলার রাজারপে দেশবাসীর নিকট প্রতিভাত হইলেন। 
বাঙলা দেশ কেবল দিলীর বাদসাহীর অঙ্গমাত্র না হইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, হ্বাধীন 
আঁদর্শেব অনুগামী, নিজ অভিরচি অনুসারে নিজ জীবনযাত্রা-নির্বাহের অধিকারী 
বাষ্ুরূপে নবজন্ম লাভ করিল। মুরশিদ কুলি খা-র শাসনে যে অত্যাচার-উৎপীড়ন 
ছিল না৷ তাহ! নয়; বরং কোন কোন বিষয়ে দিল্লীর স্থদুর-পরিচালিত, শিথিল 
শাসনব্যবস্থা! হইতে আরও কড়াকড়ি ও প্রশ্রয়হীন নিয়মকানুন প্রচলিত হইল। 
বিশেষতঃ রাজস্ব-আদায় সম্বন্ধে কোনও রূপ চুক্তিভঙ্গ অমার্জনীয় অপরাধন্ধপে গণ্য 
হইয়া কঠোর শান্তির বিষয় হইত। রাজ! কৃষ্ণচন্রকে এই অপরাধে 'টৈকু'-বাস 
করিতে ও অকথ্য অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই উৎপীড়নেৰ 
মূলে খামখেয়ালি ও সাম্প্রদায়িক বিছেষ ছিল না, ছিল স্থনিদিষ্ট বাজনৈতিক 
অপরাধের জন্য মাত্রাতিবিক্ত নৃশংসতা । 
মুরশিদ কুলি খাঁর উত্তরাধিকারী আলিবর্দি খার আমলেও এই নীতিই 
অন্ুস্থত হুইয়াছিল। তাহাব আমলে বগাঁ-আক্রমণের জন্য বাঙলা দেশের 
কোন কোন অংশে যে ব্যাপক লুণ্ঠন ও অত্যাচার অন্থষ্ঠিত 
রা রা হইয়াছিল, তাহাব স্ৃতি বাউলাব পল্লীছড়ায় এখনও রক্ষিত 
আছে। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেও মায়ের মন বর্গার 
অত্যাচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ও একদিকে যেমন বার লুণ্ঠন, অন্তদিকে 
তেমনি খাঁজনা দিবার অসামর্থ্--এই উভয় বিষয়েই সে সমান উদ্বেগ অন্তভব 
করিয়াছে। এই ছড়া অন্ততঃ ইহাই প্রমাণ করে যে, দেশের সাধারণ গৃহস্থের 
চিন্তা অর্থনীতিপ্রধান হইয়! উঠিয়াছে। 
মিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন:চ্যুতির ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান রাজন্তবর্গ ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী-গোঠী একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে । অন্তান্ত রাষ্্রীয় ষড়যন্ত্রের 


[সবার বিব্ধে. সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহ? রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ 


বডযঙ্তের মধ্যে ঈর্ষা বা ছন্বপ্রস্থত নহে- ইহা? মুলত, নেতৃস্থানীয় প্রজাশক্তির 
আধুনিক ঘুগ- গোপন বিজ্রোহ। মনে হয় ইংরেজ বণিক ক্লাইভ ও 
লক্ষণ প্রকাশ 


ওয়াটসনের সংসর্গের প্রভাবেই এই চক্রান্ত পাশ্চাত্যদেশস্থবলভ 
রাষ্ট্রনৈতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজের কূটনীতি ও চক্রাস্ত-কৌশল 


১০৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার 


যে ক্রমশঃ প্রাচ্য রাষ্্রজগতে অঙ্প্রবেশ করিতেছিল ও ইহাঁব প্রাচীন ধর্মকে 
পরিবতিত করিয়া ইহাকে আধুনিকতাব স্ক্তর চেতনায় উদ্দ্ধ কবিতেছিল, 
সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তাহার প্রমাণ মিলে । ইহা শুধু ফল নহে, ইহাব 
পবিকল্পন] ও প্রস্তুতিও অনেকট। আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। 
আধুনিক মনোভাবের দ্বিতীয় নিদর্শন হইতেছে পাশ্চাত্য বাণিজানীতি ও 
দ্রব্যবিনিময়-প্রথার সহিত বাঙালী ব্যবসায়ী-মমাজের পৰিচয় । অবশ্ঠ প্রাগ ব্রিটিশ 
যুগেও বাঙলা দেশেব বহির্বাণিজ্য উৎকর্ষে ও পরিমাণে নিতান্ত 
আধুনিক মনোভাবের নগণ্য ছিল না। বাঙলার স্ক্্রশশিল্পেব চাহিদা দেশের মধ্যেও 
কি তির প্রচুব ছিল। কিন্তু এই বাণিজ্যের-প্রপাব ও গতি ছিল মন্তব 
সহিত বাঙালী ও স্বাভাবিক নিষমানুগ-_ছুঙিক্ষ বা অবাজকত। না থাকিলে 
সমাজের পরিচ ইহাব মধ্যে কোন অতফিত হ্াাঁ-বৃদ্ধি দেখা যাইত না। উহ! 
একটা স্থনিপিষ্ট পরিমাণেব নিযমিত কক্ষপথেই আবভিত 
হইত। শিল্পী তাহাব বিক্রয় ও লাভেব পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রত্যাশা কবিত, 
তাহা প্রায়ই নিলি হইত। কিন্ত ইউরোপীয় বাণিজ্যেব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ব- 
স্থাপনের ফলে এই ব্যবসায়ের মধ্যে এমন একট! অনিশ্চিত ও ভ্রতন্রিয়া শীল 
প্রভাবের সংযোগ হইল, যাহাতে ইহা সম্বন্ধে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞত।-সমথিত 
পূর্বধারণ! হঠাৎ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। এযেন বানেব জল ঢুকিম্বা পুক্কবিণীব 
জল বাহির করিয়া লইয়া গেল-_ প্রচুর উৎপাদনের মধ্যে এক কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণজাত 
অভাবের স্থৃষ্টি কবিল। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ইংবেজ প্রকৃত রাজশক্তিব 
অধিকাবী হইল, তখন সে সর্ববিধ উপায় অবলম্বন কবিয়া দেশীয় শিল্প-বাণিজাযকে 
ংস করিবার আয়োজন করিল। বন্ত্রশিন্নী, নীলচ।ষা হতবুদ্ধি হইয়া! আবিষ্কাব 
করিল যে, তাহাদের পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেন কোন ভোজবাজিব দ্বারা অন্তহিত 
হইয়াছে । তাহারা দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হইল। এই শিল্প-উৎসাদন- 
ব্যাপ|রে কয়েকজন বাঙালী দালাল-_যাহাদিগকে কোম্পানির বেনিয়ান নামে 
অভিহিত করা হইত-_ব্যবসায়ের সমন্ত অন্ধি-সন্ধির সন্ধান দিয়া ও জোর করিয়া 
দাঁদন গছাইয়া--সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল ও কোম্পানির ধনসম্পত্তির কিছু অংশ 
পাইয়া ফাপিয়া উঠিয়া কলিকাতার নব অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইল । 
এই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের গতি-প্রকুতি-রহস্তের সহিত পরিচয় বাঙালীর আধুনিক 
মনোভাবকে দৃ়ীভূত করিতে সাহায্য করিল। 
তৃতীয়তঃ ইংরেজ শ|সনব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার ফলে শাসন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণ! 


বাংলা গছযের অচ্শীলন ১০৭ 


ক্রমশঃ জনসমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল । ইংরেজের বিচাবালয়, রাজস্বনিরধারণ, 
দশশাল] ও চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত কিছু পরিমাণে পুরাতন 
তৃতীয় নিদর্শন £ ব্যবস্থাব অন্ুম্থতি হইলেও অনেক. বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনব 
ইংরেজের শাসন- 
মধ আধুনিক আদর্শের ও নীতিব পবিচয় বহন করিল। বাঙলাব জনসাধারণ 
ধারণাদির পরিচয ধীরে ধীবে এই শাসন-পদ্ধতিতে অভ্যন্ত হইতে লাগিল ও 
তাহাদের ৫বষয়িক জীবনে আধুনিক চিন্তাধাবার প্রভাব 
অনুভব করিল। সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে ইংরেজদেব সঙ্গে তাহাদের 
সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ও পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও আচার- 
ব্যবহার তাহাদের মনকে নৃতনের দিকে আকর্ষণ করিল। তখনও রীতিমত 
ইংরেজী শিক্ষাৰ আরম্ত হয় নাই। কিন্তু সমাজ-জীবনে মেলা-মেশার জন্য 
ইংবেজী সাহিত্যকে জানিবাব আকাঙ্ষা ধীবে ধীরে প্রসাবিত হইল । দশীয় 
বাজনীতিবিদের1 গণতান্ত্রিক শামনপদ্ধতির মর্ম অন্ধাবন কবিতে লাগিলেন । 
মহাবাঙ্গা নন্দকুমাব ব্রিটিশ শাসনেব আদিযুগেব সর্বপ্রথম অর্থনীতি- 
বিশারদ ও তিনিই প্রথম ইংবেজ-শক্তিব বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিবোখিতার 
পথপ্রদর্শক । মহাঁবাঁজা নবরুষ্ণ দেব, রাজা বামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব 
প্রভৃতি হিন্দু সমাজেব নেতৃবৃন্দ ইংবেজী শিক্ষা-প্রবর্তনেব পূর্বেই ইহা কিছু কিছু 
আয়ত্ত কবিযাছিলেন ও ইহার হিতকব প্রভাব ও সম্ভাবন। সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত 
ছিলেন। স্ৃতবাং যখন পাশ্চান্তয সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চাব ফলে বাংলা 
সাহিত্যের উপর আধুনিক মনন ও অন্কভূতির প্রভাব পর়িতে আরম্ভ কাঁরিল 
তখন দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তিবন্দ উহাকে সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানাইতে পূর্ব 
হইতেই প্রস্বত ছিলেন ও এই আগ্রহপূর্ণ সহযোগিতার জন্তই আধুর্ধকতার 
অগ্রগতি এত ভ্রতবেগে সাধিত হইল । 


৬ 
গগ্ভর উভব 
প্রাগ-আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংল! ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল-_ইহাঁর মধ্যে 
গঞ্ের একান্ত অভাব। এতাবংকাল বাংলা ভাষ! ভাবাবিইই ৫চতন্তদেবেব ন্যায় 


কেবল ছন্দোবদ্ধ, নৃত্যশীল পদক্ষেপে ই অভ্ন্ত ছিল। গীতিধর্মঁ, সবরের ছোয়াঁচ- 
লাগা ধ্বনিপ্রবাহের সাহায্যেই নে সাহিত্যের বিচিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে 


১০৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


_ ইহারই মাধ্যমে সে যুক্তিতর্ক কবিয়াছে, গল্প বলিয়াছে, জীবনের যাবতীয় 
অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় বাঙালীর সমস্ত মনন ও তথ্য- 
জ্ঞান এক অবিচ্ছিন্ন কাব্যময়, আবেগপ্রধান মনোভাবের 
৬১ মধ্যেই বিধৃত ছিল। সমৃদ্রের মধ্যে দ্বীপ জাগিয়া উঠিলেও 
একমাত্র ভাষা--পদ্ত তাহ যেমন সমুদ্রেরই অংশ, তেমনি উধর্বলোকচারী কল্পনা 
মাঝে মধ্যে ভূমি স্পর্শ করিলেও উহ। বাষুসঞ্চরণের ছন্দটি ত্যাগ 
করে না। বাংলা সাহিত্য উড়িবার ডানাকে পায়ে হাটিবার উপায়-স্বর্ূপ ব্যবহার 
কবিয়াছে, তথাপি পদচারণার চাল অভ্যাস করে নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে 
অতিপ্রচলিত পয়ার ছন্দ স্থল ও জলের মধ্যে সংযোজক প্রণালীর কাজ করিয়াছিল 
বলিয়া ইহ! আবেগ ও প্রয়োজনের মধ্যে প্রকাশবীতির পার্থক্য অন্থভব ও 
অনুশীলন কবিতে বিরত ছিল। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে পছ্যের গগ্ান্বয় করিলে 
বাব্যবহারিক জীবনেব সংলাপ-রীতিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করিলেই যে গছের 
অনায়াসে জন্ম হইতে পাবিত, সেই সামান্য পবিবর্তন বা অন্তুসরণের কল্পনাও কোন 
প্রাগ-আধুনিক লেখকের মনে জাগে নাই। অথবা যে সংস্কৃতের প্রভাব বাংলা 
সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত, তাহাব দার্শনিক স্তর ও ভাস্তও কোন বাঙালী লেখককে 
অন্থরূপ প্রয়োগে প্রেরণা দেয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুরূহ দার্শনিক তত্বকে 
পয়ারের অলম বিন্তাসের মধ্যে কায়ক্লেশে প্রবেশ করাইয়াছেন, তথাপি গছযের 
কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই । চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ গছ লেখ! হইয়াছে, 
কিন্ত ইহাদের খধ, হোচট-খাওয়া বাহন প্রয়োজনের কাটার বেড়া ডিডাইয়া 
সাহিত্যের রাজপথে পদক্ষেপ করিতে কোন দিনই সাহসী হয় নাই। পুথি 
লিখিজ্ে্ বসিলেই লেখকের কানে যে অস্পষ্ট কাব্যগুঞ্ণন ধ্বনিত হইত তাহাই 
তাহার মূহূর্ত-পূর্বের মুখেব কথাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়৷ দিত। 
যেকোন কারণেই হউক, যখন আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গগ্ের 
উদ্ভব হয় নাই, তখন এই অভাব-মোচনই যে ইহার মধ্যে আধুনিকতার প্রথম 
স্থচনা হইবে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । (কিন্ত এই গদ্যের উত্তব 
বাংলা গগ্যের প্রথম হইয়াছে ঠিক অন্তরের প্রেরণায় নহে, বাহিরের গ্রভাবে/ 
উত্তব বাহিরের প্রভাবে 
উঠি রে বাঙালীর মন ঠিক গগ্াস্থকৃল না হইলেও বাহিরের প্রয়োজন- 
সাধনের জন্য উহাকে গগ্চর্চায় ব্রতী হইতে হইয়াছে । যেমন 
জলমগ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাযুসঞ্ালনের ফলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়! প্রবতিত 
হয়। তেমনি কাব্যরসনিমজ্জিত বাঙালী লেখকের ক্ষেত্রেও গন্ভরচনারূপ 


ংল গন্ধের অনুশীলন ১০৯ 


আরোপিত কর্তব্যের চাঁপ ক্রমশঃ স্বভাবকুশলতা ও স্বতঃস্র্ত প্রেরণায় পরিণত 
হইয়াছে । ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা খ্রীষটধর্মের বাণীপ্রচার ও দেশীয় চিত্তকে 
আকর্ষণ করিবার প্রয়াস, শাপনকার্ধে সুবিধার জন্য তরুণ ইংরেজ কর্মচারীদের 
বাংল! শিখাইবার উদ্দেস্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০ খ্রীঃ অঃ) 
মুদ্রাধস্ত্রের প্রবর্তন ও সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ও বিস্তার ও ধর্মবিষয়ক বাদ- 
প্রতিবাদ, তীক্ষ সমাজ-পর্যবেক্ষণ ও সর্বশেষে মৌলিক মননশক্তির আবির্ভাব 
প্রভৃতি নানামুখী কারণের সমবায়ে এই নবজাত গগ্ঘসাহিত্য শিক্ষানবীশী স্তব 
হইভে পরিণত শিল্পসৌন্দর্ধের পর্যায়ে উন্নীত হইল। এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে 
একটু সবিস্তারে আলোচন! কর! প্রয়োজন। 
(১) 
রীহীর ধর্মবাজক-গো্টীর প্রভাব 
পাশ্চাত্য বণিকের সহযাত্রী ও পাশ্চান্ত্য সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার পূর্বহ্থরি-ূপেই 

বাঙলার মাটিতে শ্রীষ্টীয় পার্রীর আবির্ভাব। টবষঘ্সিক ও আধ্যাত্মিক বাণিজ্য 
প্রায় সমকালেই এ দেশে প্রসার লাভ কবিয়াছিল। এই ধর্মবাজকদের ধর্যান্নরাগের 
আন্তরিকতায় সংশয় কবিবার কোন হেতু নাই। হতভাগ্য পৌত্তলিকদের মধ্যে 
সত্যধর্মপ্রচাবের কল্যাণময়তায় ইহাদের যে দৃঢ় প্রতায় ছিল, তাহা কতকটা! 
্বার্থবুদ্ধি ও হীন চাতুরীর দ্বারা কলুষিত হইলেও, মোটের উপর আন্তরিক নিষ্ঠা- 

সঞ্জাত। পাদরীর। গোড়া হইতে জননমাজে নিজেদের প্রভাব 
বট ধন্যাকদের বিস্তার করিবার জগ্র চলতি ভাষা-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা 
গণ্ঠ-প্রচেষ্টার তিনটি 
ধারা ঃ বাইবেলের স্বীকার করিয়াছেন। দোম এটনিয়ে। নামে পোতুগীজ পাদরী- 
অন্থবাদ। বাংলা » দের ঘারা ধর্মান্তরিত একজন বাঙালী খ্রীষ্টান ১৭৪৩স্্ইাবে 
মুদ্রাযনত্ স্থাপন ; কেরীর 
সংস্কৃত প্রধান গভ প্রকাশিত তাহার 'ব্রাহ্ষণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ এবং. 

পোর্তগীজ পাদরী মানোএল তাহার “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' 
গ্রন্থে খরীধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের অসারতা-প্রতিপাদন জন্ত আঞ্চলিক কথ্যভাষ! 
ব্যবহার করিয়াছেন। শ্ররামপুরের খ্রীষ্টান ফাজক-সম্প্রনায় বাংল! গণ্ভের উন্নতির 
জন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাকে প্রধান তিনটি ধারাম্ন ভাগ কর যায়--€১) বাই- 
বেলের অন্বাদ--এই অঙ্ছবাদগুলি ইংরেজী বাকুরীতি ও বাঙালীর পক্ষে অপরিচিত 
ডাবধারার অন্থদরণের ফলে আড়্টতা অতিক্রম করিতে পারে নাই ও বাংল! 
সাহিত্যে ইহাদের প্রভাব নগণ্য $ (২) বাংল! মুত্রাযন্ত্রস্থাপন ও বাকরণ-প্রণনের 
স্বারা ইহারা পরোক্ষভাবে বাংলা গন্ধরচনারীতিকে নিয়মশৃঙ্খপার মধ্যে বাবিতে 


১১০ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


€ গগ্গ্রস্থরচনায় উত্সাহ দিতে সহায়ত] করিয়াছেন; (৩) কেরী সাহেব এক- 
দিকে বাংলা গগ্চকে আরবী-ফাবসীর প্রভাবমুক্ত করিয়া ও সংস্কৃত আদর্শের 
অনুগামী করিয়া উহার গঠন-সৌষ্টব ও প্রকাশ-মধাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন; অপর 
দিকে “কথোপকথন'-জাতীয় গ্রন্থ লিখিয়া ব অপরকে দিয়া লিখাইয়া সাহিত্যে 
কথ্যভাষার একটি সম্মানিত স্থান নির্দেশ করিয়াছেন ও মৃত্যুঞ্জয় বিছ্যালঙ্কার ও 
'আদ্িযুগেব অন্যান্ত লেখকদের প্রভাবিত করিয়া “আলালের ঘরের ছুলাল” ও 
তোম প্যাচাব নঝ্সা”ব ন্যায় নৃতন ভাষাদর্শ-প্রতিষ্ঠার পথ স্থগম করিয়াছেন। 
(২) 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
কেরী সাহেবের প্রধান কীতি হইল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা- 
বিভাগেব অধ্যক্ষৰপে একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ স্বলেখক 
সংগ্রহ করিয়। তাহাদের দ্বারা হ্বখপাঠ্য বিবিধবিষয়ক গছ- 
ফার্ট দ্ইইলিষম কলেজ- গ্রস্থ-রচনাব ব্যবস্থা কবা। এই গ্রস্থগুলিব মধ্যে গছ্যে বিষয়- 
8 বৈচিত্র্য ও সাহিত্যিক 'গুণ-বিকাশের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন মিলে। ইতিহাল-প্রনিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবন-চবিত 
(বামরাম বস্থ__“রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', ১০০১ ঃ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 
"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাস চরিত্রমূ্”, ১৮৭৫), ইতিহাস-সংকলন (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 
--“রাজাবলি', ১৮০৮, ছোট ছোট সামাজিক ও কাল্পনিক গল্প-কাহিনী (কেরী-- 
“কথোপকথন”, ১৮০১, ও “ইতিহাসমালা', ১৮-২ ), আদর্শপত্জরের নমুনা (রামরাম 
বস্থ__“লিপিমালা", ১৮২) অন্গবাদ (মৃত্যুপ্য় বিগ্ভালক্কার--“বত্রিশ নিংহাঁসন, 
১৮০২,০হিতোপদেশ”, ১৮০৮ গোলোকনাথ শর্শা-'হিতোপদেশ?১ ১৮০২; 
চণ্ডীচরণ মুনসি-_-“তোতা ইতিহাস”, ৮০৫; তারিণীচরণ মিত্র--“ঈষপের ও অন্যান্য 
গল্প”, ১৮০৩ হরপ্রসাদ রায়-_প্পুরুষ-পরীক্ষা”, ১৮১৫ ) ও দার্শনিক নিবন্ধ (মৃত্যুওয় 
বিছ্বালস্কার-__«প্রবোধচন্ড্রিক।', ১৮৩৩ )--এই তালিক। হইতেই আদিঘুগের গছ্যের 
বিষয় ও রচনারীতি-৫বচিত্র্যের একট] ধারণ] করা যাইবে। 
এই বিষক্বপঞ্তী হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে লেখকের! সর্বপ্রথম প্রথাবদ্ধ বিষয়ের 


বিচিত্র বিষয়- অন্ধনরণ ন1 করিয়া শ্বাধীনভাবে বিষয় নির্বাচন করিয়াছেন। 
885 অবশ্ত হয়ত সাহেবদের শিক্ষার প্রয়োজনে পাঠক্রমের 
নানা উদ্দেস্ত 


একটা ধারা কলেজকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে; 
কিন্ত কলেজের মূল উদ্দেশ্ট 'ছিল বাংলাভাষাশিক্ষণ, বিধয়বিশেষে জ্াানগলাভ 


বাংলা গছ্যের অন্কশীলন ১১১ 


নহে। সৃতরাং প্রত্যেক লেখকই নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে আলোচ্য বিষয় 
স্থির করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। এই গ্রস্থগুলি হইতে উনবিংশ 
শত্ুকের প্রারস্তে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানের পরিধি ও কৌতৃহলের দিকৃ- 
নির্ণয় সন্বদ্ধে জানা যায়। অনেকেই স্বাধীনতার অধিকার পাইয়াও আত্মশক্তিতে 
অবিশ্বাসহেতু অনুবাদের মধ্যে মূলাস্থদরণের আশ্রয় লইয়াছেন। কেরী সাহেব 
বাঙালী সমাজে প্রচলিত পুরাণ ও কিংবদস্তী হইতে প্রাপ্ত গল্প-কাহিনীগুলিকে ই 
বাংলা ভাষায় লিখিয়৷ সিভিলিয়ান ছাত্রদের মধ্যে পবিবেশন করিয়াছেন । তাহার 
উদ্দেশ্ট দ্বিবধ-_ প্রথম, কথ্যভাষ! ও দ্বিতীয়, সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ইংরেজ 
তকণদ্িগকে ওয়াকিবহাল করিয়া তাহাদের শালন-কর্তব্যপালনের উপযোগী 
'অভিজ্ঞতাদান। চিঠিপত্রের নমুনা দিয়া লেখক কোন বিশেষ সাহিত্যিক গুণ বা 
বিশ্রম্তালাপের অন্তরঙ্গত৷ প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, কেবল মামাজিক আদব- 
কায়দা, লবু-কুস্থানীয় অথবা সমান অবস্থাব বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক 
সঙ্বোধন-বীতি শিক্ষা দ্িবাব উদ্দেশ্টেরই বশবতার্ট হইয়াছেন ইহার মধ্যে 
সাহিত্যরস একেবারেই অনুপস্থিত । লেখনভঙ্গীর শিষ্টাচারানুস্থতিই বড়, ইহ1 ষেন 
শিশুবোধকেরই বয়ঃস্থ সংস্করণ। যে ছুইখানি জীবনচরিত এই তালিকার 
অন্তনক্ত হইয়াছে, তাহাব প্রেবণ! ঠিক গুণিসংবর্ধনা, বীরপৃজা অথবা ইতিহাস- 
বসাকর্ণ নহে-ইহা অনেকটা বংশমর্ধাদার পরোক্ষ প্রচার । প্রতাপাদিত্য ও 
রুষ্ণচন্ত্র লেখকদের আত্মীয় বলিয়াই তাহারা বচনার বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছেন ; 
তাহারা যে যুগ প্রতিনিধি বা ইতিহান-বিশ্রুত পুরুষ, ইহ1 তাহাদের গৌণ পরিচয়। 
বংশগরিমার সহিত এতিহানিক প্রতিষ্ঠার আকম্মিক সংযোগই তাহাদের জীবনী- 
সাহিত্যের নায়করূপে নির্বাচিত হইবার প্রকৃত কারণ। 
এই লেখকগোষ্ীর মধ্যে একমাত্র মৃত্যুপ্ধয় বিদ্যালঙ্কারই একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ 
রচনা করিয়া তাহার কৌতূহলের ব্যাপকতা ও সাহিত্যকৃতির নানামুখিতার 
পরিচয় দিয়াছেন। ছুইখানি অন্থবাদ-গ্রস্থ, একখানি ইতিহাঁস- 
মৃতাপ্রয়ের রচনার. বিষয়ক গ্রন্থ ও একখানি বিবিধবিষ্ঠালশ্বন্ধীয় ও মুখ্যতঃ দার্শনিক 
ক নিবন্ধ রচন! করিয়া তিনি যে কেবল ফরমায়েসী লেখক নহেন 
ও তাহার মননশক্তি যে বিচিত্ত্রগামী, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র 
লেখক, যিনি বিষয় দ্বারা অভিভূত ন1 হইয়া বরং নান। বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্ন 
বিচরণের শক্তি দেখাঁইয়াছেন। তাহার গগ্ঘভাষার মধ্যেও বিষয়োপযোগী গ্রয়োগ- 
কুশলতা ও বাধা রাস্তা ছাড়িয়া নূতন পথে পদক্ষেপ ও নবপরীক্ষার সাহসিকতা 


১১২ বাংলা সাহিত্যেব বিকাশের ধারা 


দেখাযায়। যেখানে তাহার সহযোগীব! এক ঘোড়ার এক্কাগাড়িতে কোনও মতে 
টাল বাচাইয়া চলিয়াছেন, লেখানে ম্বৃত্যুঞ্জয় বু-অশ্ব-বাহিত রথের আরোহী হইয়। 
মন্যণ স্বচ্ছন্দ গতিতে ও সন্ত্রান্ত চালে স্থিব লক্ষ্যাভিমূখে অগ্রসর হইয়াছেন। 

এই লেখকগোর্ঠীব মধ্যে কাহাব হাতে গগ্ভরীতি কতটা অগ্রসর ও আম্ম- 
প্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহাব পরিমাণনির্ণয় সহজও নহে, একান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। 
মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে কেহই ভাষার নৃতন 
প্রয়োগের জন্ত সচেতনভাবে প্রস্তুত ছিলেন না; সকলেব 
স্কন্ধেই এই দায়িত্ব অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। 
ইহাদের মুন্সিয়ানার জন্য কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল, এবং এই খ্যাতির জন্যই হয়ত 
কেরী সাহেব তাহাদিগকে এই গছ্যবীতি-অন্কশীলনের জোয়ালে জুড়িয়া থাকিবেন। 
এক মৃত্যুপ্ধয় ছাড়া তাহাদেব সন্ধে কোন স্থনিদি্ই আদর্শ ছিল না? তাহাবা 
তাহাদের আরবী-ফারলী-উছসংস্কৃতের উপব ক'ম-বেশী অধিকাব লইয়া, তাহাদের 
নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচপিত সংলাপ-রীতি বা তাহাদের কর্মজীবনে অঞজজিত বিশেষ 
মানন রুচি ও প্রবণতাকে সম্বল কবিয়াই তাহাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের 
সহিত মন্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনভ্যন্ত ভাষায় নৃতন বিষয়ের যে 
প্রকাশ-ছুরূহতা, অনিদি্ই ছাচে অবাধ্য ভাবকে ঢালাই করাব যে গলদ্ঘর্ম চেষ্ট। 
তাহাকে প্রায় মল্লযুদ্ধের পর্যায়েই ফেলা যায়। এই দুঃসাধ্য কাজে ধাহারা 
অনুবাদের, বিশেষতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের যষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন 
তাহাদের পদক্ষেপ অনেকট। স্থ্যম হইয়াছে । ধাহারা উদ” হিন্দী বা ইংরেজী 
হইতে অন্রবাদ করিয়াছেন তাহার! নির্রযষোগ্য আদর্শের অভাবে প্রায়ই হোঁচট 
থাইয়াছেন। কেরীর নামে যে দুইখানি বই প্রচলিত আছে তিনি তাহাদের 
যথার্থ রচয়িতা কিনা সন্দেহ। তথাপি ইহাদের মধ্যে সংলাপের সবল রীতি ও 
গল্প বলার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত বাক্য-যোজনা-পদ্ধতি অবলম্িত হইয়াছে বলিয়। 
ইহারা মোটামুটি ঠিক পথেই চলিয়াছে। রামরাম বস্থুর "লিপিমালা" পত্রের 
গতান্থগতিক লিখনভঙ্গী অন্ুনরণ করিয়াছে ও কতকগুলি মামুলি খবর দেওয়া! ও 
ধিজ্ঞাসা কর! ছাড়া! আর কোন নৃতনত্বের অবতারণা করে নাই বলিয়া ইহাকে 
সাহিত্যিক ভাষার মানদণ্ডে বিচার কর! অবিধেয়। রামরাম বস্থর “প্রতাপাদদিত্য- 
চরিত্'-এ আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্য ও বাক্যাংশের অন্বয়ে কিছু অপটুতা 
আছে বলিয়া ইহার রচনারীতিকে অভিযুক্ত কর! হয় ও এই' দোষের অভাবের জন্য 
“মহারাজ কষচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রমূ” বইখানিতে উৎকর্ষ আরোপিত করা হয়; কিন্ত 


এই যুগে গণ্চলেখক- 
গোষ্ঠীর নানা আদশ 


বাংল! গছ্ভের অন্থশীলন ১১৩ 


রাজীবলোচনের সহিত তুলনায় রামরামের বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনা আরও জটিল। 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাট-বর্ণনায় ও যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
পরিস্ফুট করিতে রামরামের ভাষা যেরূপ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে 
বজীবলোচনের ভাষাকে সেরূপ কোন ছুঃসাধ্য-সাধনে ব্রতী হইতে হয় নাই। 
রামবামের আরবী-ফারসী শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বাংল। ভাষার পরবতী 
পরিণতিব সহিত খাপ খায় নাই ইহা সত্য বলিয়া! স্বীকার করিলেও ইহা সে যুগের 
বাংলা গগ্যের উপৰ ইসলামী প্রভাবের যথার্থ নির্দেশক--তিনি কৃত্রিম সংস্কৃত- 
আদশের পরিবর্তে তৎ্কাল-প্রচলিত চিঠি-পত্রে, আইন-আরদালতে ও দলিলে 
বহু-প্রযুক্ত গছ্ধার। অনুসরণ করিয়া সতনাহসই দেখাইয়াছেন। 
মৃত্যুঞ্জয় বিছ্যাঁলঙ্কারের অনন্যসাধারণ টৈ।শষ্ট্য এই যে তিনি সচেতন শিল্পিমন 
ও স্থনিদি্ই আদর্শ লইয়া গ্ভনিমিতির ভিত্তিবচনায় অগ্রসর হইয্াছেন। তাহার 
এই মুটে-মজুরের কাজেও তান খানিকটা সাহিত্যিক রসবোধ 
বো রা. ও স্থট্টির আনন্দের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত- 
সাহিত্যের সৌন্দর্য গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিক্। 
এতিহাহীন, অপাংক্কেয় বাংল! গছ্যের মধ্যেও কিছুটা মধাদা, রুচিবোধ ও ছন্দ- 
স্পন্দেব একট! ক্ষীণ আভাস প্রবর্তন করিয়াছেন । কাদশ্বরীর অলঙ্কার ও সমাস- 
বহুল, প্যাচে প্যাচে শৃঙ্খলিত স্থদীর্ঘ বিন্যাস, বাহুল্যবজিত, যুক্তিনিষ্ঠ গঠন, সরল 
বিবৃতির স্থষম ভঙ্গী ও অমাজিত কথ্যরীতির নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগ--বাক্যনিমিতির 
নর্ববিধ শিল্পবপই তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন ও সর্বত্র আঙ্গিক সৌষ্টব লাভ করিতে 
না পারিলেও অধিকাংশ স্থলে অন্ুভূতিব বেগ সঞ্চার করিতে পাবিয়াছেন। 
তাহার 'রাজাবলি” হয়ত কোন সংস্কৃত গ্রস্থঅবলম্বনে বচিত ও ইহার ইতিহাস 
অনেকটা পুরাণের ন্যায় কল্পনাশ্রিত। কিন্তু গগ্যের একেবারে উত্তবযুগে তিনি 
যে এই অপরিণত গগ্ে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা- 
পরম্পরা কালাহ্ক্রমিকভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে তাহার 
সাহস ও গত্ের ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় আস্থা একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। 
“প্র বোধচন্দ্রিকা'-তেও তেমনি এক বিরাট জ্ঞানপরিধিকে আম্মত্ত ও প্রকাশ' 
করিবার মহনীয় কল্পনা, ছুর্বোধা দার্শনিক তত্বালোচনার সঙ্কল্প নিঃ:সন্দিষ্ধভাবে' 
প্রমাণ করে যে এই দুপ্ধপোষ্য শিশুর উপর পর্যতপ্রমাণ ভার চাপাইতেও তিনি 
কিছুমাত্র ইতত্ততঃ করেন নাই। পা সমক্ম সমম্ন টলিয়়াছে, বাধন মাঝে মধ্যে 
আলগ। হইয়াছে, কিন্ত বোঝা যথাস্থানে পৌছিয়াছে। 


৮ 


১১৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


এই যুগে সুষ্টু গগ্যরচনার প্রধান বাধা ছিল--(১) শব্দ-নির্বাচনে ও সন্নিবেশ 
অপট্ুতাঁ, "(২) দৃরাম্বয়ের জন্য বাক্যাংশসমূহের পারস্পরিক বন্বদ্ধ-বোধে 
অনিশ্চয়তা ও (৩) সমগ্র বাক্যটির ধৈধ্য ও ভারসামা-নিরপণে 
এই যুগে গণ্ভরচনার এ 
রিনি স্থমিতিহীনতা। এই ক্রটিগুলি এতই ব্যাপক ও সাধারণ ছিল 
যে যে-কোন লেখকের রচনায় বিরল স্থানেও ইহাদের অভাব 
দৃষ্ট হইয়াছে তাহাকেই আমরা উচ্ছৃমিত প্রশংসার অঞ্জলি দিয়াছি। হয়ত 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মাঝে মধ্যে ছুই একটি ভ্রটিহীন 
ও ভারসাম্যযুক্ত বাক্য রচনা করিয়াছেন। হয়ত এই প্রশংসা যথার্থ প্রাপ্য 
লেখকের নহে, বক্তব্য বিষয়েব বা অন্ুস্থত মূলরচনার। যিনি গভীর জলে 
প্রবেশ না করিয়া তীরেব কাছাকাছি থাকিয়া নিজেকে ভাসমান রাখিয়াছেন 
তাহাকেই আমরা সন্তরণদক্ষ আখ্যা দিয়াছি। মৃত্যুপ্য় যে ইহাদের মধ্যে 
আংশিক ব্যতিক্রম তাহ] পূর্বেই বল! হইয়াছে । গগ্যরীতির উৎকর্ষ যথার্থতঃ 
মৌলিক মনন ও চিন্তার স্বচ্ছতাব উপর নির্ভবশীল। যাহার সত্য সত্য কিছু 
বলিবার আছে সেই শেষ পঘন্ত সুষ্ঠ প্রকাশবাহন আবিষ্কার করিবে ; যাহার 
গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে স্থিরতা আছে সে-ই বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ কবিয়া লইবে। 
পরবর্তী যুগে আমর! এই পথিকৃৎ-গোীর স্তর ছাড়াইয়া মননশীল লেখকবৃন্দের 
হাতে গ্ভ কেমন করিয়া স্বরূপধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা দেখিতে পাইব। 


(৩) 
মুদ্রাযন্ত্রের প্রব'ন 


পদ্ভ অপেক্ষা গছ্ারচনার প্রসারের উপর মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব যে অনেক বেশী 
তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোবা যাইবে। পণ্য স্থতিনির্ভর, গগ্ধ লেখনীনির্ভর। 
পদ্য লেখা না হইলেও মুখে মুখে প্রচলিত থাকে । গগ্যকে 

গিরি লেখার স্থাক্সিরপ না দিলে তাহা অচিরেই বিশ্বত হয়। সেই 
জন্য মুন্রাযন্ত্রের অভাব সত্বেও বাংল সাহিত্যে পদ্ঘচর্চার বিশেষ 

কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কিন্তু গগ্যসাহিত্য মৃত্রাযস্ত্রর পাকা হরফের সুত্র 
ধরিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছে । তাহা ছাড়া, কাব্য কবির প্রেরণাসঞাত; ইহা! 
বিশেষ উপলক্ষের মুখাপেক্ষী $ ইহা নিত্য নহে, টনমিত্তিক। গন্ভ কিন্তু প্রাত্যহিক 
প্রয়োজনে উদ্ভৃত-_ প্রতিদিনই গদ্য লিখিবার কোন না কোন কারপ ঘটিয়া থাকে । 
কিন মুদ্রাযস্ত্ের সহায়তা না পাইলে সে রচন! কেহ শ্মরণ করিয়া রাখিবে না। যাহা 


ংলা গন্ভের অনুশীলন ১১৫ 


উপযুক্ত আধারের অভাবে অচিরাৎ বিলুপ্ত হুইবে সেই গন্ঘরচনায় ব্রতী হইতে 
কোন লেখকই উৎসাহিত হন না। সেই জন্ত বাঙল! দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার 
নঙ্গে বাংল! গগ্চের প্রসার ও অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ছাপার ব্যবস্থা না 
থ|কিলে, পাঠার্থাদের জোর করিয়া! পড়াইবার বিধান না থাকিলে. ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজেব গ্রন্থগুলি অলিখিতই থাকিয়! যাইত এবং হয়ত কোন 
অনিশ্চিত স্থদূর ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানাহ্ুরাগের অন্তর-প্রেরণাতেই গছ্- 
সাহিত্যের আবির্তাব ঘটিত। ছাপাখানার স্থযোগ লইয়া! অনেকগুলি সাময়িক 
পত্র আবিভূর্তি হইয়া গগ্যরীতিকে পুষ্ট ও সর্ববিধ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া 
ভুলিয়াছে। 

১৭৭৮ খ্রীঃ অন্ে শ্রীরামপুরের যাজকসম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রথম বাউল দেশে 
বাংলা-অক্ষবসংযুক্ত মুদ্রাষনত্রেরে আবির্ভাব হয়। হালহেদের বাংলা ব্যাকরণ 
সর্বপ্রথম ছাপা বাংলা গ্রন্থ। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত চার্ণস উইলকিন্দ বাংলা 

প্রাচীন পু*থি ও সমকালীন বাঙালী অঙ্থলিপিকাবদের হস্তা- 
১০০৯ ক্ষরের অস্থকরণে বাংল! মুদ্রণের অক্ষরাবলী প্রস্তত কবিবার 

ভাব লন। বাংল। অক্ষব ও যুক্তবর্ণমালা খোদাই করিবার 
ক।(জে তিনি পঞ্চানন কর্মকাবের সহায়ত গ্রহণ কবেন। উভয়ের মিলিত প্রয়াসে 
যে মুদ্রাযন্ত্রে সৃষ্টি হইল তাহাই সমগ্র ভবিষ্যৎ বাংল! সাহিত্যস্থষ্টি ও বাঙালীর 
জ্ঞান-মনন-সাধনার মূলে । 


(৪) . 
সানস্সিক পত্রিকার উত্তব 


সাময়িক সাহিত্যের উদ্তব ও প্রসার মৃদ্রামন্ত্রআবিষ্ারের অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ 
ফল। বই লিখিতে দীর্ঘকালব্যাগী প্রস্ততি, বিষয়নির্বাচন, উপক রণ-সংগ্রহ, 
পিখিবার শ্রম ও মুদ্রণের হুযোগ-প্রতীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু 

৪৮৯ সাময়িক পত্রের প্রস্তুতির কাল অতি সংক্ষিপ্ত ও ইহার প্রকাশ 
দ্রুত ও নিয়মিত। বিষয়ের জন্ত ইহাকে অপেক্ষ। করিতে হয় 

না; হাতের কাছে যে উপাদান আছে, সগ্ঃনংঘটিত ঘটনা, প্রচলিত মতবিরোধ, 
সামাজিক রীতি-নীতির ভালমন্দ-বিচার, কৌতৃহলোদ্দীপক সংবাদ-পরিবেশন 
ইত্যাদি লবু সামগ্রীই ইহার আলোচ্য বস্ত। অবশ্থ সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন 
ও কৌতুহ্লনিবৃত্তির জন্ত লেখা বলিয়া ইহার রচনা সরল ও সাবলীল হওয়া 


১১৬ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার 


প্রয়োজন। বিশেষতঃ পগ্ডিতী ভাষাব উৎকট সংস্কভান্বকরণ ও অনুবাদের উগ্র 
বৈদেশিক গন্ধ দূরীভূত না হইলে ইহাব মধ্যে জীবনবস-পরিবেশন সম্ভব হইতে 
পারে না। সেইজন্য গদ্চর্চার আদিযুগেব পর যখন গছ্যভাষা অনেকটা স্বাভ/বিক' 
হইয়। আনিল, তখনই (১৮১৮ শ্বীঃ অঃ) প্রথম সংবাদপত্রে আবির্ভাব। পণ্ডিত 
ও মুনসীর1 গগ্েব অকধিত জমিব স্টচু-নীচু, ঢেপা-মাটি প্রভৃতি ভাঙিম্না কতকটা। 
সমান করিলে সাংবাদিকের উহাতে মানবিক কৌতৃহলেব প্রথম বীজ বপন 
করিতে অগ্রনব হইলেন। 
কোন দেশেই সংবাদপত্র, এমন কি পাহিত্যবিষয়ক পত্রিকাও, সাহিত্যের 
পর্যায়ে স্থান পায় না। বাংল! সাহিত্যে লংবাদপত্রেব স্থান নির্দেশ করিতে 
. হইতেছে তিনটি বিশেষ কারণে_-(১) গগ্যবীতির সরলীকরণে 
আন ও উন্নয়নে ইহাঁব উল্লেখযোগ্য অংশ আছেঃ (২) ধর্মবিষয়ক 
বিচার-বিতর্ক, আক্রমণ ও জবাবের ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার 
অবতারণা করিয়া ইহা বাঙলার মনীষ। ও লিপিকুশলতাকে পুষ্ট করিয়াছে ; এবং 
(৩) সমাজেব উৎকেন্দ্রিকতা৷ ও উচ্ছৃখলতাব ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন কবিয়া ইহা বাংল 
বিদ্রপাত্মক উপন্যাসের প্রেরণা যোগাইয়াছে--এখানেই সাহিত্যের সহিত ইহাব 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায়, রামমোহন, প্যারীঠাদ ও কালী- 
প্রস্ন এই সাংবাদিকতার সুত্র ধরিয়াই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
এই যুগে যে সমস্ত পত্রিক। বাহির হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নিক্নলিখিতগুলিই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য -(১) শ্ররামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত “সমাচারদর্পণ” 
(১৮১৮১ ২তশে মে, প্রথম সংখা), (২) রামমোহন রায়- 
টি মাময়িক  প্রব্তিত '্রাহ্মণ-মেবধি” (সেপ্টেম্বর, ১৮২১) ও “সম্বাদকৌমুদী” 
(১৮২১১ ৪ঠ1 ডিসেম্বর, প্রথম সংখ্যা) ; (৩) ভবানীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায-সম্পাদিত “সমাচারচন্দ্রিকা” (১৮২২ শ্ীঃ); ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রবন্তিত “নংবাদ- 
প্রভাকর' (১৮৩১, ২০শে জাগ্য়ারি, প্রথম সংখ্যা )। ইহাদের মধ্যে “নমাচার- 
দর্পণ'-এ খ্ষ্টানদের কর্তৃক হিহন্দুধর্মেব প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্ত রাম- 
মোহনেব 'লশ্বাদকৌমুদী”র আবির্ভাব। আবার সতীদাহনিবারণ-বিষয়ে, 
রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়াতে ভবানীচরণ রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্ররূপো 
“সমাচারচন্ত্রিকা' প্রকাশ করেন। “নংবাদপ্রভাকর'-এ গঠনমূলক সাহিত্য- 
সমালোচনা, বিশ্বৃতপ্রায় সাহিত্যসংগ্রহ ও পূর্বকালীন কবিদের জীবনতথ্য- 
নংকলানর হুত্রপাত হয় ও সম্পাদকের ব্যঙ্গাত্মক কাব্য-রচন! ইহাতে প্রধান স্থান, 


বাংল! গছযের অন্থশীলন ছি 


পায়। এইরূপে সাংবাদিকতা ক্রমশঃ সাহিত্যপদবীতে আরোহণের যোগ্যতা 
অর্জন করে। 


(৫) 
সাহিতিতক গগ্ভের আবির্ভাব 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই ঘুগেব প্রধান গছ্ধলেখকগণ হয় নংবাদপত্রের 
সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ফলে, না হয সংবাদপত্রে নিকট প্রেরণা পাইয়া 
স্বাধীন ও সাহিত্যিক গুণবিশিষ্ট গগ্যরচনায় ত্রতী হন। ইহাদের মধ্যে 
রামমোহন রায় (১৭৭-১৮৩৩ ) বয়ন ও বচনাব দিক দিয়া সর্বপ্রথম | রাম- 
মোহনেব গছোব শিল্পৰপ ও গঠনসৌষ্ঠব যে পুর্বযুগেব সহিত 
দি তুলনায় সর্বত্র উন্নততব ছিল তাহা বলা সায় না। কিন্ত 
নদী যেমন নিজ আ্রোতোবেগেব দ্বাবা নমস্ত বাধা-বিস্ব দূর 
করিয়া অগ্রগতিব পথ কবিয়া লঘ, রামমোহনও তেমনি নিজ মতপ্রতিষ্ঠার ও 
তবপ্রতিপাঁদনেব আগ্রহে, নিজ নিষ্ঠা, গ্রত্যর ও আবেগেব ভিতরেব টানে 
ভাষার সমস্ত আডষ্তা ও পারিপাট্যেব অভাবকে অতিত্রম করিয়া নিজ বক্তব্য, 
পবিস্ফুট করিয়াছেন। অন্তরেব ভাব ও অন্থভূতির সহিত নি£সম্পর্ক, মৌলিকতা- 
হীন বচনার শিখিল মাংসসমস্ট্রর মধ্যে তিনি হম্প্ই উদ্দেশ্তের দৃঢ় অস্থিনংস্থান 
সংযোঞ্জনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাহাব ভাষা শ্ররতিমধুব না হইলেও ও সময় 
সময় কর্কশ হইলেও ইহার শক্তি ও আকর্ষণীয়ুতা অনুভূত হয়। যুক্তিনিষ্ঠ মনের 
স্বভাব-শৃঙ্খল! ভাহাব বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগকেও স্থ-গ্রথিত কবিয়াছে। বাংল। 
সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি আধুনিক অন্থশীলিত মন লইয়া গদ্ঘ- 
বচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন) তীহাব গ্ধ ললিত-মধুব না হইলেও মননদীক্ত 
ও ভাবের সমুন্নতিতে ম্ধাদাময়। 
রামমোহনের বহুমুখী কর্নোগ্যমের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অন্ততম ছিল। তিনি 
প্রধানতঃ দেশমধ্যে সমাজ-সংস্কাব ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচলিত করিতেই 
ব্যাপূত ছিলেন। তিনি ত্রাঙ্গধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে দেশ- 
উঠি বহমুখী বাসীর মনে প্রকৃত ধর্মচেতনা জাগ্রত করিতে যত্ববান হন। 
সর্ববিধ আচারমুঢ়তা ও কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজে উদার 
ও স্বাধীন চিস্তাধার! প্রবর্তন করাই তাহার লক্ষ্য ছিল। দেশমধ্যে ইংরেজী- 
শিক্ষার প্রসার ও স্বাধীনতাবোধের উদ্দেকে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনিই 


১১৮ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম ধাহার মানবতাবোধ দেশের গণ্ভী ছাড়াইয়া আস্ত- 
্জাতিকতার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ফরাসী বিপ্লব ও ফ্রান্ছে সাধারণ- 
তন্ত্র-প্রতিষ্ঠাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি যে কেবল নিজেই সাহিত্য- 
রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ! নহে, বাঙালীর চিত্তে নৃতন চিন্তাঁমননের 
বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়। উন্নত ও অভিনব সাহিত্যস্থঙির অন্থকূল পরিমগ্ডল 
রচন! করিয়াছেন। 
দেবেক্জ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০- 
১৮৮৬ ) হাতে গগ্ভভাষা আবও মননশীল ও পরিমাজিত রূপ গ্রহণ কবে। ইহারা 
উভয়েই “তত্ববোধিনী" পত্রিকা (প্রতিষ্ঠ। ১৮৪৩ খ্রীঃ অঃ) 
উদ সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জডিত ছিলেন। অক্ষয়কুমাব বিশেষ 
করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও বেজ্ঞানিক চিন্তার আলোচনায় 
রত ছিলেন। কিন্তু এই ছুরূহ সাধনার সঙ্গে সঙ্ধে তাহার যে কল্পনাবিলাসেরও 
অভাব ছিল ন1 তাহা প্রমাণ হয় তাহার গারুপাঠ'-এব অন্ততভূক্তি স্বপ্রদর্শন- 
বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে | এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি রূপক-কল্পনাব নিপুণ ও সার্থক 
প্রয়োগের উদাহরণ দিয়াছেন । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব তাহার বচনায় লুম্ছ অধ্যাত্ম-অন্থভূতি ও অপূর্ব প্ররুতি- 
প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন । রামমোহন রায়ের যুক্কিনিষ্ঠ ধর্মচেতন! দেবেন্দ্রনাথে 
আবেগময় ভক্তি ও অন্ভৃতি-রনে আপ্লুত হইয়াছে । অথচ 
নে গপ্ঠ'. এই ভক্তিপ্রবণতা দৃঢ় সং্যমের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিল 
বলিয়া কোথাও মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতায় পর্যবনিত হয় নাই। 
দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমার কেহই প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন না। কিন্ত 
অক্ষয়কুমার বাংলা গণ্ে দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খল1! ও নিরাধেগ তত্বনিষ্ঠা ও দেবেন্দ্রনাথ 
ইহাতে ধ্যান ও উপলব্ধির নিবিড়তা যোগ করিয় ইহার সমৃদ্ধতর পরিণতির 
স্থচন] করিয়াছিলেন । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর (১৮২০-১৮৯১)-২রামমোহন বাংলা গল্ভকে পরিণতির 
যেব্তরে লইয়া গরিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও 
অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ পঞ্চার করি! উহাকে পরিণতির এক 
২ রী উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপিত করিলেন। বস্ততঃ তাহার হাতেই 
গগ্যভাষা ঠকশোরের অনিশ্চয়তা ও অস্থির গতি ছাড়াইয়া 
পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। গগ্যের কাঠামো ও বাক্যের 


বাংলা গছ্যের অন্থশীলন ১১৯ 


ভারসাম্য ও অন্তশ্ছন্দ-স্থিরীকরণে তীহারই প্রভাব যে সর্বাধিক তাহা নিঃসন্দেহ। 
বাংলা গছ্যের জনক কে ইহা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে নানারূপ মতবাদ 
দেখা দিয়াছে । অবশ সন্তানের পিতৃত্বনিরূপণের ন্যায় ভাষার পিতৃত্ব-নিরপণ 
নিঃসন্দিপ্ধ নহে। কথখ্যভাষার জন্ম লোকমুখে; সাহিত্যিক ভাষা তাহাকেই 
অবলম্বন করিয়া বহু জননীর স্তন্তপানে, বহু ধাত্রীর লালন-পালনে, বহু শিক্ষা 
দাতার সধত্র অভিভাবকত্তবে বাঁড়িয়! উঠে, স্থতরাং ভাষা সম্বন্ধে একজনকত্ব 
অপেক্ষা বহুমাতৃকত্বই অধিকতর প্রযোজ্য। মৃত্যুপ্য় এই নবজাত ভাষাশিশ্তকে 
স্থতিকাগৃহে স্তন্ত দিয়াছিলেনঃ রামমোহন ইহাকে কৈশোরক্রীড়ার ক্ষেত্রে 
আপন টনপুখ্য ও শক্কিমত্তার পরিচয় দিতে শিখাইয়াছিলেন ? ঈশ্বরচন্দ্র ইহাকে 
পূর্ণ যৌবনের গাহস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিযা জীবনের বিচিত্র কর্তব্যপালনের 
উপযোগী দীক্ষায় অভিষিক্ত করিয়াছেন । 
ঈশ্বরচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না__-তাহার কর্মজীবন সাহিত্য ছাড়াইয়া 
বিশালতব সমাজকঙ্ষেত্রে প্রনাবিত হইয়াছিল। তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, 
নমাজসংস্কার ও নীতিপ্রতিষ্ঠাব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাহার 
সাহিত্যরচন। শিল্পচেতন। অপেক্ষা প্রবলতর সমাজবোধের 
রা বাবাই বেশী প্রভাবিত। তিনি শিক্ষক ও সমাজসেবীর 
ভূমিকা হইডেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার রচিত গ্রন্থের অধিকাংশই বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক বা ভাবাস্থবাদ। একদিকে 
“কথামালা, 'বোধোদয়”, চরিতাবলী” প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থ, অন্যদিকে “শকুস্তলা” 
(১৮৫৪) ও "সীতার বনবাস' (১৮৬০)-জাতীয় অন্থবাদ-গ্রশ্থের ভিতর দিয়াই তিনি 
বাংলা গঞ্যের বহিরঙ্গের হ্যমা ও অন্তরের লাবণ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
সংস্কত নাটকের অনুবাদে তিনি মূলের মধ্যে যে হুল ভাবপরিবর্তন সাধন 
করিয়াছেন ও ভাষাকে যেক্কপ নিপুণতার সহিত ভাবের অনুগামী করিয়াছেন 
তাহাতে তাহার শিল্পজ্ঞান ও সমকালীন সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
শকুস্তল! ও সীত। তাহার হাতে যেন আমাদের পরিঘার-জীবনের স্েহ-মমতা- 
লজ্জা-অভিমাঁন প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তির অধিকারিণী বাঙালী নারীতে 
রূপান্তরিত হুইয়াছেন। 
বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ষে অনমনীয় পৌরুষ ও করুণা-বিগলিভত কোমলতাঁর 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহার ছাপ তাহার মমাদ্চেতনা-প্র্থত “বিধবা-বিবাহ- 
বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫) ও তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত “আত্মজীবনচরিত'-এর 


৯২০ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


স্থানে স্থানে গভীরভাবে মুত্রিত হইম্াছে। তাহার অন্থবাদ ও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে 
তাহার ব্যক্তিসত্া-প্রকাশেব কোন অবসর ছিল না-_সেগুলি 
৩৬ হইতে তাহাব জ্ঞান-ও-শিল্পসাধকেব রূপটিই চোখে পড়ে। 
কিন্ত তিনি শুধু বিগ্ভাসাগব ঠিলেন না, দয়াব সাগবও 
ছিলেন; এবং তাহার অন্তবেব অপরিমেয় ককণা যখন বিরোধী শক্তির সংঘাতে 
গভীরভাবে মথিত হইত, তখন ইহ! বটিকাক্ষুন্ধ সমৃদ্রেব রুদ্র তরঙ্দোচ্ছাসে 
আত্মপ্রকাশ কবিত। তখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, নিস্তরঙ্গ বচনাভদ্গী 
এক প্রবল আবেগেব ভাবপ্লাবনে আলোডিত হইয়া উঠিত। তাহার “বিধবা- 
বিবাহ" গ্রন্থে যখন তিনি দেশাচাবেব নিষ্টরতার বিকদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও 
অনুযোগ ধ্বনিত করিয়াছেন বা তাহার আম্মজীবনীতে যখন তাহার শশব- 
স্ৃতি-পধালোচনা-প্রসঙ্গে বাইমণিব স্ত্ধান্গিগ্ধ মাতন্সেহেব কথা ম্মবণ করিয়াছেন, 
তখন তাহার ভাষা লেখকের দীর্কালেব অন্তঃসঞ্চিত উপ্তাপে, ব্যক্কি-অন্ুভূতিব 
নিবিড় স্পর্শে যেন প্রাণময়তাব বিছ্যৎ-শিখায় ভাশ্বৰ হইয়া! উঠিয়াছে। এই সব 
স্থলে তাহার অনবদ্য শিল্পবোধের পাষাণমৃতি যেন জীবন্ত প্রতিমায় রূপান্তবিত 
হইয়াছে এবং বিছ্যাসাগরী ভাষা বঙ্কিমী ভাষাকে স্পর্শ করিয়াছে । 
টেকাদ ঠাকুর নামে পরিচিত প্যারীঠাদ মিত্র (১৮১৩--১৮৮৩) ও হুতোম 
প্যাচার ছন্সনামধাবী কালীপ্রসম্প সিংহ (১৮৪০-__১৮৭০) বামমোন-বিছ্য।নাগব 
হইতে এক পৃথক পথ ও মেজাজ অনুসবণ কবিয়াছেন। 
জলিল প্রথমত উহাদেব ভাষা চলিত ভাষা ও গুকগন্তীব সাহিত্যিক 
ভাষা হইতে শব্দে ও চালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিদ্ভাসাগবী ভাষা 
মহৎ ও কোমল ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপধোগী এবং শ্রুতিমধুর ও ধ্বনিপ্রবাহ্‌- 
সমন্বিত হইলেও জীবনের লঘুতর দিকের, ইহার ব্যঙ্গ-বিদ্রপ, হাম্ত-পবিহাসের 
ও চটুল গতিচ্ছন্দের বপ ফুটাইবা'র পক্ষে অনুপযোগী ছিল। চোখের সামনে 
যে জীবন খেয়ালে, হুজুগে, উৎসবে ব্যসনে, বঙ্গ-কৌতুকে মাতিয়! উঠিয়াছে 
তাহাকে যথাযথ 'প্রতিবিথিত করাব শক্তি ইহার ছিল না। গুরুতর বিষয়ের 
আলোচনা, সত্যাহুসন্ধিৎসা ও প্রশান্ত সৌন্দর্স্থষ্টির বাহিরে জীবনের যে স্থুল, 
রসোচ্ছল অংশ আছে তাহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা দাবী করিল। 
প্যারীাদ-কালীপ্রসন্নের রচনা সেই দাবী মিটাইবার প্রয়াস হইতে উদ্ভৃত। 
ইহারা বিস্তাসাগরী ভাষার প্রকাশ্ট বিরোধিতা না করিয়া সর্জনবোধ্যতাঁর 
প্রয়োজনে ইহাদের অভিনব রীতি-প্রবর্তনকে সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্তী 


বাংলা গন্ভের অনুশীলন ১২৯ 


যুগে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষাকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে 
উপস্থাপিত করিয়া উভয়ের সুষ্ঠ সংমিশ্রণেই যে আদর্শ গগ্ভরীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে এই অভিমত প্রকাশ কবিক্বাছেন ও নিজের রচনায় উহ] হাতে-কলমে 
প্রমাণ করিয়াছেন। এতিহানিক বিবর্তনেব দিক দিয়া বিচাব করিলে আলালী 
ও হুতোমী ভাষা কেবীব “কথোপকথন”, মৃত্যুঞগ্জয়ের লঘু রচনা "নববাবুবিলাস' 
ও “নববিবিবিলাস”এর ভাঁষাব পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ। বাংলা গছ্যের উত্তব- 
যুগ হইতে যে ছুই ধাবা পাশাপাশি বহিয্না চলিয়াছিল, উহাদের মধ্যে কখ্যধার! 
বামমোহন-বিগ্ভানাগরেব নবহৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষাব প্রবলতর প্রভাবেব নিকট 
সাময়িকভাবে পবাজয় স্বীকাব কবিয়াভিল। এখন অন্থকূল উপলক্ষ্য পাইয়া 
ইহা আবার মাথা ভুলিল ও ব্যাপকতব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ বিস্তার করিল। 
'আলালী-হুতোমী ভাষাব যথার্থ অভিনবত্ব রচনা-রীতিতে নহে, নৃতন “উদ্দেশ্ব- 
নাধনের জন্য ইহার বলিষ্ঠ প্রয়োগে । 
টেকটাদ-হুতো।মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল বাস্তব জীবন-চিত্রণে ও গল্পরসের 
অন্থশীলনে। বামমোহন-বিদ্ভাসাগবৰ আদর্শের মানদণ্ডে জীবনের বিচার 
কবিয়াছেন। তাহাবা জীবনেব বস পরিবেশন করেন নাই। 
চি দা রামমোহনে গল্প একেবারেই নাই; বিদ্াসাগরে যাহা আছে 
নক্সা-র বৈশিষ্ট্য তাহ] যৎ্সামান্য ও এন্েব ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। “আলালের 
ঘবেব ছলাল' (১৮৫৭) ও ছিতোম প্যাচার নক্সা" (১৮৬২) 
ঘটনার ভিতর দিবা চবিত্র-চিত্রণে ও জীবনেব বিচ্ছিন্ন খগ্ডাংশেব রসসিক্ত বর্ণনায় 
ওপন্যাসিক আদর্শের সচেতন অন্তমবণ করিয়াছে । কালীপ্রননের “হুতোম প্যাচার 
নক্স খগুচবিত্রের সমষ্টি--তৎকালীন কপিকাতার গাজনেব সং, যাত্রাগান, রথ- 
বাত্রার সমাবোহ, বিবিধ হুহ্ুক উপলক্ষে কৌতুহলী জনতার ভিড়, প্রাচীনকাঁলের 
রীতি-অনুষ্ঠান, নানাপ্রকাবের ভণ্ডামি ও ইতর আমোদ প্রভৃতির কৌতুকপূর্ণ 
ও বিজ্রপাত্বক বর্ণন। দিয়াছে-_ইহাতে ব্যক্তিচরিত্র-অঙ্কনের বা সমগ্র গল্প বলিবার 
কোন চেষ্টা নাই। স্থতরাৎ ইহ ব্যঙ্গাম্্রক সমাজ-চিত্র, উপন্যাস নহে। 
প্যারীচাদের 'আলালের ঘরের ছুলাল' এঁক্যবদ্ধ ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে একটি 
পরিবারের কয়েকটি লোকের ভাল-মন্দের, উখান-পতনের কাহিনী বিবৃত 
করিয়াছে এবং ইহারই সক্ষে সঙ্গে যে সমস্ত গৌণ চরিত্র ঘটনায় অংশ গ্রহণ 
করিয়া ইহার পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছে ও তাহার পার্খবব্তা অঞ্চলের 
জীবন-যাত্রার ধারাধরন, উহার শিক্ষা, বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বড় মানুষের 


১২২ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


মোসাহেব-পরিবৃত, আড়ম্বরপূর্ণ, অসার কালক্ষেপ- ইহাদের একটি কৌতুতকাজ্জল 
ছবি আকা হইয়াছে। 'নববাবুবিলাস'-এর বাবু-চরিত্র এখানে একটি অর্ধশরীরী 
কল্পনা হইতে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে । ভবানীচরণের রচনায় মানুষ 
গৌগ, সমাজচিত্র মুখ্য; প্যাকীটাদের ক্ষেত্রে উভয়েবই সমান মর্যাদা, ব্যক্তি 
সমাজের ভিড়ে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই । এমন কি মোসাহেব-জাতীয় 
গৌণ চরিত্রগুলিও--বাঙ্ছারাম, বক্রেশ্বর, ঠক চাচা শুধু উদ্দেশ্তসাধনের উপায়- 
মাত্র নহে, তাহার! ব্যক্তিশ্বাতন্তর্যে উজ্জল। ভবানীচবণের সঙ্গে প্যারীঠাদের 
আর একটা পার্থক্য এই যে ভবানীচবণ কেবল সমাজেব উচ্ছৃঙ্ঘলতা ও ছুর্নাতিই 
দেখিয়াছেন; কিন্ত প্যাবীাদ বরদাচরণ ও রামলালের মধ্য দিয়! সমাজনীতি 
ও জীবনাদর্শের একট! উন্নততর পুনর্গঠনেব সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। কেবল যে উচ্ছন্ন ধাইবাব পথেই ঠেলিয়া দেয় না, ইহা! যে উচ্চতর 
সমাজচেতনা ও নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ কবে এই আশাবাদী অভিজ্ঞতা রামমোহন 
ও বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও বাঙলাব নৈতিক জীবনের চল্লিশবর্ষব্যাপী 
ভাঙা-গড়ার ইতিহাসেব ভিতর দিয়াই যে লেখকেব মনে সঞ্চাবিত হইয়াছিল 
তাহা স্থনিশ্চিত। 
“আলালেব ঘবের ছুলাল' যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয় নাই, ইহার প্রধান 
চরিত্রপ্তরলিব মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও অন্তত্বন্ব যে ভাল করিয়া ফোটে নাই, ইহার জীবন- 
চিত্রণ যে তবল কৌতুহল ও স্থলভ নীতিবাদেব দ্বারা অযথা 
ই ওতোশী ভাবে প্রভাবিত তাহা যেমন লতা, তেমনি ইহা যে উপন্তাস- 
র তুলনা 
রচনার দিকে সার্থক অগ্রগতি তাহাও তেমনি সত্য । “আলাল, 
সম্পূর্ণ উপন্যাস হয় নাই বলিয়া ইহাকে যদি খাবিজ করিতে হয়, তবে মৃত্যুপ়্- 
রামমোহনের অপট্র ও অসম্পূর্ণ গগ্যরচনা-প্রয়াসও অনুরূপ কারণে বর্জনীয় ॥ 
প্যারীচাদ ও কালীপ্রসম্ন উভয়ের মধ্যে কথ্যভাষা-প্রয়োগে কে অধিকতর 'নপুণ্য 
দেখাইয়াছেন, এ প্রশ্রের মীমাংসা নির্ভর করে তাহাদের আপন আপন উদ্দেশ্রের 
উপব। প্যাবাচাদ একটা গভীর বিষয়, জীবনের একটা চিবস্তুন নীতিকে পরিস্ফুট 
করিতে চাহিয়াছেন__কাজেই তাহার রচনারীতির মধ্যে বিষয়াগ্থক্ধপ খানিকটা 
গাভভীর্ধ থাকিবেই। তিনি হালকা স্থরের চরম পর্যায়ে নামিতে পারেন লা। কিন্ত 
কালীপ্রসন্ন স্বরু হইতেই ফৃষ্টি-নষ্টি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কলম ধরিয়াছেন__€কাঁন 
সামগ্রিক জীবন-নীতি বা ভাল-মন্দ আচরণের নৈতিক ফলাফল ফুটাইম়্া ভোলা 
তাহার উদ্দেশ্ত-বহিষূ্তিছিন। তিনি হোলিখেলার কর্দমাক্ত আবীরের পিচফারী 
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হাতে আসরে নামিয়াছেন-অবশ্ত যাহাদের কাঁপড়-চোপড়ে এই কাদা-মাখাঁ 
রং ছড়াইয়াছেন তাহাদেব নীতির বিচারে অপদস্থ করাও তাহার অন্ততম লক্ষ্য 
ছিল। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে নৈতিকতা একেবারেই গৌণ। স্থুতরাং তিনি 
ভাষাকে যতটা হালক1 ও ইতবতাছুষ্ট করিতে পারিয়াছেন প্যারীটাদের পক্ষে 
তাহা সম্ভব ছিল না। উভয়ের গ্রন্থের ও গ্রস্থকারেব নামকরণেই উভয়ের 
উদ্দেশ্তের বিভিন্নতা পবিস্ফুট । টেকচাদেব মধ্যে খানিকটা সম্রমবোধ আছে, 
হুতোম প্যাচা নিজের ছন্মনাম-গ্রহণে যেরূপ, সেইরূপ তাহার বচনারীতিতেও 
সমস্ত মর্ধাদাবোধকে হাসি-হুজোড়ে আবিল জোয়ারে ভাসাইয়। দিয়াছেন । 
তাহাব শক্তি, ব্যঙ্গপ্রয়ৌোগ-নিপুণতা অনস্বীকার্য, কিন্ত তিনি খোলাখুলি ভাডের 
অংশ অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া! পোশাক-পবিচ্ছদে শালীনতার আদর্শ 
বেপরোয়াভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। ভবিষ্যতেব বাঙলায় আলালের উত্তবাধিকারী 
পাওয়! যায় ; ছতোমেব উত্তরাধিকাৰিগোষ্ঠী সাহিত্যসভা ত্যাগ করিয়া নিছক ইতর- 
জনের আসরে, বড়তলায় ছাপ] কুরুচিপূর্ণ পুন্তিকায় নামিয় পড়িয়াছে। 


৩ 


এই যুগের গহনা বিভিন্ন নমুনা 


(১) 
মৃত্যুঞ্জয় বিভ্যালন্কারের গন্ভের আদর্শ 


(ক) এজন্য যজ্ঞদত্ত উদ্দিগ্ন হইয়া! শশ্তাবক্ষার কাবণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ 
করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বনিয়। থাকে রাজাধিরাজদের 
যেমন প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্ণ। সেইমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কষক করে। 
যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়েব প্রায় থাকে । ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন 


লোকেরা-বড়ই বিম্মিত হইয়া! কহে একি আশ্চর্য । 
_-ৰত্রিশ সিংহালন 


(খ) ভাগীরখীতীরে পাটলিপুক্্ নামে নগর আছে; সেখানে সকল রাজগুণে 
যুক্ত হুদর্শন নামে রাজ] ছিলেন । €সই ভূপতি এক সময় কাহার-ও কতৃক পঠ্যমান 
শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং ম্মপ্রত্যক্ষ 
বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু, ইহা যাহার নাই সে অন্ব। আর 
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যৌবন, ও ধনসম্পত্তি ও প্রতৃত্ব ও অবিবেকিতা এই চতুষ্ম গ্রত্যেকে-ও অনর্থের 
নিমিত্ত হয়) যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না? 
_হিতোপদেশ 


(২) 
কেরী সাহেবের গগ্ভের আদর্শ 


ছুই বসব পূর্ণ হইলে এত মত হইলে ফারোগা স্বপ্ন দেখিলেন। দেখ নে 
ভাগঙাইয়াছে নদীব কিনারায় £ দেখ নদী হইতে উঠিল সুন্দর হষ্টপুষ্ট সাতট' 
গাভী ও চরিতে লাগিল ধাবের উপব, তাহার পবে আব সাতটা গাভী উঠিল 
নদী হইতে বড কুচ্ছিত আব কৃশা, পরে নদিতীবে ডাগ্াইল আর সকল 
গাভীর কাছে, অত:পর কুচ্ছিত কৃশ। গাভীবা খাইয়। ফেলাইল নেই সাতটা সুন্দর 

হষ্টপুষ্ট গাভীদিগকে । তখন ফাবোডঙাব চৈতন্য হইল। 
বাইবেলের অনুবাদ 


(৩) 
রামমোহন রায়ের গগ্ভরচনার আদর্শ 


নিন্দা ও তিরস্কারেব দ্বার! অথব| লোভ প্রদর্শন দ্বাবা ধর্মসংস্থাপন করা যুক্তি 
'ও বিচাবসহ হয় না। তবে বিচাববলে হিন্দুব ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের 
উৎকষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন স্ততবাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকেই তাহাদের ধর্ম গ্রহণ 
করিবেক অথব। স্থাপন কবিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ দেওয়া হইতে 
নমাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতেব ক্ষুদ্র গৃহে নিবান ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ- 
জীবিক] দেখিয়! তুচ্ছ করিয়! বিচাব হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু সত্য 
9 ধর্ম সর্বদা এশ্বর্য ও অধিকাবকে ও উচ্চ পদবী ও বুহৎ অট্টলিকাকে আশ্রয় 
করিয়! থাকেন, এমন নিয়ম নহে। 
_ ত্রান্মণ-সেবধিঃ রামমোহন রায় (১৮২১) 


(৪) 
দেবেজ্দ্রনাথের গগ্ভরচনার আদর্শ 


তাহার পর ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া চলিতেছি, এমন সময় 
প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ভাঙ্গার দিকে লইয়া গেল। ভাঙ্গায় তো 
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আসিল, কিন্তু প্রতিকূল ঝড় গঙ্গার উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল । 
নৌকা ভাঙ্গে, আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। আমি সেই দোলায়মান 
£বাট হইতে উঠিয়া পাড়েব উপর দ্রাড়াইলাম। সেখানে ভূমি যদিও আমার" 
প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির; চড়াব বালু যেন ছিটাগুলির মত আমার 
শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল । আমি একট। মোট] চাদব গার দিয়! পাড়ে দ্লাড়াইয়া। 
গঙ্গার সেই প্রমত্ত ভীষণ মৃতির মধ্যে সেই “মহস্তয়ং বমুগ্যতং” পরমেশ্বরের মহিম। 
অন্থুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের নঙ্গের পানসী-খানা৷ সকল আহারীয় 
সামগ্রী লইয়! গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়! গেল। 
_মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আত্মজীবনী, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
(৫) 
অক্ষয়কুমার দত্তের গস্তরচনার আদর্শ 
আমি বিগ্ভাধরীর এই আশ্বাসবাক্য বিশ্বাস কবিয়া, পরম পুলকিত চিত্তে, 
তাহার অন্বর্তাঁ হইবামাত্র পর্বত-শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশীধ্বনি শ্রুত হইতে 
লাগিল। আহা! সেই স্থধাময় মধুর বব যাহাদেব কর্ণকুৃহরে প্রবিষ্ট হইল, 
তাহারা একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের চিত্তভূমিতে অনির্বচনীয় আনন্দ-নীর. 
নিঃস্থত ও আশ্চধ উৎসাহ-তবঙ্গ উখিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের 
মুখমণ্ডল এমন প্রদ্ুল্প ও উজ্জল হইয়! উঠিল যে, বোধ হইল, যেন তাহার! মরণ- 
ধর্মশীল মানবস্বভাব অতিক্রম করিয়া অমরভাব প্রাপ্ত হইতেছে। 
--চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ. 
(৬) 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্চরচনার আদর্শ 
(ক) এই নেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রত্রবণ গিরি; এই গিরির শিখরদেশ 
আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলনংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় 
অলংকৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘননন্গিবি্ই বিবিধ বনপাদপসমূহে আহ্ছন্ন, 
থাকাতে সতত ন্গিপ্ণ, শীতল ও রমণীয় ৮ পাদদেশে প্রসন্নসলিল! গোদাবরী তরঙ্গ 
বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে । 
--সীতার বনবাস, প্রথম পরিচ্ছেদ 
(খ) ধন্ত রে দেশাচার ! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অঙ্গ 
ভক্তদ্নিগকে, ছূর্ভে্ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস।, 
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তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ 
করিয়াছিস্‌, ধর্মেব মর্মভেদ করিয়াছিন, হিতাহিতবোধের গভিরোধ করিয়াছিস, 
ন্তায়-অন্যায়-বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশান্ত 
বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশান্ত্র-ও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে» ধর্মও অধর্ম 

বলিয়! গণ্য হইতেছে; অধর্মও ধর্ম বলিয়। মান্য হইতেছে । 
-_বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক 

(৭) 

আলালী গগ্ভরচনার আদর্শ 
'্ঠামের নাগাল পালাম নাগো! সই-_-ওগো মরমেতে মরে রই--” টকৃ-টক্‌- 
পটাস-পটাস্‌ মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবাব গান করিতেছে-_টিটকারাী 
দিতেছে ও শালাব গক চলতে পাবে না বলে লেজ মুচড়াইয়্া সপাৎ সপাৎ 
মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে--একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে-_ 
গরু দুটা হন হন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া 
গেল। নেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মন্ুমদার যাইতেছিলেন-_গাড়ীখান। 
বাতাসে দোলে__ঘোড়া ছটা বেটে। ঘোড়াব বাবা-পক্ষিবাজের বংশ--টঙস 
টঙস ডঙস্‌ ডডঙস্‌ করিয়া চলিতেছে--পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে, কিন্ত 
কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ ছুটা1 ভাত মুখে দিয়া সওয়ার 

হইয়াছেন--গাড়ীর ইেকোচ-হেকোচে প্রাণ ওষাগত। 

--আলালের ঘরের দুলাল 


(৮) 
ছতোমী গগ্ভরচনার আদর্শ 

দত্ত বাবুর গাড়ী রুম্ু রুম্ু ছুনু ছু করে হুড়িঘাট! লেনের এক কায়স্থ 
বড় মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগলো৷। দত্তবাবু তড়াক করে গাড়ী থেকে 
লাফিয়ে পড়ে দারোয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মাহুযের 
বাড়ীর দারোয়ানেরা খোদ-হুজুর ভিন্ন নদের রাজ! এলেও খবর নদারক | “হোরির 
বক্িস্” “ছুর্গোৎনবের পার্বণী” পরাধী পুণিমার প্রণামী” দিয়ে-ও মন পাওয়া 
ভার । দর্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবলে একজন দারোয়ানকে 

বাবুকে এল দিতে সম্মত কল্লেন। 
-হুতোম প্যাচার নক্সা, কলিকাতার বারোয়ারী পূজা 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
নাটক ও নাট্যশাল। 


নাটকেন্প প্রথম ততস 


(১) 
কবি, পাঁচালী, যাত্র। ইত্যাদি 

পূর্ণাঙ্গ নাটকের আবির্ভাবের পুর্বে গীত-প্রধান আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও 
অভিনয়-কলার প্রথম বীজ নিহিত থাকে । প্রথম প্রথম হস্তলিখিত পু*থির 
অনুলিপি যখন খুব অল্প সংখ্যায় পাওয়া যার ও অক্ষরজ্ঞান- 
এ সম্পন্ন পাঠকও খুব বিরল, তখন আবৃত্তির মাধ্যমেই তাহাদের 
কাহিনী শ্রোতার গোচব করা হয়। কাব্যের যে সমস্ত 
ংশে নাটকীর রসের ক্ষুরণ হইয়াছে বা জোরাল উক্তি-প্রতুযুক্তির দ্বার! নাট্য- 
ংঘাতের সম্ভাবন! দেখ! দিয়াছে তাহাদের আবৃত্তির স্থরেই উদ্গাতার অজ্ঞাত- 
নারে অভিনয়ের ক্ষীণ পূর্বাভাস শোন! যায়। কাব্যের অন্তনিহিত বীররস ও 
করুণরন এই প্রকারে ভাবস্ফুবণদক্ষ কের সহযোগিতায় শ্রোতার চিত্তে অভিন্- 
তৃপ্তির আম্বাদন জাগায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আদিযুগের কাব্যই 
নাটকের প্রথম উৎন। লেখক ও আোতৃমণ্ডলী এইরূপ পরোক্ষভাবে নাট্যরস- 
উপলন্ধিতে অভ্যন্ত হইলে ধীরে ধীরে কাব্যের মধ্যেই সচেতনভাবে নাটকীয়তা- 
স্কুরণের চেষ্টা হয়। আবার সাহিত্য ছাড়াও লৌকিক নৃত্য-গীত-অঙ্গভঙ্গীর 
ভাবপ্রকাশিক1 শক্তির ভিতর দিয়া নাটকের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে পারে । দেব- 
পূজা বা গণ-উৎসব উপলক্ষ্যেও পূজা বা উৎসবের সহিত সম্পৃক্ত কোন বিষয় 
লইয়া মুখে মুখে নাটকীয় দৃশ্ঠরচনার দ্বারাও জনগণের নাট্যরস-পিপাসার কিছুট। 
পরিতৃপ্তি-সাধন সম্ভব। এই ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া! বহু বিলঘ্ে, হ্য় অন্য 
সাহিত্যের অনুনরণে কিংবা! নিজদেশীয় প্রেরণার বলে, নিজন্ব-আঙ্গিক-বিশিষট 
নাটকের উদ্ভব হয়। কিন্ত সব দেশেই নাটক অতীত এঁতিহের প্রভাব বহন 
করে। বহিরবয়বে ইহ1 সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেও ইহার অন্তঃগ্রক্কতিতে 
স্নীত ও কাব্যের অন্প্রেরণা, ভাবোচ্ছানের অসংযত আধিক্য চিরকালই 

সন্রিম় থাকে । 


১২৮ ষাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বিশেষ করিয়া বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে জন্-ইতিহাসের উপরি-উক্ত স্তরগুলি 
উদাহত হইয়াছে । যদিও ইহাব সামনে সংস্কৃত সাহিত্যের 'হুপরিণত, উৎকৃষ্ট 
নাটকের প্রচ দৃষ্টান্ত উপস্থিত ছিল, তথাপি সংস্কৃত অনুসরণের 
পথে ইহাব আবির্ভাব ঘটে নাই। ইহা ঘুরপথে পাক খাইতে 
খাইতে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ঈাড়াইয়াছে। যে জাতীয় 
চেতনা-নংহতি, গৌরবময় কর্ম-প্রেবণা ও পবিণত বনবোধ থাকিলে সম্পূর্ণাঙ্ 
নাটকের জন্য উদগ্র আগ্রহ জাগে, বাঙাঁলী-জীবনে সেরূপ পরিণতি আধুনিক 
যুগের পূর্ব পযন্ত লক্ষ্যগোঁচব হয় না। আধুনিক কালেও উন্নত নাটকীয় আদর্শেব 
উপযোগী জীবনাকৃতি বাঙালাব মধ্যে জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। আমর 
সাহিত্যের অন্যান্ত ক্ষেত্রে যতদৃূব অগ্রসব হইয়াছি, নাটকেব ক্ষেত্রে, জীবন- 
প্রস্তৃতির অভাবের জন্যই হউক বা বিরুদ্ধ আদর্শেব সংঘাতেব জন্যই হউক, তাহার 
অনেক পিছনে পড়িয়া আছি ইহ] সর্বসম্মত সতা। 

বাংলা সাহিত্যেব একেবাবে আদিলগ্নে, “চধাপদে আমরা বুদ্ধনাটক, 
তৎ-সম্পকিত নৃত্য-গীত ও নটপেটিক| অর্থাৎ অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ 
রাখার বাক্সপেব কথ। শুনি। ইহা সম্ভবত বুদ্ধজীবনীর কোন 
কোন অংশকে নাটকীয় রূপ দিবার প্রচেষ্টা এরূপ অন্থমান 
করাবায়। বাংল৷ সাহিত্যে নাটকীয় অস্কুরের প্রথম বিকাশ 
হইল রাধারুষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া। এই প্রেম লইয়া যে আদ্িকবিবা কাব্য 
রচনা করিয়াছেন_ জয়দেব, বড়ু চণ্ীদাস, বিদ্যাপতি-_-সকলেই ইহার মধ্যে 
নাটকীয়ত্বের আরোপ করিয়াছেন। এ প্রেমের রসবৈচিত্র্য, ঘটনাপ্রবাহ ও 
আবেগসংঘাত এত প্রচুর ও বেগবান যে ইহা কাব্যের চিত্রিত ঘট হইতে নাটকের 
তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অনিবার্ধভাবে উপচাইয়| পড়ে । রাধাকুষ্ণের প্রেমনিবেদনে 
তাই সংলাপ ও গভীর চিত্ত-মন্থনের পরিমাণ এত বেশী। বিশেষত এই মধুর 
প্রেমকাহিনী এত জনপ্রিয় হইয়া পড়িল, পণ্ডিত ও আহ্ুষ্ঠানিক ভক্তের সন্কীর্ণ 
গণ্ডী ছাড়াইয়া আপামব-সাধারণের মধ্যে এত বিস্তৃতিলাভ করিল যে শুপু কাব্যের 
স্থললিত বঙ্কার ও রসনিবিড় বর্ণনা শুনিয়া! অশিক্ষিত বা অল্লশিক্ষিতদের তৃপ্তি 
হইল না। তাহারা এই আদর্শ প্রেমিকযুগলকে ও তাহাদের ছলনা-মধুর, বাধা- 
বিজ্বে উছবেল, বেদনায় মর্মস্পশী ও উচ্চতর ভাবব্যঞরনায় রহম্তময় ও ধর্মসাধনার 
ইঞ্জিতবাহী এই প্রণয়লীলাকে নাটকের প্রত্যক্ষতায় দর্শন ও অন্থভব করিতে 
চাহিল। তাই প্রাক্-চৈতন্ত যুগের জয়দেব ও বিদ্যাপতি রাজসভার কবি হইয়া 


বাংল! নাটকের 
দুর্বলতা 


চর্যাপদ ও প্রীকৃষণ- 
কীর্তনে নাটকের মুল 


নাটক ও নাট্যশালা ১২৯ 


তাহাদের বর্ণাঢ্য কাব্যে নাটকীয় গতিবেগ, ছর্বার আবেগের অকৃত্রিম সুর সঞ্চর 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বড়, চণীদাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাহার কাব্য 
লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা আরও তীক্ষভাবে প্রকট হইয়াছে 
--ইহার কাব্যগুণকে ছাপাইযা ইহার নাট্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তিনি 
নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড প্রভৃতি সংঘাতমূলক আখ্যান লংযোজনা করিয়া ইহার 
নাটকীয় আবেদনকে ঘনীভূত করিয়াছেন। নাটকের যে প্রধান লক্ষণ-- 
প্রত্যেক পাত্র-পাক্জীব মুখে চবিত্রান্থযায়ী ভাষার আরোপ--তাহাও রাধা, 
কুষ ও বড়াই-এর সংলাপের মধ্যে চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে । শ্শ্রীকুষ- 
কীর্তন'কে শুধু কাব্য ন! বলিয়! গীতিনাট্য ব| নাটগীতি বলাই অধিকতর 
সঙ্গত। 
চৈতন্ত ও চৈতন্যোত্তব যুগে নাটকের লক্ষণ আব সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়! উঠিল । 
চৈতন্তদেব নিজে রাধারুষ্-প্রেমে এত বিভোর ছিলেন যেতিনি সর্বদাই এই 
*প্রেমলীলাব অনুধ্যান ও অভিনয় কবিতেন। তাহার 
তে দিব্যোন্সাদ তাহার এই ভাবতন্ম়তারই বহিঃপ্রকাশ । 
অভিনেতা যেমন অভিনীত চবিত্রেব সঙ্গে একাত্মতা অনুভব 
কবে, ঠতন্তদেবও তেমনি আপনাকে বাধা বা কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি মনে করিয়! 
নিজ ব্যক্তিসভাই বিশ্বৃত হইতেন। আমবা চৈতন্ত-জীবনী হইতে জানিতে পারি 
যে তিনি একাধিকবার কুষ্ণলীলার অভিনষের আয়োজন করিয়াছিলেন । এই 
অভিনয্ব কতখানি প্রাচীন যাত্রার পূর্বাভাস তাহা নিশ্চিতভাবে জান! যায় না। 
কিন্তু অভিনয়-প্রেরণা হইতে নাটকেব রূপকল্প উদ্ভৃত হয় বলিয়া এই সময় যে 
নট্যার্গিকের আদর্শ কিছুটা! স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ঠেতন্তযুগে 
তত্প্রচাবিত £প্রেমধর্মের প্রভাবে জাতীয় জীবনে যে প্রবল ভাবোচ্ছাস 
জাগিয়াছিল তাহ! নাটক-রচনার উপযোগী পরিমগুল রচনা করিয়াছিল। ইহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব'ও “বিদদ্ধমাধব” নামে কৃষ্ণচলীলা- 
সম্পকিত ছুইটি নাটকে ও কবি কর্ণপুরের ঠেতন্যলীলা-বিষয়ক «ঠৈতন্ত- 
চরিতামৃত" নাটকে । এই নাটক তিনখানি সংস্কত ভাষায় ও নাট্যাদর্শে রচিত 
বলিয়! উহাদের বাংল৷ নাটকের উত্তবে বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। উহার! 
কেবল যুগের নাটিকপ্রবণতার নিদর্শন ও কোন কোন মৌলিক নাট্যধারা, 
বিশেষতঃ প্রাচীন কষ্ণযাত্রা এই উৎস হইতে ভাবপ্রেরণা ও কিছু কিছু 
আঙ্গিক-৫বশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া! থাকিতে পারে । 


১৩০ বাংল৷ সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


চৈতন্তদেব যেমন কৃষ্ণলীলার মূর্ত অভিনয়-বিগ্রহ ছিলেন, তেমনি চৈতন্যলীলাও 
আমাদের অন্তরে নাট্যাবেগের আলোড়ন জাগাইয়াছে। রাধাকুষ্ণকে যেমন 
আমরা ঠৈতন্তদেবের আবেগ-বিহ্বল অনুভূতির মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে ও তাহাদের লীলাবিলাসকে নাট্যকলার 
বিষয়রূপে অনুভব করিতে শিখিলাম, তেমনি চৈতন্য-জীবনও 
বিশেষতঃ তাহাব জগাই-মাধাই উদ্ধার ও সন্স্যাসগ্রহণ আমাদের মনে 
নাট্যমুক্তির উপযোগী আবেগ সঞ্চার করিল | বোধ হয় 'কষ্ণযাত্রা' ও “নিমাই- 
সন্গ্যান” যাত্রা-পালার আদিম প্রেরণা ঠৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তাঁ যুগ হইতে 
উদ্ভৃত। ইহাদের লিখিত রূপ হয়ত লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই ধারা যে 
অষ্টাদশ শতকের নাট্যপ্রচেষ্টার পিছনে প্রবহমাণ এরূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে। 

কিন্ত কাতঃ আমর] সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাট ক পাই নাই,পাই গীতিকবিতার মধ্যে 
নাট্য-ইঙ্ষিতের ফক্তপ্রবাহ। পদাবলী সাহিত্যের পালা-বিভাগ্‌, নায়ক-নায়িকার 
মানস অবস্থা অনুযায়ী পদবিন্তাস, মান-অভিমান-বিষয়ক 
পদে উত্তর-প্রত্যুত্তবমূলক সংলাপের প্রাধান্ত, সখী ও দূতীর 
মুখে তীক্ষ অভিযোগের আরোপ, কীর্তনিয়াদের আখরের 
সাহাঁষ্যে অন্তন্নিহিত ভাব ও অস্ফুট সংঘাতেব পরিস্ফুটন-_এ সমস্তই এক সর্বব্যাপী 
নাটকীয় পরিবেশের গোতক । কোন কোন সমালোচক* মনে করেন যে এই 
আ্াখরের সম্প্রসাবণ ও গায়কের তত্বব্যাখ্য। ও মন্তব্যের সংযোজনার মাধ্যমে কীর্তন 
হইতে যাত্রার উৎপত্তি ঘটিয়াছে। 


কৃষঃযাত্র। ও নিমাই- 
সন্ন্যাস যাত্রা 


কীর্তন হইতে 
যাত্রীর উদ্তূব 


মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই এই অভিনয়প্রবণতা, স্থরসংযুক্ত আবৃত্তির দ্বারা রস- 
সঞ্চার-প্রয়াম বাঙালীর নাট্যকৌতুহলের সাক্ষ্য দেয়। ইহার সঙ্গে নৃত্য ও গান 
নাট্যরস-স্ফুবণের সহায়তা করিয়াছে। চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গলে 
আখ্যায়িকার সরল প্রবাহ ও ঘটনার ত্বরিত গতি বিশেষ 
একটি নাটকীয় মুহূর্তকে জমাট বাধিবার অবসর দেয় নাই। 
কিন্ত “মনসামঙ্গল'-এ চাদের সঙ্গে মনসার দ্বেরথ সংগ্রাম ও বাসরঘরে সম্তঃ- 


মঙ্গলকাব্যে 
নাটকীয়ত৷ 


* বঙ্গসাহিত্যে নাটকের ধারা--বৈদ্যন/থ পীল 


নাটক ও নাট্যশালা। ১৩১ 


পতিহারা বেহুলার স্তমিত-কর! দুর্ভাগ্য হ্থম্পষ্ট নাটকীয় আবেদন লইয়া 
আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত করে । বেহুল! ও ঠাদসদাগরের বিষয়ে আধুনিক 
কালে যে সব নাটক লেখা হইয়াছে তাহাদের মধ্যযুগীয় কোন পূর্বকূপ ছিল কি না 
তাহা জানা যায় নাই, তবে এইজাতীয় আবৃত্তির মধ্যে জনসাধারণের কাব্যরস 
অপেক্ষা নাট্যরস-পিপাসাই যে অধিক নিবৃত্তি লাভ করিত এন্প অনুমান 
কর] চলে। 
রামায়ণ মহাভারত ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি হইতে বর্তমান যুগের নাটক 
অনেক উপাদান সংগ্রহ করিলেও মধ্যযুগে ইহারা যে বিশেষ নাটকীয় প্রেরণা 
যোগাইয়াছে এরূপ কোন নিদর্শন নাই। এগুলি পাচালী- 
নাটাবপ হাল কাব্যরূপে অভিহিত হইয়াছিল। ইহাদের স্থবসংযোগে 
আবৃত্তি করার প্রথা অবশ্তই ছিল? কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মীয় 
আবেদনের প্রাধান্য ও আছ্ন্ত সমগ্র কাহিনীর প্রতি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদশিত 
হওয়ার জন্য কোন ধিশেষ ঘটনার নাট্যসম্তাবনা হয়ত দান বীধিয়া উঠে নাই। 
রাধার ও চৈতন্যকথার অত্যন্ত জনপ্রিয়তাব জন্যই হউক বা অপর কোন 
কারণেই হউক, রামায়ণ-মহাঁভাবতের নাট্যরূপায়ণের জন্য আমাদিগকে উনবিংশ 
শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। 
নেপালে আবিষ্কৃত চারিখানি নাটক সপ্তদশ শতকের কাছাকাছি বাঁংল। যাক্রা- 
গানের মিশ্রপ্রকৃতি ও আঙ্গিক-শিখিলতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। 
বিছ্যান্থন্দর-কাহিনীর নাট্যবপ বাংল! নাটকের জন্মের অব্য- 
সিরাজ ভিত পূর্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গীত ও 
অশ্লীলতা সমান মাত্রায় মিশ্রিত। ইহার গীতাভিনয়” নামই ইহাব মধ্যে গীতি- 
প্রাধান্য স্থচিত করে। 
পাঁচালী ও প্রাচীন যাত্রার মধ্যে নাটকীয় উপাদান ও আদর্শ কতট] ছিল 
তাহা পূর্ববর্তী আলোচন! হইতে বুঝা যাইবে। নাটক-প্রসঙ্গে কবিগানের উল্লেখ 
নাটকের গীতিপ্রাধান্ত ও গীতোভ্ভবতার আর একটি 
নিদর্শন। বাস্তবিক কবিগানের মধ্যে খানিকটা অসংলগ্ন ও 
যদৃচ্ছাপ্রবর্তিত কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কোন নাটকীয় লক্ষণ খু-জিয়া 
পাওয়া যায় না। ছুই প্রতিযোগী কবির দলপতি দুই বিভিন্ন অথচ পরস্পর- 
সম্পর্কিত চরিত্র রূপে আবিভূর্তি হইয়া! চরিত্রান্যায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি করিতেন 
ও ্লীলতাহীন আক্রমণের দ্বার! পরস্পরকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেন । 


কবিগান ও নাটক 


১৩২ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


এই অংশ-অভিনয় ও চরিত্র-সঙ্গত বাক্যযোজনাব জন্য কবিগানের মধ্যে 
নাটকের ঈষৎ স্পর্শ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার সহিত “আসল নাটকের 
ষেগস্যত্র অতিশয় ক্ষীণ। কবিগান প্ররুতপক্ষে কাব্যশাখারই অন্ততুক্তি। 
ঈশ্বর গুপ্তের মতে কবিগানেব উন্মেষ-কাল অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে। 
তখনও কলিকাতাব নাগবিক জীবন আবম্ত হয় নাই। স্থৃতবাং রবীন্দ্র- 
নাথের অভিমত--যে, কবিগান নাগবিক প্রতিবেশে উদ্ভূত 
তেরি উস্ভব  হ্ইয়াছিল ও হ্ঠাৎ্ধনী কলিকাতার ব্যবসামী-গোর্ঠীব 
মনোবঞ্জনেব জন্য গাওয়। হইত-_সন্পূর্ণ গ্রহণীয় মনে 
হয় না। গ্রামীণ পবিবেশের চিহ্ন ইহাব ভাবাঙ্প্রেরণাব মধ্যে অতি- 
পরিস্ফুট। সব কবিওয়ালাই কলিকাতাব অধিবাসী ছিলেন না। অবশ্ত 
উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছুই জনেব_হুক ঠানুব ও বাম বস্থুর-নিবাস 
কলিকাতাতেই ছিল। তবে ইহা! সত্য যে বাঁজা নবকুষ্ণ প্রমুখ অভিজাত- 
বংশীঘ্নদ্েব রুচিনমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতাষ পববতাঁ যুগে *কবিগানেব আনলক 
কলিকাতাক্স কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কিন্তু মে কলিকাতা আধুনিক কালের 
যান্ত্রিক ও সমাজসংহতিরিক্ত কলিকাত। নয়; উহা ছিল গ্রাম্য সাজেবই 
সম্প্রপারিত সংস্কবণ। 
কবিগানেব প্রধান উৎস ছিল রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অধ্যাত্মভাব-বজিত, স্থুল- 
দেহাসক্তি-প্রধান লৌকিক অপভ্রংশ। যখন এই প্রেমের বস ইতবজন- 
সাধারণের আসবে অশিক্ষিত-পট্র, স্বভাব-নির্ভর কবিসম্প্রদায় 
ক কর্তৃক পবিবেশিত হইতে লাগিল, তখন যে উহা রুচিতে 
বিকৃত, অতিমাত্রায় লনু-তবল ও কাব্যগ্ূণে নিকট হইবে ইহা 
্বাভাবিক। আসবে মুখে মুখে ও হঠাত্-প্রয়োজনের তাগিদে যে সমস্ত গান 
রচিত হইত তাহার! যে ক্ষণজীবী হইবে ইহাতেও আশ্চর্ধের কিছু নাই। যখন কথা- 
কাটাকাটি কবিগানে প্রধান হইপ্া উঠিল ও ইতব শ্রোতৃবৃন্দের রুচির সমর্থন 
পাইল তখন উহার কবিত্বও যে উপিয়। যাইবে তাহাঁও অনিবার্ধ। কিন্ত তথাপি 
যে সমন্ত কবিগান কালেব শানন এড়াইয়া আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে 
তাহাদের ভাবের সরল আন্তরিকতা ও কাব্যোত্কর্ষ সম্বন্ধে লজ্জিত হইবার: 
কিছু নাই। বরং বাঙলা দেশে যে এত উচ্চদরের স্বভাবকবি ছিলেন ইহাই 
বিস্ময়ের বিষয়। 
কবিগান সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী ধারণা স্পষ্ট করিয়া 
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লইবার প্রয়োজন আছে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিগানের যে নমস্ত দৃষ্টান্ত “মুল, 
মূঢ ও রূট” ছিল কালের আগুনে তাহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া! 
টা গিয়াছে। কবির আরে সগ্তোরচিত যে সমস্ত অশ্লীল ও 
কুরুচিপূর্ণ গান ইতর শ্রোতাদের আনন্দ দিত ও হ্রুচিনম্পন্ 
সমালোচকদের দ্বাবা তীব্র ভাষায় নিন্দিত হইত তাহারা কিছুদিন লোকের 
স্বতিব মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া এখন বিশ্বৃতিব গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ছাপার 
অক্ষবে তাহাদিগকে চিরস্থাদী করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। অশ্লীল 
কবিগানেব দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগেব ব্যক্তিরা বোধ হয় বিশেষ উদ্ধত করিতে 
পাবিবেন না। উহার যে সমস্ত নমুনা মুদ্রিত আকারে আমাদের নিকট 
পৌছিযাছে ও চিরন্তন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে রুচিবিকার ও 
অশানীনতাব অভিযোগ প্রযোজ্য নহে। তাহাদের বিরুদ্ধে বড়জোর গঠনের 
শিথিলতা ও অতিভাষণ-প্রবণতাঁর অভিযোগ কব যাইতে পাবে। গোৌঁজল। 
গুঁই-এর “এসো চাদবদনি", বান্গ-ননিংহের “কহ সখি কিছু প্রেমেবি কথা» কেন্টা 
মুচির হবি কে বুঝে তোমার এ লীলে” রাম বন্থব বিরহের গান, কিছু কিছু 
আগমনী ও বিজয়া গান-_-এ সবই উচ্চাঙ্গেব কবিস্বলম্পন্ন ও আন্তরিকতায় 
মর্মস্পর্শী । বাংলার শ্রেঠ গীতিকবিতাসংগ্রহে এগুলি স্থান পাইবার উপযুক্ত । 
মনে হয় এইজাতীয় গান আসবে বচিত হয় নাই? কবির নির্জন অন্থভূতি 
ইহাদের উৎস। রাম বসব আগে কবিগানে বাগযুদ্ধের প্রথ| পাকাপাকিভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৎ্পূর্বে পালাব উপযোগী গান বীধিয়া আনিয়া আলরে 
গ্রীত হইবার বীতি ছিল। কবিব শ্রেষ্ঠ গানগুলি এই পূর্বচিন্তনেরই ফল বলিয়া 
মনে হয়। 
কবিওয়ালাদের গানে আব একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব লক্ষণীয়। ইহাদের 
গানে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার স্থুর শোনা যায়। পদার্বলী সাহিত্যের 
প্রেমগীতিব পিছনে কিছু মানবিক অন্ুভূতি ছিল কি নানে 
৬358 সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। যদি বা ইহার মূলে 
কবির কোন ব্যক্তিগত ব! সমাঁজ-সম্ভব আবেগ ছিল, ধর্ম বোধের 
ঘন প্রলেপে তাহা চাপ পড়িয়া অদৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে যখন 
এই প্রলেপের আবরণ ক্ষীণ হইয়া আপিল, তখন সমাজ-মনের নবোত্তিন 
আবেগ-আকৃতি বৈষ্ণবসাধনার ভাববৃত্তকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। 
কবিগানে যদিও রাধাকষ্ণ-প্রেমের পক ও চিত্র বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি 
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মনে হয় যে ইহার প্রেমবর্ণনায় এক অনভ্যস্ত, বাস্তবজীবন-সম্ভব উত্তাপ 
সধারিত হইয়াছে । রাম বস্থুর বিরহ-গীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর বিরহের 
প্রতিধনিমাত্র নহে; ইহাব মধ্যে রাধাকৃষ্ণেব নামোল্পেখ পর্যন্ত নাই। মনে 
হয় যে কৌলীন্তপ্রথা-প্রচলনের ফলে বাঙলার উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতি পরিবারে 
যে বিচ্ছেদজ্বালা, স্বামিসক্গবঞ্চিতা, পিতৃনংসারে অবজ্ঞাতা নারীব মর্মবেদনা 
পু্তীভূত হইয়াছিল তাহাই যেন এই গানের রন্বপথে চাপা স্থরে উদ্গীরিত 
হইয়াছে । বাংলা গীতিকবিতা উনবিংশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম হইতে লোক- 
জীবনে অবতরণ করিয়াছে, সেই পরিবর্তনের প্রথম স্থচনা কবিগানেই পাওয়া 
ষায়। কবিগানে যাহা মবণীয় তাহা মরিয়া গিয়াছে। যাহা ম্মবণীয় তাহাই 
অবশিষ্ট আছে। স্থতবাং কবিগান সম্বন্ধে আমাদের যে মুরুব্বিয়ানার মনোভাব 
তাহা বর্জন কবিয়াই ইহার শাশ্বত মূল্যাবধারণ কর্তব্য । 
পাচালী ও যাত্রাগানের আদিরূপ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। 
মধ্যযুগে সমস্ত আখ্যায়িকাঁকাব্যকে প্পাচালী” এই সাধারণ 'নামে অভিহিত করা৷ 
হইত। রামায়ণ মহাভাবতকে শ্রীরাম-পাচালী ও ভারত- 
পাচালী বল! হইত। পাচালীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনিশ্চিত ; 
তবে ইহার প্রয়োগগত অর্থ এই বিবাট আখ্যান-কাব্যগুলি যে গীত 
হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল তাহারই নির্দেশ দেয়। উনবিংশ শতকেব 
মাঝামাঝি দাশরথি রায়ের ( ১৮০৬+১৮৫৮) হাতে যে নবপর্ধায়ের পাঁচালী 
প্রবত্তিত হয় তাহা গীতিপ্রধান ও কবিগানের উন্নততর, শিল্পগুণান্বিত সংস্কবণ। 
এই পাচালীর গীতিগুলি অলঙ্কার-যমক-প্রাচুর্যে ও শ্লিষ্ট উক্তির বহুল প্রয়োগে 
চমকপ্রদ; ইহারা পালাকারে গ্রথিত বলিয়া ইহাদের পিছনে একটা 
আখ্যারিকার, যোগন্থত্র বর্তমান। দাশরথি প্রাচীন ভক্তিরস-উদ্বেলতার শেষ 
কবি। আদি পীচালীর আখ্যায়িকার পিছনে স্থর ও গানের গৌণ সংযোগ 
ছিল; দাশরথির পাচালীর ক্ষেত্রে গীতপরম্পরার পিছনে যাত্রাপালার 
অবিচ্ছিন্ন আখ্যানধারা প্রবাহিত । বাঙালী কবির ভাবকেন্দ্র যে আখ্যায়িকা 
হুইতে গীতিকবিতায় সরিয়া আসিয়াছে, পাচালীর রূপান্তরে তাহাই প্রমাণিত। 
(২) 
নাটক-রচনার সৃত্রপাত 
ংল! সাহিত্যে সত্যিকার নাটক আদিল ইহার পূর্ব-গ্রবণতার শ্বাভাবিক 
পরিণতিরূপে নহে, সংস্কৃত ও ইরেজী নাটকের সচেতন অনুকরণ ও বিলাতী 
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রঙ্গমঞ্জের ব্পসঙ্জার আকর্ষণে । বস্ততৃঃ বাঙলার সমাজ-পটভূমিকায় আগে আসিয়াছে 
রলমঞ্চের প্রযোজনে রঙ্গমঞ্চ, পরে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত 
নাটকের উত্তব অভিনয়-যোগ্য নাটকের সন্ধান হয়। এইভাবে ঘোড়ার আগে 
গাড়ি জুড়িয়া আধুনিক নাটক বিপরীত-মুখী হইয়া বাংল! সাহিত্যে প্রবেশ করে। 
১৭৯৫ শ্রী; অব হেরাসিম লেবেডেফ নামে রুশদেশীয় এক ভদ্রলোক কলিকাতায় 
প্রথম নাট্যশাল। নির্মাণ কবেন। ইহারই অন্থকরণে দেশীয় নাট্যমোদী ব্যক্তিগণ 
নিজ নিজ বাটাতে অথবা উদ্যান-ভবনে পাশ্চাত্য আদর্শে 
রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের 
জন্য নাটক-রচনার ভার সে যুগের খ্যাতনামা লেখকদের 
উপর অর্পণ করেন। এই ভাবে শ্তামবাজারের নবীনচন্ত্র বস্থর বাড়িতে (১৮৩৫) 
ও বেলগেছিয়ার রাজাদেব বাগান বাড়িতে (১৮৫৮) রঙ্গমঞ্চ নিগমিত হইয়াছিল । 
এই দ্বিতীত্স রঙ্গালয়ে অভিনয়েব জন্ত রামনারায়ণ তর্করত্বেব দ্বাব! “রত্বাবলী? 
নাটকের অনুবাদ করা হর এবং এই অভিনয়দর্শনেব ফলে সাহিত্যে আধুনিক যুগের 
প্রতিষ্ঠাতা মধুস্ছদন দত্তের মৌলিক নাটক লিখিবার প্রেরণা জাগে। এইখান 
হইতে বাংলায় মৌলিক নাটকের ধারার আরম্ভ। তৎপূর্বে সংস্কৃত ও ইংরেজী 
হইতে অঙ্থবাদ ও মৌলিক বচনার প্রথম অপটু প্রয়াসের কথা মনে রাখিলে 
ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট হইবে । 
ংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার-কৃত বেণীসংহার” 
রত্রাবলী' ও “অভিজ্ঞান-শকুন্তলার নাম করা যাইতে পারে। এই নাটকগুলিতে 
স্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে লেখক বাংল! বাচণ- 
রীতি গ্রহণ কবিম্াা ও মাঝে মধ্যে যাত্রার অনুসরণে গানের 
যোজনা করিয়! শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্রন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। যখন বাংলা নাটক স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত 
আঙ্গিক বা রীতির বিশেষ প্রভাব পড়িল না। 
ইংরেজী হইতে অন্বাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ 'ভামুমতীচিত্ববিলাস 
(১৮৪৩) ও গ্চাকুমুখচিত্তহরা” (১৮৬৪) নাটকঘয়ে যথাক্রমে শেক্সপিয়রের 
“মার্চেট অব ভিনিল' (45:000%06 01 ০1০৩, ) ও “রোমিও 
৯৪ নটি জুলিয়েট (০2০৪০ 7119৮ )-এর ভাবান্বকরণ করেন। কিন্ত 
নাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত হয় নাই ও অন্থান্ত নাট্যকারকে 
প্রভাবিতও করে নাই। 


প্রথম যুগের নাট/শাল! 
ও অন্ুবাদ-নাটক 


রামনারায়ণের 
সংস্কৃত নাটক 


১৩৬ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ইহার পূর্বেই মৌলিক নাটকরচনা আরন্ত হইয়! গিয়াছে । যোগেন্্রচ্্ 
গুপ্তের “কীন্তিবিলান' (১৮৫২) বাংল! ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। 
লেখকের ভূমিকাতে বোঝা যায় যে তিনি ট্রাজেডির ভাবের 
ভিড নাটকের দ্রিকদিয়া যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্ধতঃ 
ইহাব রূপ দেওয়া তাহার শক্তির অতীত ছিল। নাটকে 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য আঙ্দিকেব বিসদূশ যোগসাধনে ও বপকথাব অবাস্তবতার 
মধ্যে ট্রাজেভিবিধানেব অমোঘত! প্রবর্তন কবিয়া তিনি এক অদ্ভুত 
জগাথিচুডি তৈবী করিযাছিলেন। তাবাচবণ শিকদাবের “ভদ্রাজন' (১৮৫২) 
পৌবাণিক কাহিনী-অবলম্বনে বচিত-তিনি ইহাতে ইংবেজী নাটকের দৃশ্- 
ংযোজনা ও বিভাজন-পদ্ধতি অন্রনরণ কবেন, কিন্তু নাটকীয় সংলাপে পয়ার 

বাবহাব করায় ইহাব নাটকীয় আবেদন প্রায় সম্পূর্ণৰপেই ক্ষ হইয়াছে । 

(৩) 
নাটকের পরিণত রূপ 
রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলসর্বন্ব' (১৮৫৪) প্রথম সার্থক নাটকের 
গৌরব দাবী কবিতে পাবে। ইহাতে লেখক পুরাঁণ ও পবাহ্ৃকবণ ছাভিয়া 
সর্বপ্রথম বাস্তব সামাজিক জীবনে পদক্ষেপ করিয়াছেন। 
কুলীনকুলদর্বম্ব নাটক 

বাঙলা সমাজে যাহ! সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ও কুফলপ্রস্থ প্রথা 
সেই কৌলীন্েব করুণ ও উপহান্ত দ্রিক উদঘাটন কবাই তাহার উদ্দেশ্ট ছিল। 
ইহার দৃশ্ঠাবলী পবম্পব-বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নাটকীয় সংহতির নিবিভতা৷ লাভ 
কবিতে পাবে নাই; ইহাব কৌত্ুকৰস কোথায়ও করুণ ও কোথায়ও প্রহনন- 
ধর্মী হইয়াছে; ইহার সংলাপ কখন বা অলঙ্কারভাব-বিডম্বিত, কখনও বা 
কথ্যভাষার ইতবতার আতিশয্যে ভাডামোতে পধবসিত; টরিত্রসমূহ ব্যক্তি 
নয়, শ্রেণীপ্রতিনিধি (8509) কোন কোন চরিত্র--যেমন অনুতাগার্ধ সন্তা 
হাম্তরসের খাতিরে অবাস্তব হইয়াছে । তথাপি সমস্ত দোষ সত্বেও ইহাতে 
প্রথম সত্যকার সমাজ-জীবনের স্পর্শ ও মানবহদয়ের আন্দোলন অন্থভব কর। 
যায়। সমশ্যাগীড়িত মানবজীবনের অন্তরবেদনা, প্রথান্ুগত্যের পিছনে 
গোপন মর্মব্যথা, হাসিব অন্তরালে অশ্রর আভাস নাটকখানিকে জীবন- 
রলোচ্ছল করিয়াছে । বাঙালী শোতা পর্বপ্রথম নিজ সমাজ-পরিবেশে আপনার 
হালি-কাল্লায়। বিদ্রপ-সমবেদনায় দোলায়িত হইয়া! আত্মপরিচয় লাভ করিল। 
রামমোহন-বিগ্ভাসাগর যে নৃতন সমাজ-চেতনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই 


নাটক ও নাট্যশালা ১৩৭ 


'এএকটি বিশেষ সমস্তাকে অবলম্বন করিয়! রামনারায়ণের হাতে নাটকীয় রূপ 
লাঁভ করিল। 'কুলীনকুলপর্বস্ব' সমাজসংস্কার-উদ্দেশ্তে লেখা বাংল! নাটকের প্রথম 
নিদর্শনরূপে নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিল। 

মেধুসৃদন দত্ত (১৮২৪--১৮৭৩ )(নিজ প্রতিভাব স্পর্শে বাংল! নাটককে 
অনিশ্চিত পরীক্ষার অস্থিব ও উদ্দেহ্ঠহীন গতি হইতে মুক্তি দিয়! উহার নিজস্ব 
প্রকৃতিটি আবিক্ষার করিলেন, ইহার নানামুখী উদত্রান্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রসংহত 
করিয়া ভবিষ্যৎ গতিপথটি স্থিৰ কবিয়! দিলেন । তাহার “শমরিষ্ঠা 
(১৮৫৯), পান্মাবতী' (১৮৬০) ও “কৃষ্ণকুমারী" (১৮৬১) এই 
তিনটি নাটক ও «একেই কি বলে সভ্যতা” (১৮৬* ) ও 'বুডো শালিকের ঘাড়ে 
রে (১৮৬০ ) এই ছুইটি প্রহসন বাংলা নাট্যকলাৰ প্রথম সার্থক ও স্ুসংবদ্ধ 
প্রকাশবপে চিবম্মবণীয়। মধুস্থদনেব নাট্যরচনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য আদশের 
অন্ুকরণের চিহ্ন থাকিলেও, দ্বন্ব-সংঘাতের ফলে ঘনীভূত নাট্যরসে, নাটকীয় রস- 
পুষ্টির জন্য ঘটনা-বিন্তাসে এবং চরিত্রস্থষ্টি ও মূল্যায়নে আপুনিক যুগের বাঙালীর 
প্রাণধর্ম ও জীবননিষ্ঠতাব পবিচয় স্ুম্পষ্ট | তাহা প্রহসন ছুইটিতে স্বল্পতম 
পবিসরের মধ্যে তাহার ব্যঙ্গের তীক্ষুত। ও ভভ্রান্ত লক্ষ্য তাহার নিখুত সঙ্গতি- 
বোধ ও নাটকীয় উদ্দেশ্তেব একমুখিতাকে উজ্জলভাবে পবিস্ফুট করিয়াছে । সমাজ- 
জীবনে অসংখ্য ছুনাঁতি-অসক্গতিব মধ্যে আপন শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যঙ্গাতিরঞনে 
স্বাভাবিকতাকে বিকৃত না কবিয়া তিনি স্থনির্বাচিত একটি বিষয় হইতেই পুর্ণ 
কৌতুকরসেব বিকাশ সাধন কবিয়াছেন। নবীনের অশোভন উচ্ছৃঙ্খলতা ও 
প্রাচীনেব ধর্মাভিনয়েব অন্তরালে পাপাসক্তি উভয়কেই সমানভাবে ব্যঙ্গ করিয়া 
তিনি আপনার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তবে নবীনের দোষ 
ব্যক্তিগত নহে, গোঠীগত এবং ইহা! অপেক্ষাকৃত ক্ষমার; কিন্তু প্রাচীনের 
ভণ্ডামি ও ইন্দড্রিয়লালসার প্রতি তীহাব ব্যঙ্গ আবও তীক্ষ ও মর্মভেদী। প্রথমটিতে 
নীতিবাদ ও রুচিবোধের এবং দ্বিতীয়টিতে ব্যঙ্গের মাধ্যমে মুখোস-খোলার 
প্রঅয়হীন কঠোরতা র প্রাধান্ত। 

( শগিষ্ঠা নাটকের বপায়র্ণ ও ভাষণভঙ্গী সংস্কৃতাশ্রমী ) আখ্যানের নাট্য- 
সম্ভাবনা মধুস্থদন পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মুখ্যবস্তরকে 
টিন রতা প্রত্যক্ষ অভিনয়ের সাহায্যে না ফুটাইয়া বিবৃতির মাধ্যমে 

গোচর করিয়াছেন--আবার গৌণ বিষয়কে সুদীর্ঘ সংলাপের 
ভিতর দিয়! রঙ্গমঞ্জে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শগিষ্ঠা ও দেবযানীর যুগ্ম আকর্ষণে 


ট্যকার ম ধুহদন 


১৩৮ ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


যযাতির চিত্তের দোলায়মানতা, দেবধানীর প্রতিদ্বন্দিনীরূপে ধাড়াইতে শমিষ্ঠার 
সঙ্কোচ ও প্রকাশ্য ও গোপন প্রেমেব মধ্যে যযাতির যনোভাবেব তারতম্য 
এইগুলিই ছিল নাট্যরসের মুখ্য উপাদান। কিন্ত মধুন্দন এই সমস্ত সুক্ষ মানস 
প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য ন! করিয়া দেবযানীর অতি-উচ্ছসিত অভিমান, শুক্রাচার্যের 
অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মধুস্দন মহাভারতের মূল 
কাহিনীটিরই অন্থবর্তন করিয়াছেন-পৌবাণিক আখ্যানরসই নাট্যরস অপেক্ষা 
তাহার নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । ইহাব অন্তনিহিত অলক্ষ্য নাটকীয়তাকে 
তিনি প্রস্ফুটিত কবেন নাই । শমিষ্ঠার মধ্যে আদর্শ সতীর সহিষ্ণুতা মূর্ত হইয়াছে ॥ 
এই গুণ যতটা কাব্যোচিত, ততট1 নাটকোচিত নহে । ইহাতে পুরাণাভিভূত 
কবিচিত্তেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। 

পদ্মাবতী” গ্রীক আখ্যানেব ইঙ্গিতেব উপব ভিত্তি করিয়া রচিত) মধুস্দন 
অবশ্ত গ্রীক পুরাণকে হিন্দু পুবাণের ছাচে ঢালিয়া উহাকে বাঙালী ধর্মংক্কারের 
অনুযায়ী রূপ দিয়াছেন। শচীর ঈর্ধযাপরায়ণ, কর্তৃত্বাভিমানী চরিত্র গ্রীকদেবীর 
নিখুত প্রতিবিস্ব ; কিন্তু মুবজা ও রতি হিন্দু আদর্শে 
রূপান্তরিত। পদ্মাবতী ভীরু, কোমলস্বভাবা, পরনির্ভর৷ বাঙালী 
নারী, হেলেনেব মোটেই সমগোত্রীয়া নয়। ঘটনাবিষ্তান ও শেষ পরিণতি 
ভারতীয় অলৌকিক ঠদবসংঘটনের উপর গ্রতিষ্ঠিত। ঘটনাপুঞ্জের দ্রুত সঞ্চরণে, 
দৈবের মৃহ্মূন্ছ হস্তক্ষেপে, পদ্মাবতী যে মুবজার কন্তা এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে 
নাটকীয় রস বাযুতাড়িত সরোবরের হ্যায় কোথাও স্থির হইয়া জমাট বাধিবার 
অবসর পায় নাই। এই দেবলোকের অবাস্তব আবহাওযায় মানবিক রসের 
একমাত্র স্ফরণ ঘটিয়াছে রাজ! ইন্ত্রনীলের ব্যাকুলতা! ও পদ্মাবতীর করুণ ভাগ্য- 
বিপর্যয়ে । দৃশ্টসংস্থানের দিক দিয়! পদ্মাবতী" শমিষ্ঠার তুলনায় অধিকতর 
অবিন্তস্ত। মনে হয়যে চমকপ্রদ আখ্যান-সন্নিবেশ ও বহিরাগত বিপদ্জালের 
মধ্যে যতটুকু নাটকীয় রস স্ফরিত হইতে পারে তাহার বেশী তিনি আর কিছু 
চাহেন নাই। ঠদব-নির্ভর, অলোৌকিকতা!-পিয়াসী বাঙালীর রুচির সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখিয়াই তিনি তাহার নাট্যকলাকে নিয়মিত করিয়াছেন । 

(“কুষ্ণকুমারী'-তে মধুস্দন দৈবশাসিত, মায়াময় হখ-ছুঃখে ভরা, পৌরাণিক জগ 
হইতে ইতিহাসের বস্তনিষ্ঠ, অমোঘ কার্কারণ-শৃঙ্থলায় গ্রথিত, ঘবন্বময় রঙ্গভূমিতে 
নামিয়া আসিয়াছেন। অন্যান্ত নাটকে যে বিপদের ঘনঘট। টদবাস্থগ্রহে মুহূর্তে 
কাটিয়া গিয়াছে, এখানে তাহা ঘনীভূত হইয়া! বজ্জনির্ধোষে মানবভাগ্যকে অভিভূত 


পল্মাবতী নাটক 


নাটক ও নাট্যশাল। ১৩৯ 


করিয়াছে ] 'কষকুমারী'র আখ্যান কাজেই ট্রাজেডির পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
রাজপুত-ইতিহাসেব রাজন্যবর্গের আত্মকলহ ও পরস্পর 
কৃষ্ণকুমারী নাটক 
রেষারেষির.সহিত গারৃস্থ্য জীবনের ছোটখাট চক্রান্ত মিশিয়! 
যে সঙ্কটেব স্থষ্টি হইয়াছে তাহাই এই শোকাবহ পরিণতি ঘটাইয়াছে। ঘরের 
ছোট আগুনেই রাজ্যব্যাপী বিরাট অগ্রিদাহের স্থা্টি হইয়াছে । ধনদাস-বিলাসবতী- 
মদনিকা নিজের নিজের ক্ষত স্বার্থ বক্ষা করিতে রাষ্ট্রবিপ্লবের আয়োজন করিয়াছে ও 
এক সরল, ফুলের মত শুত্রশুচি রাজকুমারীর আম্মনাশের কারণ হইয়াছে । নাটকে 
বিরোধী ছুই বাজ! জয়সিংহ ও মাননিংহ উপলক্ষ্যমান্র; কিন্তু তাহাদের উদ্ধত 
দাবী উদয়পুবের অসহায় রাজপরিবারে যে মর্শান্তিক অবস্থাসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে 
তাহাই নাটকের প্রকৃত উপজীব্য। রাজা, রাণী, রাজজ্রাতা ও রাজকুমারী 
সকলেই এই আগুনেব বেড়াজালে আটক গড়িয়া দারুণ অন্বস্তি ভোগ 
করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক ট্রাজেডির বলিষ্ঠ ছন্দ, দৈবের বিরুদ্ধে শোরধপূর্ণ সংগ্রাম 
নাই, আছে নিরুপায়ের হাহাকাৰ ও করুণ রসের অতিগ্লাবন। কুষ্ণকুমারীর 
নিজের কোন ছুর্বলতার রন্ধপথ দিয়া তাহার জীবনে এই নিদারুণ পরিণামের 
আবির্ভাব ঘটে নাই। মদনিকা তাহার মনে মানসিংহের প্রতি যে অন্থরাগের 
বীঁজ বগন করিয়াছিল তাহা এত ক্ষীণ ও অপরিণত যে তাহা ট্রাজেডির সহায়ক 
কারণরূপে বিকশিত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত যে সে অপরের হাতে বলি ন1 হইয়া, 
দেশরক্ষার অনিবার্ধ প্রয়োজনে আম্মবলিদান দিয়াছে ইহাতে তাহার ট্রাজেডির 
নায়িকার উপযুক্ত মর্ধাদা কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। মধুস্থদনের শিল্পবোধ যে 
এখনও বিশ্বদ্ধ ট্রাজেডির রসে অভিষিক্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ এখানেও দেখা 
যায়। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা-সন্বন্ধীয দৃশ্তগুলি, তাহাদের চুল বাগ বিতণ্ডা, 
ছস্সবেশধারণ, পরস্পরের মতলব বানচাল করিবার ধূর্ত প্রচেষ্টা-_-এই মবই হাস্তরস- 
প্রধান নাটকের লক্ষণাক্রান্ত ); এই লঘু অন্ত্ক্ষেপ, এই “পঞ্চশরের বেদনামাধুরী* 
হইতে যে রুপ্রের রোষবহি জলিয়া উঠিবে তাহা আমর! কেহই কল্পনা! করিতে 
পারি না। কমেডির খোলনের মধ্যে ট্রাজেডির শশাস ভরিয়া! মধুস্দন যে 
ভাব-অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন তাহা ট্রাজেডির পরিপূর্ণ রস-বিকাশে'র অন্তরায় 
হইয়াছে। 
(মধুস্থদনের নাট্যরচনার কাল মাত্র দুই বৎসরব্যাপী। এই স্বল্নকালের মধ্যে 
এক অনভ্যন্ত শিল্পকলার প্রস্ততিহীন অনুশীলনে তিনি যে পরিমাণ সফলতা! লাভ 
করিয়াছেন তাহ! বিন্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন। বাঙালীর জীবন-উ্তিহয ও 


১৪৬ ংল! সাহিতোর বিকাশের ধারা 


মন-মেজাজের বঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যকলার মিল ঘটাইতে যে সাময়িক 
মধূন্দনের ছন্দপতন অনিবার্ধ মধুহ্দনের ক্রটি-বিচ্যুতি তাহার চেয়ে 
নাট্য প্রতিভা বেশী গুরুতব নয়। স্থতরাং যেমন কাব্যে, তেমনি নাটকেও 
তাহাব প্রতিভা পূর্ণ অভিনন্দনের অধিকারী । 
দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯-১৮৭৩) মধুস্থদনেব প্রায় সমসাময়িক নাট্যকার । 
এই ছুই শ্রেষ্ঠ অথচ ভিন্নধর্মী নাট্যকারের যুগপৎ আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে 
নাট্যচেতনা যে কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার 
রি নিদর্শন । মধুন্দন ও দীনবন্ধুব প্রন্কৃতি ও জীবনচর্চ৷ সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। একজন জীবনকে দেখিয়াছেন কৈশোরে ও প্রথম 
যৌবনে এক অদম্য উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাপেব ঘৃণিবামুব ভিতর দিয়া এবং পরবর্তী 
কালে এক মহাকাব্যোচিত মহিমা ও পৌবণিক ভাবাঁসঙ্গেব অন্তবাল হইতে। 
আব একজন জীবনকে দেখিয়াছেন তাহাব অলিতে-গলিতে, তা£াঁর পল্লী ও 
ম্কন্বল শহবেব সহজ বিকীর্ণতায় ও ব্যাপ্তিতে, ইতব জনতাব ভাঙা-চোবা 
মুখের কথায় ও মনোভঙ্গীতে, হাশ্তবপিকেব সমস্ত আববণ-নবানো, অন্তর্ভেদী, 
তিধক দৃষ্টিক্ষেপে । তাই মধুস্ছদন মিলনান্ত নাটকে নংযত-গম্ভীর, বিয়োগান্ত 
নাটকে অভিজাতরুচিতে আতিশয্য-বিবোধধী। তিনি দীনবন্ধুব মত প্রাণ খুলিয়া 
হানিতে ও আশা মিটাইয় কাদিতে জানিতেন ন।। বাঙলার জীবন-যাত্রা 
তাহাকে তাহাব এই নিজন্ব অমাজিত ভাবাতিশয্যের শিক্ষা দেয় নাই। দীনবন্ধুর 
নাটকে প্রথম বাংল। জীবনের উচ্চতর বাষুমগুলের পরিবর্তে মাটিব স্পর্শ পাওয়া 
গেল। কোন ধার-কব! কৃত্রিম উপাদান নহে, বাঙলার জীবনলম্তৃত রসধারাই 
এখানে নাটকের দেহ ও মন গড়িয়াছে। 
তাহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) কোন দৈবরোষসংঘটিত নহে, 
মানবিক-আচবণ-প্রস্থত ট্রাজেডিকে রূপ দিয়াছে । ইহার শাশ্বত সাহিত্যমূল্যের 
সহিত সাময়িক প্রচার-তাৎপর্য মিশিয়া ইহাকে এক অসাধারণ 
গুরুত্ব দিয়াছে । ইহা শুধু জীবনের আবেগ-মুক্তির নহে, 
মনুষ্তত্ব-বিরোধী উৎপীড়ন-মুক্তিরও নাট্যকাহিনী। নীলকরদের অত্যাচার 
'সে যুগে বাঙলার প্রাণশক্তিকে পিষিয়া মারিতেছিল--ইহার প্রতিরোধ যেমন 
অর্থনৈতিক কারণে, তেমনি জাতীয় মর্ধাদাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও একান্ত- 
ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। ইহার ভদ্র গার্হস্থ্য জীবন ও নিম্বশ্রেণীর লোকের ব্যাক্কি- 
জীবন আশ্চর্যরূপে স্বভাবানুসারী ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও আবেগের মাত্রায় সম্পূর্ণ- 


নীলঘর্পণ 


নাটক ও নাট্যশাল। ১৪১, 


রূপে বাঙালী-ভাবাদর্শেব অন্থগামী। নীলকরের অত্যাচাবে যখন এই ভর্্র ও. 
ইতর জীবনকে বিনষ্ট করিয়াছে, তখন কিন্তু ইহা এই উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম স্থর 
জাগাইয়াছে। ইতর ব্যক্তিরা_যথা আছুরি, তোবাপ, সাধুচবণ প্রভৃতি-_ 
তাহাদের অভ্যস্ত ভাবে স্বচ্ছ দর্পণরূপ রবপূর্ণ কথ্য ভাষায়ই তাহাদের স্থখ ও. 
ছুঃখ, সহজ জীবনানন্দ ও ছুঃসহ লাঞ্চনাবোধ প্রকাশ করে। ভদ্র ব্যক্তিরাই 
ছুঃখেব অসহা অভিঘাতে আত্মহাবা হইয়া কৃত্রিম», আলঙ্কারিক ও অত্যুচ্ছাসপূর্ণ 
ভাষার আশ্রয় গ্রহণ কবে। এই পার্থক্যেব কাবণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত 
ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোক সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল, ভদ্র মধ্যবিত্ত 
পরিবার সন্বদ্ধে ছিল ন। এই মত স্পষ্টতঃ ভূল। মনে হয় যে ভদ্র ব্যক্তির আবেগ- 
প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা নম্বষ্বে তাহার একটা ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ ও কৃত্রিম 
সাহিত্যাদর্শের প্রতি অকাবণ মোহ ছিল। তিনি মনে করিতেন যে যে-ভাষায় 
সাধারণ লোকে ছুঃখ জানায়, তাহা ভদ্র লোকের চুভান্ত ক্ষোভ ও অপমানবোধের 
প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে অত্যাচার তোরাপকে কেবল দৈহিক নির্যাতন 
অন্থভব করাইয়াছে, তাহাই গোলোক ও নবীনমাধবকে আত্মমর্ধাদার উচ্চভূমি 
হইতে ধুলিসাৎ কবির! তাহাদিগকে দেহ্যস্ত্রণাব অতিরিক্ত এক ছুঃসহতর আত্ম- 
্লানিতে জর্জরিত কবিয়াছে। এই অন্ুভূতির পার্থকোর জন্যই প্রকাশরীতির 
পার্থক্য। সহজ কথায় মনেব যে চবম ছুঃখ প্রকাশ কবা যায় এই সত্য দীনবন্ধুর 
অজ্ঞাত ছিল। সংস্কৃত নাটকে চরিত্রেব সামাজিক মর্ধাদ| অন্থযায়ী ও নর-নাবী- 
ভেদে যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভেদ দেখ! যায়, তাহারই অনুরূপ একটা! পার্থক্য 

দীনবন্ধু নিজ নাটকে অন্ুসবণ কবিয়াছেন। 
বাঙালী-জীবনে বাস্তব ট্রাজেডিকে রূপ দিতে গিয়া দীনবন্ধু মাত্রা রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। যে ছুঃখেব বীজাণু বাঙালী-মনের অবচেতনে দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিল 
তাহা যখন নাটান্ুভৃতির উত্তাপে বাহ্াভিব্যক্তি পাইল তখন 


৬৮ ইহ] প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে অতিমাত্রায় প্রকট হইল। 
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বিশিষ্টত। যে গৃহস্থবধ্‌ কখনও চেঁচাইয়। কাদে না, তাহার যদি একবার 


মুখ খুলিয়া যায়, তবে তাহার উচ্চক সকলকে ছাড়াইয়া উঠে। 
তেমনি বাংলা সাহিত্যের স্বপ্পবাক্‌ ট্রাজেতি-বধূ দীনবন্ধুব প্রশ্রয়ে চরম গলাবাজি 
করিয়াছে, শোককে উপভোগ-বিলালিতার পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। স্ত,পীকত মৃত্যু, 
উন্মাদ, আম্মহত্যার বীভৎস সমাবেশ বাংল নাটকের সগ্চোজাত ট্রাজিক ক্ষুধার 
নিবৃত্তির জন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। উচ্চতম নাটযাদর্শের মানদণ্ডে এই মরণ-বিলাসের 


১৪২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অনুপযোগিতা এতই ম্বতঃসিদ্ধ যে ইহার আলোচনা নিশ্রয়োজন। কিন্তু এই 
রুচিবিকার ও আতিশয্যপ্রবণতার কারণ অন্থসন্ধান করা দরকার। প্রথম 
কারণ হয়ত নাটকের উদ্দেশ্টমূলকতা-_নীলকরের অত্যাচারে একটা সমস্ত 
পরিবারকে উন্মলিত না দেখাইলে জনমত ক্ষিপ্ত হইবে কি করিয়া? 
বিচ্ভাসাগরকে রঙ্গমঞ্জে চটি-ছোড়ায় উত্তেজিত ও ইংরেজ সরকারের সুপ্ত 
বিবেককে জাগ্রত করিতে হইলে নাটকীয় সংযম অপেক্ষা নীতি-কৌশলগত 
অতিরঞ্জনই অধিক কার্করী হইবে। দ্বিতীয়ত, পৌরাণিক অতিভাষণের আদর্শও 
ইহার মূলে থাকিতে পারে । দীনবন্ধু পুবাণেব বিষয় বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ইহার স্ুক্মতব প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই- পৌরাণিক কল্পনাতিশয্য তাহার 
বস্তনিষ্ঠতা ও শ্বভাবচিত্রণের মধ্যেও অজ্ঞাতসাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, 
পুবাণ-বসপুষ্ট বাঙালীর রলরুচি ও মাত্রাজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও হয়ত তাহাকে 
স্থর চড়াইতে হইয়াছে । 'নীলদর্পণ'-এব অতিরঞন-প্রবণতার দায়িত্ব নাট্যকার 
ও শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে সমভাগেই চাপাইতে হইবে__পরবতাঁ যুগে গিরিশচন্দ্র 
এই অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । 'নীলদর্পণ' দোষে- 
গুণে, বস্তরসে ও ভাবাতিশয্যে বাঙালী-জীবনেব নাটক । 
দীনবন্ধুব অন্যান্ত নাটকের মধ্যে-“নবীন তপন্ষিনী” (১৮৬৩), “সধবার 
'একাদণী' (১৮৬৩৬ ), “বিয়ে-পাগল1 বুড়ো" (১৮৬৬), 'লীলাবতী, (১৮৬৭), 
“জামাই বারিক (১৮৭২) ও “কমলে কামিনী” (১৮৭৩ )১-- 
মা অগ্তান্ত আর ট্রাজেডির পুনবাবৃত্তি ঘটে নাই, এগুলি সবই হাশ্তরসাত্মক 
ও প্রায়শঃ প্রহসনজাতীয়। ইহাদের মধ্যে 'সধবার একাদশী, 
বিশেষভাবে আলোচ্য । এই নাটকে মধুস্দনের “একেই কি বলে সভ্যতা'র বিষয় 
আরও পূর্ণাঙ্গভাবে ও প্রচুরতর রসোচ্ছলতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে । দীনবন্ধুর 
রনিকতা, তাহার তীক্ষ উত্তর-প্রত্যুত্তর-যোজনার অসাধারণ নৈপুণ/, তাহার শ্লেষ 
ও ব্যঙ্গের সার্থক ও সাবলীল প্রয়োগ এই নাটককে স্মরণীয় করিয়াছে। তরুণ 
বাঙালী-নমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগানক্তি, তাহাদের খামখেয়ালী ছুরস্তপনার 
নিত্যনৃতন লীলা, স্ফৃতি ও ইয়ারকির রভীন আবেশ এই নাটকের দৃশ্গুলির মধ্যে 
আশ্চর্য সরসতা৷ ও স্বভাবান্থবতিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে । ডেপুটি জলধর 
ও কলিকাতায় আগন্তক পূর্ববঙ্গীয় রামমাণিকয এই লব্ঘুপক্ষ প্রজাপতিদলের 
সহিত মিশিতে গিয়া নিজেদের আরও উপহাসাম্পদ করিয়াছে । কিন্তু এই 
নাটকে নর্বাপেক্ষা! স্মরণীয় ও গভীরভাবে পরিকল্পিত চরিত্র নিমটাদ। তাহার 


নাটক ও নাট্যশালা ১৪৩ 


চরিত্রে নব্যবঙ্গের ক্ষুরধার মনীযা ও অভাবনীয় £নতিক অধঃপতন, আকাশম্পর্শী 
কল্পনা ও তাহার শোচনীয় বাস্তব পরিণতি, নিলজ্জ মোসাহেবি ও মর্মভেদী 
অন্থশোচনার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখানে! হইয়াছে । নে শুধু একক ব্যক্তি নহে, 
সমগ্র যুগেব প্রতিনিধি । নিম্চাদ দীনবন্ধুর অেষ্ঠ হৃষ্টি, মানবের রহস্যময় ট্বত- 
সত্তার অতুলনীয় প্রতিচ্ছবি। এই একটি চবিত্রের দ্বার প্রহসন উচ্চাঙ্গের 
কমেডিতে রূপান্তরিত হইয়াছে । 


(৪) 
নট-নাট্যকারের আবির্ভাব ও সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা 


১৮৭২ খ্রীঃ: অন্দে সাধাবণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাটকের পরিণতির আর 
একটি স্তর স্ৃচিত করিল। ইতিপূর্বে নাটকের অভিনয় হইত ব্যক্তিবিশেষের 
নিজন্ব বঙ্গমঞ্চে_তাহাতে কেবল নিমন্ত্রিত লোঁকেরাই দর্শক- 
আতা গাল. শ্রৌছুক্ত হইতেন, নাট্যামোদী জনসাধারণের সেখানে 
প্রবেশাধিকার ছিল না। সাধারণ লোকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা 
মিটাইতে ও দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দল-গঠনপূর্বক অভিনয়কে একটা স্থায়ী 
বৃত্তিরপে প্রতিষ্ঠা করিতে সাধারণ বঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইল । এই ব্যাপারে প্রথম 
দিকে নাট্যরচনার কোন নৃতন প্রেরণার প্রভাৰ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু 
সাধাবণ রঙ্গালয়ে যখন নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে হইল, তখনই প্রচলিত 
নাটকের অপ্রাচুর্ধ ও স্থলে স্থলে অন্ুপযোগিতাও অনুভূত হুইল। দর্শকের রুচি- 
অন্থ্যায়ী বৈচিত্র্য-প্রবর্তনের জন্তও নূতন নাটকরচনার প্রয়োজন দেখা দিল। 
এবং এই প্রয়োজনের ত্র ধরিয়াই প্রতিভাশালী নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকারের 
ভূমিকায় আবিভূ্তি হইতে বাধ্য হইলেন। এই নট-নাট্যকারের দ্বৈতমিলন নাটক- 
রচনার ইতিহাসে নৃতন যুগের স্থত্রপাত করিল। 
অভিনেতা কর্তৃক নাটকরচনার দোষ-গুণ ছুইই আছে। গুণের মধ্যে হইল, 
রক্ষমধ্চ ও অভিনয় সন্বদ্ধে অভিনেতা নাটকের নাট্যোপযোগিতা বাড়াইয়া তোলে। 
অভিনয়োৎকর্ষ নাটকের একটি প্রধান গুণ। রঙ্ষমঞ্জের উপর 
আভনেতাাগিকারের ও দৃহাসংযোজনার মাধ্যমে কোন ভাবকে কিরপ ছুটাইয়! 
তোলার স্থবিধা, সংলাপের দীর্ঘতা ও ঘটনাসন্িবেশের 
পারম্পর্য কিরূপ নিয়মিত করিতে হইবে এ বিষয়ে সাধারণ নাট্যকার হইতে নট- 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নাট্যকার অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইবেন ইহা স্বাভাবিক। ইংলগ্ডে এলিজাবেখীয় 
যুগে শেক্সপিয়র-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যখন নাটকরচনায় হাঁত দিলেন তখন 
নাট্যজগতে এক অভাবনীয় রূপান্তব সাধিত হইল। তেমনি গিরিশচন্দ্রের নাটক- 
রচনায় প্রবৃত্ত হইবাব ফলে বাংল! নাটকেব যে গঠনছূর্বলতা, শ্লথ গতি ও পণ্ডিতী 
গন্ধ অনেক পরিমাণে কাটিয়! গেল, ইহা যে সাবলীল ও জীবনাবেগে চঞ্চল হইয়া 
উঠিল তাহা নিঃসন্দেহ। দর্শকেব রুচিব সঙ্গে ইহাব যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইল 
তাহাও স্বীকার্ষ। তবে এই নম্পর্কঘনিষ্ঠত1 সব সময় হিতকর না হইয়া! অপকর্ষেবও 
হেতু হইয়াছে। শ্রোতাব স্থল কচি ও অহেতুক অন্ধ সংস্কাবের দাবী মিটাইতে 
গিয়া বু নাটককে যে পবিণতির স্বাভাবিকত।, ভাবসঙ্গতি ও আবেগেব মাত্রাবোধ 
বিনর্জন দিতে হইয়াছে তাহা গিবিশচন্দ্রেব খেদপূর্ণ স্বীকারোক্তিতেই পরিস্ফুট | 
তাহা ছাড়া বহুক্ষেত্রে নাটকের দ্বার! অভিনয় নিমস্ত্রিত না হইয়া অভিনয়ের দ্বাবাই 
নাটক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । জনপ্রিয় অভিনেতৃবৃন্দের বিশিষ্ট ঝেঁক ও প্রবণতার 
দিকে লক্ষ্য বাখিয়াই নাট্যকাব্যকে চবিত্রস্থষ্টি ও পাত্রপাত্রীৰ মুখে ভাবেব আবোপ 
করিতে হইয়াছে । 

শিরিশচক্দ্র (১৮৪৪-১৯১১), ক্ষীরোদপ্রসাদ্ধ ( ১৮৬৩-১৯২৭ ) ও দ্বিজেক্দর- 
লালের ( ১৮৬৩-১৯১৩ ) যুগকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বল যাইতে পারে । 
ইহাদের নাটকের সংখ্যার অজশ্রতা ও বিষয়েব বৈচিত্র্য অন্ততঃ 
এটুকু প্রমাণ কবে যে ইহাদের নিকট নাট্য প্রেরণার একট? 
বিবাট উৎসমুখ খুলিয়া গিক্লাছিল। ১৮৭২ হইতে ১৯২২ এই 
পঞ্চাশ বৎসরে বাংল! সাহিত্যে যত কাব্য ও উপন্যাস রচিত হইয়াছিল তাহা 
অপেক্ষা নাটকের সংখ্যা অনেক বেশী। হ্তরাং এই যুগে সাহিত্য ও সমাজরুচির 
মুখ্য ধারা যে নাটকের খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য। এই 
কাল-পরিধির মধ্যে বাঙালী-জীবনে যে ছুইটি প্রধান ভাবাবেগ উচ্ছুনিত হইয়া 
উঠিয়াছিল--দেশাম্ম বোধের নব উন্মাদনা ও পুনরুজ্জীবিত ভক্তিরসের প্রবল প্রবাহ-_ 
তাহা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতে নাটকেই অধিকতর উদ্দীপনাময়, প্রাণ- 
মাতানে! অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । উচ্চাঙ্গের নাটকে সাহিত্যিক গুণের সহিত 
অভিনম্ব-নৈপুণ্য যুক্ত হইয়া ইহার আবেদনকে আরও গভীর ও মর্মম্পশাঁ করে। 
শ্রেষ্ঠ কাব্য ও উপন্যান পড়িয়। আমাদের মনে যেটুকু ভাব জাগে, রঙ্গ মঞ্চের সযত্বরচিত 
মায়াময় পরিবেশে ও অভিনয়ের প্রত্যক্ষবৎ উপস্থাপনে তাহা শতগুণে বর্ধিত হইয়া! 
আমাদের চিত্রে অভিভূত করে। স্বাধীনতার স্পৃহা ও ধর্মান্ুভূতির উদ্বোধনে 


নাট্যসাহিত্যের 
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নাটক ও নাট্যশাল। ১৪৫ 


বাংল! নাটক .যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাব সহিত কাব্য-উপন্তাসের 
তুলনা হয় না। সাহিত্যের আবেদন কেবল শিক্ষিত, রসগ্রাহী মনের নিকট) 
কিন্ত নাটকেব আবেদন উচ্চশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত-নিধিশেষে প্রায় সর্বজনীন । 
কাজেই বলা যাইতে পাবে যে এই সময়ে জাতির তীব্রতম জীবনাবেগ নাটকের 
মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছিল । 
তথাপি এইরূপ অগ্রকুল প্রতিবেশেব মধ্যেও বাংলা নাটক চরম উৎকর্ষ ও নিখু'ত 
পারিপাট্য লাভ কবিতে পাবে নাই । তাহার কাবণ বোধ হয় এই যে এই অতি- 
উচ্ছৃদিত আবেগ মহৎ কর্ষের আধারে বিধৃত হইয়া স্থায়ী 
উিজজা সাব আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় নাই। কল্পনা-প্রধান দেশপ্রেমের উঃ 
বাপ্পোচ্ছান হয়ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্টকে মহৎ নাটকেব গুণ- 
মণ্ডিত করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র নাটকটিকে সমবিন্তস্ত উৎকর্ষের উত্তঙ্গতায় তুলিতে 
পারে নাই। দ্বিজেন্দ্লালের কয়েকখানি নাটক দেশপ্রীতির ভাবগৌরব ও 
নাট্য।বেগকে প্রশংসনীয় রূপ দিয়াছে, কিন্তু অবান্তর বস্তর সমাবেশে ও প্রকাশের 
অসংযমে ইহারাও পূর্ণ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । ক্ষীরোদপ্রসাদেব 'প্রতাপ- 
আদিত্য'-এ এতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অবাস্তব কল্পিনিকতা ও অতি-স্ফীত 
ভাবালুতা মিশিয়া ইহাব নাটকীয়তাকে ক্ষুপ্ন ও দর্শকের রসান্ুভৃতিকে বিপর্যস্ত 
কবিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলিও সম্পূর্ণভাবে রসোতীর্ণ হয় 
নাই-_উপাদান-বিশৃঙ্খলা ও বহুভাষণ এখানেও নাটকীয় সংহতির পথে বাধা স্পট 
কবিয়াছে। এই সমস্ত নাটক আলোচন। করিয়া ইহাই প্রতীতি হয় যে যে-দেশপ্রেম 
একট] সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র এবং জাতীয় চরিত্রে অত্যাজ্য ভাবসংস্কাররূপে 
পরিণতি লাভ করে নাই, যাহা অপরিস্ফুট মুক্তি-কামন। হইতে স্থির অস্তর-সাধনায় 
উন্নীত হয় নাই তাহ শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রেরণ! দিতে পাবে না। স্বাধীনতার অদম্য 
আকাজঙ্ষা জাতীয় জীবন হইতে নাটকে সংক্রামিত হয় নাই, বরং নাট্যকল্পনার 
বাস্তবাতিসারী মহনীয়তা অ-প্রস্তত জাতীয় জীবনে এক ক্ষণিক উন্মাদনার সঞ্চার 
করিয়াছে । এতিহানিক নাটকের মধ্যে জ্যাতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরের *অশ্রুমতী+ (১৮৭৯), 
গিরিশচন্দ্রের “সিরাজউদ্দৌলা” (১৯০৫ ), 'মীরকাসেম” (১৯০৬), “ছত্রপতি শিবাজী' 
(১৯০৭), দ্বিজেন্্রলালের 'নৃবজাহান" (১৯০৭), “মেবার পতন" (১৯০), চন্দ্রগুপ্ত 
(১৯১১), 'সাজাহান' (১৯১২) ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' (১৯২১) বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । আলমগীরের হৈতপভামূলক চরিত্র-রূপায়ণ এঁতিহাসিক' 
নাটকে এক অভিনব মনস্তাত্বিক অন্তর্র্টির নিদর্শন। 
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জাতীয় অনুভূতির দ্বিতীয় ধাবা__ভক্তিরসপ্রবাহ-_-অবশ্য বাঙালী-মানসেব 
এতিহ্গত স্থায়ী সংস্কাবরূপে গণ্য হইতে পারে। উনবিংশ্ল শতকের যুক্তিবাদ 
ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই ধর্মনংস্কাবের মূল কিছুটা 
শিথিল করিলেও ইহার সম্বন্ধে তাহার একট! মানস এৎস্থক্য, বিচলিত 
নিষ্ঠার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা লালাম়িত মনোভাব অক্ষৃ্ণ ছিল। তাই 
শ্ররামরুষ্ণের সাধনায় যখন আমাদের দেব-দেবী-কল্পন। ও অধ্যাশ্বাবোধ 
আবাব প্রত্যক্ষ নত্যরূপে প্রতিভাত হইল, তখন ধর্মাকৃতির একট। বিপুল 
ভাবোচ্ছাস আমাদেব অন্তবকে প্লাবিত কবিল। এই উচ্ছাস তরঙ্গেব প্রাণ- 
চাঞ্চল্যই গিবিশচন্দত্র ও ক্ষীবোদপ্রসাদের ভক্তিমূলক ন[টকে বিধৃত হইয়াছে। 
পৌবাণিক যুগের অলৌকিক ঘটনা, ঈশ্ববের মানবিক কপে আবির্ভাব ও মন্থৃন্যবৎ 
ভাবাধীনতা, ভক্তিব অনাধ্য-সাধন-_-সমস্তই আবার আমাদের নবজাগ্রত বিশ্বাস- 
প্রবণতার নিকট জীবন্ত সত্য ও রসচেতনার উদ্ীপক রূপে গৃহীত ও অভিনন্দিত 
হইল। মধ্যযুগের যাত্রাগান, প্রবল ধর্মাকৃতি, উহাব দার্শনিক তব-প্রিয়তা ও 
সঙ্গীতপ্রাধান্ত লইয়া, আধুনিক যুগেব উচ্চতর অভিনয়কৌশল ও নাট্যবীতিব 
সাহায্যে, আমাদের মানসলোকে আবাব নৃতন জন্ম পবিগ্রহ কবিল। রামায়ণ, 
মহাভারত, পুবাণ হইতে অসংখ্য আখ্যায়িক! নাট্যৰপ 

টি টি লইয়া আমাদেব অতীতের সহিত যোগন্যত্রকে স্্দৃঢ় করিল। 
এইরূপ অলৌকিক আখ্যানবস্তকে আধুশিক যুক্তিবাদী মনেব 

নিকট গ্রহণীয় করিতে নাট্যকারদেব বিশেষ কোন মনস্তাত্বিক কলা-কৌশল 
অবলম্বন করিতে হইত না--আমাদের মনের সহজ বিশ্বাস, স্থনিপুণ বচনভঙ্গী 
ও অভিনয়ের দ্বারা যথাযথ ভাবোদ্রেক, বিশেষতঃ ভক্তিবনেব মোহাচ্ছন্মতাব 
উপর নির্ভর করিয়! তাহারা পৌরাণিক ঘটনাবলীকে কোনবপ অদল-বদল 
না করিয়াই নাটকের অন্তভূুক্ত করিতেন। অবশ্য আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে 
এগুলি সম্পূর্ণ নাটক নহে, নাটকাধারে সংরক্ষিত অলৌকিক রসের আত্ম- 
বিস্তার ও যথানভ্ভব গাঢ পরিণতি মাত্র। যেখানে দেব-মহিমা 'ও ভক্তের 
আন্মনিবেদনই নাটকের উপাদান, সেখানে জাগতিক নিয়ম বা কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খলার 
বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকিতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাতে ব৷ ছুই বিরোধী 
শক্তির প্রতিছন্বিতার সংঘর্ষে কিছুট! নাটকীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয় বটে, কিন্ত ইহাদের 
পিছনে সদ!-সক্রিয় যে দৈবলীল! সমস্ত ঘটনার রশ্সিধারণ করিয়া আছে তাহারই 
অপ্রতিহত প্রভাবে মানবিক দ্বন্দের উত্তেজনা! মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া পড়ে। তথাপি 


নাটক ও নাটাযশালা ১৪৭ 


এইজাতীয় নাটকই বাঙালীর সার্থকতম, তাহার মনোধর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠতম 
সম্পর্কান্বিত নাট্যরস-বিকাশের দৃষ্টান্ত। এই যাত্রাধর্মী, ভক্তিরস-প্লাবিত 
পৌবাণিক নাটকের প্রথম প্রবর্তকরূপে মনোমোহন বহর (১৮৩১--১৯১২ ) নাম 
স্মবণীয়। এই পৌবাণিক নাটকে বাঙালী দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য বাখিয়। 
আবেগেব মাত্রাধিক্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য পুনঃপ্রবতিত হয়। তাহাব *সতা, 
(১৮৭৩) ও হরিশ্চন্দ্র' নাটক (১৮৭৫) গিরিশচক্রের নাট্য-প্রতিভাকে নৃতন 
পথের সন্ধান দেয়। গিরিশচন্দ্র “জনা (১৮৯৩ )১ “বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) ও 
পাগুবগৌবব* এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নবনারায়ণ' (১৯২৬) বাঙালী নাটক হইতে 
ধে রন আব্বাদন কৰিতে চাহিয়াছে, যে ভাবাঙ্ছভূতিতে উদ্বেলিত হইয়। উঠিয়াছে, 
তাহাবই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 
এই যুগে সমাজ ও পবিবাব-জীবনেব সমস্তামূলক নাটক অনেক রচিত 
হইয়াছে । পূর্বযুগেব উদ্দেশ্তমূলক ব| ব্যঙ্গাম্বুক নাটক এখন প্রহসন ও অপেরা 
বা গীতি-নাটে;ব বপ লইয়াছে। সমাজজীবনের জটিলতাবৃদ্ধি ও পরিবারজীবনে 
আদর্শহীনতা ও ব্যক্তিসংঘাতেব উগ্রতাব জন্য এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে 
নাটকের উপযোগী হইয়! উঠিল। এই বিষয়ে নাট্যকাঁবদের মনোভাব রামনারায়ণ 
ও দীনবন্ধুব মত মোটেই ব্যক্গপ্রবণ ব1 হান্তবস-প্রধান নহে; তাহারা ইহার 
বিষাদান্ত, ছুাগ্যবিড়শ্বিত দিকে প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়।ছেন। জীবনের 
দ্বন্ব-সংঘ।ত যতই তীব্র হইল, ততই ইহ মিলনান্ত নাটকেব স্থলভ সমাধান 
অস্বীকার করিয়া উরেডির চরম ছুঃখময় পরিণতিকে আহ্বান জানাইল । আবার 
ইহার সহজ দুঃখময়তাঁর উপব শেক্পপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শ উহার নিয়তি- 
প্রেরিত অপ্রতিবিধেয় বেদনা, প্রতিকূল টব ও আপনার দুর্দমনীয় প্রবৃত্বির সহিত 
সংগ্রামে মানুষের করুণ ব্যর্থতা, ছোটখাট ক্রটির ভয়াবহ পরিণতি--আরোপিতত 
হইয়া! এক ছুশ্ছ্গ্ে জটিলতার সৃষ্টি করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এঁতিহাসিক নাটকে 
শেক্পপিয়রের ট্রাজেডির আদর্শেব অন্থসরণ করিয়াছিলেন এবং 
গে নাটক. সেখানে অঙ্ৃকরণের চিহ্ন মাঝে মাঝে অশোভনভাবে প্রকট 
হইলেও মোটামুটি একট। বিষয়োপষোগী ভাবসঙ্গতি রক্ষিত 
হইয়াছিল। নাজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়ের এতিহামিক সত্য শেক্সপিয়রে ট্রাজিক 
কল্পনার স্বাভাবিক আশ্রয়ভূমিরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বাঙালীর অতি- 
সন্কীর্ণ ও গতানুগতিক গাহ্‌স্থ্য জীবনে এইরূপ বিপর্ধয়কারী, বিশ্বশৃঙ্খলা-বিধ্বংসী 
ট্রাজেডির অভ্যাগম আমাদের সঙ্গতিবোধের বিরোধী । উত্তুঙ্গ পর্বতশূঙ্গে যে 


১৪৮ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধাবা 


বজ পড়িলে স্বাভাবিক হয় তাহাই যর্দি সমতলস্থিত লতাপাতা-ঘের! 
কুটিরের উপর পড়ে, তবে ইহাব ভাবসত্যে আমাক্ষেব সংশয় জাগে। 
গিবিশচন্দ্রের প্প্রফুল্প' (১৮৯১ )১ 'িলিদান' (১৯০৫) ও «শান্তি কি শান্তি, 
এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) ও “বঙ্গনারী' (১৯১৪) ট্রাজেডিব 
প্রতি এইরূপ অতিপ্রবণতাব নিদর্শন ও সেইজন্য নাটক হিসাবে কমবেশী 
অসার্থক। 

বাংলা নাটকে সাধাবণতঃ গম্ভীর ও বিষাদময় ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও 
ইহাতে যে রঙ্গরস, হালি-খুশি ও লু, নিবস্কুশ কল্পনা-বিলানেরও স্থান ছিল তাহা 
প্রমাণিত হয় ইহাব প্রহলন ও অপেবাগুলিতে | সমস্ত প্রখ্যাত 
নাট্যকারই এতিহামিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকেব 
গুরুগস্ভীর রীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রহসন ও গীতি-নাট্যেব লঘু ভঙ্গীবও অন্গশীলন 
করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীবোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল-ইউহাদের সকলেবই 
প্রহসন ও নৃত্যগীত-নমন্বিত, বোমার্টিক-কল্ননামপুব নাটকবচনাতেও দক্ষ হাত 
ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবাব শেক্সপিয়রেব ট্রাজি-কমেডিব আদর্শে 
গম্ভীর বিষয়ের মধ্যেও হাস্তরসিকতা ও তবল বাগভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। 
একজন মাত্র নাট্যকার প্রায় পূবাপুরি প্রহনন ও নঝ্সা-রচয়িতা-তিনি বনবাজ 
অমৃতলাল বস্থ (১৮৫০--১৯২৯)। তাহাব 'খালদখল' (১৯১১) হাসির মধ্যে 
করুণ রস মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্ত এই উভয় রসের মধ্যে হানি ও 
ব্যঙ্চররিত্রেরই প্রাধান্ত। তাহার প্রহসনাবলীর মধ্যে 'বিবাহবিভ্রাট', "চাটুয্যে- 
বাড়য্যে, প্রভৃতির মধ্যে সামান্য ব্যদ্দের খোচা থাকিলেও ইহারা প্রধানতঃ 
অনাবিল হাসির ফোয়ারাই ছুটাইয়! দেয়। গিরিশচন্দ্রের “বেল্পিক বাজাব”, 
“আবু হোলেন?” ধ্যায়সা কি ত্যায়সা”, দ্বিজেন্দ্রলালের “বিরহ (১৮৯৭) ও 
«পুনর্জন্” (১৯১১) প্রহসন-শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রহসনে বা ব্যঙ্গরচনায় নহে, কর্পনা-প্রদধান 
গীতিনাট্যে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে “আলিবাবা” (১৮৯৭) ও «বরুণা? কল্পনা- 
সঙ্গতি, দক্ষ ঘটনা-বিন্বাস, গান ও সংলাপের সু মিশ্রণ এবং 
খামখেয়ালী, আকম্মিকতা-তাড়িত আচরণের মধ্যে নাটকো- 
চিত মনন্তত্বের সুক্ষ ইঙ্গিত এই ছুই গীতিনাট্যকে বাংল! নাট্যসাহিত্যে শ্রেষ্ট 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য দিয়া আমর] বাংলার নাট]-প্রতিভার শক্তি ও 


হান্তরসাত্মক নাটক 


গীতিনাট্য 
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দুর্বলতা, ইহার বিষয় ও ভঙ্গীর টবচিত্র্য ও মিশ্র, দ্বিধীজড়িত মনোভাব, ইহার 
নাট্যকলার .নিয়ন্ত্রণ-অসহিষ্ণ ভাবোচ্ছান, ইহার প্রচুর প্রতি- 
রর শ্রুতি ও অসম্পূর্ণ পিদ্ধিব ইতিহালের পরিচয় পাই। বাংলা - 
নাটকের পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করিতেছে বাঙালীর চেতনায় 
পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন ভাবধাবাব মধ্যে এক অন্তরঙ্গ ও অখণ্ড সংহতিস্থাপনের 
উপর। বাঙালী নিজ স্বভাবধর্ষে স্থিব প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহাব নাট্যকলাও যে 
অন্তবপ স্বকীয়তা ও দৃঢ়তা লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
উপন্যাস ও ছোট গণ্প 


প্রন্তাতি পর্থ 


উপন্যাসেব মূলবীজ নিহিত আছে মান্ুষেব গল্পাজবাগে-_তাহাব গল্প শুনিবাব 
ও উপভোগ কবিবাব সহজ প্রব্র্ততে। পৃথিবীর সমস্ত আদিযুগেব সাহিত্যই 
আখ্যানমূলক । বামাবণ, মহাভাবত, ইলিয়াড, ওডেনি 
প্রভৃতি পুথিবীব শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য গুলিতে আখা।নের চমৎকাবিত্ব 
ও জীবন্ত চরিত্রস্থষ্টি স্ুষ্টভাবে সংমিশ্রিত হইয়াছে । আমবা। 
গল্প পড়িতে পড়িতে যে সমস্ত চবিত্রে পরিচয় লাঁভ কবি তাহাব! সকলেই নিজ 
নিজ তীক্ষ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব লইগা আমাদেব অন্তবে স্থায়ী আসন গ্রহণ কবে। 
রাম, লক্ষণ, সীতা» রাবণ, ইন্দ্রজিৎ্, ছুযোধন, কর্ণ, ভীম্ম, অজু, ভীম, যুধিষিব, 
একিলিস, আগামেমনন, প্যারিল। হেক্টব, হেলেন, এ্োম্যাকি-_ ইহাদের 
প্রত্যেকের ব্যক্কিম্বাতন্ত্রয তাহাদেব কথাবার্তা ও আচরণেব ভিতর দিয়! আমাদের 
নিকট সুম্প্ট হইয়া! উঠে-__ইহাদের আচরণের সঙ্গতি ও সংলাপেব রীতি ইহাদিগকে 
সহজেই চিন|ইরা দের। মহাকাব্যরচফ়িতারা মচেতনভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ কবেন 
না, ঘটনার প্রবাহ তাহাদেব রচনায় এক মুহূর্তেব জন্যও গতিহীন নহে। কিন্তু 
ঘটনাবিবৃতি ও ধর্ম তব-আলোচনার মধ্য দিয়াও তাহার্দের গভীব অনুভূতি ৪ 
কল্পনাব সঙ্গতির জন্য চবিভ্রগুলি সজীবন্ব ও আম্মবৈ শিষ্ট্য লাভ করে। 

আর একপ্রকার গল্প আছে যাহা মুখ্যতঃ উদেশ্য মূলক ব। চমকপ্রদ ঘটনাবলীর 
সমাবেশ । উহাদের মধ্যে আমর! চবিত্র পাই না, পাই সম।জচিত্র, বাস্তব 
জীবনের বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত। পূর্ণবিকশিত স্বাতন্ত্র-তীক্ষ মানব- 
চরিত্র এখানে অন্গপস্থিত--উদ্গেশ্ত ও ঘটনার আকর্ষণই এখানে 
প্রধান। এই জাতীয় গল্পেব দৃষ্টান্ত হিতোপদেশ, পঞ্চতণ্্র, 
বৌদ্ধ জাতক, কথাসরিৎনাগর, আরব্য উপন্যাস, ইটালী দেশের সাহিত্যে ডেক?- 
মেরন, রূপকথ! প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে পশু পক্ষীর রূপকচ্ছলে 
নীতিতত্ব ও মানবপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কতক গুলিতে 


আধঘিযুগের আধ্যান- 
মূলক সাহিত্য 


উদেশ্থমূলক 
গল্পের ধারা 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৫১ 


নিরঙ্কুশ রডীন কল্পনার সাহায্যে অনন্তব ও অবাস্তব ঘটনা-পরম্পরাব মাধ্যমে 
জীবনেব রহম্যময়, আকন্মিক দিকট। সঙ্কেতিত হইয়াছে । ইহাদের চরিত্রগুলি 
অস্পঃ, ছায়াময়, কুহেলিকায় ঢাকা, ঘটনা-চমৎকারিত্বের আডাল হইতে অর্ধ, 
পরিস্ুট। এখানে আমরা মানুষ স্বন্ধে ততটা কৌতৃহলী নই, যতট। যে ঘটনা- 
জালে সে জডাইযা পড়ে তাহার প্রতি আগ্রহান্বিত। উপন্বানেব আবির্ভাবের বনু 
পূর্ব হইতেই এই ছই ধাবা বর্তমান ছিল এবং উহাঁদেব হইতে প্রেবণা ও উপকবণ 
সংগ্রহ করিয়া ও পরবর্তী যুগেব পরিবতিত দৃষ্টিভঙ্গীতে উহাদেব রূপান্তর-সাধন 
করিয়াই আধুনিক উপন্যাসেব উদ্ভব। মাহ্ষ যখন কেবলমাত্র শ্রেণীর প্রতিনিধি 
নহে, যখন সে নিজস্ব তাৎপধ ও পবিচিতিতে প্রতিষ্ঠিত তখনই তাহার বিচিত্র 
জীবনকাহিনী লইয়া উপন্যাস বচিত হইয়াছে । 

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আগিয়াছে প্রধানতঃসমাজের ব্যঙ্ষচিত্রেব নম্প্রনারণে। 
বিদেশী সভ্যত। ও জীবনাদর্শেৰ অভিঘাতে আমাদের দীর্ঘকাল হইতে অন্ত 
লশোতোহীন জীবনযাত্রায় যখন চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ জাগিল, 
যখন আমবা আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাব দোষ-গুণ 
সম্বন্ধে সজাগ হইলাম, যখন অন্কবণ ও গেডামিব বিপরীত- 
মুখী মোহান্বতা আমাদের কৌতুকরন ও আঘাত করিবাব প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত 
কবিল, তখনই পূর্ণাঙ্গ উপন্ান না হউক, উহার জন্মস্থল সমাজপ্রতিবেশ সাহিত্যের 
বিষয়রূপে গৃহীত হইল । উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নববাবুবিলাস' ও ষষ্ঠ ও 
সন্তম দশকে “আলালেব ঘবের ছুলাল” ও ছুতোম প্যাচাব নক্স। ভাবী উপন্তাসের 
আনন্ন পূর্বাভানৰপে দেখা দিল। 

১৮৬০ শ্রী; অন্ষেব কাছাকাছি ইংরেজী সাহিত্যেব সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক মিলন- 
গ্রচেষ্ট! হিন্দু কলেজেব প্রতিষ্ঠাব সময় হইতে আবন্ত হইয়াছিল সেই প্রক্রিয়ায় পুর্ণ 
পরিণতির লক্ষণ দেখা দিল ও বাংলা সাহিত্য এই ভাবদৃষ্টি- 
সমন্বয়ের ফলে নৃতন জীবনীশক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। 
ইহার পৰিচয় পাই কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুস্ছদনের এবং 
উপন্থান ও গদ্য সাহিত্যে বক্ষিমচন্দ্রের বচনায়। প্রথম যুগের ব্যঙ্গাত্মক প্রবৃত্তি 
কাটিয়া গিক্পা তাহার স্থলে গভীর মিলনেব অস্তরঙ্গত। প্রতিষ্ঠিত হইল। পাশ্চাত্তা 
সাহিত্যের প্রভাব বস্তু ও তথ্যকে ছাড়াইয়া এক বিশিষ্ট অন্তর্ভেদী ভাব-কল্পনা, 
মানবপ্রক্কৃতি-বিচারের এক নৃতন অনুভূতি ও সমম্বমী দৃষ্টিভঙ্গীর রূপ পবিগ্রহ 
করিল। ইতিহাসবোধ জাগ্রত হইয়া! অতীত যুগের বিন্ময়-রসাপ্রিত কাহিনী ও 


বাংল। উপন্তাসেব 
হন ব্যঙ্গচিত্রে 


বন্ষিমচন্দ্ের আবি- 
ভাবের পটভূমি 


১৫২ বাংল। সাহিতোর বিকাশের ধার! 


আবেগময় জীবনযাত্রার অস্পষ্ট স্বতিকে পুনরুজ্জীবিত ও তৎকালীন নরনারীকে 
জীবন্তবৎ আমাদের নিকটে উপস্থাপিত করিল। সমকালীন জীবনযাত্রার মধ্যেও 
এক অভিনব ভাব-সংঘাত, আনন্দ-বেদনাময় অন্তদ্বন্থ আবিষ্কৃত হইয়া উহাকে 
অনাধারণ তাৎপর্য ও গৌববে মণ্ডিত করিল। বাঙালী-জীবনের স্থিব জলাশয়ে 
যেন এক অদৃষ্টপূর্ণ ভাবোচ্ছাস, জোয়ার-ভাটার তবঙ্গলীল! খেলিয়া গেল। এই 
নৃতন-পুবাতনের নন্বিস্থলে অবস্থিত, জীবন-সমুত্রমন্থনে অজ্ঞাত বিষ|মূতের আম্বাদে 
বিহুবল, নিজেব অপ্রত্যাশিত পবিচয়-উদঘাটনে বিস্মিত বাঙাশী-সমাজের চিত্রক র- 
রূপেই বাংলাব প্রথম ওঁপন্তাসিক বস্কিমচন্দ্রের আবর্ভীব। 

বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের ( ১৮৩৮--১৯৪ ) উপন্তাসাবলীকে মোটামুটি নিয়- 
লিখিত শ্রেৌ-পর্যায়ে বিভাগ কর! যায়-(১) এতিহাসিক £ দছুর্গেশনন্দিনী” (১৮৬৫), 
'মণালিনী” (১৮৬৯), বাজসিংহ (১৮৭৭) (২) ইতিহাস- 
পটভূমিকায় রচিত ও রোমার্টিক ভাবকল্লনা-রঞ্রিত গারস্থা 
জীবন-চিত্র ঃ «কপালকুগুলা, (১৮৬০), চন্দ্রশেখর, ১৮৭৫); (৩) বিশুদ্ধ 
পারিবাবিক জীবনাশ্রয়ী £ “বিষনৃক্ষ" (১৮৭৩), “রজনী, (১৮৭৫), “কৃষ্ণবান্তের 
উইল' (১৮৭৬)? (৪) ধর্মতত্ব-প্রভাবিত £ "আনন্দমঠ' (১৮৮২), "দেবী-চৌধুরাণী 
(১৮৮৩), “দীতাবাম” (১৮৮৬) (৫) লঘু ছোট গল্লেব লক্ষণাক্রান্ত : “ইন্দিব। 
( ১৮৭৩ ), 'ঘুগলাঙ্গুরীয়' ( ১৮৭৩), “বাধারাণী” (১৮৭৫ )। 


বন্ধিমচন্দ্রের উপন্ঠাস 


(১) 
বন্ধিমচজ্জ 

এই বিভিন্ন শ্রেণীব উপন্তাঁসে বঙ্কিমচন্ত্রের জীবন-চিত্রণ ও ঘটনাবিন্তাসের বিশিষ্ট 
রীতিটি অন্থধাঁবন 'কর] প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্তান লইয়া 
সর্বাপেক্ষা বেশী বিতর্কের অবতাবণ। হইয়াছে । বহ্ধিমের 
উপস্থাপিত ঘটনাবলী কতদূর ইতিহাসসম্মত এই বিষয়ে সংশয় 
জাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখা উচিত যে 
ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সত্য অন্থসরণ করা ওপন্যাঁসিকের উদ্দেশ্বহিভূর্তি ও 
ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অনিশ্চিত। ওউঁপন্তাসিক 
ইতিহানের প্রয়োগ করেন উহার নির্ভুল তথ্যাহক্থতির দিক দিয়! নহে, উহার 
সাধারণ জীবনসত্য ও যুগের সাধারণ লক্ষণের দিক দিয়া। অবশ্ট উঁপন্তাসিকের 
ইতিহাল-চিত্রে একটা জীবনাহথগ অন্তঃসঙ্গতি থাক চাই ও কোনও কালানৌচিত্য- 


এতিহাসিক 
উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য 


উপন্তান ও ছোট গল্প ১৫৩ 


দোষ যেন ইহাতে অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া না উঠে। লক্বপ্রতিষ্ঠ তিহাসিক 
ব্যক্তির চরিব্র-পরিবর্তন কবার অধিকার তাহার নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলাফল 
ঠিক রাখিতে হইবে-_কিন্ত গৌণ চরিত্রকে তিনি ইচ্ছামত অস্থিত, ও যুদ্ধের মধ্যে 
কিছু কিছু নৃতন ঘটনা তাহার উদ্দেশ্ানযায়ী সংযোজন করিতে পারেন। 
এতিহালিক উপন্যাসের আদর্শ হইবে ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে জীবনের 
গতিবেগ বাড়ানে] ও উহাব মধ্যে বীবত্বপৃর্ণ, উন্নত-আদর্শ-ম্ডিত ও আবেগ-তবঙ্গিত 
বিকাশনমূহ ফুটাইয়! তোল।। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইতিহাসের তথ্য হইতে 
উহার রস নিষ্কাশন ও জীবন-যাত্রায় উহার স্বচ্ছন্দ-নুন্বর লীলা-প্রদর্শনই আমবা 
এতিহানিক উপন্যাস হইতে প্রত্যাশী কবিতে পাবি। ইতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া 
বিশেষ নাড়াচাড়া করিলে এই রমই জমাট বাধিবে না ও উহার উপভোগ হইতে 
আমরা বঞ্চিত হইব। আবও এইজাতীয় উপন্য।সে কার্ধকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃঢ় 
চবিত্রবিকাশ অপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনাসমিবেশই প্রধান আকর্ষণের বিষয় । 
বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাঁসিক উপন্তাসসমূহে মোটামুটি এই মূলকুত্রগুলি অনুন্থত 
হইয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস "ছুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ষোড়শ শতকের শেষ 
ভাগে উড়িস্তাব অধিকাব লইয়া মোগল-পাঠানে যে সংগ্রাম 
হইয়াছিল তাহাবই পটভূমিকায় বচিত। এই ঘুদ্ধ-বিগ্রহের 
বিপদসগ্কল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে প্রেমের যে অতকিত উদ্ভব, দ্রুত পরিণতি 


ও সাফল্যের পথে নানা অভাবনীষ বাধা-বিস্ব ঘটিয়াছে তাহাই ইহাব উপজীব্য । 
ইহাব নায়ক মানসিংহের পুত্র যুববাঁজ জগৎসিংহ এঁতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও 


ঠিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ নহেন।) স্থৃতরাং বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নিজ 
অভিপ্রায়ানযায়ী ক্ষাত্র শক্তির আদর্শ ও প্রেম-প্রবণ অথচ সন্দেহপর1য়ণ তরুণরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন। তিলোত্মা ও আয়েষা! উভয়েই তাহার প্রণয়াকাজিকষণী, 
কিন্তু আয়েষ। আশম্মদমনের দ্বারা তিলোত্তমাঁর পথ পবিষ্কার করিয়া দিয়াছে। 
প্রাতিনায়ক ওসমান ও বীরেন্ত্রসিংহ বীরত্বে সহিত ঈর্ধযা, হঠকারিতা ও প্রবৃত্তির 
অসংযম মিশাইয়া খানিকটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র অর্জন করিয়াছে । বস্কিমচন্দ্রের চরিত্র- 
পরিকল্পনার সুক্ষ পার্থক্যবোধ ও আচরণে ইহাকে পরিষ্ফুট করিবার ক্ষমতা তাহার 
তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার রূপবর্ণনা ও উপন্যাসে উহাদের বিশিষ্ট অংশ- 
গ্রহণের যধ্যে চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিমলা, আসমানি ও বিদ্যা 
দিগগজের চরিত বাত্তব জীবনের দিকটাও দেখানো হইয়াছে । কতলু খার 
হত্যা, তিলোত্তমার অন্তরে প্রেমের উন্মেষ, আয়েষার আত্মবিসর্জন ও অস্তদ্বন্__ 


হুর্গেননন্দিনী 


১৫৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাঁশেব ধারা 


এই সমস্ত দৃশ্যগুলি মানবিক আবেগবর্ণনায় লক্কিমের নিপুণতাব পবিচয় বহন 
করে। দুর্গেশনন্দিনী' বোমান্স হইলেও ইহাতে মানব প্রকৃতির পবিচয় অনেকটা 
হালকা ও স্বপ্রাবিষ্ট হইলেও ইহাঁৰ মধ্যে যে বাস্তব স্পর্শের অভাব নাই, 
তাহা এই দৃষ্ঠগুলি ও তাহাব সাধারণ জীবন-চিত্রণ প্রমাণ কবে। বিমলাচবিত্র 
পুরনারী ও পরিচাবিকাব সংমিশ্রণে গঠিত ও নাবীপ্রক্কৃতিব দ্বতবহস্য ইহাতে 
কতকট। আভানিত হইয়াছে । 

ম্বণালিনী' (১৮৬৯) ত্রয়োদশ শতকেব প্রথমে মুনলমান কর্তৃক বঙ্গবিজষেব 
কাহিনী। ইহাতে ইতিহান-তথা অপেক্ষ! এতিহাসিক কল্পনাব অংশই বেশী। 
ইহাব চবিত্রগুলি প্রায় সবই অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ 
অশ্বাবোহী কর্তৃক বঙ্গবিজধষেব কিংবদন্তীব পিছনে যে সুনিশ্চিত 
বিশ্বাঘ/তকতাব সম্ভাবন। বিছ্মাণ, বন্ধিম পশুপতি-চরিত্রে তাহাকেই কপ 
দিরাছেন। ইহার ইতিহান-মংশ অত্যন্ত শিথিল) এ স্থদূব অতীতের সাধাবণ 
জীবনযাত্রাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। বাঙলাব স্বাধীনতাঁলোপেব পূর্ণাঙ্গ চিত্র বঙ্কিম 
দিতে পারেন নাই, তবে ইহাব মর্্ীন্তিক গ্লানি ও অনুশোচনা তিনি অগ্নিশ্র:বী 
ভাষ।য় ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। আসলে রাজনৈতিক পটভূমিকায় ইহা দুইটি 
প্রেমেব কাহিনী | হেমচন্দ্র-যুণালিনীব প্রেম সংস্কৃত সাহিত্যেব অন্ুলরণে কল্লিত__ 
কেবল মৃণালিনীব অবিশ্বানিতা নম্বন্ধে সন্দেহ ইহাকে ক্ষণেকের জন্য ঘোরাল 
করিয়াছে। পশুপতি-মনোবমাব প্রম আধুনিক জটিলতাষ ছুর্বোধ্য ও রহস্ামঘ। 
পশুপতির আকর্ষণ লহজেই অনুভব কবা যায়; কিন্তু মনোবমযুব মনোভাব-__ 
পশুপতিকে নিজ স্বামী জানিরা তাহার প্রতি আগাইয়া যাওয়া, আবাব পৰ 
মৃহূর্তেই এক নিগৃড বিমুখতায় পিছাইয়া! আনা প্রহেলিকার মত কৌতুহল 
জাগায় । মনোবমাব নিজেব প্রকৃতিতেও ৫দ্বতভাবের সংমিশ্রণ তাহাকে এক সঙ্গে 
আকর্ষণীয় ও দুরুধিগম্য কবিয্লাছে। মনোরমাচরিত্র-পরিকল্পনা ও যবনপ্লাবনের 
দৃশ্ত-_-এই ছুইটি বিষয়েই ব্ষিমেব ওপন্যানিক অগ্রগতির.চিহ্ন স্থপবিস্ফুট । 

'র[জনিংহ'-কে (১৮৭৭) বঙ্কিম তাহার একমাত্র সত্যিকাৰ এতিহাঁনিক 
,উপন্তাঁনরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাঁব অর্থ এই যে ইহাতে যে শুধু এতিহাসিক 
তথ্য ও উপকবণ বেশী আছে তাহা নয়, ইহাতে ইতিহাস-রসই উপন্যাসের 
প্রাণবস্ত। রাজনিংহ, আওরঙ্গজেব উভয়েই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তি এবং ইহারাই উপন্যাসের নারক ও প্রতিনায়ক। 
ইতিহালের কুটনৈতিক দ্বন্দ ও ব্যক্তিসংঘর্ষই উপন্থাসের মুল উপাদান ও ইহার 


স্থগালিনী 


রাজসিংহ 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৫৫ 


পরিণতির স্তবনিষ[ণেব সহায়ক-ইতিহাসেব কটাঙ্তে আবন্তিত হইয়াই 
উপন্যাসের রল ঘনীভূত হইয়াছে। ইতিহাস-বহিভূ্ত অংশ--জেব- 
উন্নিস»মবাবক-দরিয়া ও মাণিকলাল-নির্লকুমাবীব কাহিনী__ইতিহানেব 
বৃহন্তডর আলোড়নেব মধ্যে ব্যক্তিক ঘন্দেব ক্ষুদ্রতব ও তীবত্রতব আহ্মকেন্দ্রিক 
আবর্ত রচন! করিয়া ইতিহাসকে ব্যক্তিজীবনেব রসে সমৃদ্ধ ও জীবনকে 
ইতিহাঁসেব গতিবেগে চঞ্চল কবিয়ছে। এখানে ইতিহাঁনে আকম্মিকত1 যেন 
জীবন-নাটকেব স্থশৃঙ্খল পবিণতিতে বিধৃত হইয়৷ অর্থপূর্ণ হইয়া! উঠিদ্বাছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাপ গারহস্থ্য জীবনেব পটতৃমিকাকপে প্রযুক্ত 
হইয়াছে_-এখানে ইতিহাঁল মুখ্য নহে, গৌণ। কপালকুগ্ডলা' (১৮৬৬) ও 
চন্দ্রশেখব'-:১৮৭৫)-এ পবিবাব-জীবনেব ঘবোয়। স্খ-ছুঃখ-অন্তদ্বন্বই ইতিহাসের 
সামান্ত একটু স্পর্শে একটা ভাব-নিবিড়তা ও অনাধাবণ রস- 
রূপ লাভ কবিয়াছে। “কপালকুণ্ডলা'-য় ইতিহান প্রায় নাই 
বলিলেই চলে । হীতহাস-বাজ্য হইতে আগন্ক। মৃতিবিবি ইতিহাস হইতে 
যুগ-পবিচয় লইয়া আসে নাই, আপিয়াছে মোগল সাশ্াজযব অন্তঃপুর-লালিত 
দুর্দম আকাঙ্ষ। ও দুর্জয় সংকল্প লইযা। তাহার হঠাৎউন্সেষিত স্বামিপ্রেম 
-__কুলত্যাগ ও বহুচাবিণীত্বেব সমন্ত বাধাঁকে যে শক্তিতে হেলায় অস্বীকার 
কবিয়াছে তাহাব মূল উৎস বাদশাহেব অন্দবমহলে সুদীর্ঘ জীবনযাপন-প্রস্থত 
দৃঢ আশ্মপ্রত্যয়। আবেগের যে স্পর্ধায় নেলিম মেহেকনিনাকে পতিবক্ষ হইতে 
ছিনাইয়া লইয়া আসমিয়াঙিল, সেলিম-প্রণয়িনী মতিবিবিও নেই জোরে পূর্ব- 
স্বামীকে সশত্বীবক্ষ হইতে কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত। এ শক্তি নে আর কোথা 
হইতে পাইত না বলিয়াই উপন্যানে ইতিহাসেব অবতারণা। «কপালকুণডলা"র 
সত্যিকাব বিষয় হইল নাক্দিকাব অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্-উদ্ঘাটন। নির্জন 
সমৃদ্রকূলে, ধর্মীয় আবহাওয়ায় অনামঞ্জিক জীবনে ললিতা কিশোরী গাহন্থ্য 
ধর্মের সহিত কতখানি নিজেকে মানাইয়া লইতে পাবে উপন্তাসের মধ্যে ইহারই 
পরীক্ষা চলিয়াছে। অবশ্টঠ এই পবীক্ষাব ফলে কোন সার্ভৌম জীবন-সত্যে 
পৌছানো যায় না। কপাপকুগুলার স্বভাব নিম্পৃহ ও ধর্মমোহাভিভূত চিত্তে যে. 
প্রেমের রং ধরে নাই ইহ1 যেমন তাহার আবেষ্টনের ফল, তেমনি তাহার 
প্রকৃতিরও পবিণাম। প্রথমদর্শনে নবকুমাবের প্রতি তাহার যে দয়া ও সহানুভূতি 
জাগিয়াছিল, দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞত! ও স্বামীর প্রণয়াতিখশযষ্যের ফলেও তাহা 
প্রেমে বুপান্তরিত হইল না। শ্ামার স্বামিবশের উধধ-আহবণও সেই একই 


কপানকুণ্লল। 


১৫৬ . বাংল সাহিত্যে বিকাশের ধারা 


সমবেদনা প্রস্থত। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রেম-সহবোগিতাঁব উত্তাপ- ও মাদকতাশৃন্ । 
নমুদ্রসৈকতের নির্জনতায় যাহার আবির্ভাব, জাহৃবী-তরঙ্গের সমূদ্রাভিমুখী গতি- 
প্রবাহেব মধ্যে তাহাব নিরুদ্দেশ যাত্রা ও নিশ্চিহ্ন বিলয়। যে" নিগৃঢ ভাবসুষঙ্গতি 
শ্রেষ্ঠ বোমান্সেব লক্ষণ, যে অনিবাধ ঘটনা-পবিণতিব একমুখিতা মহৎ ট্রাজেডির 
প্রাণশক্তি সেই উভয়বিধ উৎকর্ষই “কপালকুগুলা'তে উদাহৃত হইয়াছে । 
চন্দ্রশেখব” অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেব ঘটনা-ভিত্তিতে রচিত। ইংরেজী- 
আমলের প্রতিষ্ঠা ও মীবকাশেমেব সহিত ইংরাজের যুদ্ধ_ইহাই উপন্তাসের 
পটভূমিকা। এখানে ইতিহাস ও গার্থস্থ্যজীবন প্রায় সম- 
টি মর্যাদায় প্রতিষ্িত। চন্দ্রশেখব-প্রত!প-শৈবলিনী আব 
মীরকাশেম-দলনী এই ছুই আখ্যান অদৃষ্ট-বিডম্বনাব একই জালে আবদ্ধ এবং 
ইহাদের সহযোগিতা উপন্যাসের ট্রাজেডিকে আরও গভীর ব্যাপকতা! দিয়াছে। 
দরিদ্রেব গৃহপ্রাঙ্গণে ও বাজার প্রাসাদে একই প্রতিবিধেয় ছুর্দেব নিজ অস্তুভ 
প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছে। ইতিহ।লেব ঘর্ণায়মান চক্রের তলে বাজমহিষী ও 
্রাহ্মণগৃহিণী একই সঙ্গে পিষ্ট হইয়াছে । দলনীর দুর্ভাগ্য মূলতঃ ইতিহাসসঞ্জাত-_ 
গুরগণ খাঁর রাজনৈতিক চক্রান্তই তাঁহাকে ঘবের বাহিব কবিয়া ঘূর্ণাবর্তের 
কেন্দ্রস্থলে নিক্ষে কবিয়াছে। টশবলিনী নিজ অদম্য প্রবৃত্তির বেগেই 
পারিবাবিক জীবনেব স্ববক্ষিত গণ্ডী হইতে উৎক্ষিপ্ত ,হইয়াছে--তবে এই গৃহ- 
উৎতক্রমণের প্রথম প্রেরণা আনিয়াছে ইতিহাস-ঝটিকার এক ঝলক উত্তপ্ত বাষুপ্রবাহ 
হইতে । এয মাগুনে চন্দ্রশেখরেব গৃহ পুডিয়াছে তাহ। প্রধানতঃ শৈবলিনীর 
অন্ত:রুদ্ধ চিন্তপ্রদাহ হইতে উদ্ভুত, কিন্তু লরেন্স ফস্টার নামে ইতিহাস-অগ্রিকুণ্ডের 
একটা জ্বলন্ত শলাঁকা আসিয়াই ভিতবের চাপা আগুনকে বাহিরে মৃক্তি 
দিয়াছে। টৈবলিনী-চবিত্র এই উপন্যাসে বন্ধিমের অপূর্ব স্য্টি। তাহাব সুদীর্ঘ 
আয্মনিরোধ, ফন্টারকে আমন্ত্রণ জানাইবাঁর অভাবনীয় ছঃসাহমিকতা, দৃঢ় মনোবল 
ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনভ্যন্ত ইতিহাস-সঙ্কটের মধ্যে স্বচ্ছন্দ-নির্ভর পদক্ষেপ_ 
এ সবই যেমন তাহার অনাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন, তেমনি তাহার উৎকট, নরক- 
বিভীষিকাব উত্তপ্ত কল্পনাজাল-সমাকীর্ণ, মনোবিকা রমূল্লক প্রায়শ্চিত্তের চিত্রও 
সেই একই অনাধাবণত্বের গ্োতক। তাহার মনোগহনের যে গভীর গুহায় 
তাহার পাপের অদৃশ্ঠ মূল নিহিত, তাহাতেই অন্ুতাপের আগুন জলিয়া এক 
শ্বাসরোধকারী ধূমোচ্ছান বিকীর্ণ করিয়াছে । পাপ তাহাকে যে অতল গভীরে 
নিমজ্জিত করিয়াছে, আত্মশ্ুদ্ধির প্রেরণা তাহাকে ঠিক সেই অন্থপাতে কল্পনার 


উপন্তান ও ছোট গন্প ১৫৭ 


উধর্ধলোকে উৎক্ষিপ্ করিয়াছে । পাপ ও প্রায়শ্চিন্তেব এই ভারসায্যের মধ্যেই 
শৈবলিনী-চরিতরের স্বাভাৰিকতা নিহিত। চন্দ্রশেখব ও প্রতাপ শ্রীপ্রতিনিধি, 
ব্যক্তিত্বভাম্বর নহে, তবে €শবলিনীর প্রবল আকর্ষণের সহিত তুলনায় প্রতাপের 
মিতগাষিতা ও সংযম তাহাব ব্যক্তিত্বকে কতকট! পরিস্ফুট কবিয়াছে। টৈব- 
লিনীব বহশ্যমযন চরিত্র ও ইতিহাস ও পবিবাব-জীবনের স্থুনিপুণ গ্রন্থনেব মধ্য দিয় 
নিদাক্ণ নিয়তিবাদের বাঞ্জনাই উপন্যাসটিকে মহিমান্বিত করিয়াছে । 

তৃতীয় শ্রেণীব উপন্যানগুলি বিশুদ্ধ পারিবাবিক জীবনের নংঘাত-সমন্য|-সম্বন্ধীয়। 
£বিষবৃক্ষ' (১৮১৩), “রজনী” (১৮৭৫), ও ক্ষ্ণকান্তের উইল" (১৮৭৬) বঙ্ষিম- 
প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। এই উপন্ভানদমূহে বঙ্ধিমেব জীবন-চিত্রণের মধে] 
সম|জ-নীতিব প্রাধান্ত আধুনিক সমালোচক-গোষ্ঠীর বিবপ 
মন্তব্যের হেতু হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ কৰিতে হইবে যে 
প্রত্যেক দেশেব সমাজে কোন ন! কোন আদর্শের প্রভাব 
দেখা যায়--আদর্শহীন বাস্তব বর্ণনা ও প্রবৃত্িব নিরগ্কুশ পরমার ০েই বিশেষ 
সমাজের জীবনধাবাব সত্য পরিচম্ নাও হইতে পাবে। বঙ্কিমেব যুগে বাঙালী- 
হিম্দুসমাজ নীতি-শামিত আদর্শাহুনবণের মধ্যেই নিজ প্ররুত তাৎপর্য অন্নুভক 
করিত। বাঙালীর সমস্ত জীবনযাত্রা সমা-কল্যাণের আদর্শকেই স্বতংস্ফর্ত- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সহজ শিষ্টাচার, ব্যক্তিস্বাধীনতার মধাদাবোধ 
ও মন্ুষ্তত্বের সমর্থন পাশ্চাত্য সমাজের ম্বরূপলক্ষণ, তেমনি নীতি ও ধর্মের 
অন্ুশাসনে প্রবৃত্তিদমন, দশের কল্যাণার্থ একের আত্মবিপর্জন বাঙালী লমাজের 
স্বাভাবিক জীবনছন্দরূপে, জীবনের স্বতঃসিদ্ধ লক্ষ্যরূপে স্বীকৃত ছিল। স্থতরাং 
নীতির খাতিরে বন্ধিম লহজ জীবনধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন এই সমালোচন! 
অন্ততঃ বক্িমঘুগের হিন্দুসমাজ সন্বপ্ধে অপ্রযোজ্য। হিন্দুসমাজ পার্বত্য শহরের 
মত আদর্শের উচ্চশৃঙ্গে নিমিত ছিল-উহ।র স্বাভাবিক চলা-ফের1 সমতলভূমির 
মধ্যে নহে, ছরারোহ চড়াই-এর কৃদ্সাখনের পথই অন্থসরণ করিত। বাঙল! দেশে 
নর-নারীর স্বাধীন (প্রেম, প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা সমাজ-চিত্ডের বিশেষ গঠনের 
জন্যই, মানস সংস্কৃতির বিপরীত প্রভাবের ফলেই এমন একটা সঙ্কোচ অনুভব 
করিবে, যাহাতে ইহার শুধু বাহিরের সাফল্য নহে, অন্তরের আতল্মপ্রসাদও ব্যাহত 
ইইবে। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বালবিধবা; তাহাদের প্রেম-উপভোগ-স্পৃহ 
স্বাভাবিক ও সহাম্থভূতির যোগ্য । কিন্তু এই স্পৃহাকে বিশেষ পুরুষের সাহচর্ষে 
চরিতার্থ করিতে গেলে প্রবলতর অধিকার ও সমাজকল্যাণ বিপর্যস্ত হয়। স্থৃতরা 


বিষবুক্ষ ও কৃষ- 
কান্তের উইল 


১৫৮ বাংলা নাহিত্যের বিকাশের ধার! 


বাঞ্লাব মশাজ-মানসের অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়ায় এই ইচ্ছা! কলাণ হইতে অকল্যাণই 
স্থষ্ট করিয়াছে বেশী। ইহাকে জয়ী কবিলে দেশের বান্তব প্রতিবেশে জীবনের 
থে রূপটি ইহার পবথ্ণিত ফল তাহাব বিরোধিতা কর! হয়। কুন্দ ও ্্ধমুখী উভয়ে 
সমান নির্দোষ ও পাঠকের সমান সহানুভূতির পাত্র, স্থতবাং কূর্মূদ্টীর ন্যায্য ও 
ধর্ম ও সমাজ-নমথিত অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া সেখানে কুন্দকে 
স্থাপিত করিলে যে অবস্থা দাড়াইবে তাহ1 আর্ট ও নীতি উভষের বিচারেই 
অন্থায্য। কুন্দেৰ প্রতি আকনম্মিক রূপমোহ যদি চিবকালের জন্য স্্যমুখীর দশ্খ- 
পরীক্ষিত গুণান্গবাঁগের উপব জয়ী হইত, তবে ইহার মধ্যে কি মহৎ জীবননীতি 
ফুটিয়। উঠিত? কুন্দেব মনে যে অনধিকাবের অপবাধবোধ ক্রিয়াশীল ছিল, তাহাই 
অবহ্লোর অজুহাতে তাহাকে আত্মহত্যা প্রণোদিত করিফ্জাছে। হিন্দুব ধর্ম- 
নংস্কাব তাহার চেতন।ব গভীবে সঞ্চাবিত হইয়! তাহাকে নিজ হাতে তাহার জলো 
কাঁলিতে লেখা অধিকাব-লিপি মুছিয়। ফেলিতে খাধ্য করিয়াছে । কুন্দেব মহৎ 
প্রকৃতি নে যে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা, স্্যমুখীকেন্দ্রিক নগেন্দ্রে সংসারে তাহার যে 
কোন স্থির আসন নাই এই ধাবণাষ আম্মাবমাননা হইতে আম্মবিনাশকেই 
প্রশস্ততব পন্থা বলিয়া বাছিয়া লহয়াছে। 

বোহিণী সম্বন্ধে এই মন্তব্য 'মাবও প্রযেজ্য। গোবিন্দল।ল ৪ রোহিণী 
রূপতৃষ্ণ-প্রণোরদিত হইয়া একজন ক্ষুকধ অভিমানে, আৰ একজন জীবনপিপাসার 
অনিবাধ প্রয়োজনে পবস্পবকে নাময়িকভাবে গ্রহণ করিম্াছিল। 
তাহাদের সম্পর্কেব মধ্যে গুণ|কর্ষণের কোন স্পর্শই ছিল না। 
রেহিণীর সহিত তুলনায় ভ্রমবের প্রেম অনেক বেশী উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল। 
স্থতরাং ভ্রমরের প্রেমের অপেক্ষ1! ইহাকে বেণী স্থায়িত্ব দিলে তাহ। মানবপ্রকৃতি 
ও বিশ্ববিধান উভয়েরই বিবোধ। হইবে । ভ্রমব অতিরিক্ত আদশবাদ ও অভিমান- 
প্রবণতার জন্য যরিল। রোহিণী মরিল তাহাৰ মত ইতর ও লালসাম্ন প্রেম 
বাচিতে পারে না! বলিয়া । রোহিণীর অন্ত কোনও বূপ স্থখী পরিণাম, উপন্তাসের 
চরিত্র-কল্পন1 ও বিষয়-বিস্তাসের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সম্ভব মনে হয় না। 
গোবিন্দলাল ভরমরকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া রোহিণীর প্রেমে তৃপ্তি লাভ.করিলেন্‌ ইহা 
উভয়েরই চবিত্রের সহিত সামঞ্জম্তহীন। গোয়ার হরলালই তাহার যোগ্য জীবন- 
সঙ্গী হইত, কিন্ত তাহার বংশমর্ধাদা তাহার প্রেমাহ্থতৃতি অপেক্ষা বড় হইয়া এই 
সম্ভাৰনাকে রুদ্ধ করিয়াছে। ধাহারা রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু ঘটাইবার জন্ম 
বঙ্কিমকে হৃদয়হীনতার জন্য অপরাধী করিহাছেন তাহারা রোহিণী সমস্যার কোন 


রোহিনী চারত্ত 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৫৯ 


উৎকৃষ্টতর সমাধান নির্দেশ কবিতে পারেন নাই। বোহিণী বাচিয়া থাকিলে হীর! 
দাসীর পর্যায়ে নামিয়া যাইত; তাহাব স্ৃত্যু অন্ততঃ তাহাকে এই অবনতি হইতে 
রক্ষা করিয়াছে। রোহিণীর অপমৃত্যু তাহাব কলক্ষিত ভোগনসর্বস্ব ৫প্রমের, 
"্বাভাবিক ও অপবিহাধ মৃত্যু-_ইহাতে নীতিব কোন অন্থচিত প্রভাব নাই,_আঁছে- 
স্থক্ষতব বিশ্ববিধানের সহিত সহজ নঙ্গতি। ) 
বজনী'তে অনেক আকন্মিক ও অবিশ্বান্ত ব্যাপাব আছেঃ মনে হয় যে 
বঞ্ষিমেব কল্পনা এখানে বাস্তব বন্ধন সম্পূর্ণ হ্বীকাব ন। কবিয়া বাস্তবেব মুখে স-পরা 
এক মায়ারাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিহাব করিয়াছে । অন্ধের রূপোম্মাদ 
ও প্রেমোন্সেষেব মধ্যে যে একটি মনস্তাত্বিক কৌতৃহল আছে 
বহ্ধিম তাহার কতকটা 'অন্ুসবণ কবিযাছেন, তবে ইহাব মধ্যে নিষ্ঠার গভীরত' 
নাই, আছে অভিনবন্ধেব বিম্ময়-বোধ। শচীন্দ্র-রজনীব প্রেমের মধ্যে সন্গ্যালীর 
তান্ত্রিক প্রত্রিয়াব প্রক্ষেপই প্রমাণ কবে যে ইহাব মানবিক দিকের ছিদ্রকে 
অলৌকিকত্বেব বাংঝাল দিয় আবৃত কবিতে হইয়াছে । লবঙ্গলতাব নিরুদ্ধ 
প্রেমের কাহিনী৭ খানিকট1 অতি-নাটকীয় মনে হয়; সে অমরনাথকে সত্য 
ভালবাপিলে তাহাব দ্বণাব আগ্নেয় স্বাক্ষব প্রেমিবে ব পৃষ্ঠদেশে মুদ্রিত হইয়া থাকিত 
ন|। ইহাব মধ্যে এক অমবনাথেব উক্তি ও আচবণেব মধ্যেই সত্যান্সভূতির 
গভীর স্থব ও জীবন-সমীক্ষ1ব দার্শনিক নার্বভৌমতা৷ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমেব 
নিজের জীবন-জিজ্ঞাসার আতি, জীবনবহস্তেব সন্ধান ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। 
অমরনাথেব এত বপ-গুণ সব্বেও, তাহাব তীক্ষ মনীষা ও পবোপকার-প্রবণত1 সত্বেও 
কেন যে তাহাব জীবনে দাকণ শৃম্ততাবোধ, চবম. ব্যর্থতা আসিয়াছে তাহারই 
মর্মভেদী, সমাধানহীন প্রশ্ন সমস্ত উপন্থাসে ধ্বনিত হইয়াছে । উপন্যাসটি প্রথম 
শ্রেণীর হউক বা না হউক, ওপন্যানিকের আত্মপরিচয় অমবনাথের মধ্যে যে ধৃত 
হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার আঙ্গিকের অভিনবত্বও বন্ধিমের উপন্যাসের 
গঠন সম্বন্ধে নৃতন পরীক্ষা-প্রবণতার সার্থক নিদর্শন । 
বঙ্কিমের গার্হস্থ্য জীবনের উপন্তাসগুলির উতৎকর্ষের প্রধান নিদর্শন উহাদের 
মধ্যে জীবনসংঘাঁত, মহৎ প্রকৃতির তীব্র অন্তদ্বন্দের মহিমান্বিত প্রকাশে । 
নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের প্রলোভনের সহিত নিশ্ষল সংগ্রাম, 
গাহ্যবাপঞ্ানে. কুনদ-ত্যমখী-ভ্রমবের দাক্ষণ মনংগীড়া, স্বাভাবিক তুল্াস্তির 
ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের নিজ রৃতকর্ষের ফলের সঙ্গে অনৃষ্টের 
অভাবনীয় সংযোগ--এই সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, 


রণী 


১৬৩ বাংল সাহিত্যের বিকাশেব ধাব। 


রহস্যময় কূপ আমাদেব নিকট ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবন-সমুত্রে স্বখ-ছুংখ-তরঙ্গে।- 
চ্ছানের যে বিপুল আলোড়ন আমাদেব চেতনায় সঞ্চারিত হুইয়াছে, তাহাই 
ইহাদের অ্রেষ্টত্বেব অখগুনীয় প্রমাণ। ইহাদেব নীতিবাদ বাহির হইতে কৃত্রিষ- 
ভাবে আবোপিত অলঙ্কাব নহে, ধর্মসংক্কাব-লালিত হিন্দুজীবনেব সহজ প্রাণ- 
লীলার অভিব্যক্তি, অস্থিমজ্জীগত (প্রবণবই এতিহাজনাবী স্ফুবণ। পববর্তী- 
যুগে আমাদের নিজেব জীবনবে|ধেব আমূল বিপধয় ঘটিযাছে বলিয়াই আমব। 
বস্কিমের জীবনদর্শনেব অকৃত্রিমতায় সংশয় পোষণ কবি। 

বন্কিমের চতুর্থ শ্রেণীব উপন্যাস-ত্রয়ীতে__“আনন্দমঠ” (১৮৮২), “দেকী 
চৌধুরাণী' (১৮৮৩) ও “পীতাবাম'-এ (-৮৮৬)_তৰ প্রত্যক্ষ জীবনবোধকে 
অতিক্রম করিয় দাডাইয়াছে এইরূপ ধারণাই জন্মে। মনে হয় যে বহ্িমের 
আদর্শকল্পন। ঠিক উপন্যাসধমাঁ না হইয়া উপন্তাসেব বহি- 
রবয়বের আশ্রয়ে আত্ম প্রকাশের অবসর খুঁজিয়াছে। জীবন- 
প্রত্যয় অপেক্ষা তবপরীক্ষাই যেন বঙ্ষিমের প্রধান অভিপ্রায় । «আনন্বমমঠ'-এ 
ইতিহাদের নিরূপিত তথ্যপীমায় ধ্যানকল্পনা কতদৃব প্রসাব লাভ করিতে পাবে, 
কর্মলন্যামের গেকয়! আংবাখায় আধুনিক স্বদেশপ্রেমেব ইউনিফর্ম কতটা 
তৈয়ারী হইতে পারে, অতীতের ছায়াপটে ভবিষ্যতের অস্ফুট সম্ভাবনা কতখানি 
ক্ম্পষ্টভাবে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, বঙ্ধিম উপন্যাস-বীতির মাধ্যমে তাহারই 
পরীক্ষা করিয়াছেন । ছিয়াত্তরের মন্বন্তবের এঁতিহানিক ঘটনা সমাজ ও রাষ্ট্রে 
যে ভয়াবহ শূন্যতা স্থষ্টি করিয়াছিল, বঙ্কিম তাহার আবেগময় কল্পনার দ্বারা সেই 
ফাক পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। এই ঘটনা ও সমাজশৃঙ্খলাচ্যুত, বিপধন্ত 
জনসংঘের মনে বাস্তব প্রতিবেশেব প্রতিক্রিয়াস্ববপ যে নৃতন জীবনযাত্রার 
অস্পষ্ট স্বপ্রচ্ছবি ভানিয়৷ উঠিয়াছে, তাহাই উপন্যাসের একমাত্র বস্ত্রগত অবলম্বন । 
তাহা ছাড়া, আব সমস্তই উদাত্ত-কল্পনাদীপ্ধ ভাব-বূপক'। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় 
নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভক্তিনাধনের আকুল প্রশ্নের যে টববাণীরূপ উত্তর 
মিলিয়াছে তাহাই উপন্যাসের মর্মকথা | উপন্তাসেব সমস্ত পাত্র-পাক্ীই এই 
সাধনার অঙ্গ ও উপকরণমাত্র, তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। সন্তানধর্মের 
দীক্ষা তাহাদের পূর্বনামের ন্যায় তাহাদের ব্যক্তিনন্তাকেও গ্রান করিয়াছে। 
ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি- ইহারা বিভিন্ন অবস্থা-সঙ্কটের সন্মধীন হইয়াছে, 
কিন্ত আনলে ইহারা আদর্শ-হ্বর্-প্রক্িপ্ত ছায়ারই সমস্যাভেদে আকার- 
ভেদ মাত্র। এক মহেন্দ্র ও কল্যাশী সম্পূর্ণভাবে সন্থানধর্মের আওতায় আসে 


আনন্দমঠ 


উপন্তান ও ছোট গল্প ১৬১ 


নাই বলিয়! তাহাদের ব্যক্তিত্বের কিছুট। অবশিষ্ট আছে। গ্রন্থশেষে মহাপুরুষ 
আসিয়া সত্যানন্দকে লইয়৷ গিয়াছেন ঃ ইংরেজের নিকট বহিবিজ্ঞান-শিক্ষার 
সুযোগ লইবার জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম আপাতত মূলতুবী রহিয়াছে । ইহাতেই 
প্রমাণিত হয় যে উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা অন্তর-লোকের প্রতিবিষ্ব মাত্র-_ 
উপন্তাস-রীতির ছদ্মবেশে কল্পিত ভাবসাধনারই বহিবিকাশ । 

দেবী চৌধুবাণী-তে (১৮৮৩) সমাজ, পরিবার ও তৎকালীন রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার 
যে চিত্র আছে তাহা সম্পূর্ণ বাস্তবান্থযায়ী। হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, ব্রন্মঠাকুরাণী, 
সাগর বৌ, নয়ান বৌ সবাই আমাদের চেনা-শোন প্রতিবেশী । এই বাস্তব 
খোলসের মধ্যে বঙ্কিম অনুশীলন-তত্বের ও নিফাম ধর্মের শান 
ঢোকাইয়াছেন। প্রফুল্কে তিনি স্বয়ং ভগবানের অৰতার- 
রূপে-কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু সে দেবীত্বে উন্নীত হইয়াও শাশ্বত নারীত্ব হাবায় 
নাই। প্রফুল্কে কোন অবস্থাতেই অবাস্তব বা বাঙলার সমাজ-জীবনের সহিত 
বেমানান মনে হয় না॥ দেবী চৌধুবাণী-রূপে £স সাগরের বাপের বাড়ি গিয়াছে ও 
ব্রজেশ্বরকে ধরিবার জন্য কৌতুকরসপূর্ণ কৌশল-জাল পাতিয়াছে। শান্ত্রবিদ ও 
[নফ্কামধর্মব্রতী প্রফুল্লকেও সংসারকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে চমৎকারভাবে মানাইয়াছে ; 
এত পালিশ সত্বেও বাঙালী নারীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কার তাহার মধ্যে একেৰারেই 
ক্ষন হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙালী পরিবারেব আদর্শগৃহিণীর মধ্যে 
গীতাতত্বের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রকাশ পাইয়াছে, প্রফুল্ল সেই হ্থপ্রতিষ্ঠিত 
এঁতিহোর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভবানী পাঠককে কোন মহাপুরুষ অজ্ঞাত 
রহন্তের রাজ্যে লইয়া যায় নাই; প্রফুল্ল শান্তিব ন্যায় হিমাঁলয়ে তপস্য। করিতে 
যায় নাই। কাজেই একজনকে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ফাসি দিয়াছে; অপরজন 
সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । বঙ্ষিমের আকাশচারী কল্পনা এই 
উপন্যাসে মাধ্যাকর্ষণের টান স্বীকার করিয়া মৃতিকায় নামিয়া আসিয়াছে । 
দিবানিশ। প্রভৃতি ছুই-একটি রূপক-চরিত্রকে বাদ দিলে এই উপন্যাসে তত্বের 
উপস্থিতি উপন্যাসিক রসের বিশেষ হানি করে নাই। 

বঞ্ধিমের শেষ উপন্তাস “সীতারাম'-ও অতিরিক্ত তত্বভারাক্রান্ত বলিয়৷ মনে 
করা যায় না। এখানে ক্ষুত্র সামন্ত-রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, পরিবার- 
জীবনের সমস্যা-সঙ্কট ও ব্যক্তি-চরিজ্ের বেদনাময় বিপধয় 
একটি কার্ধকারণ-ৃত্রগ্রথিত, দৃঢ়বদ্ধ বাস্তব পরিবেশ রচনা 
করিয়াছে । এই স্রক্ষিত গৃহছ্র্গে বিকৃত ধর্মবোধ॥ সন্ন্যাসের মিথ্যা আক্ষালন 


১১ 


দেবী চৌধুরাণী 


সীতারাম 


১৬২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বিক্ষোরক বাকদের মত ভয়াবহ ভাঙন ধরাইয়াছে। এবং যেহেতু সীতারাম শুধু 
গৃহত্বামী নহেন, রাজাও বটেন, মেইজন্য গারস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠানও ভূমিনাৎ হইয়াছে। শ্রী অদৃষ্টবিড়ন্িতা, শক্রমর্দিনী ও অপ্রাপণীয়া_ 
এই ত্রিবিধ কারণের সমাবেশে সাধারণ হইয়াও রোমান্সের অসাধারণত্ব-মগ্ডিত] ) 
কিন্তু নন্দা ও রমা একেবারে খাঁটি বাঙাণী স্ত্রী। সীতারামের অধঃপতনের 
মূলে ধর্মতত্বেব পবোক্ষ প্রভাব আছে; কিন্তু যে অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা তাহার সংযমকে 
উৎখাত কবিয়াছে তাহা বিশুদ্ধ মনন্তাত্বিক ব্যাপার । রমাব প্রতি গঙ্গাবামের 
মোহ ও রমাব স্বামিপুত্রের প্রতি অতিবিক্ত শেহপ্রস্থত মোহান্বতার কাহিনী 
আধুনিক উপন্যাসেব মনোবিকাব-বিশ্লেষণের কঠে।রতম পবীক্ষাতেও উত্তীর্ণ 
হইবে। পার্থক্য এই যে বমা কখনই সচেতনভাবে অবৈধ প্রেমেব প্রশ্রয় দেয় 
নাই ও নিজেব তুল বুঝিয়া মে চরম প্রায়শ্চিত্তের জন্ত প্রস্তত হইয়াছে । রমাব 
প্রকাশ্ঠ বিচাবেব দৃশ্ঠ বঙ্কিমেব বর্ণনাশক্তির উতৎকর্ষের জলন্ত নিদর্শন। সর্বনাশের 
শেষ মুহূর্তে সীতারামেব আকম্মিক জাগবণ, তাহার স্থপ্ধ মহবের অতকিত 
পুনকদ্বোধন-_সাধাঁবণ মনস্তত্ব ও হিন্দুর বিশেষ মানস সংস্কার উভয়েব দ্বাবাই 
সমথিত। ধর্মতব-প্রতিপাঁদন লেখকের উদ্দেশ্ত ইহা স্বীকার করিলেও যে 
উপায়ে এই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা! উপন্যাস-রীতির সম্পূর্ণ 
অনুমোদিত । 

(৫) বঙ্কিম ছোটগন্সের আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে 
হয় না। তাহার “ইন্দিরা”, “রাধারাণী” ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' সংক্ষিপ্ত উপন্যাস, 
ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত নহে। উপন্যাসের আঙ্গিক স্থিরীকৃত না! হইলে ছোট- 
গল্পেব রস ও আদ্দিকের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব 
নহে। উপন্যাসের প্রত্যাশিত রসপরিণতি যে ক্ষুদ্রতর 
পরিসরে ও স্থমিত উপকরণের সাক্কেতিক এয়োগে লাভ কর! যায় এই অন্থভূতি 
ও শিল্পবোধ জাগিতে সময় লাগে। যেমন মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য হইতে 
গীতি-কবিতা, তেমনি বড় উপন্যাস হইতে ক্ষুত্রতর কাহিনীর ভিতর দিয়া ছোট 
গল্পের ক্রমাবিরভাব। কাজেই উপন্যাসের অষ্টা বন্কিমচন্দ্র ছোটগল্লের সুক্মতর 
কারুশিল্প ও মানবিক আবেদনের একটা আংশিক হ্বয়ংসম্পূর্ণতার তাৎপর্য 
অন্থভব করেন নাই। তখন দীর্ঘরচনার, মানবজীবনের বিস্তৃত পরিচয়ের যুগ; 
ঘরের একটা জানাল! খুলিয়াই যে দৃশ্ঠ চোখে পড়ে তাহার মধ্যেই যে একটি 
অখণ্ড রসাবেদন নিহিত আছে তাহা! সে যুগে অনুভূত হয় নাই। সেই জন্ 


বন্ধিমের অন্ঠান্ত গল্প 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৬৩ 


'যে সমস্ত খণ্ডকাহিনীতে ছোটগল্পেব সম্ভাবনা ছিল তাহাও বন্ধিমচন্দ্র উপন্যাসের 
বিস্তারিত ভঙ্গীতে বর্ণনা কবিয়াছেন। বঙ্কিমের অগ্রজ সম্রীবচন্ত্রও আকারে 
ছোট কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু উহাবা ছোটগল্প হইয়! উঠে নাই। ছোটগল্পের 
সার্থক আবির্ভাবের জন্য আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা কবিতে হইবে। 


(২) 
রমেশচন্দ্র দত্ত 


রমেশচন্ত্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বস্ষিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই উপন্ান-রচনায় হাত 
দিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্ষিমচন্দ্র-প্রবতিত এতিহাসিক উপন্তাস-ধারার সার্থক 
অন্থসবণ করিয়াছিলেন । বঙ্ষিমচন্দ্রেব মত দীপ্ত কল্পনা তাহার ছিল না, কিন্ত 
এতিহানিক সত্যনিষ্ঠ। তাহার অপেক্ষাকৃত বেশী। 

তহাব “বঙ্গবিজেতা” (১৮৭৪) ও মাধবীকক্কণ (১৮৭৭) তাহার প্রথম স্তরের 
এ্রতিহাসিক উপন্তাস। এই ছুইখানি উপন্থাসে তিনি এতিহাসিক পটভূমিকার 
মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনচিত্রণের প্রথা অন্থুসবণ করিয়া! তাহাব উপর বঙ্ধিম-প্রভাবের 
নিদর্শন দিয়াছেন। অবশ্ঠ তাহাব উপন্যাসে এই উভয়বিধ 
উপাদানেব সংমিশ্রণ সর্বত্র সমপরিমাণেও হয় নাই, হু 
হয় নাই। *বঙ্গবিজেতা” বিশেষতঃ কাচ হাতের রচনা । এখানে আকবর- 
টোডরমলের ইতিহাসেব সঙ্গে ইন্দ্রনাথেব পারিবাবিক জীবনের সংযোগ খুব 
নিবিড় বা ঘনিষ্ঠ হয় নাই। এখানে ইতিহাসেবই প্রাধান্য এবং যাহা কিছু 
ঘটিয়াছে সবই এ্তিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত 
জীবন ইতিহানের গ্রাম হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য উদ্ধার করিতে পারে নাই। 
চবিত্রগুলি সবই অস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যহীন। বিমলা-চবিত্র অনেকটা আয়েষা- 
চবিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত । উপন্যাসটি কোথায়ও জীবন-অভিজ্ঞতা-বজিত 
প্রথান্ছদরণের উধের্ব উঠে নাই। 

“ম(ধবীকঙ্কণ' 'বঙ্গবিজেতা'র তুলনায় অনেক উচ্চাঙ্গের উপন্তাস। এখানে 
'সরেন্দ্রনাথ নামে এক জমিদাবপুত্র কর্মচারী-চক্রান্তে জমিদারি হারাইয়। ও 
কর্মচারী-কন্যা হেমলতার প্রণয়ে ব্যর্থ হইয়া দেশ ছাড়িয়া 
রাজমহলে সাহ স্থ্জার দরবারে উপস্থিত হইয়াছে ও 
সাজাহানের রাজত্বশেষে তাহার পুত্রদের মধ্যে যে তুমুল ভ্রাতৃবিরোধ দেখা 
দেয় তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া! পড়িয়াছে। অবশ্ত ইতিহাস-চক্রে ঘৃণিত 


বঙ্গবিজেত। 


মাধবীকন্কণ 


১৬৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


হইবার পর হইতেই তাহার ব্যক্তিগত জীবন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে । তথাপি 
তাহার নিক্ষল বাল্যপ্রণয়ের করুণ ও ক্ষুব্ধ স্মৃতি তাহার, অন্তরে অনির্বাণ 
চিতানলের মত প্রধূমিত হইয়াছে। আর যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্নবের ফাকে ফাকে 
এক রহৃস্তময়, ছুর্দম গ্রেমাকাজ্ষ! তাহার নিম্পৃহত্বকে বিড়ম্বিত করিয়া তাহাকে 
অনুসরণ করিয়াছে। এই অবাঞ্ছিত প্রেমের অত্যাচার তাহার জীবনে অনেক 
ছুঃখ আনিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অভাগিনী জেলেখ। ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা সন, 
করিতে ন। পারিয়! আত্মহত্যায় সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে । বাজনৈতিক 
বঞ্ধাবাত নরেনকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। কেননা সেখানে সে বেতন- 
ভোগী ৫সনিকরূপে সাধারণ ছুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। কিন্ত 
প্রেমই তাহার জীবনে সত্যিকার জটিলতা আনিয়াছে। যে প্রেমকে সে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছে ও যে প্রেমের নিকট সে নিজে প্রতিহত হইয়াছে উভয়ের মিলিত 
প্রভাব তাহাকে ক্ষৃদ্ধ ও উদ্ভ্রান্ত করিয়াছে--একট1 তিক্ত নৈরাশ্ববোধে সে 
জীবনের সুস্থ, সহজ বিকাশ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে । নরেন্দ্র-চরিত্রের এই 
বিকৃতি, তাহার রোষপ্রবণতা ও অস্থির হঠকারিত1 ও ইহাব সহিত অবিচ্ছে্য- 
ভাবে মিশ্রিত তাহার গভীর হৃদয়াবেগ ও প্রথম প্রণয়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠ। 
তাহার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । চরিত্র্থট্টিতে ইহাই 
রমেশচন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। শেষ পর্যস্ত বিবাহিতা হেমলতাব সহিত 
তাহার দেখা হইয়াছে ও বাল্যপ্রণয়ের স্বতিনিদর্শনম্বরূপ "যে মাধবীকম্কণ 
সে হেমলতার হাতে পরাইয়া আসিয়াছিল হেমলতা তাহা ফিরাইয়। দিয়। 
তাহাদের সমস্ত সম্পর্কে অবসান ঘোষণা করিয়াছে। এই বিদায় -ৃশ্ঠটি 
আবেগের গভীর, অথচ সংযত প্রকাশ ও বিষাদময় কারুণ্যরসের উদ্দীপনে 
উপন্যান-জগতে একটি অেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। 

ইহার পর, (মহারাষ্ট্র ) “জীবন-প্রভাত? (১৮৭৮) ও (রাজপুত ) 'জীবন-সন্ধযা, 
(১৮৭৯) রমেশচন্দ্রের বিশুদ্ধ এতিহাসিক উপন্যাসের ছুইটি উজ্জ্বল নিদর্শন। 
বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে 'রাজনিংহ'কে খাঁটি এতিহানিক উপন্তান বলিয়াছিলেন 
ইহারাই সেই অর্থে একই দাবী করিতে পারে। “জীবন- 
প্রভাত'-এ শিবাজীর অধিনায়কত্বে মহারাষ্্-শক্তির অভ্যুত্থান, 
মোগল সাম্রাজের বিরুদ্ধে তাহার স্বাধীনতা-নংগ্রাম বর্ণনীয় 
বিষয়। এই উপন্তানে রাষ্টযুদ্ধই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে--ইহার মধ্যে 
ব্যক্তিসংঘর্ষের একমাআ নিদর্শন রঘুনাথজী হাবিলদারের সঙ্গে তাহার ভগ্ীপতি 


মহার।্রজীবন- 
প্রভাত 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৬৫ 


চন্্রাঁও-এর ঈর্ধযামূলক প্রতিদ্বন্বিতা। এই পারিবারিক কলহ এ্রতিহাসিক 
যুদ্ধবিগ্রহের গতির মধ্যে এক-আধটু অসম ছন্দের প্রবর্তন করিলেও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নহে। রঘুনাথ ও সরযূর প্রেমকাহিনীও একেবারে বিশেষত্বহীন। 
আমবা সমগ্র উপন্তাঁনে শিবাজীর মহনীয় চরিত্র, তাহার সংগ্রামের বোমাঞ্চকর 
বিবরণ ও নবোডূত সমস্ত মহাবাস্ীয় জাতির মধ্যে বিপুল প্রাণস্পন্দন ও 
কর্ম-উদ্দীপনাব কাহিনীতেই মৃগ্ধ হই, কোন ুক্ষতব আবেদনের প্রত্যাশ! 
করি না। 

জীবন-নন্ধ্যা-য় ইতিহাসবিশ্রুত, কীতিভাম্বর রাজপুতজাতির অস্তোনুখ 
গৌববেব শেষরশ্মির করুণ, বিষাদময় দীষ্তির কাহিনী বর্িত হইয়াছে। 
মহারাদ্্রীয়ের রাজপুতের ন্যায় কোঁন এঁতিহ-মহিমা ছিল না। 
রাজপুতদের বীতি-নীতি, তাহাদের প্রভৃভক্তির আদর্শ ও 
বিভিন্ন গোঠীর মধ্যে কলহ-বিরোধ স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থতবাং রমেশচন্দ্রের 
এই উপন্যাসটি এঁতিহাসিক উপকরণে বিশেষ সমৃদ্ধ ও শুধু রাষ্ট্রের কথায় 
সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র জাতিব মর্মকথ। ও বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে । 
ছুর্জয়সিংহ-তেজনিংহের মধ্যে গোঠীঘ্বন্, দেশশক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে এই 
জাতিবৈবের সাময়িক বিরতি, বৈর-নির্যাতন-বিষয়ে উন্নততম ৫নতিক আদর্শের 
অন্থুসরণ--এই সমস্তই প্রতাপনিংহ-মাঁনসিংহের রাজনৈতিক সংঘর্ষ অপেক্ষা 
উপন্তাসে প্রাধান্ত পাইয়াছে ও পাঠকমনে অধিকতর আগ্রহ ও কৌতৃহলের সৃষ্টি 
করিয়াছে । স্ৃতরাং ইহা শুধু ইতিহাস নহে, জাতির নিগুঢ় জীবনসত্যেব আধার | 
পার্ধত্য ভীল জাতির আচাব ও জীবনবোধ, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহাদের মর্যাদা ও 
আধকারের হীনতা, তাহাদের কতকগুলি আদিম-গোঠী-্থলভ বদ্ধমূল সংস্কারের 
সরন ও যথার্থ বর্ণনা উপস্থাসের চিত্র্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেয়াছে। তেজসিংহ 
ও পুস্পের প্রেমে ভীলবালিকার কিছুটা অজ্ঞতা ও কিছুট! ছুষ্টামির ফলে যে 
হল বোঝার স্থা্ হইয়াছে তাহাও উপন্যাসের সরল গতিকে একটু বাকা। 
পথে চালাইয়!' উপভোগ্য জটিলতার হেতু হইয়াছে। লব দিক দিয়া “জীবন- 
নন্ধ্যা, “জীবন-প্রভাত” অপেক্ষ! গভীর রসন্থট্টিতে, করুণ পরিণতিতে ও তথ্য- 
বহুল বাম্তব-চিত্রণে শ্রেষ্ঠতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 

ইহার পর রমেশচন্দ্র সংগ্রাম-বিক্ষৃক, বীরত্বমুখরিত ইতিহাস ছাড়িয়া 
বাঙলার শান্ত, ঘটনাবিরল সমাজ-জীবনের প্রাতি দৃষ্টি ফিরাইলেন। এসংসায়* 
(১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৩ )_-এই ছইখানি তাহার সামাজিক উপন্যাস। 


রাঁজপুত-জীবনসন্ধয। 


১৬৬ বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধারা 


“সংসার-এ বর্ধমান জেলার তালপুকুরঁ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর ছোট স্থখ- 
দুঃখে ভব জীবনযাত্রা বণিত হইয়াছে । এই গ্রামের সমাজ- 
পতি ধনী জমিদাব-__তাবিণীবাবু, ঈষৎ আহ্মগবিত, প্রভূত্ব- 
প্রিয়, কুটকৌশলী ব্যক্তি, তবে মানুষ হিসাবে তিনি নিতান্ত মন্দ নহেন। গ্রাম 
ও পরিবাবেব কয়েকটি মেযেব বিবাহিত জীবনের স্থখেব তারতম্য উপন্যাসের 
প্রধান বর্ণশীয় বিষয়। গরীবেব ঘেষে বিন্দু, ধনীর মেয়ে উমা, ও মধ্যবিত্ত 
পরিবাবেব কালীতাব! এই তিন বালাসথীব সংসাব-জীবনে সৌভাগ্যেব তুলন' 
কর! হইয়াছে। এই তুলনায় বমেশচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ধন বা 
কুলমর্যাদ। সুখে হেতু হয় না, দাম্পত্য জীবনে পাবস্পরিক গ্রীতি ও সহনশীলতাই 
শান্তির মূল। তাই বিন্দুব জীবনই সবাপেক্ষা সুখী হইয়াছে । বিন্দুদেব'পরিবারের 
কলিকাতা যাওয়! উপলক্ষ্যে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনেব স্ববিধা-অস্থবিধাব কথাও 
বণিত হইয়াছে । 
বিন্দুর বিধবা ভগ্রী স্থধার সহিত এক উচ্চশিক্ষিত যুবক শরৎচন্দ্রের প্রেমের 
উত্তব উপলক্ষ্যেই শহর ও পল্লীজীবনে একটা তুমুল বিক্ষোভ দেখ! দিয়াছে : 
যদিও তিন বৎসর পূর্বে বিগ্ভালাগবেব বিধবাবিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
তথাপি ইহার প্রতি প্রবল বিরোধিতা সমাজ-মনে তখনও অপ্রশমিত। বস্কিমেব 
“বিষবৃক্ষণ”-এ বিধবাঁবিবাহ জমিদার নগেন্রনাথের প্রভাব- 
তি প্রতিপত্ভিতে গ্রাম্য সাজে বিশেষ আলোড়ন তুলিতে পারে 
নাই। কিন্তু শবৎচন্দ্রেে মত একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের 
বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব শহবের রলনাকে বিদ্বে-বিষে জর্জর ও কুৎসা-রটনায় 
মুখর করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়াছে ও গ্রাম্য 
নমাজও শরৎচন্দ্রের হাকিমি পদ-প্রাপ্তিব পর ইহা স্বীকার করিয়। লইয়াছে। 
অবশ্ত তালপুকুরের ঠাকুরদাদা-ঠানদি্দি এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক।রয়৷ দাম্পত্য 
সম্পর্কের হু নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যঙ্গমধুর জীবনদর্শন অভিব্যক্ত করিবার 
সুযোগ পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ সহান্গভূতি সমাজ-বিরোধী 
দম্পতিকেই আশ্রয় করে, কেননা এখানে বালবিধবার প্রেমাকাজ্ষা কোন 
স্তাধাতর অধিকারকে স্থানচ্যুত করে নাই। উপন্তাসটি রমেশচন্দ্রের সরস বর্ধন 
ও সরল পল্লীজীবনের সহিত অক্ত্রিম সহামুভূতির নিদর্শনূপে আমাদিগকে 
মুগ্ধ করে। 
“সংসার'-এর সাত বদর পরে লেখা “সমাজ” ( ১৮৯৩ ) কিস্ত লেখককে উগ্র 


সামজিক উপন্যাস 


উপন্তাস ও ছোট গল্প ১৬৭ 


সমাজ-সংস্কারকরূপে পরিচিত করিয়াছে । উপন্তাঁসে বিধবাবিবাহকে জন- 
সাধাবণের সহালভূতি ও সমর্থনের যোগ্য করিতে হইলে 
শুধু উৎকট সংস্কার-মনোবৃত্তির দ্বার পবিচালিত হইলে 
চলিবে না-_পাত্র-পাত্রীকে সমস্তাঁউগুবের পূর্বেই জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করিতে 
হইবে । আমর। শবতহ্থধার বিবাহ অন্থমোদন করি শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের জন্য 
নহে, উহার উহাদের সরল ও অকপট আচবণেব দ্বারা আমাদেব প্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু সুশীলা ও দেবীপ্রসাদ কেহই জীবন্ত চরিত্রবূপে 
আমাদেব ভালবাসার পাত্র হইয়! উঠে নাই-_স্থতরাং তাহাদের বিবাহে আমরা 
দর্শকমাত্র, তাহাদের পক্ষাবলম্বী উৎসাহী নমর্থক নহি! এ বিবাহ আবার 
শুধু বিধবা-বিবাহ নয়, অসবর্ণ বিবাহও বটে। ইহা ঘটিয়াছে পাত্রপাত্রীর 
পবম্পর-অনুকল মনোভাবের মধ্য দিয়া নহে, বমাপনাদ সবস্বতীর হয়ত যুক্তিযুক্ত 
কিন্ত নিশ্চিত স্পধিত সমাঁজ-বিদ্রোহের মাধ্যমে । ইহাব সহিত বৈষয়িক 
ষড়যন্ত্র, দীর্ঘকাল মৃত বলিয়া গৃহীত জমিদারবংশের এক সন্তানের হঠাৎ 
পুনবাবির্ভব ও তাহার টবধব্যব্রতধারিণী পত্বীব সহিত পুনমিলন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
ও ম|মলা-মোকন্দম] মিশিক গ্রাম্য সরলতাব আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছে 
ও ঘটনা-বিন্তাস বিশেষ ঘোরালো রূপ ধাবণ করিয়াছে । মোট কথা তাহার 
এই শেষ উপন্যাসে রমেশচন্দ্র গ্রাম্জীবনেব দরদী চিত্রকবের পরিবর্তে সর্বপ্রকার 
সমাজ-প্রথার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত বিদ্রোহিরূপেই হাজির হইয়াছেন। তাহার 
শিল্লোৎকর্ষের যাহা প্রধান অবলম্বন তাহাই এখানে অন্ুপস্থিত। বমেশচন্দ্রেব 
এই উপন্তাসগুপি আমাদের কচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সত্বেও যে এখনও 
জনপ্রিয়তা হারায় নাই, তাহাই ইহাদের সাহিত্যিক স্থায়িত্বের নিদর্শন । 


সমাজ 


(৩) 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২ ) 

প্রভাতকুমার যদিও অনেকগুলি উপন্তাস লিখিয়াছিলেন, তথাপি ছোটগঞ্প- 
রচগ্মিতারূপেই তাহার প্রধান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। তাহার উপন্যাসের মধ্যে 
নবীন সন্গ্যাসী' (১৯১২), পরত্ুদ্দীপ? (১৯১৭) ও “সিন্দুর-কৌটা 

৯9 (১৯১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রভাতকুমারের উপন্যাসে 
কোন জটিল অন্তঘ্বন্ব বা হৃদয়সমন্তা, মানবজীবনের কোন 

গভীর অন্ৃভূতি নাই। লঘু, হাশ্যতরল ভাব-কল্পনা, জীবনের সরল, স্বচ্ছন্দ 


১৬৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


বিকাশ, শেষ পর্যন্ত অন্থকূল দৈবের দাক্ষিণ্যে সমস্ত হল্স্থায়ী ছুর্ভাগোর মধুর 
পরিণতি, ঘটনার আঁবর্তহীন একটানা প্রবাহ-__এইগুলিই তীাহাঁৰ উপন্যাসের 
সাধারণ লক্ষণ। কোথাও কোথাও তাহার উপন্তাসে ভ্রমণকাহিনীর মত নৃতন 
দেশ দেখার কৌতূহল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অচেনা লোকের সহিত 
ক্ষণিক পরিচয়ের রুচিকর স্বাদ অন্থভব করা যায়। তাহার চরিত্রসমূহ বাঙলার 
সাধারণ নরনারী-__ইহার! ঘটনাস্রোতের সহিত ভাসিয়া চলে, ইহাদের মধ্যে 
বিশেষ কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা! বা মনস্তত্বের ছুর্বোধ্যতা নাই। এই 
উপন্তাসগুলি যেন মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের আধুনিক জীবনোপযোগী পরিবত্তিত 
সংস্করণ, বাঙালীর টদবনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়হীন, নমনীয় মনোভাবের যথার্থ চিত্র । 

“নবীন সন্গ্যাসী'তে এক ধর্মভাবাপন্ন, উচ্চশিক্ষিত যুবক হঠাৎ সংসার-বিরাগী 
হইয়। সন্ত্যাসজীবন গ্রহণ করে, কিন্তু ছুই চাবিদিন এই যাযাবরবুত্তির অভিজ্ঞতার 
পর অনাহারের ক্লেশে ও পথিশ্রমে পীড়িত হইয়া! এক ভদ্র 
গৃহস্থের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় ও শেষ পর্যন্ত তাহার বিদুষী 
কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফেবে। লেখক এই উপন্তাসে তাহার 
নায়কের কুদ্সাধন-সংকল্পেব উপব ক্গিপ্ধ বিদ্রপের কটাক্ষ হানিয়া কৌতুক- 
রসের স্ষটি করিয়াছেন। 

“সিদূর-কোটা"য় এক বাঙালী শ্রীষ্টন যুবতী-_স্থশী--পল সাহেব নামে এক 
ইতর, অর্থলোভী, আম্মসম্নানহীন মাদ্রাজী শ্রীষ্টানের সঙ্গে বিবাহিত হয়। কিস্ত 
পল তাহার বিবাহিতা পত্বীর ভরণ-পোষণে অক্ষম হইয়া 
তাহাকে শহরের এক হোটেলে ফেলিয়! উধাও হয়। এই 
সমযঘ বিজয় নামে এক বাঙালী উকিল-_যে ছুটিতে বেড়াইতে গিয়া! সেই 
হোটেলেই অবস্থান করিতেছিল-_হ্থশীর অনহায় অবস্থার প্রতি সহানুভূতির 
বশে তাহার পলাতক শ্বামীর খোজ করিতে থাকে ও পলের খোজ ন] পাইয়। 
তাহার দেখাশোন! করিতে বাধ্য হয়। এই সহানুভূতি অল্পদিনের মধ্যেই 
স্থশীর অশ্রজলে আর্দ্র ও তাহার সসঙ্কোচ প্রেমনিবেদন ও আত্মসমর্পণে বিগলিত 
হইয়। প্রেমে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে পল তাহার গা-ঢাক1 অবস্থা হইতে 
বাহির হইয়া আত্মপ্রকাশ করে ও অম্লান বদনে কিছু টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর 
উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে। একটু অহ্নসন্ধানেই বাহির 
হইয়া পড়ে ষে সে অন্ত স্ত্রী বর্তমান থাকিতে স্থশীকে প্রতারণ! করিয়! বিবাহ 
কাঁরয়াছে ও আইন অন্থসারে সে বিবাহ অসিদ্ধ। এই আবিষারের পর স্থশীয় 


নবীন সন্্যাপী 


সি'দুর-কৌট। 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৬৯ 


সহিত বিজয়ের হিন্দুমতে বিবাহের আর কোন বাধা রহিল না। বিজয়ের 
প্রথমা পত্বী বকুরাণী হইতে যে বাধা আমিতে পারিত তাহা বকুরাণীর ক্ষীণ 
ব্যক্তিত্ব, কোমল ম্বভাব ও স্বামীর ইচ্ছানুবতিতার জন্ত সহজেই অপসারিত 
হইল। শেষ পর্যন্ত সিপবরকোটা-উপহারের সহিত স্থশী হিন্দস্ত্রীর সপতীর সহিত 
অংশীরূত মর্যাদায় ও স্বামিস্বত্বে অধিষ্ঠিত হইল। লেখক তাহার মানস সন্ভতিদের 
স্থথী করিবেনই এইরূপ যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া কলম ধরিয়াছিলেন তাহা এইরূপে 
পূর্ণ হইল। 

'রত্বদীপ" প্রভাতকুমারের একমাত্র উপন্যাস যেখানে জীবনের বেদনাময় 
সংঘাত ও ট্রাজেডির করুণ পরিণতি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এখানেও 
একটি ঠদবসংঘটনের আকম্মিক যোগাযোগ হইতে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে । নদীয়াব জমিদারবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী 
ভবেন ন্যাম গ্রহণ করিয়া! সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছেদ 
করিয়াছিল। পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সে যখন বাড়ি 
ফিরিতেছিল, তখন অকন্মাৎ রেলগাড়িতে এক ক্ষুত্্র স্টেশনে তাহাব মৃত্যু ঘটিয/। 
মেই স্টেশনে সহযোগী স্টেশনমাস্টাব রাখাল ভট্টাচার্য--যাহার সহিত মৃত 
ভবেনেব আশ্চধ অবয়ব-সাদৃশ্ত ছিল--সেই মৃতদেহ নামাইয়া লয় ও নির্জন 
স্টেশনঘরে তাহার ভায়েরি পড়িয়া তাহার জীবনকাহিনী অবগত হয়। এ 
সময় তাহার রেলের চাকরি যাইবার ফলে জাল ভবেন সাজিয়া তাহার জমিদারি 
হস্তগত করার মতলব তাহার মনে উদ্দিত হয়) ও সে ছদ্মবেশে ভবেনের গ্রামে 
গিয়া দেওয়ানজী, প্রধান প্রধান কর্মচারী ও পুরাতন চাকর-দাসী প্রভৃতিকে ও 
গ্রামের প্রাক্কৃতিক দৃশ্তগুলিকেও সে ভাল করিয়া! চিনিয়া আসে। ইহার পর 
তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিয়! সে বাড়িতে পত্র দেয়। তাহার বিধবা মাতা 
ও পরিত্যক্তা স্ত্রী বৌরাণী তাহার জন্ত অধীর উৎকগ্ঠায় দিন গুনিতেছিল। 
বোখাল জাল ভবেন সাজিয়া আনিয়া সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্দ হইল-_দীর্ঘ 
অদর্শনের পর তাহার ছন্সবেশ কেহ ধরিতে পারিল নী)। কিন্ত ব্রহ্ষচারিণী- 
বেশধারিণী, কঠোর-ব্রত-সাধনে রতা বৌরাণীকে দেখিয়! তাহার সন্বল্প বিচলিত 
হইল-_-সে তাহার অঙ্গম্পর্শ করিবার ছুঃসাহসকে মনে স্থান দিতে পারিল ন1। 
স্থৃতরাং নেও এক ত্রতের অছিল! করিয়া বৌরাণীর সান্লিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিতে 
লাগিল ও তাহার করুণ মিনতি ও ক্ষুন্ধ অভিমান ও অন্থযোগও তাহাকে স্বীয় 
্রতিজায় অটল রাখিল। | এ দিকে কলিকাতার এক জুয়াচোর খগেন তাহার 


রত্বদীপ উপন্যাস 


১৭৩ বাংল। সাহিত্োর বিকাশের ধার! 


পূর্বপরিচিতা অভিনেত্রী কনকলতার সহযোগিতায় বেওয়ারিশ জমিদারিটি হাত 
করিবার যতলব আটিতেছিল ॥ স্থির হইয়াছিল যে কনকলতা সহচরীরূপে 
বৌরাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পুনধিবাহে রাজী 
করিবে ও খগেনই এই পুনধিবাহের পাত্ররূপে নির্বাচিত হইবে। .কনকের 
আসার কয়েকদিন পরেই জাল ভবেনের আবির্ভাবে এই মতলব ফানিয়! গেল । 
কিন্ত খগেন নবাগত জমিদারপুত্র যে জাল এই দৃঢ় ধারণা পোষণ করিয়া 
কিছু অনুসন্ধানের পর রাখালের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করিল। সে রাখালের- 
সহিত দেখা করিয়া! তাহাব গোপন রহন্ত ফাস কবিবাব ভয় দেখাইয়! তাহাব 
নিকট মোটা টাক দাবি কবিল, কিন্তু রাখাল এই ভীতিপ্রদর্শনে অবিচলিত 
থাকিয়! তাহার অসাধাবণ চবিভ্রগৌরব ও প্রলোভন-জয়ের পরিচয় দিল। শেষ 
পর্যন্ত সমস্ত কথাই প্রকাশিত হইল? কিন্ত রাখালের নির্লোভতা ও নতসংকল্সপের 
কথ! জানিয়া জমিদার-পরিবার তাহাকে সসম্সানে বিদায় দিল।। এই শেষ 
আঘাতে বৌরাণীব জীবন-প্রদ্দীপ নির্বাপিত হইল-তাহাকে চিতাশয্যায় শায়িত 
করিবার সময় তাহাব বিবাহে স্বতিচিহ্ৃম্বরপ বাসরে খেলার কড়িগুলি তাহার 
অঞ্চলে বাঁধা আছে দেখা গেল । 

(এই উপন্যাসে বৌরাণীর চরিত্রে প্রভাতকুমার যে সরলতা, দৃঢ়নিষ্ঠা, অপূর্ব 
যম ও সহিষ্ণুতা, রাখালকে পঙতিজ্ঞানে তাহার প্রতি ভাবপ্রকাশের কু্ঠাজড়িত 
শালীনতা ও রাখাল যে তাহাব শ্বামী নয় এই আবিষ্ষারে আপনাকে অশ্চি 
বিবেচনায় একেবারে মাটিব সহিত মিশিয় যাইবার লজ্জা 
ও আম্মধিক্কারের সমাবেশ কাঁরয়াছেন, ইহার মধ্যে যে একটি, 
ংযত গভীর কারুণ্যরসেব সঞ্চার করিয়াছেন তাহা শুধু তাহার অন্যান্য উপন্যাসে 
নহে সমগ্র বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে ছুর্লভ)। তাহার রাখালও চরিত্র-মহিমার 
সহজ, অনাড়ম্বর, অ-নাটকীয় প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে। অন্ঠান্ত 
গৌণ চরিত্র--খগেন, কনক প্রভৃতিও-_ক্ৃচিত্রিত। অন্তদ্বন্বের গভীরতা, 
আবেগের অন্তর্ভেদী শক্তি ও জীবনের ঘটনা ৫বচিত্যের মধ্যে প্রকাশমান 
রহম্তময়তা এই উপন্যাসে ম্মরণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । ৬প্রভাতকুমার ফে 
গভীর রসন্ট্টিতে অক্ষম ছিলেন এই অভিযোগ এই উপন্তাসে সম্পূর্ণ খণ্ডিত 
হইয়াছে ।) 

(€ছাটগল্প-রচনায় প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব সর্ববাদিসম্বত | তাহার ম্বাভাবিক 
প্রবণতা ছিল ছোটগল্পের দ্রিকেই। এমন কি তাহার উপন্তাসগুলি এককেন্দ্রিক 


রত্বদীপের শ্রেষ্ঠত্ব 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৭৯ 


না হইয়া একাধিক ছোট গল্প ও খণ্ড-আখ্যানের সমাবেশ বলিয়াই মনে হয়। 
বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রথম প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাতকুমারের 
ছোট গল্ হাতে। কিন্তু তাহার ছোটগল্প ঠিক বাঙালীর সাধারণ 
জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিভাত হয় না। তাহাব প্রায় 
নমস্ত ছোটগল্পেব উপবেই এক কবিস্থলভ স্ক্স অনুভূতি, এক অসাধারণ সৌন্দর্ধ- 
কল্পনার ঘন আস্তবণ বিস্তত আছে। তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন এক অখগ্ড 
উপলব্ধির যোগন্ুত্রে গ্রথিতরূপে, এক মায়ামগ্ডিত কাব্য-বাতায়নের রন্ধপথ 
দিয়া। ইহাতে বাঙালী জীবনের স্থুল বাস্তবতা অপেক্ষা সুক্ষ ভাবরূপই বেশী 
প্রতিফলিত হইয়াছে । কিন্তু প্রভাতকুমারেব ছোট গল্পে বাঙালীব নহজ 
জীবনের প্রসন্ন কৌতুকরস, উহাব খেয়ালী কল্পনাব রভীন বুদ্বুদ্-বিলান, 
ছোট ছোট পারিবারিক বিবোধেব ক্ষণিক আলোড়ন ও মুহূর্ত-পরেব অবসান, 
ক্ষুপ্রু অসঙ্গতিব আত্মপ্রকাশ ও হাশ্তকর ফলক্রুতির মধ্যে উহার সংশোধন-- 
এইগুলিই রূপ পাইয়াছে।) স্থৃতবাৎ যুদ্ধপূর্ব যুগেব বাঁডালীব জীবনানন্দ, যখন 
৫নরাশ্ববাদ ও সমস্তাজর্জরতা তাহাকে গ্রাস কবে নাই, সেই সময়ের জীবন- 
রনপুষ্ট কল্পনা-বিলাস, শিক্ষিত বাঙালীর মানস আকাশে বজ্রবিদ্যুৎশূন্য লঘু 
মেঘরাশিব মৃদুমন্দ সঞ্চরণ, মুক্কিলেব সঙ্গে মুক্ষিল-আসানের সহ-অবস্থিতি 
ইহাদের মধ্যে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । এমন কি, “দেশী ও বিলাতী, গল্পসং গ্রহের 
মধ্যে অন্তন্ক্তি গল্পগুলিতে বিলাত-প্রবাসী বাঙালী অনভ্যন্ত সমাজ-পরিবেশের 
মধ্যেও দৈবের স্গিপ্ধ প্রশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সেখানে সে ভালবাসার 
আশা ও যোগ্যতার অধিক প্রতিদান পাইয়াছে। বিদেশিনীর মধ্যে মাতৃদ্সেহেক 
স্পর্শ লাভ করিয়াছে, ভুলভ্রান্তি করিয়াও সহজেই নিষ্ৃতি পাইয়াছে। মনে 
হয় মঙ্গলকাব্যেব বরাভয়প্রদা দেবী বিংশ শতকের প্রারস্ত পর্যস্ত ৫দবের দুলাল 
বাঙালী সন্তানের উপর তীাহাব শ্রেহহস্ত প্রসারিত কবিয়াছেন। 

(উপন্তাসের গঠন-শিল্পে প্রভাতকুমারের যে ক্রটি ও ছুর্বলতা দেখ। যায়, ছোট 
গল্লের ক্ষেত্রে তাহার চিহ্নমাত্র নাই । ছোটগল্পের আঙ্গিক ও পরিমিতিবোধ, 
উহার ভূমিকাবজিত প্রারস্ত ও অতফিত» অথচ তৃষ্থিকর পরিণাম, উহার ক্ষুদ্র 

পরিসরের মধ্যে ক্ষিপ্র ও সার্থক ঘটনা-বিন্যাস, উহার 
০ _.. অন্তশিহিত রসবস্ত্র বা সমন্যাটিকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করার 
ব্যঞ্জনাকৌশল--এই সবের উপরই তাহার একটি নহজসংক্কার- 
জাত অধিকার ছিল। তাহার খুব কম গল্লেই শিল্প বোধের অভাব বা অসংলগ্নতার 


১৭২ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


'দোষ দেখা যায়। যেখানে লঘু উপস্থাপনার মধ্যে অনভ্যন্ত গভীর স্থর শোনা 
যায়, সেখানেও উভয়বিধ উপাদানের মধ্যে সামঞ্রন্ত স্থাপিত হইয়াছে । যেখানে 
তিনি প্রেমের কথা বলিয়াছেন, সেখানেও একটি ক্সিপ্ধ কৌতুকবোধ, একটি 
সথরুচিপূর্ণ শালীনতার মাত্র! রক্ষিত হইয়াছে 1) মোপাসার মত আদিরসপ্রধান 
গল্প তিনি লেখেন নাই; কিন্তু অভ্রান্ত শিল্পম্থষম! ও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া 
তিনি মোপাসার সঙ্গে তুলনীয়। 
তাহার কয়েকটি ছোট গল্পের উদাহরণ দিলে তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
ধারণা স্থস্পষ্ট হইবে | তাহার “বলবান জামাতা” গল্পে নামের ভুল ও জামাতার 
ট্দহিক পরিবর্তনেব জন্য যে ঘোবালে। পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়া- 
ছিল, নির্দোষ হাশ্যরসেব প্রবাহে তাহা ধুইয়! মুছিয়া গিয়াছে। 
মনে রাখিতে হইবে যে এই ঘটনার জট পাকাইতে ঘটনাব আকম্মিকতার সহিত 
জামাইএব মানস প্রতিক্রিয়াও সহযোগিতা করিয়াছে । সে নাম তুল করিয়া 
পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠিয়াছে, তাহার তারও দেরিতে পৌছিয়াছে। ইহা 
দৈবের পবিহাস। কিন্তু সে যখন নিজের শ্বশুরবাড়িতে পৌছিয়াছে, তখনও 
ঘে তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই ইহার মূলে আছে তাহার ্বরুত অপরাধ । 
শ্যালিকার বিদ্রপবাণে জর্জবিত হইয়া সে নিজ নলিনী নামেব সম্পূর্ণ বিপরীত এক 
পালোয়ানী দেহ গড়িয়া তুলিয়াছে এবং চেহারাঁকে পরুষদর্শন করিতে মুখের সামনে 
দাড়ির যবনিক! ঝুলাইয়াছে--ইহাতেই নিজ শ্বশুরালয়ে পর্যন্ত তাহার পরিচয়- 
স্থাপনের পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে। তারপর ভূল ভাঙিলে সে ইহ লইয়া একদিনও 
গায়ের ঝাল মিটায় নাই--ইহাও তাহার চরিত্রে সংযম ও ক্ষমাশীলতার নিদর্শন । 
হতরাং এই গল্পে যে রসস্থ্টি হইয়াছে তাহ! একদিকে যেমন ঘটনার আকম্মিকতা- 
প্রস্থত, অপরদিকে তেমনি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেরও অভিব্যক্তি । 
ভুল শিক্ষার বিপদ গল্পে করুণ রনেব উৎসার এক বৃদ্ধের উৎকেন্দ্রিকঃ 
অশিষ্ট আচরণের আধারে বিধৃত হইয়াছে । ট্রেনে এক সহযাত্রী যুবক 
বৃদ্ধকে তাহার খাবারের যে অংশ দেয়, সেই খাগ্ভতালিকার 
টার বিপদ মধ্যে মার্ধালেভ বা কমলালেবুর মোরব্বা ছিল। এই 
তথ্যটুকু জানিয়া বৃদ্ধ সমস্ত সংযম হারাইয়া যুবককে কটুক্তি 
করিয়া উঠিল। যুবক যখন তাহার অশিষ্ট আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহার 
সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল, তখনই বৃদ্ধের এই অদ্ভুত আচরণের রহস্য 
প্রকাশ পাইল । মেয়ের বিবাহের জিনিসপত্র কিনিতে গিয়া মেসের এক রুগ৭ 


বলবান জামাতা গল্প 


উপন্তাস ও ছোট গন্প ১৭৩ 


যুবকের হাতের কাছে অনবধানতাপ্রযুক্ত দে এককঝুড়ি কমলালেবু রাখিয়া 
দেয়। যুবকটি সমস্ত ঝুড়ি কমলালেবু নিঃশেষ করিয়া জরবিকারগ্রন্ত হস ॥ 
বুদ্ধ মেয়ের বিবাহের টাকা ভািয়া তাহার প্রাণপণ চিকিৎসা করিয়াও 
তাহাকে বাচাইতে পারিল না। সে নিজেকে তাহার মৃত্যুর জন্ত দায়ী মনে 
করিয়া সেই হইতে কমলালেবু বর্জন করিয়াছে। বৃদ্ধের নিজের গ্রাম সম্বন্ধে 
গোৌরববোধ নয়ানজোড়ের ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়াইয়। দেয়-_তবে ঠাকুরদাদার 
ছিল নিজ আভিজাত্যে গর» আর এই গল্পের বৃদ্ধের গর্ব সম্পূর্ণ নৈব্যক্তিক | 
তাহার উৎকেন্্রিকতার নীচে এই রুদ্ধ আবেগ তাহার প্রকৃতির মহত্বকে আরও 
প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। 

“কাশীবাসিনী” গল্পে এক পদক্থলিতা নারীর করুণ অপত্যনেহের কাহিনী 
গল্পটির যধ্যে এক গভীরতর স্থর সঞ্চার কবিয়াছে। তাড়িঘাটের স্টেশনমাস্টার 
গরীন তাহার স্ত্রী মালতীর সঙ্গে রেলের বাসায় থাকে । হঠাৎ একদিন এক 
অপরিচিতা প্রৌঢ় ট্রেন ফেল করার অজুহাতে তাহার বানায় 
আশ্রয় লয় ও মালতীর নিঃসঙ্গ জীবনকে ন্মেহমমতায় কিছুটা 
পূর্ণ করে। মাতাল স্বামীর ব্যবহারে অব্যবস্থিতচিত্ততা-কখনও নসোহাগ, 
কখনও তর্জন-_মালতীর জীবনে এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মনোভাবকে স্থায়ী 
করিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় অপরিচিত মাতৃস্থানীয়া নারীর আদরযত্ব 
তাহার নিকট আরও নির্ভরযোগ্য স্সেহাশ্রয় বলির! মনে হইল। স্থতরাং সে এই 
নবাগতাকে আরও জোরে আকড়াইয়া ধরিল। ইতিমধ্যে কাশীবাসিনী চলিয়া 
যাওয়ার কয়েকদিন পর মালতীর একখান! গহনা হারাইয়। যাওয়ায় কাশীবামিনীকে 
সন্দেহ করিয়া গিরীন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশের জুলুম হইতে কষ্টে অব্যাহতি 
পাইয়া সেই নারী বিষগ্ন গম্ভীর মুখে আবার মালতীর বাড়ি আসে ও সে যে তাহার 
্রষ্টরিত্রা ম/তা এই পরিচয় উদ্ঘাটিত কবে। এই পরিচয়ের ফলে তাহার 
সমস্ত পূর্ব আচরণ এক নৃতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়! উঠে-_-মালতীর সাহচর্ধে 
তাহার ষে অতৃপ্ত ও অস্বীক্কত সন্ভানন্বেহে গোপন পথে চরিতার্থত। খু'জিতেছিল 
তাহাই স্থম্পষ্ট হয়। মালতীর প্রতিক্রিয়াও সুক্ষ মনম্তবজ্ঞানের পরিচয় দেয়-_- 
এই সত্য জানার পর তাহার যে প্রথম তীব্র বিরাগ তাহাই একটু পরে অশ্র-্রা 
্বীকৃতিতে পরিব্তিত হইয়াছে । “হউক অসতী, তবুও ত মা” এই বিপরীতমুখী 
উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহার মনের হ্ৈত ক্রিয়া স্ন্দরভাবে বিধৃত হইয়াছে। প্রভাত- 
কুমার কত সহজে ও অক্কত্রিম সরলতার সঙ্গে, মনন্তত্বের কোন গোলকধাধার, 


কাশবা সিনী-গল্প 


১৭৪ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কিব্ধপ স্থরুচি ও সংযমের আবেষ্টনে পতিতা নারীর অন্তব- 
বহস্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। 
এই উদাহরণগুলি হইতে প্রভাতকুমাবের ছোট গল্পের বিশিষ্ট রীতি ও রূপ 
পরিষ্কাব হইবে। (তাহার বিষয় যে সামান্য ও আলোচনা যে অগভীর ছিল, একথা 
বলিলে তাহার কৃতিত্বকে খর্ব করা হইবে। তিনি এক দ্রিকে কবির উধ্বচারী 
কল্পনা ও অন্যদিকে বিরৃত মনন্তত্বেব অতি-প্রাধান্ত-_উভয় 
চা ছোট প্রকাৰ অতিরেককে বর্জন করিয়াছেন। তাহার রচনায় 
উনবিংশ শতকেব শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদের 
আদর্শে স্থিব ও জীবননিষ্ঠায় স্রস্থ বাঙালী জীবনের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 
ইহ1 যদি অগভীর হয়, তবে সে যুগের বাঙালী জীবনধাবাই অগভীর ও আবর্ভহীন 
শ্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়।) 


(8) 
শরওচক্দ্র চট্োপাধ্যায় (১৮৭৬--১৯৩৮) 

শবৎচন্দ্র আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক। তিনি বঙ্ষিমচন্দ্রের নেতৃত্বের 
উত্তবাধিকাবী ও বদ্ধিমচন্দ্রের স্থায় উপন্যাসের নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবপ্রেরণা ও 
উপস্থাপনা-বীতিব পথিকৎ। অবশ্য ববীন্দ্রনাথ তাহার 'চোখের 

০ বালি”, ননষ্টনীড়” প্রভৃতি রচনায় এক নৃতন সমাজচেতনা, 
রীতির অভিনবত্ব ও মানবিক নহান্ুভৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন; 

কিন্ত তাহার কবি-কল্পন1! ও অসাধারণত্বের প্রতি আকর্ষণ তাহাকে শীস্রই 
উপন্যাসের প্রধান ধারা হইতে অপসারিত করিয়া এক অনন্থকরণীয় শ্বকীয়তায় 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । -রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কেহ উপন্যাস লিখিতে সাহসী 
হন নাই, কেননা রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতি ও তত্বচেতনা না থাকিলে লাবণা, 
কুমুদিনী, এমন কি এলা, বিমলাঁর মত চরিজ্রগুলিকে প্রাণময় করা অসম্ভব 
তাহার বাচনভঙ্গীর ক্ষুরধার তীক্ষতা পরবর্তী কেহ কেহ অনুসরণ করিয়াছেন, 
কিন্ত যে প্রতিবেশ ও চরিত্রপরিকল্পনার সহিত উহ1 সামগ্রশ্যশীল তাহার 
অনুপস্থিতিতে এই অন্ককরণ অনেক সময় প্রাণহীন বাগউবদদ্ধ্যে পরিণত 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ওপন্যাসিকত্ব তাহার গৌণ পরিচয়-_তীহার প্রতিভার 
বিম্ম়কর ঠবচিত্র্যের ইহ] অন্যতম শাখা মাত্র । উপন্যাসের প্রতি তাঁহার এক নিষ্ঠ 
আন্গত্য ছিল না। শুধু তথ্যপর্ধবেক্ষণের তন্ময়তা ও জীবনবিঙ্লেষণের বজ্ঞানিক 


উপন্যাস ও ছোট গল্প ১৭৫ 


মনোভাব তাঁহাকে চালিত করে নাই। উপন্যাসের রীতির অনুসরণ করিতে 
করিতে হঠাৎ এক সময় তিনি কাব্যান্ুভূতির বস্তনিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টির হাতে 
ওপন্যাসিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-রশ্মি ছাড়িয়। দিয়! উধ্বচারী দেবতার মত মর্তযলোকের 
বিহ্ষু্ধ জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। (তাহার উপন্থাসে জীবনের 
কাহিনীকাব কখন যে কবি ও তথ্বদশর্শ মনীষীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন 
তাহা। পূর্ব হইতে অন্থমান করা কঠিন। এই প্রবণতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস- 
নাহিত্যের ইতিহাসে এক' উজ্জল ব্যতিক্রম, এঁতিহাধারার অন্ুবর্তা গোঠী-ক্রমের 
অন্ততৃক্তি নহেন॥ 
এই পবিপ্রেক্ষিতে বিচার কবিলে বঞ্কিমচন্দ্রে সহিত তাহার আমূল পার্থক্য 
সত্বেও শরৎচন্ত্রকেই বঙ্ষিমেব উত্তবাধিকাবিত্বেব মধাদা দিতে হয়। [বক্ষিমের 
রোমান্স ও এতিহাসিক উপন্যাসেব ধাবা শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ পরিহার কবিয়াছিলেন-_ 
পুঞ্তীভূত সমস্যার চাপে ক্রি যুগচেতনা অতীতের বীরত্ব-কাহিনী ও প্রেমের 
অতি-নাটকীয় উচ্ছ্াসের মধ্যে কোন প্রেবণ। অনুভব করিল 
বন্বিমচন্দ্ের না। কিন্তু বস্কিমের দুইখানি গার্থস্থ্য উপন্তাসে-_বিষবৃক্ষ ও 
লে কুষ্ণকান্তেব উইল-এ ও চন্দ্রশেখব' প্রভৃতি বোমান্সে সমাজ- 
মনেব যে বেদনা, অতৃপ্ত প্রণয়াবেগের যে মর্মজাল1 অধোচ্চারিত 
হইয়াছে শবৎচন্দ্র তাহাকেই আবও গভীরভাবে উপলদ্ধি ও খোলাখুলিভাবে 
প্রকাশ করিবার কাজে আত্মনিয়োগ কবিলেন। বঙ্কিম-যুগের পরবর্তাঁ অর্থ- 
শতাব্দীতে বাঙালীব সমাজ-চেতনার গভীর রূপান্তর ঘটিয়াছে। বঙ্ধিমের সময় 
সমাঁজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও ক্ষোভের অঙ্কৃব সাধারণ মনোভাবের বিরল 
ব্যতিক্রমরূপে দেখ] দিয়াছিল, শরৎচন্দ্রের কালে আলিয়া! তাহাই প্রায় সার্বভৌম 
বিভভৃতি ও ব্যাপক বিক্রোহের রূপ ধারণ করিল। বঙ্কিম মানবমনকে সামাজিক 
আদর্শের অন্ুবর্তী করিতে চাহিয়াছিলেন, কেননা এই আদর্শের প্রাণশক্তি ও 
কল্যাণমন্্ প্রভাব সম্বন্ধে তাহার অক্ষুপ্ন বিশ্বাস ছিল। অবৈধ প্রবৃত্তির দমন ও 
সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্থখের বিসর্জন- হিন্দুধর্মের এই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা 
তাহাকেই তিনি ব্যক্তিমনের সমস্ত চঞ্চল আত্মতৃপ্তির উপর জয়ী করিতে প্রয়াস 
পাঁইয়াছেন। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বস্কিমের উপস্তাসে 
সমাজের সন্কীর্ণ অত্যাচারী রূপ কোথায়ও দেখি না। সমাজ নিজ ক্ুর, নিষ্ঠুর 
আচরণ বা হীন চক্রান্ত দ্বারা কাহারও অনসংষযত লালসাকে পিষিয়া মারিতে চাহে 
শাই; কিন্ত সামাজিক বিবেকবুদ্ধি বা আদর্শচেতনাই এই সমস্ত অসামাজিক 
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প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেই এক গোপন অস্বস্তি ও আত্মনিগ্রহের বীজ বপন 
করিয়াছে । বঙ্ষিম দেখাইয়াছেন যে সমাজ-বিরোধী ইচ্ছ1/ ও, কাজের মধ্যেই 
একটি আত্মধ্বংসী পরিণতি আছে-বিশ্ববিধানের মত সমাজবিধানেরও এমন 
একটি টনর্ব্যক্তিক, অথচ অনিবার্ধ শক্তি বর্তমান যাহা! অপরাধীকে অন্নতাপের 
'অগ্সিতে দপ্ধ করিয়া তাহার বিধিলজ্যনের শাস্তি দেয়। বঙ্কিম বেণী ঘোষাল বা 
গোলোক চাটুজ্যের স্তায় কোন দাস্তিক, স্বার্থপর, অত্যাচারী সমাজপতির কল্পনা 
করেন নাই- তাহার শৈবলিনী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি উন্মার্গগামী 
নর-নারীর শাস্তি কোন বাহা অভিভব হইতে আসে নাই। রোহিণীর শান্তি 
আসিয়াছে সমাজের উদ্যত দণ্ড হইতে নহে, সমাজ-চেতনার দ্বারা পরোক্ষভাবে 
ও আত্মাহ্শোচনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ব্যর্থ প্রেমিকের অকন্মাৎ- 
উদগীরিত রোষানল হইতে । [বঙ্কিম সমাজের অন্তঃসারশৃন্ততা ও অধঃপতন 
এবং সমাজ-বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা--এই উভয়দিককার হিসাবেই ভূল 
করিয়াছিলেন--যে যৌবনজলতরঙ্গ সমস্ত বিধি-নিষেধের বাধ ছাপাইয়া উদ্দাম 
হইয়া উঠিতেছিল তাহাকে তিনি প্রাচীন আদর্শের প্রশন্তিগানের দ্বারা রোধ 
করিবেন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন |] তিনি “বিষবৃক্ষ” লিখিয়া ইহা যে ঘবে 
ঘরে অমৃতফল প্রসব করিবে এইবূপ আত্মভোলানো স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু, 
কার্ধতঃ তিনি এই বিষবৃক্ষের ফলেব স্বাছুৃতার কথাই প্রচার করিয়াছিলেন । যে 
বিরাট উদ্বৃত্ত শক্তি নগেন্দ্রনাথের মনের আতকে ফিরাইয়! উহাকে হৃূর্ধমুখীর 
অভিমুখী করিয়াছিল তাহার রহমত কয়জন বুঝিল? যে দুঃসহ ভ্রমর-চিন্তা 
গোবিন্দলালের হীন রূপাসক্তির কণ্টকতরুকে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়িতমূল করিয় 
একদ্দিনকার হঠাৎ-ওঠা ঝড়ে তাহাকে ভূপাতিত করিল তাহাব ভর্ধগামী প্রেরণ! 
কয়জন অনুভব করিল? কিন্তু এই উপন্যান লেখার ফলে কুন্দনন্দিনীর প্রতি 
সহান্থভূতি এবং রোহিণীর প্রখর রূপশিখার দাহকারী আকর্ষণ ও তাহার বঞ্চিত 
হৃদয়ের নির্শজ্জ লালসার সমর্থন সমাজ-চেতনায় সর্বব্যাপী হইয় উঠিল। 
এই হিসাবভূলের সংশোধনের ভার শরৎচন্দ্রের উপর পড়িল। ( সমাজ ও 
ব্যক্তি-মনের সংঘর্ষে তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করিলেন । সমাজ- 
নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিম্বাধীনতা উভয়ের তুলনামূলক বিচারে তিনি 
শরৎচত্রের সামাজিক নি£সংশয় হইলেন যে শেষোক্তটির ভবিষ্যৎ মূল্য-_সম্ভাবনা 
আদর্শের নৃতনত্ব 
অনেক বেশী। সমাজের উন্নত আদর্শের দোহাই পাড়া নিছক 
ভাববিলাসমূলক ও অবান্তব ; উহা! এখন অন্ধ প্রথান্থগত্য ও নিছক স্বার্থবুদ্ধিতে 
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পরিণত হইয়া ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের নৈতিক অধিকার হাবাইয়াছে। ঠশবলিনীর 
প্রায়শ্চিত্ত-বর্ণনা হিন্দু ধর্মাদর্শেব অন্তিম দীপ্তি-উহাতেই “ন্তপপাদমূলে জলিয়! 
নিবিল শেষ আরতির শিখা”। হিন্দু সমাঁজনেতার মধ্যে বমানন্দ স্বামীব স্ায় 
ক্রান্তদশাঁ, মানবচিত্তবহস্ের সন্ধানদক্ষ, পাপ ও প্রায়শ্চিত্তেব মধ্যে ভারসাম্য- 
বিধায়ক, পাষাণ গলাইতে সক্ষম বিধানদাতা কোথায়? মানবমন এখন দীর্ঘ 
আম্মনিরোধের বেদনায়, নিক্ষল ত্যাগ-বৈরাগ্যেব তিক্ততায় পূর্ব আদর্শের প্রতি 
আস্থা হাবাইয়াছে। সেআব কেন্ত্রী্র শাসন মানিবে না, নিজের অনুভূতির 
আলোকে তুব-ভ্রান্তিব ভিতব দরিয়া নিজ পথেব সন্ধান করিবে। সমাজেব 
আনল কাজ হইল ব্যক্তিব শ্রেষ্ঠ 'গুণেব সংরক্ষণ ও সংবর্ধন ; ব্যক্তিম্বাধীনতাব 
মূলপন নষ্ট কবিযা সমাজেব এশ্বর্ষেব খাতায অভাবাম্মনক খণের অঙ্কই বাড়িয়া 
যাইবে । মানুষেব একট। আদর্শ নিশ্চয়ই থ/কিবে, কিন্তু মে আদর্শ বাহির 
হইতে আবোপিত হইবে না» আম্মচিন্তা ও আম্মবিচাবের ফলে, মানবিকতার 
সুস্থ বিকাশ ও পূর্ণমূলোর স্বীকৃতিব দ্বাবাই তাহা উদ্ভুত হইবে। নমাজের 
নিধিচাব বর্জন-নীতি আম্মঘাতী--পাপীকেও দবদ দিম! বিচাব করিতে হইবে, 
ভাহাব মধ্যেও যে সমস্ত সদ্‌গুণ আছে তাহারিগকে বিকাশের স্থযোগ দিতে 
হইবে, অবস্থাচক্রে যে অসতী তাহাবও চবিত্রগৌরব ও সতী হ্ব-মধাদাঁকে স্বীকার 
কবিতে হইবে । সমাজ এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ 'গুণেব আবাররূপে ব্যক্তিজীবনে 
পবোক্ষ প্রেরণা যোগাইবে। ইহাই শবৎচন্দ্রের উপন্যাসে অনুস্থত নৃতন 
নমাজ-নীতি । 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বিতীয় টবশিষ্ট্য হইল আমাদেব পরিবার-জীবনের 
সাধাবণ আবেগ ও বৃত্তিসমূহেব সম্বন্ধে এক আশ্চধ সুক্ষ সত্যান্থভূতি। আমর! 
যাহাদ্দিগকে প্রথারূপে গ্রহণ কবি, তিনি তাহাদেব মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রেব বিশিষ্ট 
অন্ৃভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস 
শরৎসাহিত্যে সৃপ্ম করি যে মা ছেলেকে বা স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে একটা 
আবেগের বৈচিত্র্য 
স্থনির্দিষ্ট আদর্শের বেখাচিত্রের অন্গসবণে, এবং সেই ভাঁব- 
বর্ণনায় আমব! এই সাধারণ আদর্শের উপর এতটা জোর দিই যে বিশেষ ক্ষেত্রের 
ব্যক্তিগত পার্থক্যটুক চাপা পড়িয়া যায়। শবৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে মা যেমন 
নিজের ছেলেকে ভালবাসেন, তেমনি সময় সময় পরের ছেলেকেও সমান 
ভালবাসেন, এবং এই ভালবাসা সব সময় রক্তের নৈকট্য-বন্ধনের অনুসারী নহে । 
দাম্পত্যপ্রেমও তেমনি সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না॥ 
১২ 
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মানঅভিমান, তীব্র মতভেদ ও সময় সময় ঘ্বণা-অবজ্ঞা-বিমুখতার ছদ্ম আবরণও, 
ইহাব স্বরূপকে দুন্সিরীক্ষ্য করিয়া তোলে। স্েহ-প্রেমের এই তির্ক গতি 
পরিবার-জীবনের ভারসাম্য কিরূপ দারুণভাবে বিচলিত করে শরৎচন্দ্র অতি 
সুক্ষ তুলিকাঁয় তাহা আকিয়াছেন। মানবিক বৃত্তিসমূহ যে সর্বদা কর্তব্া-প্রথার 
ছক-কাট। পথে চলে না, উহার! যে আপন খেয়ালখুশিমত চলিয়া সংসারে মৃছ- 
রকমের অভাবনীয়তাব চমক জাগায় শরৎচন্দ্রে গল্প-উপন্তাসে তাহা পরিষ্ফুট 
হইয়াছে। 
মেজদিদি হেমার্গিনী বড় জায়ের বৈমাত্র ভাই কেষ্টাকে ভালবাসিয়। সংসারে 
একটি ক্ষুদ্র ঝড় বহাইলেন। কেষ্টাও তাহার সবল, স্থুলবুদ্ধি প্রকৃতির এক 
ধরনের হাশ্তকব, অথচ করুণ ভালবাসার পরিচয় দিয়! মেজদিদিব অন্তবে নিজ 
অ|সন সদ করিয়া লইল। এই দুই অনখ ভালবাসার 
বিচিত্র হৃদযাবেগের ১ ৃ - ৫ 
বিভিন্ন দৃষ্া্ মিলিত শক্তিব নিকট পরিবাবেব সমস্ত বিবোধিতাণ ক্ষু্ব ঈর্ষযা- 
বিদ্বেষেব সমস্ত বিষোদগার পরাজিত হইয়া ইহাকে স্বীকাব 
করিতে বাধ্য হইল। বিন্দু তাহার একবোখ॥ আম্মাভিমানী প্ররুতিব অজন্র, 
ংসাবের অন্যন্য দাবী-দ|ওয়াব মধাদালজ্ঘী সবট্রকু শ্েহ দিয়! তাহার বড় 
জায়ের ছেপে অমূল্যকে আকড়াইমা ধবিয়াছে। এই একপেশে ভালবাসাব 
প্রবল শোতে সংসাবে ভাঙন ধবিয়াছে ১ ইহাবই জোবে সে ছেলেব নিজেব 
মায়ের প্রশয়ের অধিকারকে ও অস্বীকাঁব কবিয়াছে ; রাগে কট্রকথা বলিম্না অন্যায় 
দিব্য দিয়াছে । তাহাব ভাশুব ও জা যদি সাধাবণ মান্ষেব মত জিদেব 
বশবতাঁ হইতেন, উচ্চারিত অপমান-বাক্যের পিছনে বিপুল, আন্মবিস্বৃত স্েহেব 
আবেগরুদ্ধ কঠস্বর শুনিতে ন। পাইতেন তবে এই অতিবিক্ত টানাটানিতে সংনার- 
তরণীব ভরাডুবি ঘটিত । শেষ পধন্ত উহাদেব শুভবৃদ্ধিই শুভ পরিণামের স্চন। 
কবিয়াছে। নাবায়ণী তাহার মাতৃহীন দেবব রামেব সমস্ত ছুবস্তপন। শুধু যে 
নিজে সহা করিয়াছে তাহাই নয়_-তাহার মাতা ও স্বামীর সমস্ত হিতপরামর্শকে 
অগ্রাহ্য কাঁরয়া ন্েহের দাবীকেই অগ্রগণ্য করিয়াছে । রামকে পৃথক করিয়া 
দিলেও সে আশা করে যে তাহার বৌদিদি তাহার ভাগেই পড়িবে । এই 
অবস্থানক্কটের সমাধান বেশ সন্তোষজনক হয় নাই-দিগম্বরী ও শ্যামলালের 
ফোনফোনানি শান্ত হয় নাই। রামলালের স্ববুদ্ধিসঞ্চারেই এই ভাঙন প্রতিরুদ্ধ 
হইবে এইরূপ আশার ইঙ্গিতেই ছোট গল্পটির সমাপ্তি ঘটিয়াছে। 
প্রেমের রহস্ত-উদঘাটন ও ন্বরূপ-নির্ণয়ে শরৎচন্দ্র যে অসাধারণ অর্তদৃ্িক 


উপন্ত।স ও চ্ঘোট গল্প ১৭৯ 


পরিচয় দিয়াছেন তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক-গোঠীর মধ্যে তাহার স্থান 
নির্দেশ করিয়াছে । বিশেষতঃ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর সংকীর্ণ, প্রথাশাসিত 
জীবনযাত্রায় প্রেমস্ফুরণের যে বিরল অবসর ছিল, তাহারই 
তিনি যে আশ্চর্য স্থযোগ লইয়াছেন তাহ! নিতান্ত বিস্ময়কর । 
অতি-আধুনিক যুগে ভদ্রসমাজের নর-নাবীর খানিকটা অবাধ 
মেলামেশার ফলেই এই শাস্ত্রনির্দেশনিবপেক্ষ, গুরুজনের অন্থমোদন-বহিভূর্তি, 
স্বতংস্ফুর্ত প্রণয়-উন্মেষের অবকাশ ঘটিযাছে। শরৎচন্দ্রে প্রেমকাহিনীমূলক 
উপন্যাসগুলিতে যে প্রেমের বর্ণনা পাই, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও 
অন্বাভাবিকতা ও কষ্টকল্পনা দেখা গেলেও মোটের উপব উহ্াব ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী 
ও ঘটনাপরিবেশ বাঙালী সমাজবিন্যাসেবই যথার্থ পরিণতি বলিয়া আমাদের 
বিশ্বান জন্মে? উহাব মধ্যে বাঙালী সমাজ-চেতনা ও মনোভঙ্গীব লক্ষণ 
স্থপরিস্ফুট | 
শরৎচন্দ্রে প্রথম দিককার বচনা “বড়দিদি'তে (১৯১৩) স্থরেনেব বড়দিদিব 
উপর ছেলেমান্ুষী নির্ভবশীলতা ও মাধবীব ন্েহপরিচধ| হঠাৎ যে কেমন করিয়। 
ভালবাসায় রূপান্তরিত হইল তাহ। কেহই বৃঝিতে পারে নাই। এই অর্ধস্ফুট 
মানসলীলাব বান্তব পবিচয় দিতে গিয়া লেখককে ঘটনা- 
পল বিস্তাসকে অনেকট। কৃত্রিম আদর্শের ছাচে ঢালিতে হইয়াছে । 
তথাপি প্রেমেব অভাবিত জন্ম-র্হন্যেব আদ্দিকাহিনীরূপে 
ইহাঁব একটা মূল্য আছে। পণ্ডিতমশাই”-এ (১৯১৪) বৃন্দাবন ও কুন্থমের 
অনিশ্চিত সম্পর্কটি চবণকে আশ্রয় কবিয়া খানিকট। স্পষ্টতার দিকে অগ্রসব 
হইয়াছে, কিন্তু কুক্থমেব কুগ্ঠা-সংকোচ ও চলচ্চিত্ততা অনেকটা উচ্চবর্ণেব আদর্শের 
অন্থস্থতি বলিয়৷ কৃত্রিমতা-দুষ্ই বোধ হয়। পরিণীতা”-য় (১৯১৪) শেখর-ললিতার 
সম্পর্কের ঘনিষ্ঠত1 ছুই নিঃসম্পর্ক প্রতিবেশী পরিবারেব মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক মনে 
হয় না। শেখরের মনোভাবের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা অপেক্ষা অধিকারবোধের 
স্থূল অভিমানই প্রবলতর। এক পক্ষের এই স্থস্প্ট অবহেলা ও বিমুখতা সত্বেও 
ললিতার মনে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে । এবং শেষ পর্যন্ত তাহার 
এই স্থির প্রত্যয়ই অপর পক্ষকে তাহার দাবী স্বীকার করাইয়াছে। এই প্রাথমিক 
পর্বের ছোটগন্পগুলিতে শরৎচন্দ্র প্রেমের সামাজিক আধার খু'জিতে যে খানিকটা 
বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তাহ সহজেই বোঝা! যায়__ প্রণয়ের মুক্তার উপযোগী 
শুক্তি-আহরণে তিনি স্থানে স্থানে স্বাভাবিকতার সীম! লক্ঘন করিয়াছেন । 


প্রেমনন্বন্থে 
অন্তদৃ্টি 


১৮০ ংলা সাহিত্যের বিকাঁশের ধার! 


পল্লীনমাজ' (১৯১৬ ) হইতে শরৎচন্দ্রের প্রেম-চিত্রণে খানিকটা নিশ্চিতিবোধ 
আপিয়াছে। এখানে পল্লীজীবনেব স্বাভাবিক দ্ন্দ-সংঘাত ও বৈষয়িক বিরোধের 
ছদ্মবেশে এক গোপনচারী, সমাজবিধি ও নিজ অস্তর-আদর্শ উভয় দিক দিয়াই 

আম্মকুন্ঠিত, প্রেমের অস্তিত্ব 'প্রকটিত হইয়াছে । সমাজের ভয়, 
5 বৈধব্যেব সংক্কাব ও আচবণেব হীনন্ন্ততাব জন্য এই প্রেম 

কোনও দিনই তাহাব প্রকাশ-ভীরুত্ব অতিক্রম করিতে পাবে 
নাই। বমেশেব প্রতি আচবিত প্রতিটি অন্যায়েব বেদনাময় প্রতিক্রিয়া, ভাই 
যতীনকে বমেশেব আদর্শে মান্তষ কবিখাব কুস্টিত কামন। ও নিজ জালাময় অন্তর্দাহ 
_উহাই তাহাব অন্তর অন্বস্তিব যকিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ । জ্যাঠাইম। তাহার 
মনেব কথ! বাহিরে ন। আনিলে এ* ব্যথাদীর্ণ 'অন্থুভূতি চিবদিন অপ্রকাশিতই 
থাকিত | পল্ীনমাজেব হীন পণিবেশে এই প্রেমে কুষ্ঠিত আবির্ভাব, চারি- 
দিকের কুয়াসাব মধ্যে ইহাব ক্ষীণ রশ্মিব কান আলোক ইহার অকৃত্রিমতার 
নিদর্শন । মকভূমিতে ফোট। ফুলেব মতনই ইহাব স্বল্প|সূ, বর্ণহীন জীবন। কিন্ত 
গ্রাম্যজীবনেব পঞ্ককুণ্ডে এই স্থদৃব নক্ষত্রদীপ্থি এক মহনীয় সম্ভাবনাব দ্বাব উন্মুক্ত 
করিয়াছে। 

'বিবাজ বৌ”এ (১৯১৪) দাম্পত্যপ্রেম কেমন কবিয়া অভিমানের এক অদম্য 
উচ্ছ(সে মাপনাঁকে অস্বীকাঁব করিয়। বসিল ও কেমন কবিয়া সমস্ত জীবনব্যাপী 
অন্গতাপে এক মৃহর্তেব হুলেব প্রারশ্চিত্ত কবিল তাহারই 
করুণ কাহিনী । ইহার আঘাত-সংঘাতেব মধ্যে গ্রাম্য 
পরিবেশের যাথার্থয ও পবিবাব-জীবনেব সত্যকাব সমস্ত। প্রতিবিষ্বিত 
হইয়াছে। 

দেবদাল' (১৯১৭) ও “চরিত্রহীন”-এ (১৯১৭ ) লেখক গণিকাজীবনে নত্যকার 
প্রেমের উদ্ভব-রহস্তেব চিত্র অদ্িত কবিয়াছেন। ইহাদের কলঙ্কিত জীবনেব 
আরম্তই হয় ভালবাসার অতৃপ্ত আবেগে ও ইহার পাত্রের পরীক্ষামূলক অন্ধ- 
সন্ধানে । কুলবধূব একণিষ্ঠ প্রেম প্রেম অপেক্ষা নিষ্ঠাকেই বেশী 
মূল্য দেয়; স্থতরাং প্রেমের রহস্য হয় ইহাদের সহজ সংস্কার- 
জাত, ন! হয় একেবারেই অনাশ্বাদিত। কিন্ যাহার! প্রেমের জন্ত অজ্ঞাত পথে 
পদক্ষেপের দুঃসাহন দেখাইয়াছে ও সামাজিক মাঁন-মধাদ! বিসর্জন দিয়াছে, 
তাহাদের ভালবাস। যি একেবারে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত না হয়, তবে তাহাদের 
মধ্যেই ইহার সত্য পরিচয় সম্ভব ও প্রত্যাশিত। বহু পরীক্ষার পর প্রক্কত 


বিরাজ বৌ৷ 


দেবদাস 


উপন্যাস ও ছেটি গল্প ১৮১ 


প্রেমিকের সন্ধান পাইয়া ইহাদের ভালবাসার অস্থিব আকৃতি উহার বিশুদ্ধতম রূপ 
পরিগ্রহ করিতে পারে। শরৎচন্দ্রের এই জাতীয় উপন্যাস এইবপ যুক্তিবাদ ও 
জীবন-অভিজ্ঞতাব উপরই প্রতিষ্ঠিত হনে হয়। দেব্দাসের হতাশ প্রণয়ের 
জালাময়, চম্নছাডা জীবন এই নিগুঢ নিয়মেই চন্ত্রমুখীব স্রেহ-পরিচর্যাৰ মধ্যে 
আশ্রয় ও শান্তি লাভ কবিয়াছে। কিন্তু এখানে সত্যকাব প্রণয়োন্সেষ হইয়াছে 
কি না সন্দেহ। দেবদ|সেব দিকে প্রেম একেবারেই নাই, আছে কৃতজ্ঞতা ; 
আব চন্দ্রমুখীব দিকে হয়ত আছে নিবিভ সহামুভূতি ও মাতৃস্থলভ সেবা-যত্ব। 
টবধেব ন্যায় অবৈধ মিলনেও কতকগুলি কোমল বৃত্তিব সমবায়কে প্রেম বলিয়া 
ভুল হইতে পরে । কেহ কেহ হ্যত পক্ষিল জলে মিষ্ট স্বাদ পাইতে পাবেন, 
কিন্তু স্বাদেব মিষ্টতা কোথ। হইতে আনিল তাহাব রহস্য অনাবিদ্কতই থাকে । 
তাই দেবদাস সরন তথ্যবিবৃতি, হৃদয়েব গভীরে অবগাহন নহে, নাটকেব ভূমিকা, 
নাটক নহে। পাবতীর দেবদাসের প্রতি ভালবান। কর্তব্যবোধে হংশোধিত, 
“বজনী'তে অমবনাথেব প্রতি লবঙ্গলতাব মনোভাবের অনুরূপ । 

নাটবীয়তার সংঘাভময় ও সমাবোহপূর্ণ আয়োজন হইয়াছে চবিত্রহীন'-এ 
(১৯১৭)। এই উপন্তাসে লেখকেব অভিনব জীবন-অভিজ্ঞত|ব একট! অংশেব সার- 
নির্যাস পরিবেশিত হইয়াছে । কিরণময়ীর মনন্বী বিশ্লেষণের 
ভতব দ্রিষ! প্রেমেব স্বরূপ-বহম্য ব্য্ত হইঘাছে। এই প্রেমের 
আত্মগোপনশীলত৷ কি অসাধাবণ, কতরূপ ছদ্মবেশে ইহ। মানব-সংসারে বিচরণ 
করে, বাঙালী পাঠকের শিকট সেই আশ্চধ কাহিনী লেখক বিবৃত করিয়াছেন। 
হারানেব প্রতি মনোভাবে একবিন্দু কোমলতাহীন কর্তব্যনিষ্ঠা, অনঙ্গ ভাক্তারের 
প্রতি আচরণে একান্ত নিরুপায়ের ছলনাভিনয়, দ্রিবাকরকে আকুষ্ট করার মধ্যে 
£নরাশ্তেব আঘাতপ্রাপ্ত প্রেমেব মর্মীস্তিক প্রতিঘাত-_উপেন্দ্রের মর্মরশুভ্র ও মর্মর- 
কঠিন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সৃরবালার চক্ষু লইয়া অতফ্িতভাবে এই বহু-অন্বেষিত 
প্রেমের আবিষ্ষার-_প্রেম লইয়া কি বিচিত্র পরীক্ষাই ন৷ উপন্যাসটিতে চলিয়াছে ! 
প্রথব বুদ্ধির অভিমানে, প্রেমে সার্থক হইবাব যে প্রধান অবলম্বন--আত্মতৃপ্তির 
পরিবর্তে আত্মসমর্পণ_-তাহাই কিরণময়ীব ছিল না। হ্ৃদয়াবেগের এই সুক্ষ 
স্প্িং-এ ঠিকমত দম দিতে না জানিয়৷ নে সমস্ত যন্ত্রটই বিকল করিয়। ফেলিয়াছে। 
প্রেম-রহস্য সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বোহিণী গুলি খাইয়া মরিয়াছে ; আর অতি- 
অভিজ্ঞ কিরণময়ী উন্মাদের পথে আত্মহত্যা ববণ করিয়াছে। 

সাবিত্রীর ভালবাস। কিরণময়ীর বিপরীতধর্মী। তাহার পূর্বজীবনের 


চরিত্রহ]নেব কিরণমযী 


১৮২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


গোলমেলে ইতিহাস তাহার প্রেমাদর্শের উপর আলোকপাত করে না। সত্যকার 
প্রেম যখন আসে তখন সে নিজের অন্তরের আলোকে 
তাহার গন্তব্য পথকে গ্নিবূপিত করে। সতীশের সম্বন্ধে 
সাবিত্রীর মনোভাবেরও যেমন কোন অনিশ্চয়তা ছিল না, তেমনি তাহার কি 
কর্তব্য সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেমের যে শাশ্বত আদর্শ ও 
বিশ্বজয়ী শক্তি জগতেব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রশস্তি লাভ কবিয়া আনিতেছে, এক 
অশিক্ষিতা, কুৎসিত আবেষ্টনে অবস্থিত। মেসের ঝি তাহারই প্রসাদলাভে ধন্ত 
হইয়াছে। উপন্তাসেব ঘটনার সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে, লু আবাক্ষা ও নির্মম 
প্রত্যাখ্যানেব ফাকে ফাকে প্রেমের এই লীলাবহস্ত স্তবে স্তরে উন্মোচিত হইয়াছে । 
সাবিত্রীকে যে মূহূর্ত হইতে আমর] দেখি, সেই মুহূর্ত হইতে তাহাব চরিত্রে ও 
আচরণে কোন অনঙ্গতি নাই, তাহাব অবস্থাব অল্গপযোগী কোন আদর্শবাদ ও 
ভাবোচ্ছাসেব আতিশঘ্য ইহার মধ্যে কোন ছন্দপতন ঘটায় নাই। সবোজিনীর 
ভালবাসায় কোন জটিল স্ববিরোধ নাই , ইহা প্রেমাম্পদেব চরম দোষ জানিয়াও 
তাহার প্রতি অনিবার্ধভাবে আকুষ্ট হইয়াছে। 

'দেনাপাওনা (১৯২৩) ও প্দভ্তায় (১৯২৪) প্রেমই হইল মূলকথা; 
তবে এই দুই উপন্যাসে যে বিশেষ পবিবেশে এই প্রেমেব বিকাশ হইয়াছে 
তাহাবও মনোজ্ঞ বর্ণন। আছে। জীবানন্দ ও ষোডশীব ভালবান! লাঞ্চিত প্রেমে 
গৌববময় পুনঃপ্রতিষ্ঠাব কাহিনী । একদিন বিবাহের অভিনয়েব পব জীবানন্দের 
স্্ী-ত্যাগ, তাহাব স্বৃণিত চরিত্র, ষোড়শীব প্রতি তাহাব রড আচরণ ও চণ্ডীগড়ের 
সম্পত্তি লইয়া টবষয়িক বিবোধ ; অপব দিকে ষোডশীর টরবী-জীবন ও স্বামী- 
সম্বন্ধে নিদাকণ ঘ্বণা__ছুইদিকের প্রবল বাঁধা সত্বেও জীবানন্দেব মত পাপিষ্ঠও 
ভালবাসার স্বাদ নৃতন কবিয় অন্থভব করিয়াছে ও যোড়শীর 
পূর্বসংস্কার ও জীবানন্দের প্রতি মমতা তাহার মনেও কিছুট। 
সাড। জাগাইয়াছে। জীবানন্দেব যে বে-পবোয়! ছুঃসাহস তাহার পাপাসক্তিতে 
ইন্ধন যোগাইয়াছে তাহাই তাহার পরিশুদ্ধ প্রণয়-কামনাব পিছনেও অদম্য 
শক্তি সঞ্চার কবিয়াছে। আত্মাকে কলুষিত করায় 'ও আত্ম-নংশোধনে তাহার 
সমান জিদ। প্রৌঢ়া ষোড়শী তাহার সমস্ত দৃঢ়সক্কল্প ও আত্মপ্রত্যয় লইয়াও 
এই নব আবির্ভাবকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। উহাদের মিলনে 
আমর! আবেশহীন প্রৌঢ় প্রেমের এক শক্তিমান পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ 


করিলাম। 


চরিত্রহীনের সাবিত্রী 


দেনপাওন। 


উপন্াঁন ও ছোট গল্প ১৮৩ 


'দতা'-য় বিজয়ার সহিত নরেনের বৈষয়িক ও খানিকট। সংঘর্ষমূলক পরিচয় 
অনেক তুল বোঝাবুঝি, ঈর্ধযা-বিদ্বেষজনিত বাঁধা ও আত্মনিগ্রহের নিরুপায় €নরাস্ত 
রর অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত সার্থক প্রেমে রূপান্তরিত হইল । 

কিন্ত প্রেমই ইহার প্রধান কথা নহে। বিজয়ার চরিত্রের 
দঢতা পিতা কর্তক তথাকথিত বাগানের মর্যাদারক্ষারপ কর্তব্যের সহিত 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ কবিয়া ও অবশেষে বাগানের কথাট। যে মিথ্য। ইহা জানিয়। অন্ত 
সমস্ত বাধার উপর জয়ী হইয়াছে । যাহার! প্রেমের সার্থক পরিণতির পথে বাধা 
দিয়াছে, সেই রাসবিহাবী ও বিজয়াব বাগদত্ত বর বিলানবিহারী--একজন তাহার 
কৌশলময়তা ও ধর্মনিষ্ঠাব অপূর্ব অভিনয়ে ও অপরজন তাহার অনমনীয় এক- 
গুয়েমিব জন্ত--চবিত্রবৈশিষ্ট্য লাভ কবিয়াছে। প্রেমিক হিসাবে নরেন নিতান্তই 
অসহায় ও ছূর্বলচেতা। স্থৃতবাং উপন্যাসটি শুধু প্রেমকাহিনী নহে; ইহার 
পটভূমিকায় যে অন্যান্য প্রধান চরিত্র স্থান পাইয়াছে তাহাদের তীক্ষ ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্র্ের জন্যও ইহ] প্রশংসনীয় । 

শ্রীকান্ত (চাবি পর) শরৎচন্দ্রেব বৃহত্তম ও বর্বাপেক্ষা' জনপ্রিয় উপন্যাস । 
অনেকে ইহা আত্মজীবনমূলক মনে করেন। ইহার অনেক আখ্যান ও জীবন- 
অভিজ্ঞতার বহু অংশ যে শরৎচন্দ্রেব ব্যক্তি-জীবনসঞ্জাত এরূপ ধারণ। অসঙ্গত 

নহে। এখানে শ্রীকান্তেব প্রতি বাজলক্ষ্মীর বাল্যপ্রণয় দীর্ঘ 
শ্রীকান্ত 

বিশ্বৃতির পর অকম্মাৎ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অপব্ধপ 
প্রণয়লীলা নানা সুঙ্ক্স পবিবর্তনের স্তব বাহিয়া অগ্রসব হইয়াছে । শ্রাকাস্তের 
দিকে আত্মনন্্রমবোধ ও দারশনিকোচিত গুদাসীন্ত, একট। প্রকৃতিগত নিস্পৃহতা ) 
রাজলক্ষ্মীর দিকে গৃহকত্রীর মর্ধাদা, আচারগত শুচিত1 ও ধর্মানুষ্টানেব বাড়াবাডি, 
কখনও কখনও শ্রীকান্তের নিলিপ্ততার প্রতি অভিমান-এই প্রেমকে নিশ্চিন্ত 
আরাম ও নিশ্চল পূর্বান্থস্থতি হইতে রক্ষা কবিযা ইহাকে মৃহ্র্তে মুহূর্তে এক নূতন 
সন্কটের সম্মুখীন করিয়াছে । শেষ পথন্ত দেখা গেল যে ঈর্ধ্যা, অধিকার হারাইবার 
ভয়ই বাজলন্্রীর ধর্মের নেশা ট্রটাইয়! তাহাকে শ্রীকান্তেব প্রতি নৃতন করিয়া 
আগ্রহান্বিত করিয়াছে । শেষ পর্যন্ত মনে হয় যে এই প্রণয়ের ইতিহাসকে অযথা 
দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে, ইহার সমস্যায় নৃতন জালের সংযোজন! ইহাকে কোন 
সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া! যাঁয় নাই। লেখক হিসাবের চলতি খাতাকে 
অনির্দিষ্ট কালের জন্যই খোল! রাখিয়াছেন, “নিজের হাতে গড়ি বিপদজাল নিজেই 
কাটিয়া তাহা” একপ্রকার আতম্মপ্রনাদ অন্থভব করিয়াছেন। 


১৮৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা! 


কিন্তু শ্রীকান্তের প্রধান পবিচয় প্রেমিকর্ূপে নহে» জীবনেব বিচিত্র রসের 
আন্বদনকারী দার্শনিকরূপে । সে দরদী রসিকের দৃষ্টি ও প্রজ্ঞাশীল দর্শকের 
| বিচাববুদ্ধি লইয়া জীবনেব সমস্ত ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিরাছে। 
তাহাব জীবনেব অভিজ্ঞতা সমাজের জুদূবতম প্রত্যন্ত প্রদেশ 
পযন্ত প্রনাবিত। যাহাদেব উপব সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল, 
যাহারা ভবঘুবে, নি্র্[। জীবনকে খেয়ালখুশি-মত কাটায় তাহার্দিগকেই সে 
এবশেষভাবে লক্ষ্য কবিধাছে ও তাহাদেব নিকট হইতেই জীবন সম্বন্ধে নানা 
আঙ্র্য তত্ব আহবণ কবিয়াছে। ইন্দ্রনাথেব মত ভাংপিটে ছেলে, অন্দাদিদিব 
মত সমাজচ্যুতা নারী, বজানন্দেব মত সবত্যাগী সন্য।সী, স্বনন্দাৰ মত কুলাচারে 
আস্থাহীন, কিন্তু অন্ববেব প্রত্যয়ে অটল গ্ৃহস্থবধূ, গহরেব মত আম্মভোল। 
ন্বভীব-কবি, কমললতার মত নিবাসক্ত সেব।-মাধুর্ষেব প্রতীক বৈষ্ণব-কন্তা--ইহাব। 
সকলেই শ্রীকান্তেব অন্থভূতি-ভাগাবে নৃতন এ্রশ্বধেব উপহার আনিয়াছে। 
তাহাব শ্শ/নেব উপান্তে আত্মগত চিন্তা, আধাবেব রূপবর্ণন|, হুদূর ত্রন্ধদেশে 
বাঙলার আচার-সংস্কাবহীন মানবিক সম্পর্কের বাধীন বিকাশ, সন্্যাসীর ভাবতে 
ও বৈবাগীব আখড়ায় জীবনেব ভারবজিত স্বচ্ছন্দগতি, তাহাব নিজ মনের সমস্তা 
লইয়! আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ__এই সমস্তের ভিতর দিয়া মানবজীবনরহস্তের 
কি গভীব ও বহুমুখী উপলব্ধি আমাদেব অন্তরকে কানায় কানায় পূর্ণ করে! 
'শবৎচন্ত্রের শ্রীকান্ত-পাঠে পর আমরা যেন নৃতন চক্ষু দিয়া জীবনকে দেখিতে 
শিখি, আমাদের মনে অন্ভূতিব এক নৃতন দ্বাব খুলিয়া যায়। ইহাব মধ্যে 
ওপন্তাসিক এঁক্য নাই, ইহা যেন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও উপলদ্ধিব শিখিল- 
গ্রথিত সমষ্টি ; এক শ্রীকান্তেব চরিত্রের মধ্য দিয়াই ইহাব এক্যবন্ধনে সংহত 
হইয়াছে । ্ত্রীকান্ত'-ই শরৎচন্দ্রের জীবনভাস্য ৷ 
'গৃহদাহ* (১৯২০) উপন্যাসই শরৎচন্দ্রেব জীবন-সমস্তার তীক্ষতম রূপায়ণ। 
ইহাতে আধুনিক মনের দোটানার মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধান্তসংকট, ছুই বিরোধী 
আকর্ষণের মধ্যে ইহার অসহায় দোলা মর্মাস্তিকভাবে উদাহৃত 
হইয়াছে। অচলার নারী-হৃদয়ের উপর এই মন্থনদণ্ডের 
তীব্রতম ঘর্ষণ কাজ করিয়ছে। মে একবার মহিম, একবার স্থরেশ এই উভয় 
ৰন্ধুর দিকে পর্যায়ক্রমে আকুষ্ট হইয়াছে ও শেষ পধন্ত কে যে তাহার কাজ্িত সে 
সম্বন্ধে মন স্থির করিতে পারে নাই। মহিমের প্রতি তাহার মনোভাব ভালবাস 
ন! একনিষ্তার অহমিকা, স্থরেশের প্রতি তাহার আকর্ষণ পরাজিতের প্রতি 


গ্রাকান্তে শরৎ- 
চন্দ্রের জীবনভাস্ত 


গৃহদাহ 


উপন্তাস ও ছোট গল্প ১৮৫ 


সমবেদন! না ছুরন্ত আবেগেব নিকট আত্মসমর্পণ তাহা শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত 
থাকে । স্থববেশের উন্মত্ত হঠকারিত বাহিরেব দিক ইইতে এই অনিশ্চিত অবস্থার 
অবসান ঘটাইম্াছে, কিন্ধ অন্তবেব বিমুখতাকে শান্ত কবিতে পারে নাই। এই 
দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া সে নিজেও স্থখী হয নাই, প্রতিযোগী প্রেষিকদেব মধ্যেও 
কাহাকেও স্তখী কবিতে পাবে নাহ । তাহার মত শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বমম্পন্না মহিল। 
হ্ববেশেব অত্যাচাবকে কেন নিচ্ষিঘভাঁবে গ্রহণ কবিল, কেনই বা চিঠি লিখিয়া 
তাহাব বাবাকে পধন্ত এই ছুঘটনাব খবব দ্রিতে পারিল না, স্ববেশের ভ্রান্ত 
স্বামিপরিচয়কে নীরবতাব দ্বাবাই সমর্থন কবিল ইহাব বহস্যভেদ দুরূহ। এই 
ছুর্বল ছলনাব মধ্যে মিথ্যা সন্ত্রমেব মোহ ছাঁড19 হয়ত স্ববেশেব দাবীব মৌন 
স্বীকৃতি, তাহাঁৰ অনংযমেব জন্য নিজ দাত্িত্ব-চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। অচলান 
চিন্তদাহেব এই ধিকিধিকি আগুনে মঠিমেব সংসারজীবন ভন্মলাৎ হইয়াছে, 
ইহাঁব বিস্ফোবক শক্তি স্তরেশকে ৪ নিশ্চিত মৃত্যুর আস্মাহুতিতে ঠেলিয়! দিয়াছে । 
উপন্যাসেব অন্যান্য চবিত্র_স্বণাল, বামবাবু প্রতি- পূর্ণভাবে জীবন্ত নহে 
ইহাবা অ১লাঁৰ বিপবীত আদর্শেব প্রতীক | মুণালেব স্বামিপ্রেম একট। অবাস্তব 
আদর্শেব আডম্বব, ইহ! তাহান জীবনে পবীক্ষিত সত্য নয়। তাহাব সেবাধর্মই 
উপন্যাসে প্রত্যক্ষ । বামবাবুব অন্ধ সংস্কাব অচলাব সংস্কারহীনতার স্থুল প্রত্যুত্তর 
-ইহাব প্রাণশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত নয, কেবল আঘাতের অস্ত্র মাত্র । মহিম ও স্থবেশ 
ছুই তীবেব হ্যায় অচলাব ছন্বসংক্ষব্ধ জীবনপ্রবাইকে ধবিয়্া রাখিয়াছে। অচলা- 
চিত্তেব স্ববিরোধহই আধুনিক জীবনেব একট! মর্মান্তিক, অনিবার্ধ প্রবণতারূপে 
সার্বভৌম সত্যেব মধাদায় আসীন। 

সমাজ-নিযাতনেব কাহিনী “অরক্ষণীয়। (১৯১৬) ও পলীসমাজ'-এ গভীর 
সহান্গভূতি ও বেদনাবোপের সহিত বণিত হইয়াছে । “পথের দাবী'তে (১৯২৬) 
পবাধীন জাতিব মর্শবেদনা ও বিপ্রববাদেব মূলতত্ব প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্ত 
«“আনন্দমঠ-এ যেমন, “পথেব দাবী'-তেও তেমনি সমাজ- 
জীবনের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের নিগৃঢ যোগন্থ্রটি 
দেখানো হয় নাই--সব্যসাচী, স্থমিত্রা প্রভৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহাদের 
চরিত্র-রহস্ত কেমন করিয়া কপ পাইল তাহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে । 
সন্ত্রাসবাদের এই রহস্যময় ও বিপদসক্ছুল আবহাওয়ায় অপূর্ব ও ভারতীর মধ্যে, 
প্রেম-সম্পর্কটিই ঝোড়ো বাতাসে বিক্ষুন্ধ তরুণ চাবার মতই সঙ্কুচিত, অথচ অদম্য, 
প্রাণশক্তিতে নিজ ডালপালা মেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে কখনই 


পথের দাবী 


১৮৩ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


স্থনজরে দেখেন নাই। শরংচন্দ্রের উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তাহার গভীর স্বদেশ- 
প্রেম ও নিপীড়িত জাতির আম্মবক্ষার প্রয়োজনে গোপন ষড়যন্ত্রের অপরিহার্ধতা 
পরিস্ফুট হইয়াছে । 

“শেষ প্রশ্ন-এ (১৯৩১) লেখক এক নৃতন জীবনদর্শনকে যাচাই করিতে 
চাহিয়াছেন। অতীতের প্রচলিত সংগ্কার ও আদর্শনিষ্টা, নীতির দিক দিয়া ভাল 
হইলেও, আধুনিক যুগেব পরিবতিত পবিস্থিতিতে তাহাবা যে অকেজো হইয়া 
পড়িয়াছে ও জীবনেব ক্বস্থ বিকাশের পরিপন্থী, প্রেমে যে ক্ষণিক আবেগ-তৃপ্রির 
অতিরিক্ত স্থায়িত্ব ও মূল্য নাই, স্বাছুতাই যে জীবনরসের 
উতৎকর্ষেব একমাত্র মানদণ্ড--এই জাতীয় বৈপ্রবিক মতবাদ 
লেখক কমলেব মুখ দিয়! প্রচাব করিয়াছেন। বইখানিতে তাহার যুক্তির চমকপ্রদ 
মৌলিকতা, নৃতন অন্থুভূতিব চোখ-ধশাধানো বিছ্যুৎ্ছট! 'প্রকটিত হইলেও 
উপন্যাস হিসাবে ইহাকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া যায না। 

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প সংখ্যায় অপ্রচুব ও ছুই একটি ছাড়। উহা সংক্ষিপ্ত 
উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত । তাহাব উপন্যাস আমাদেব মানস মুক্তি সম্পাদন করিয়া 
আমাদের সম|জ-চেতনা ও ন্যায়-অন্যায়-বোধকে উদ্দীপ্ত কবিষা, আমাদের 
মনোজগতেব বহ্ন্য উদ্ঘাটন করিয়া, প্রথব ব্যক্তি ব্বসম্পন্ন, 
আন্মমচেতন নব-নাবীব স্থষ্টি কবিযা, বর্তমান যুগেব জীবন- 
যাত্রাব সমস্যা-জর্জবিত, বেদনাময় ৰপটি প্রকটিত কবিয়! আমাদিগকে একেবারে 
সমগ্র জগৎব্যাপী আধুনিকতাব কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত কবিধাছে। বঙ্কিমচন্দ্র 
আমাদিগকে বাহিরেব আলে।কে ঘবেব কথ৷ বুঝিতে শিখাইয়াছেন, আমাদিগকে 
আল্মপবিচয়ে উদ্বদ্ধ করিষাছেন। ববীন্দ্রনাথ তীাহাব কাব্যেব মধ্যে একদিকে 
উপনিষদ-চেতন?, অন্যদিকে বিশ্ববোধ এই ছুই বিপবীত লীমাব মধ্যে আমাদের 
অনুভূতিকে প্রমাবিত কবিতে চাহিয়াছেন। তাহাব উপন্)।সে সমস্তার তীক্ষতার 
সঙ্গে ধযানলোকেব তন্ময়তার এক আশ্চয ও সমর ময় বিনদৃশ সম্মিলন ঘটিয়াছে। 
শরৎচন্র আমাদের জীবনসমুদ্র মন্থন কবিমা উহার বিষ ও অম্বত একসঙ্গে 
আমাদের ওষ্টে তুলিয়া! ধবিয়াছেন ও অভ্যস্ত জীবনের আবাম-্লথ পবিবেশ হইতে 
বিচ্যুত করিয়া নৃতন জীবনসমন্থয়ের ছুরহ কাধে আমাদিগকে আহ্বান 
জানাইয়াছেন। বাঙলার অতি-আধুনিক জীবনযাত্রা! ও উপন্যাস-সাহিত্য তাহারই 
পথনির্দেশের ধারামৃসরণে তাহার নির্দিষ্ট সীম! অতিক্রম করিয়া আরও নৃতনতর 
পরীক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে । 


শেষপ্রশ্ন 


শরতচন্দ্রের ছোট গল্প 


চতুর্থ অধ্যায় 
কাব্য ও কবিতা 


১ 


ভারতচন্দ্রের মৃত্যুব ( ১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাব প্রাচীন কাব্য- 
ধারা নিঃশেষিত হইল। ভাবতচন্দ্রের কাব্যেও যাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাহা 
তাহাব অতীতেব অন্থস্থতি নহে, ভবিষ্যতের পূর্বাভান। পাশ্চাত্য সংস্পশের 
চনারারর পূর্বেই তাহার মনে যে বস্ত্বসচেতনতা, যে তির্ধক প্রকাশভঙ্গী 
£গের পূর্বাভাস ও ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি, কল্পনাব নৃতন ক্রীড়াশীলতা ও ছন্দের যে 
নৃতন পৰীক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই বাংল! সাহিত্যে 
ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর ধার! শুরষপ্রায়; 
শাক্ত পদাবলীর অচিরোছত প্রেরণাও যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না তাহাব 
পক্ষণও সথপবিস্ফুট। যুগেব পবিবর্তনশীল হাওয়ায় কবি-চেতনাকে এমন নাড়া 
দিয়াছে যে উহাব পক্ষে অতীতেব আত্মতপ্ত ও নিঃসংশয় পুনবাবৃত্ি আব সম্ভব 
হইল না। 
এই যুগে কবিয়ালদেব উদ্ভব হইযাছে-কবিগানহ এই যুগের প্রধান নৃতন 
সষ্টি। ইহাব মধ্যে শ্রাচীন যুগেব আদিবস 'ও ভক্তিবসের সংমিশ্রণ ঘটিলেও, 
বি্যানুন্দধ, বাধাক্ফ্-প্রেম ও শক্কিপৃজার প্রাকৃতজনোচিত কচিহীন বপান্তব ও 
বিচ্ছিন্ন স্থরেব প্রতিধ্বনি অনুভূত হইলেও, ইহা উল্লেখযোগ্য 
ছি বাবার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এতাবৎ অভিজাত-সংস্কৃতি ও আহুষ্ঠানিক 
ধর্মনাধনার দ্বারা স্থরক্ষিত কাব্যেব গণ্ডীব মধ্যে গণজীবনের 
অসংস্কৃত স্বভাবধর্মের অনুপ্রৰেশ ও আধ্যাত্িকতাব ক্ষীণ আবরণে বাস্তবজীবনের 
আকুতির ক্রমন্ফুরণ। দীর্ঘ দিন ধরিয়া অঙন্ুশীলিত পুবাণসম্মত ভক্তিবাদ যে 
নিরক্ষর জনসাধারণের চিন্তকে রস্সিঞধ্ত কবিয়৷ তাহাদের কণ্ঠের স্থরে 
আম্মপ্রকাশ করিয়াছে কবিগানেব মধ্যে তাহাবই নিদর্শন । ইহ! ঠিক লোক- 
সাহিত্য না হইলেও অভিজাত-সাহিত্যের লৌকিক সংস্করণ। পৌরাণিক সংস্কৃতির 
অত্যন্ত ব্যাপক প্রসারের ফলেই ইহ] গণচেতনায় কাব্যাভিব্যক্তি লাঁভ করিয়াছে । 
হতরাং ইহার সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় ইহার অতীতাশ্রযী ভাব নহে, ইহার ভবিষ্তুৎ 


১৮৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


তাৎ্পধপূর্ণ কাব্যান্ুভৃতিব সার্বভৌম প্রসার ও নাধাবণ মান্থষের বোধোপযোগী 
প্রন্াশরীতি। কবিওয়ালাদেব নকলেই অশিক্ষিত ছিল ও সকলেই আপরের মধ্যে 
বনিনা প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরস্বরূপ মুখে মুখে গান বাধিত, আমাদেব এই ধাবণা 
সম্পূর্ণ সত্য নহে । অপেক্ষা্কত নিম়শ্রেণীর কবিওয়ালাবা-_যথা, গৌঁজলা গুই, কে্ট 
মুচি, এণ্টনি ফিবিধি_হধত অশিক্ষিত ছিল ও স্বগাবকবিত্বেব বলেই কবিতা 
বচশ। করিত। কিস্থ অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণসভ্ভুত কবিওয়ালাগণ_যেমন রাম 
সঃ হু ঠাকুব প্রস্তি-_নিশ্যযই অক্ষবশুন-বজিত ছিলেন না ও তাহাদের 
করবি হ-শক্তি সাহিত্াকচিব দ্বার। কিছুট। মাজিত ছিল। আর যে সমস্ত প্রসিদ্ধ 
করান বাংল। লাহিভ্যে স্থাী আশশ লাভ করিয়ে ভাহাব! আপরে গীত 
হইপেও কাব্যসাধনাব নিভৃত আত্মচিন্থ/ব অনুকুল অবসবে বাঁচিত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হ্য। 

কবিগানে আখুনিকতাব আব একটি লক্ষণ বধাকৃঞ্ণেব প্রেমেব বেনামীতে 
ধর্মনশিরপেক্ষ স্বাধীন মানবিক প্রেমের অন্ভূতি ও প্রকাশ । মনে হয় যে 
কৌলীন্যপ্রথা-বিড়ান্বত সমাজজীবনে যে অবরুদ্ধ "প্রেমে 
কৰণ আতি হৃদয়ে তলে শুমব]ইমা মবিতেছিল, তাহাই 
এই সমস্ত পল্লীকবির বাণায় বস্কৃত হইখা উঠিয়াছিল। 
বৈষ্ণবসাধনাব প্রচলিত বল ও রীতিব কৃত্রিম আববণ ভেদ কবিয়া বাস্তব 
জীবনসম্ভৃত হৃদয়বেদন/ই এই গানেব মধ্যে অনিবাষ ছন্দে আম্মপ্রকাশ 
কবিষাছে। ইহ! ছাডাও কবিগানের মধ্যে অনেক সমস|ময়িক ঘটনার ব্যঙ্গাম্সক 
উল্লেখ দেখ! যায়__উহাতেও মনে হয় যে কবি-কল্পনা কাব্যে হৃশিপিষ্ট বিষয়- 
পবিধি অতিক্রম করিয়া জীবনেব প্রত্যক্ষ প্রবাহ হইতে প্রেরণ। আহরণ কবিতে 
ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতেছে । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) যুগসন্ধিক্ষণেব কবি ও ইভাব কচিনিয়ামক | 
তাহার কবিতায় মধ্য ও আধুনিক যুগের নংমিশ্রণধাবাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচব 
হয়। তিনি শুধু কবি ছিলেন না” “নংবাদ-প্রভাকর'এর 
সম্পাদ্করূপে তিনি আহিত্যসমালেচনা, কবিয়ালদের জীবনী 
ও কবিতাসংগ্রহ, সমাজ ও ধর্মনীতি-বিষয়ক সমসাময়িক 
ঘটনার বিচাব-বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিচিত্ররূপ মননশীলতাব পরিচয় দিয়াছেন। 
তাহার কাব্য ও সাংবাদিকতা উভয় ক্ষেত্রেই তীক্ষ সমাজ-সচেতনত। বাস্তব 
জীবনের সহিত গভীর পরিচয়ের নিদর্শন মিলে । এই দিক দিয়! তাহার মনোধর্ম 


কাখ”।নে মানবিক 
প্রেমের অন্ত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের 
সমাছ-সচেতনতা 


কাব্য ও কবিতা ১৮৯ 


আধুনিক হইলেও তাহার কবিতাব অনেক স্থলেই তিনি কবিয়ালদের বিশিষ্ট 
ভঙ্গীর অন্ুবর্তন করিয়াছেন। তাহার রঙ্গব্যঙ্গ-প্রবণতা, কৌতুকবসন্ষ্টির দিকে 
বিশেষ কেক, অন্প্রাস-যমকেব আতিশয্যে চমক লাগাইবাব প্রয়াস, তাহার 
উচ্চক% হাসিহল।-এ সবই কবিয়ালদের সঙ্গে তাহাব ঘনিষ্ঠ সংযোগের 
প্রমাণ। তিনি যখন “পাঠা”, “তপসে মাছ' বা “আনাবস' লইয়। ভোজ্যবসের 
কবিতা লেখেন, তখন তিনি মূলত কবিযালদেব ভাবে অন্ত প্রাণিত, তাহাদেবই 
জীবননৃষ্টিব অন্ুনাবী। কিন্ত কবিয়ালদেব অনংলগ্ন, শিল্পবোধহীন বচনাকে 
তিনি তাহাব মনীষ। ও তীক্ষ পধবেক্ষণ-শক্তির গ্রযোগে উন্নত শিল্পপখায়ে 
উঠাইধাছেন। তাহাব পুবে মুকুন্ববাম, এমন কি €ৈষ্ণবনাধনায় নিবিষ্ট-চিন্ত 
কষ্ধৰাস কবিবাজ তাহাদেশ কবিতা মধ্যে স্থম্বাছ ভোজ্যদ্রব্যের সবম বর্ণন। 
দিতে কোন কু বোন কবেন নাই। কিন্ত তাহার পববতী কোন কবি ভোজন- 
বিলাঁন লইযা কবিত। বচণ। কবিতে লজ্জাবোধ কবিযাছেন। তা ছাড়া বাওলা 
দেশেব ক্ষুদ্র ঈষ্য- ও আকাকজ্ক!-বিড়দ্বিত গাহস্থ্য জীবন ও ইহার কলহপরায়ণা, 
স্থলকচি, রন্ধন ও টে'কিশালাব কুশ্। পরিবেশে অধিষ্ঠিত বঙ্গনাবীর ব্যঙ্গ-চিত্র 
বোধ হয় ঈশ্ববচন্দ্রেব কবিতা শেষবাবেব মত অঞ্ষিত হইযাছে। এই যুগের 
পব নাবী সপ্বন্ধে আমাদের কাব্য-মনোভাব রোমটিক প্রশস্তির পায়ে 
পৌছ্যাছে। ইঈশ্ববচন্দ্রে মনোধর্মেব এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
বস্কিমচন্দ্র তাহাকে শেষ খাঁটি বাঙলা কবিৰপে অভিহিত করিয়।ছেন। 
কিন্ত তাহাৰ কবিজীবনেব আর একটি দিক আছে» যেখানে তিনি ইংবেজ- 
শাসনব্যবস্থ। ও শিক্ষদীক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাজে যে আলোড়ন জাগিষাছে 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট। একদিক দিযা বল! ঘাশ্ব যে তাহাব খাটি 
বাঙালীকবলভ গুণগুলিরও বিকাশ হইয়াছে বাঙলা-সমাজের 
টা এই পরিবর্তনের শ্রোতে চঞ্চল, হাস্তকর অসঙ্গতিপূর্ণ প্রতি- 
গুপ্রে অর্থীকৃত বেশের অভিঘাতে। ইংরেজ ও ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে আমাদের 
চিরাভ্যন্ত সমাজপ্রথা ও রীতি-নীতিব বিপর্যয় তাহার যে 
ব্যঙ্গাত্মক বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহাই তিনি আমাদের দেশী জীবনেরও 
অসঙ্গতির প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মনোভঙ্গী স্বভাবতই গ্লেষ- 
প্রবণ ছিল বলিয়াই তিনি এই বৈদেশিক প্রভাবের অভাবাজ্মক দিকটাই লক্ষ্য 
করিয়াছেন ; উহার বিশৃঙ্খলতা৷ ও রুচিবিকারের অন্তরালে যে গভীরতর সংশ্গেষ- 
সূলক গঠনকার্ধ চলিতেছিল তাহার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন। সেইজন্য আমর 


১৯৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


তাহার কবিতায় হাসি-ঠাট্রা, ব্যঙ্গ-প্রহসনেরই প্রাধান্য দেখি, অপর দিকের কোন 
সন্ধানই পাই না। স্থতরাং ঈশ্বরচন্দ্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সমকালীন রাজ- 
নৈতিক ঘটনাপ্রবাহেব সহিত সম্যক পরিচিত হইয়াও বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ 
পরিণতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি যে পথে বাঙালীর জীবনম্রোতকে প্রবাহিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন উহা দে পথে না চলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত পথই অবলম্বন 
করিয়াছে । বিদেশী স্বাব তীত্র ঝাজ ও উগ্র স্বাদ যে কালক্রমে বিশ্তদ্ধ মধুর 
রসে পরিণত হইয়া বাঙালীব জীবনসঞ্চিত অমৃতের সহিত নিশ্চিহৃভাবে মিশিয়। 
যাইবে ইহা অন্থমান করিবার ভবিষ্দ্দৃ্টি তাহার ছিল নী। তাই এই যুগের 
বাঙালীব প্রতিনিধি-কবি পববতী যুগে একক ব্যতিক্রমে পধবসিত হইয়াছেন__ 
আধুনিক কাব্যধাবার প্রবর্তক ন| হই ইহাব গতিবোধেব ব্যর্থপ্রয়াসের নায়ক- 
রূপেই সাহিত্যেব ইতিহাসে স্থান প।উয়াছেন। 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭--১৮৮৬ ) সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধক কাব্যে 
পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবি-কল্পনা প্রয়োগ কবিয়! আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করিলেন। 
তাহাব পন্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), 
রান শৃবন্ন্দরী (১৮৬৮) ও কাঞ্ীকাবেবী (১৮৭৯) এই নৃতন 
কাব্যধারাব সার্থক নিদর্শন । বাজপুত-ইতিহাঁস ও উড়িযার 
ধর্মমূলক কিংবাদন্থী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি গীতি-উচ্ছ্ানময় ভাষায় ও 
শৌর্ধদৃপ্ত ভঙ্গীতে এই কাব্যগুলি রচনা করিয়া বাংলা কাব্যেব মোড় ফিবাইয়। 
দিলেন ও নৃতন বিষয়েব সহিত অভিনব কাব্যবীঁতিব সংযোগে যে গতান্থগতিকতাব 
গ্লানিমুক্ত কবিতা বচনা কর! যায় তাহা প্রমাণ কবিলেন। তাহাব ভাষ। অনেকটা 
ঈশ্বর গুপ্ত-প্রভাবিত ও ক্লাসিক্যাল রীতিব সংযম ও গাঢ়বদ্ধতায় মননপ্রধ!ন হইলেও 
উদ্দীপনাময় আবেগসঞ্চারেৰ পক্ষে বিশেষ উপযোগী । তবে গীতিকবিতার, 
অন্তরম্ধী নিগৃঢ়তা ও ছন্দোবৈচিত্র্য তাহার রচনায় ছুলণভ , প্রবহমাণ পয়ারছন্দে 
আখ্যান-কাব্যের ওজন্বী ভাবপ্রকাশেই তাহার বিশেষ কৃতিত্ব। মধ্যযুগের 
দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী হইতে আধুনিক যুগেব বিস্তৃততর কাব্য-পরিধিতে 
উত্তরণের দিকে রঙ্গলাল অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন ও কাব্যের বন্ধনমুক্তি- 
বিষয়ে তাহার আংশিক নাফল্য যে তাহার পববতাঁ কৰি মধুস্থদন দত্তকে 
তাহার মৌলিক পথ-আবিষ্ারে অনেকখানি উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা 


স্থনিশ্চিত | 


২ 


প্রকৃতপক্ষে মাইকেল মধুষূদন দ্রত্তই (১৮২৪--১৮৭৩ ) নব যুগের বাংলা 
কবিতার প্রতিষ্ঠাতা । তিনিই প্রথম দেশীয় বিষয়-বস্তর কাব্যোপস্থাপনায় পাশ্চাত্ত; 
কবি-কল্পনার বিশেষ রীতিটির সার্থক প্রয়োগ কবিলেন। এই 


আধুনিক কাব্য ৪ ও 
চাপের কাজের জন্য তাহাব সব দিক দিয়াই অনন্যসাধাবণ যোগ্যতা! 
অধিকার ছিল। কি অন্তঃপ্রকতিতে, কি মানস-অন্ুশীলনে ও জ্ঞান- 


চর্চায় তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়-স্থাপনেব জন্য যেন ৫দব- 

তেবিত ভাগ্যবিধাতারূপেই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তীহার 
দোষ ও গুণ, ত/হাৰ শক্তি ও হূর্বলতা, তাহাব অস্থিরমতিত্ব ও স্থিব সান! তাহার 
ভোগবিলাস ও আদর্শনিষ্ঠা নবই একযোগে তাহাকে বিধাতাব নিগুঢ অভিপ্রায়- 
নিদ্ধিব বাহনবপে নির্মাণ কবিয়াল ॥ সম্ঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের অন্যান্ত ছাত্রের 
স্তায় তিনি ইংবেজী কাব্যসাহিত্যেব বস আকগ পান কবিয়াছিলেন ও প্রাচীন 
সযাজপ্রথাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অন্রপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যেক 
প্রতি তাহাব এই গভীব অন্থবাগ ও সমাজ-বিদ্রোহপ্রবণত। শুধু ইয়ংবেঙ্গল- 
গোষ্ঠীব একট! সাধাবণ চিত্তচাঞ্চল্য ও নমাজশাসন-অসহিষ্ণতার পর্যায়ভূক্ত ছিল 
না। ইহা! প্রতিভাশালীব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মর্মমূল হইতে উৎসারিত ছিল । 
ইহা! শুধু নমাজপ্রথাকৈ ভঙ্গ কবিম| ও ধর্মজীবনে স্বাধীনতাব দাবী করিয়াই স্থলভ 
তৃপ্তি লাভ কবে নাই। মধুস্থদনেব অতৃপ্তি ও অন্বপ্তিব মূলে এমন একটা ছবাক 
বেগ ছিল, আম্মকেন্দ্রিক জীবনেব এমন একট। নিগুচ-বহস্তপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রেরণা 
ছিল যে ইহা তাহাকে কক্ষচুত ধৃমকেতৃব ন্যায় সমস্ত নিয়মবন্ধন, সমস্ত অভ্যস্ত 
আবর্তনচক্র হইতে দূবে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। প্রতিভাব এত বিশ্বগ্রসী ক্ষুধা, এত 
অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণেব নিরগ্কুশ দাবীব, সমস্ত পবিমিতি-বোধের এত সামগ্রিক 
অস্বীকৃতি লইয়! বাঙালী সমাজে আব কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমাজ- 
ংস্করক এক আদর্শ ত্যাগ করিয়া অপর এক উচ্চতব আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, 
এক সমাজপ্রথাব বশ্তত। অস্বীকার কবিয়া উদ্দারতর, মুক্ততর প্রথার বশীভূত 
হইয়াছেন, হিন্দুধর্ম ছাড়িয়। ত্রাহ্ষধর্মে আশ্রয় লইয়াছেন, পরিবার-নিদিষ্ট পাত্রীর 
পরিবর্তে স্বয়ং-নির্বাচিত প্রণগ্লিনীকে গ্রহণের দাবী জানাইয্ম়াছেন; কিন্তু মধুসথদন 
তাহার কবিধর্মের অনিদেশ্য ও দ্রতপরিবর্তনশীল প্রয়োজনবোধ ছাড়া আর 


১৯২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধাবা 


কোনও মানদণ্ডে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে বাজী হন নাই। তাহার 
পিতামাতার আশ্রয় ও পিতৃপুক্ষেব ধর্মত্য/গ, শরীষ্দর্ম-গ্রহণ ও ইউবোপীয় মহিলা 
বিবাহ, তাহার ভোগবিলাসেব আতিশয্য ও অমিতব্যয়িতার জন্ত দ[বিদ্যববণ 
পাবিপাখ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে ন! পাবাব জন্য 'অধিবত অশান্তিভেগ-_ 
এনবই তীহাব মহাকবি হওথাব জন্য আয়োজন ও প্রস্থতি, দেশীষ শিরা-ধমনীতে 
পাশ্চান্রেব উষ্ণ-বক্র-সঞ্চাবেব জন্ত যন্ত্রণা ও অক্োপচাৰ। কোন কবি একপভাবে 
নিজের হতংপিগ্ড ছিড়িবা কাব্যনবন্বতীব চবণে বক্তপন্মেব শ্যায় উপহাব দেন 
নাই। মধৃঙ্ছদন শুধু প্রতিভায় নর, শুপু বিবাট ও বহুমূখী জ্ঞানাঞ্জনে নয়, 
তাহাব সমগ্র জীবনসাধনাব মধ্য দিন, এই নব কাব্যস্থট্টির জন্য যে সর্বতোমুখী 
আজ্মনিয়োজনেব প্রযোজন তাহাব অধিকার লাভ কবিয়াছেশ। 
কিন্ত যদিও এই কাব্যনাখনাব জন্য মণৃক্ছদনেব জীবনব্যাপী প্রস্ততি 
ছিল, তথাপি আকম্মিকতাব অঙ্কুণিম্পর্শেই তাহাব কাব্যবচনাব দ্বাব উন্মুক্ত 
হইয়াছে। তিনি পৃথিবীব ভেষ্ট নাহিত্যেব সহিত প্রতিদ্বশ্বিতাব 
মধূগুদনের আস্মপ্রতায মনোভাব লইয়াই কান্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইঘ্াছেন। তাহার 
ও বাংলার ভবিষ্যৎ __ টীহি িিলো তে. এ রি 
সবে নিংসংশথ শর্ধ। যেমন আগ্রশক্তিতে অলীম প্রত্যয় ছিল, তেমনি বাংল! 
ভাঁষাব শক্তি সম্বন্ধেও অগাধ আস্থা ছিল। মধুন্দনেব ঘুগে 
মহাকাব্য-রচনাই ভাষা শ্রেষ্ঠ মযাদালাভেব একমাত্র উপায় ও পবীক্ষাস্থল 
বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্য তিনি যখন বাংলাব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা কবিবার 
জন্য মন স্থির কবিলেন, তখন তিনি হোমাব, ভািল, ডাণ্টে, ট্যানো, এরিয়স্টো 
প্রভৃতি বিদেশী এবং ব্যান ও বাল্মীকি প্রস্ততি দেশীয় মহাকবিদের রচনার 
প্রাতিষ্পর্ধী মহাকাব্য-রচনার ছুঃনাহসিক কল্পনাকেই কপ দিবাব কাধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইতিপূর্বে বাংল। নাটকেব ছুববস্থা তাহাব লুপ্ত প্রতিভাব উদ্দেধনে 
সহায়ত। কবিয়।ছিল-_তিনি সপ্তাহের মধ্যে যুগেপযোগী আধুনিকতার লক্ষণ” 
সম্পন্ন নাটক-বচনাব প্রতিশ্রতি দিয়া তাহ! সগৌববে পালন করিলেন। আবার 
বাংলায় অমিত্রাক্ষব ছন্দ-প্রবর্তনেব সম্ভাব্যতা লম্বন্ধে মহাবাজা যতীন্দ্রমোহন 
ঠাঁকুবের নহিত বাজি রাখিয়াই তিনি বাংলাব প্রথম মহাকাব্য “তিলোত্বমা- 
সম্ভব কাব্য-বচনায় ব্রতী হইলেন। এইকপ উদাত্ত ভাষাগৌরব ও ধ্বনিগান্তীরধ- 
নমন্বিত, অন্ত্যমিলহীন, অথচ অন্তশ্ছন্দঃস্পন্দের বিচিত্র প্রবাহের দ্বারা গীতোচ্ছাস- 
ময় কবিতার জন্য দেশের কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্ম মধৃহ্দনের 
পাশ্চাত্যা-কাঁব্যপুষ্ট, গ্রতিবেশনিরপেক্ষ একক কল্পনার মধ্যে। কবিপ্রতিভাঁর 


কাব্য ও কবিতা ১৯৩ 


সহিত সমকালীন কাব্যরুচির এরূপ ছুলজ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি 
তিনি নিজ অসাধাঁরণ আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই পাইয়াছিলেন । 

ণতিলোতমাসম্ভব কাব্য (১৮৬*) মধৃস্থদনের মৌলিক প্রতিভার প্রথম 
গৌরবময় পবীক্ষামূলক নিদর্শন হইলেও ইহা বিদগ্ধ সমাজের রুচিবিরোধ সম্পূর্ণ 

জয় করিতে পাবে নাই। ইহার আবির্ভাবে প্রশংসা 
৮৮ অপেক্ষা বিন্ময়েরই পরিমাণ ছিল বেশী। ইহাতে নব-পবীক্ষিত 

অমিত্রাক্ষব ছন্দের আড়ষ্টতা ও পয়াব-অন্ুকতির একঘেয়েমি 
সম্পূর্ণ কাটে নাই । বিশেষতঃ ইহা মহাঁভাবতের স্থন্দ-উপস্থন্ব-কাহিনীরূপ এক 
'অখ্য/ত আখ্যান-অবলম্বনে বচিত। ইহার কোন সার্বভৌম যুগোচিত বা 
যুগাতিশায়ী ভাব-তাৎ্পর্য ছিল না। সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালী ইহার 
মধ্যে নিজ মানস অভীগ্পাব প্রতিবিষ্ব দেখিতে পায় নাই । ইহাব শব্ধধ্বনিসমারোহ 
ও ছন্দকুশলতার পিছনে কোন প্রাণচঞ্চল জাতীয় আকাঙ্ষার আলোড়ন 
জীবনাবেগের উত্তপ্ত বক্ত-প্রবাহ সঞ্চারিত কবে নাই। ইহার মধ্যে ছন্দ ও 
ভাষাশিল্পীব কারুকাধ আছে, জীবনবোধের সুক্তর আবেদন নাই । মধুস্দনের 
মনে তিলোত্তমাব অপরূপ রূপে!চ্ছলত। যে মোহ বিস্তাব করিয়াছিল তাহাই 
কাব্যে মুখ্য আবেদন--অথচ এই দেহ-লাবণ্য রবীন্দ্রনাথের উর্বর মত 
কোন অমূর্ত ভাবব্যঞন।-সংযোগে দেহাতীত স্তরে উন্নীত হয় নাই। প্রকৃতি 
বর্ণনায়ও কবিব কৃতিত্ব প্রশংসার । কিন্তু সৌন্দর্ধদর্শনে উদ্ভ্রান্ত দুই অস্থর- 
ভ্রাতার ভ্রাতুবিরোধ নিছক বর্ণনাই রহিয়! গিয়াছে__যুগচেতনায় কোন বিশিষ্ট 
তাৎপর্যবাহী হইয়া উঠে নাই। প্তিলোত্তমাঁসম্তব'-এ মহাকাব্যের বহিরাঙ্গিকের 
মহিত অন্তঃপ্রেবণার কোন সার্থক সমন্বয় হয় নাই। 

“মেঘনাদবধ” কাব্যে (১৮৬১) মহাকাব্যেব পূর্ণাঙ্গরপ অনবগ্যভাবে পরিস্ফুট 
হইয়াছে । উদাত্ত ভাষণ, ছন্দ-নিমিতি-কৌশল ও মানবিক রসবৈচিত্র্যের দিক 
দিয়! “মেঘনাদবধ” “তিলোত্তমাসম্ভব" অপেক্ষা অনেকখানি অগ্রসর । রাবণ কর্তৃক 
সীতা-অপহরণ ও বামের সীতা-উদ্ধারেব উদ্যম বাঙালীর নিকট অত্যন্ত স্থপরিচিত 
ও উহার চিত্তে এক শাশ্বত রসসংস্কারের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে । কাজেই বিষয়বস্তর 

দিক দিয় মহাকাব্যটি বাঙালী পাঠকের স্বতঃস্ফৃর্ত চিত্রদাক্ষিণ্য 
না কাঝে দাবী করে। মধুকুদেন রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে এক যুগ- 
চেতনা-আকাজ্কিত নূতন তাৎপর্য সন্গিবেশ করিয়া ইহার 
আবেদন আরও ঘনীভূত করিয়াছেন । বালাকি রামচন্ত্রকে নরচন্দ্রমারপে 


২১৩ 


১৯৪ রাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


উপস্থাপিত কবিয়াছেন; কৃতিবাস উহাকে অবতাররূপে কল্পনা কবিয়! উহার 
দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও ভক্তিরসোচ্ছলতায় উহাকে অভিষিক্ত কবিয়া 
যুগপ্ররোজনেব দাবী মিটাইয়াছেন। বান্মীকি ও কৃত্তিবান উভয়েব নিকটই বাম- 
বাবণেব যুদ্ধ, ধর্ম ও অধর্ম, হ্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রাম; এই সংগ্রামে রাবণেব 
প্রতি যে সহান্ভূতি জাগিতে পাবে তাহা তাহাদেব কল্পনাতীত ছিল। এই 
যুদ্ধ যে কোন দৃট্টিভঙ্গীতে আততায়ীব বিরুদ্ধে জাতিব স্বাধীনতা-সংগ্রামেব 
মর্ধাদা ও ভাবাদর্শ লাভ কবিতে পাবে তাহাও তাহারা মনে কবেন নাই। কিন্ত 
মধুস্থদনেব বচনায় যুগমানসেব বিশেষ অভিলাষটি, যুগচেতনার কাম্যতম স্পন্দনটি 
স্কুবিত হইয়! ইহাকে পপ্ররুত মহাকাব্যেব গৌরব দিয়াছে । “তিলোন্তমাসন্তব'-এব 
যে অভাবেব জন্য ইহ! শিল্পশালা হইতে জীবনবেদীতে উন্নীত হইতে পাবে নাই, 
ঘমেঘনাদবধ'-এ নেই অভাব পূর্ণ হইয়া ইহ। জাতিব সর্বজ্রনীন জীবনবোধ্ের উপব 
আশ্রম্লাভ কবিধাছে । 
অবশ্ত বাম-বাবণযুদ্ধেব যে এতিহ্যাগত ভাবাদর্শ তাহ|কে মবুস্থদন অন্বীকাব 
করেন নাই । গৌডজনেব সুধাপানেব জগ্ত তিনি মধুচক্র-রচনাব সম্কর পোষণ 
.. কবিযাছিলেন। তিনি যে পূর্বতন 9 বর্বজন-আস্বাছ্য মপুসঞ্চমকে 
ভিলা সম্পূর্ণভাবে নিংডাইঘ| ফেলিয়। সেই শুন্ত ভাগ্াবে আধুনিক 
যুগের স্ববাসার রক্ষা কবিবেন ইহ। তাহাব কাবোব মূলগত 
উদ্দে্যেবই বিবোধী। তিনি র।মনীতাব চবিত্র-মহিম1, বামেব বিনয়মণ্ডিত, 
করুণার্্ স্বভাব ও সীতাব ছুঃখদহনে শুচিন/ত, অল্গপম সারল্য, পতিপ্রেম ও ভাঁব- 
সৌকুমার্ধ গভীবভবে উপলঙ্ধি কবিষাছেন। চিত্রাঙ্গদাৰ মুখে তিনি বাবণেব 
প্রতি যে অভিযোগ ধ্বনিত কবিরাছেন ও চতুর্থ সর্গে সীতাব অবণ্যবাসেব যে আবণ্য 
প্রকৃতিব সহিত একান্ম, ক্রীডাশীল কল্পনায় মনোহব চিত্র আকিয়াছেন তাহাতেই 
নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয় যে হিন্দুব সনাতন সংস্কাবেব মধাদাহানি করা 
উাহাব এফেবাবেই অভিপ্রাষ ছিল না। তিনি বামকে ছোট কবিক্পা বাবণকে বড় 
করেন নাই । কিন্ত রাবণেবও যে একট! মহত্ব আছে, সে যে নিছক পাঁপের 
প্রতিমৃতি নহে, সেও যে এক গৌববমর আপর্শেব প্রতীক ইহাও তিনি দেখাইতে 
চাহিয়াছেন। অর্থাৎ রাম-রাবণেব সংঘর্ষ ঘে একেবাবে পাপ ও পুণ্যেব বিবোধ 
নহে, পবন্ত ছুই বিরোধী আদর্শের ছন্দ ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া তিনি সমস্ত 
গ্রামটিকেই উচ্চতব পর্ধায়ে উন্নীত করিয়াছেন । রাক্ষসকুলেও যে রাবণেব মত 
নিম্নতি-নির্যাতনের নিকট অপরাজেয় চরিত্র, ইন্দ্রজিতের মত দেশপ্রেমিক বীর» 


কাব্য ও কবিতা ১৯৫ 


প্রমীলার মত আদর্শ পতিব্রতা কীরনারী জন্মিতে পাবে, ভাহারাও ষে স্থনিশ্চিত 
পবাজয়েব মুখে দাঁড়াইয়া মনোবল অক্ষুপ্ণ রাখিতে পাবে, নিজপক্ষের নৈতিক 
দুর্বলতা সত্বেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পবিত্র ব্রত উদযাপনের জন্য সর্বস্বপণ করিতে 
পাবে, বামেব প্রতি সহান ৃতিব মাত্রা না কমাইয়! রাক্ষসগোঠীর এই মহনীয় 
দিকট] দেখানে। যে শুধু সম্ভব নহে, অপক্ষপাত বিচাবে অপবিহার্ষ, কাব ইহাই 
দেখাইয়াছেন। এখানে বাক্ষনচবিত্রেব উপর ইলিয়ডেব ্রয়-যোদ্ধাদের ছায়াপাত 
হইয়াছে, যদিও হেলেন স্বেচ্ছাষ কুলত্যাগিনী আব সীতা বলপ্রয়োগে অপহৃত! 
হওয়াখ এই সমীকরণের নীতিব দিক দিয়! বিশেষ যৌক্তিকতা! নাই । গ্রীক দেব- 
দেবীব অনুকরণে «মঘনাদবধ*-এব দেবসমাজের খানিকটা ৫নতিক অধোগাত 
ঘটিয়া থাকিতে পাবে, কিন্তু রামচবিত্রের সনাতন মহিমা অক্ষুগ্রই ,রহিয়াছে। 
নমসাময়িক যুগে রামেব ঠনতিক আদর্শ অপেক্ষা রাবণের দবেব বিকদ্ধে স্বাধীনতা- 
বক্ষাব জন্য সংগ্রামের অধিকতর উপযোগিতা ও প্রবলতর আবেদন আছে বলিয়া 
মধুস্থদন ইহ্ারই উপব বিশেষ 'গুকত্ব আরোপ কবিরাছেন, কন্ত ইহাতে রামেব 
প্রতি সহাহ্ভূতির অভাব প্রকাশ পাষ নাই। 
মহাকাব্যেব সার্থক রচনা যুগম1নসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও কয়েকটি বিরল গুণের 
একারঙ্গিক (০:৫870০) সমাবেশেব উপব নির্ভবশীল। যে বিরাট পটভূমিকার মধ্যে 
উহাব ঘটনা-বিস্তাস করিতে হয় উহাঁকে পূর্বতন এঁতিথ- 
৯ সংগঠনে সংস্কৃতি, আখ্যান-কিংবদন্তী, ধর্বোধ ও সমাজচেতনাব 
পরিমিতিবোধ সমবায়ে গঠন করার প্রয়োজন। স্থতবাং অতীত ইতিহাসের 
সহিত ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ পরিচয়, কল্পনার দিগন্তব্যাগী প্রসাব, 
ভাবসমুন্নতি-স্ষ্টির জন্য অতীতের বিচিত্র-উপ|দান-গঠিত প্রাণসত্ত/ব এক বিশাল- 
আয়তন-ব্যাপ্ত, সহজ সম্প্রসারণ--মহাকাব্য-বচয়িতাঁর পক্ষে অত্যাবশ্তকীয় গুণ । 
প্রকাও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের উপর প্রসারিত অসীম নীলাকাশের ন্যায় মহাকাব্য- 
বণিত আখ্যায়িকার উধ্বতন বাষুস্তরে যেন জাতীয় জীবনেব দেহাধিষ্ঠিত আত্মা 
স্থির-স্তবভাবে আসীন এইরূপ অন্থভূতি জাগাইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, এই পরিধির 
বিশালত। ও কল্পনাপ্রসারের উপযোগী উদাত্ত প্রকাঁশরীতির উপর সহজ, অশ্থলিত 
অধিকাব থাক চাই। এই মহিমান্বিত, উধ্বচারী প্রকাশের জন্য যেমন চাই 
প্রযুক্ত শিল্পকৌশল ও শব্বনির্বাচনের বিশিষ্ট আভিজাত্য প্রধান ভঙ্গী, তেমনি চাই 
অস্ভূতির স্বতঃস্ফূর্ত সমুন্নতি | শুধু শিল্পকলা আনিবে নিশ্বাণ আলঙ্কারিক স্ফীতি ঃ 
আর অলঙ্কার-বঞ্জিত শুফ অনুভূতি, যতই অকৃত্রিম হউক, আনিবে মহাকাব্যের 


১৯৬ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


মর্ধাদাহীন সাধারণ কাব্যের ভাষা। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন কাব্যের তুলনায় 
মহাকাব্যে থাকিবে সুক্্ কারুকার্ধের পরিবর্তে বড় তুলির টানে'আকা একপ্রকার 
প্রশস্ত, সাধারণীকৃত রং ও রেখার বিন্যাস, যাহার প্রধান লক্ষণ অস্তমুখ্ধী গভীবতা 
নহে, বহির্ম্ধী ব্যাপ্তি । মধুস্দনের কাব্যে এই সমস্ত গুণেরও আশ্চর্য সমাবেশ 
লক্ষ্য করা যায়। বীরবস, করুণরসের সাধারণীকৃত রূপ, এই্বর্সমাবোহ, বর্ণাঢ্য 
চিত্রসৌন্দর্য, বণসজ্জা ও যুদ্ধবিগ্রহেব ধ্বনিগান্তীর্য ও কোলাহলমুখরতা_-এই 
সমস্ত কাব্যবর্ণনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে তিনি অপ্রতিদন্্ী। ব্যক্তিত্বের 
নিগৃঢতায় কোন মহাকাব্যকারই প্রবেশ করেন না, মধুস্দনও কবেন নাই) 
তাহার নব-নারী শেণী-প্রতিনিধি। বাবণের বাজমহিমার অন্তবালে তাহাব 
ব্যক্তিহদয়ের স্পন্দন বিশেষ শোন! যায় না; ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার কণ্ঠে যে শৌধ- 
ও প্রণয়াবেশে মিশ্রিত স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা রাজপরিবারের তকণ-তরুণীব 
নাধারণ পবিচয় ; চিত্রাঙ্গদা! রাঁজমহিষীব সম্রম-সংযত শোকপ্রকাশে সন্তানহার। 
মাতৃহ্বদয়ের হাহাকারকে সংরৃত করিয়াছে । চিতাশয্যায় শাফিত ইন্দ্রাজিৎ- 
প্রমীলার ভম্মীভূত দেহেব সম্মুখে দ্াড়াইয়া বাবণের যে শোকোচ্ছান তাহ 
রাজচরিত্রান্থযায়ী, রাজ্যের কল্যাণচিস্তায় ব্যক্তিগত শোকের আতিশয্য 
হইতে নিয়ন্ত্রিত। মধুহদনেব মহাকাব্যের সর্বত্রই এই পরিমিতিবে!ধ ও কাব্যা- 
দর্শের নিখুঁত অনুসরণ । 

মহাকাব্যের এই উচ্চকঠ» শক্তিগর্ভ ভাষণ মধুন্থদনের এক অত্যাজ্য, বারে 
বারে ফিরিয়া-আসা সংস্কাবে পরিণত হইয়াছিল। তাহার সমস্ত অন্তজাতীয় 
রচনাতে-_পত্রসাহিত্য, চতুর্দশপদ্দী কবিতা, এমনকি গীতি- 
কৰিতাতেও এই বলিষ্ঠ প্রকাশরীতির চিহ্ন পরিস্ফুট। ্বল্লায়তন 
বিষয়ের অন্তমূর্থী ম্বগতোক্তির মধ্যেও যেন অকম্মাৎ এক দূরোৎক্ষিপ্ত 
আহ্বানের স্থর শোনা যায়। তথাপি মধৃস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ “বীরাঙ্গনা 
কাব্য»এর (১৮৬২) একান্ত ব্যক্তিগত, ঘরোয়া আবেগ-প্রকাশের মধ্যে 
ইহার ধ্বনিবহুল, ধাঁতব ম্বনন ত্যাগ করিয়া এক নূতন কোমলতা, মানবকণ্- 
স্থলভ সুক্ষ অনুরণন ও বিষয়ান্যায়ী স্থিতিস্থাপকতা৷ অর্জন করিয়াছে । ইহার 
নায়িকার। প্রক্কতি- ও অবস্থাভেদে প্রত্যেকে এক স্বতন্ত্র স্থরে মনোভাব ব্যক্ত 
করিয়াছে--টরিত্রের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর এক কুক্ম সঙ্গতি এই অন্তররহস্তের 
দর্পণরূপ রচনাগুলিকে নাটকীয়-গুণসমৃদ্ধ করিয়াছে । এই নায়িকাঁগোষ্ঠীর মধ্যে 
অনেকেই পদমর্যাদায় রাণী ও রাজকুলোত্তবা, কিন্তু নারীত্বই ইহাদের প্রধান 


বারাঙ্গনার অনন্যত! 


কাব্য ও কবিতা ১৯৭ 


গরিচয়। ইহারা মহাঁকাব্যের আভিজাত্যের অন্তরাল হইতে বাহির হ্ইয়! 
আসিয়! স্ব স্ব নারীহ্থুলভ বৈশিষ্ট্যে, নারী প্রকতির বিচিত্রআবেগ-চিহ্হিত, পরিপূর্ণ 
আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রণয়ের আত্মনিবেদন শকুন্তলা, রুকন, 
শূর্পণখা, তারার উক্তির মধ্য দিয়া নৃতন নৃতন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 
শকুন্তলার হীনতাবোধেব, অন্ুগ্রহপ্রার্থনাব কা, রুক্সিণীতে সমপঘায়তুক্তা মুগ্ধ 
কিশোরীব সলজ্জ, অথচ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ প্রেমজ্ঞ/পন, শুর্পণখার ভোগবিলাসে 
অভ্যস্ত রাজকুমারীর বনচারী লক্ষণের প্রতি ঈষৎ আম্মপ্রাধান্তগবিত, অন্ত গ্রহের 
আশ্বাসে লোভনীয় অন্ুরাগবিবৃতি, আর তাবার গ্রচ্ছন্ন-ইঙ্গিত-ভরা, আত্মদোষ- 
ক্ষালনে ব্গ্র লালসাব নিলজ্জ প্রকাশ--এ সমস্তই একই ভাবের বিচিত্র 
স্বরূপাভিব্যক্তি। কৈকেয়ী, জনা» দ্রৌপদী, ভাঙছমতী ইহারা সকলেই বিবাহিতা 
নারী, পতির প্রতি ক্ষুন্ধ অনুযোগ প্রকাশ করিতেছে । কিন্ত ইহাদের মনোভাব 
ও বাগভঙ্গীর মধ্যে কি চমৎকার পার্থক্য। টককেয়ীর তীক্ষু, মর্মভেদী শ্লেষ, 
জনার পুত্রশোকে আত্মহারা রমণীর স্বামীব প্রতি অসংবরণীর বোষোচ্ছাস, 
ভাহ্থমতীর ভ্রান্ত পতির প্রতি মৃছ, কল্যাণকামী উপদেশ, আব দ্রৌপদীর স্বর্গলোক- 
প্রবাসী প্রিয় দয়িতের প্রতি ঈষৎ অভিমান-ক্সিপ্ক, বঙ্কিম কটাক্ষ এক দাম্পত্য 
সম্পর্কের নান। দিকের নাটকীয় প্রকাশ । মধুস্থদনের “বীরাঙ্গনা কাব্য" বাংল! 
সাহিত্যের অপৃধ ও অনম্থকরণীয় স্থষ্টি। রবীন্দ্রনাথের “কচ ও দেবযানী" “গান্ধারীর 
আবেদন” প্রভৃতি আখ্যান-কাব্য কতকটা এই দৃষ্টান্তে অন্প্রাণিত, কিন্ত 
রবীন্দ্রন।থের কাব্য-সংলাপ গীতি-উচ্ছাসের ও নীতিকথার অতিবিস্তারেব জন্য 
নাটকীয় পরিমিতিবোধ ও তীব্র সংঘাতের আদর্শ হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়া 
পড়িয়াছে। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার বিচিত্র ভাব-প্রকাশের উপ- 
যোগিতা, আমাদের সাধারণ জীবনের নানাবিধ আবেগেব গতিচ্ছন্দের সহিত 
সমত। রক্ষ। করার আশ্চ্ধ শক্তির পরিচয় দিয়াছে । 
মধুন্ছদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য ৫১৮৬১) ব্রজবুলি ভাষায় লেখ বৈষ্ণব পদাবলীর 
অন্গকরণ। আমরা যখন চিন্তা করি যে “মেঘনাদবধ” ও 'ব্রজাঙ্গনা' একই 
বৎসরে, প্রায় একসঙ্গেই রচিত হইয়াছিল, তখন আমর! 
বরজাঙ্গনা কাব্য তাহার এই ছুই বিপরীত কোটিতে সমকালে ক্রিয়াশীল 
প্রতিভাতে চমৎকৃত ন1 হইয়া পারি না। যে কবি একই সঙ্গে রণভেরী ও 
প্রেমের বাশী বাজাইয়াছেন তাহার বিচিত্রগামী শক্তি অনিবার্ধভাবে আমাদের 
বিশ্ময় উৎপাদ্দন করে ॥। অবশ্য মধুন্থদনের বঞ্চব-ভাবনিষ্টা। ব1 ধর্মবিশ্বাসের কিছুই 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ছিল না; তিনি অধ্যাত্সাধনাহীন, নিছক রূপমোহসঞ্জাত আধুনিক প্রেমেরই 
বর্ণনা কবিয়াছেন। তিনি ৫বষব পদাবলীব নায়িকা শ্ীরাধাকে ৭4:9, 75৭17, 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রাকৃত পর্যায়েব নায়িকাতে কুপাস্তরিত কবিয়াছেন। 
মধৃন্দন বৈষ্ণব ভাবাদর্শেব বহিববয়বই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অন্তঃপ্রকতিব 
ভাবগভীরতা ও অলৌকিক ব্যঞ্জনা তাহার অন্ুভবশক্তির বাহিরে ছিল। তথাপি 
প্রাচীন স্থবেব প্রতিধ্বনিপূর্ণ, রমণীঘ প্ররূতিব পরিবেশে উদ্ভূত, খেদ-অন্ুযোগ- 
অতৃপ্তিতে ভরা নিছক প্রেম-কবিতারূপে ইহাদেব মূল্য মোটেই উপেক্ষণীর নহে । 
বিধর্মী মধুস্থদন বাঙলা দেশেব প্রাচীন ভাবধারায় যে কতখানি অবগাহন 
করিয়াছিলেন এই ছন্দকুশল, অথচ গভীব-অন্থভূতিহীন কবিতাগুলি তাহারই 
নিদর্শন | 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) মধৃসদনেব নৃতন কাব্য-আঙ্গিক-গঠনে 
কৃতিত্বের আর একটি নিদর্শন। পাশ্চান্ত্য সাহিত্যের সনেটকে মধুস্থদন বাংলায় 
প্রবর্তন কবিয়া বাংলা কাব্যে একটি অভিনব প্রকাশরীতি 
না যোজন! করিলেন। গীতি-কবিতার তরল, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত 
ভাবোচ্ছানকে যে সংহত-ঘনীভূত করিয়া চতুর্দশ পংক্তির 
কঠোব-নিয়ম-বদ্ধ, আটসাট কাঠামোব মধ্যে বিন্যাস করা যায় বাংলা কাব্যে 
মধুস্থদনেব পূর্বে তাহার কোন দৃষ্টান্ত মিলে না । ইহাদেব মধ্যে আবেগেব তীব্রতা 
অপেক্ষা জীবন সম্বন্ধে পরিণত চিন্তা» প্রজ্ঞা ও মননেব মাধ্যমে মুহর্তেব অন্থু- 
ভবের স্থায়িত্ব-বিধ!ন, অতীত স্বতিচারণ-অবলম্বনে চেতনার গভীর স্তরে অবতরণ 
ইত্যাদি প্রধান বস। এক অখণ্ড ভাব ও চিন্তার ত্ববাহীন রসপরিণতি ও সনেটের 
অষ্টক ও ষট্ক এই ছুই অংশে ইহার বিবর্তনের পবিপাটি বিন্যাস ইহার বিশিষ্ট 
বপাবয়ব। 
মধুস্দনেব সনেটগুলি তাহার বাল্যস্থৃতি, হিন্দুর বিবিধ পৃজা ও উৎসব, 
পূর্বতন কবিগোষীর স্বৃতিতর্পণ ও বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়, কবিতা ও কাব্যেব রসবিশ্লেষণ 
প্রভৃতি নান! বিষয় লইয়। রচিত। এগুলির অধিকাংশই তাহার 
ইউবোপে প্রবাসকালের মধ্যে তাহার কবিকল্পনাকে উদ্ধ,দ্ধ 
করিয়াছিল। মহাকাব্য ও নাট্যবীতি-অনুসারী পত্রাবলীর মধ্যে কবির 
ব্যক্তিজীবনের যে অন্তবঙ্গ অভিলাষ, আত্মরতিব যে স্বচ্ছন্দ বিলাস প্রকাশের 
স্থযোগ পায় নাই, সেগুলি বাহিরের সকল চাপ, কল্পনার তধ্ববিহারের 
কুচ্ছ সাধনা হইতে মুক্তি পাইয়া সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। মধুস্দনের 


সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য 


কাব্য ও কবিতা ১৯৯ 


অবিচ্ছিন্ন বীররস-অন্থশীলনেব মধ্যে করুণ রসেব উৎস যে কোথায় লুকানো! 
ছিল, রাজপরিবেশের এখ্বর্যময় বর্ণনার অন্তরালে গার্হস্থ্য জীবনের শাস্ত-মধুর 
স্বতি কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল, রক্ষকুল-লক্ষমীব দেব-মহিমার মধ্যে 
কোজাগবী পুণিমাব শরৎ-লক্দ্ী তাহার জ্যোত্ল্নাশ্তর, চোখ-জুড়ানে শ্রী ও 
বরদানেব ঝাঁপি লইয়া! কেমন কিয় প্রচ্ছন্ন ছিলেন তাহাঁবই ইঙ্িত আমরা 
এখানে পাই । রণভেবীব কর্ণবিদ|/রী কোলাহলেব ক্ষণিক বিরতিতে, প্রথরোজ্জল 
নট্যশালার স্তিমিতদ্ীপ নেপথ্যলোকে আমরা যে অকম্মাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা- 
গ্রকৃতিবর্ণনাঁৰ ভিতর দিয়! শান্তশ্ীমণ্ডিত, করুণ কোমল পল্লীজীবনের একটি চকিত 
ভান উপলব্ধি কবি, তাহ মধুক্দনের এই গভীরম্তরশায়ী, অবদমিত 
চেতনালোক হইতেই উদ্ভৃীত। “বর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে" অথবা “দীন 
যথা যায় দ্ব তীর্ঘদবশনে'--এই জাতীয় উপমা কবিব বাল্যম্বৃতিবিভোর, 
ছাড়িয়া-আসা অতীতেব মুগ্ধ রোমন্বনরত প্রকৃতিরই পরোক্ষ পরিচয় বহন 
কবে। 
মধুন্দন সনেটেব প্রথম শিল্পী, কিন্তু একেবাবে নিখুত শিল্পী নহেন। 
কল্পনাব উদ্দামতায়, মননের অতিরেকে, প্রকাশেব বাধভাঙা উচ্ছলতায়, তাহার 
সনেট যে খানিকটা বপাদ্শচ্যুত হইয়াছে তাহ। স্বীকার্য। 
না সনেটের সনেটের ভাব জমাট বাধিতে যে পংক্তিসীমানিংশেষিত, স্থির 
ছন্দগতির প্রয়োজন, মধুস্থদনের মুহুমূহু যতিস্থান-পরিবর্তনে, 
ছন্দের পংক্তির সীমা-লজ্ঘনে, কল্পনাঁতরঙ্গেব দ্রুত উ্থান-পতনে তাহ সময় সময় 
ব্যাহত হইয়াছে । মহাকাশ-বিহাবে অভ্যন্ত ঈগল পাখীকে গণিয়া গণিয়া নাচানো 
ভবন-শিখীতে রূপান্তবিত করিলে সে মযুরের সহজ নৃত্যচ্ছন্দ আয়ত্ত করিতে কিছু 
অন্থুবিধা বোধ করে। সময় সময় অতিবিক্ত কল্পনাবিলাস (“কমলে কামিনী? ) 
বা বণনাম্সক বিষয়-নির্বাচনেও সনেটেব বিশিষ্ট রূপ ও বীতিব দ্দিকে লক্ষ্য রাখা হয় 
নাই। তথাপি, এই সমস্ত ছোটখাট দোষ-ক্রটি সবেও» মধুস্থদনের সনেট, কবি- 
মনের একটি সার্ক বিকাশ ও কবি-শিল্পীর একটি সার্থক রূপ্থষ্টি-রূপে বাংলা 
কাব্য-সাহিত্যে অমবতা৷ লাভ করিয়াছে ও ভবিষ্যৎ সনেট-লেখকদের সম্মুখে উজ্জল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে । তাহার গীতিকবিতাব সংখ্যা অল্প হইলেও 'আশার 
ছলনে তুলি" বা রেখে মা দাসেরে মনে" প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তিগত অঙ্ুভূতি, 
কবি-মনের অরুত্রিম ভাবোচ্ছান নৃতন যুগের মন্ময়তার উতসমুখ খুলিয়া 


দিয়াছে । 


২০০ ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


মধুন্াদন তান্ত্রিক সাধকের ন্যায় উৎকট এবং কতকট] বাংল! কাব্যের স্বভাবধর্ম- 
বিবোধী তপশ্যার দ্বার! প্রাচ্য কাব্যদেহে পাশ্চাত্য ভাব-আত্মার যে অস্থ্প্রবেশ 
ঘটাইয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই। তাহার শৌধধর্মের, 
মহাকাব্যোচিত উদাত্ত কল্পনারীতির যোগ্য উত্তরসাধক 
এ লে সধু্দনের বাংলাব সমকালীন সমাজে দুর্লভ ছিল। ধাহাবা তাহাব 
বহিরঙ্গেব অন্তকরণ-প্রয়াস কবিয়াছেন, তাহারাও তাহার 
অন্তঃপ্রকৃতির বহস্ত ভেদ কবিতে পাবেন নাই। পরবতাঁ যুগেব গীতিকবিতাব 
প্লাবনে মধুহ্দনেব মহাকাব্য-সেতুবন্ধ ক্রমশঃ ক্ষয়মূল হইয়া কোথায় ভাসিয়া 
গিয়াছে-_-তাহাব ভগ্নাবশেষেব দুই একটি খণ্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে ও খেদ 
জাগায়। তাহাব ঠিক পবেব যুগেব বিহাবীলাল চক্রবর্তী হইতে এই গীতি- 
প্লাবনের আরম্ত। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবেব দ্রিক হইতে বিচাব করিলে বন্ধিমচন্ত্র 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মধুহুদনেব বিপরীতধর্মা সাহিত্যশরষ্টাবাও তাহাব নিকট খণী। 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্তের ছুর্লজ্য ব্যবধান তিনি প্রথম অপসাবিত না কৰিলে, তাহার 
পরবর্তা লেখকদের প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ, অপবিচিত পথে সাবলীল পদক্ষেপ 
ও নবস্ৃষ্টির প্রেরণা যে বহু পরিমাণে ব্যাহত হইত তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি 
কলম্বসের ন্যায় ছুস্তর সমুদ্রপথ অতিক্রম কবিয়া নৃতন মহাদেশের আবিষ্কার শা 
করিলে মেই নবাবিষ্কত ভূমিখণ্ডে নান! বিচিত্র ছাদের উপনিবেশ-পবম্পরা 
এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না। বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতা- 
মহাদেশের আবিফারকের জয়মাল্য চিবদিন তাহাব কে অম্লান হইয়া 
থাকিবে । 


৩) 


বিহবারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) £ বাংলা কাব্যের নবযুগে কবিপ্রকতির 
নৃতন পরিচয়ের একট] দিক যেমন মধুস্থদনে রূপ পাইয়াছে, তেমনি উহার বিপরীত- 
ধর্মী আর একটা দিক বিহারীলালে উদাহৃত। কবির অন্তরে যে একটা অকারণ, 
অনির্দেশ্ট বেদনাবোধ, একটা অপ্রশমিত অভাবের অস্বস্তি 

উদ? কবি. অনির্বাণ দহনজালায় ধৃমায়িত হয়, এবং ইহাই যে তাহার 
কবিতার প্রেরণ] ও প্রাণশক্তি কবির এই জীবনসত্য প্রাগ- 

আধুনিক যুগে অজ্ঞাত ছিল। ঠ্বষব পদাবলীতে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কবিতাক্ 


কাব্য ও কবিতা ২৪১, 


প্রেমের রহস্যময় অনুভূতি রাধিকার অস্তদীর্ণ ব্যাকুলতার মধ্য দিয়! কবিচিত্তের 
এই নিগৃঢ় অতৃপ্তিবেদনার কিছু পরোক্ষ সন্ধান দেয়। কিন্তু এখানেও প্রথমতঃ 
অন্ুভূতি কবির ব্যক্তিগত নহে ; দ্বিতীয়তঃ মনোবেদনাব একটা স্থনিদিষ্টপ্রণয়াকৃতি- 
মূলক কারণ আছে। আধুনিক যুগেব কবিতায় খেদের স্ব আবও সর্বাত্মক ও. 
ইহা ব্যক্তি-প্রকুতিব গভীবতবৰ মূলে নিহিত। আদর্শ-কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় 
ও বপ-নুষমার স্থিব জ্যোতির পরিবর্তে অন্ুভূতিব ক্ষচিৎ-দীপ্ধ, ক্চিৎ্-স্তিমিত 
আলোকে ইহার চকিত, অসংলগ্ন আভাসন- ইহাই বিহারীলালেব কৰি-প্রেরণার' 
অভিনব উতৎস। 

বিহাবীলালেব কবিপর্মেব মধ্যে প্রথম হইতেই একটা অনন্তসাধাবণ স্বকীয়তা! 
ছিল। তাহার 'বন্ধুবিয়োগ” ও প্রেমপ্রবাহিণী' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ১৮৭০) 
কাব্যদ্ধষে তিনি চিরপ্রচলিত কাব্যপ্রথাব অন্ছুসরণ না কবিয়া 
নিজেব ও বন্ধুবর্গেব জীবনেব অতি-বান্তব অভিজ্ঞতাকে 
কবিতাব বিষয়ৰপে গ্রহণ কবিষাছেন। এখানে তাহাব বিষয় 
যেমন একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কাব্যপ্রথা-বিবোধী, তেমনি তাহার ভাষাও 
অমাজিত ও তীক্ষ ভাবে বান্তবানুসাবী। নিজেব অন্তরঙ্গ জীবনেব সমস্ত কথা যে 
এত খোলাখুলিভাবে, কোনও কপ ভাব-মার্জনাব পালিশ ছ|ড] কাব্যে প্রকাশ করা 
যায় ইহ! বিহাবীলালেব পূর্বে কেহই কল্পনা করেন নাই। ইহাতে অবশ্ত 
তাহাঁৰ কবিতার উৎকর্ষ বাঁভে নাই, কিন্তু তাহার মৌলিকতার দুঃসাহস 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

“নিসর্গসন্দর্শন ও “বঙগস্থন্দরী'তে (১৮৭০ ) বিহারীলাল ধীরে ধীরে তাহার 
বস্তবিন্তাসের সুলতা অতিক্রম কবিয়া তাহার নিজস্ব কল্পনা৫বশিষ্ট্ের আবরণ 
উন্মোচন করিয়াছেন । প্রথম্টিতে তাহার প্ররুতি-সচেতনতা', 
ও দ্বিতীয়টিতে তাহার নারী সম্বন্ধে রোমার্টিক মনোভাব 
উন্মেষিত হইয়াছে। প্ররুতির যে রূপে তিনি আকুষ্ট হইয়াছেন 
তাহা উহার শান্ত, অন্তমু্ধী প্রকাশ নহে, উহার বাহ্‌ বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের উন্মত্ত 
আলোড়ন। তিনি ঝটিকার ধ্বংসলীলা ও সমুদ্রের চির-অশান্ত তরঙ্গোচ্ছাস 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই বর্ণনাব মধ্যে কোন স্থিব ভাব-কেন্দ্রিকতা নাই, আছে 
তথ্য ও আবেগেব এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ, অতিবিক্ত বস্তসন্িবেশ, অবান্তর মন্তব্য, 
ছেলেমানুষী বিশ্ময় ও মাত্রাতিসারী উত্তেজনার একপ্রকার জগাখিচুড়ি। '“বঙ্গ- 
স্থন্দরী-তে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নারীর ষ্ঠ গুণের বিচিত্র বিকাশই কবির 


বিহারীলালের 
স্ববযত! 


নিসর্গদন্দর্শন 
ও বঙ্গনুন্দরী 


২০২ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


বিষয়। এখানেও তথ্যেব বস্তপ্রধান কাঠামোর মধ্যে নাকী-আদর্শেব ভাব-প্রশস্তি 
একটি সঙ্গতিহীন, বিরুদ্ধ-উপাদানগঠিত বাতাঁববণ সৃষ্টি কবিয়াছে। ইহা আখ্যান- 
কাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে আন্দোলিত হইয়াছে । কিন্তু এই 
সমস্ত বচনাব মধ্যে বিহাবীলাল যে তীহাব প্রথম কবিতাগ্রন্থেব অসংস্কৃত বস্ত- 
তানত্রিকতাকে ধীবে ধীবে উচ্ছুনিত ভাবুকতা ও নিবিভ কল্পনাময়তাব দ্বাবা 
ংশোধিত করিম্ব। লইতেছেন, স্থল বস্কপিগুকে সুস্ম অনুভূতিতে বপান্তবিত 
করিতেছেন তাঙ্াব নিদর্শন মিলে । যদিও বাস্তবকে তিনি পরিহাব কবিতে 
পাবেন নাই, তথাপি তাহাৰ গতি যে রূপহীন বস্ত হইতে ন্বপ্রস্থষমাব দিকে তাহা 
স্পষ্টই বে|ঝা! যায়। তাহাব বন্গভন্দবীণব একটি স্তবক £ 
একদিন দেব তরুণ তপন 
হেবিলেন স্থরনদদীর জলে, 
অপরূপ এক কুমাবী-বতন 
খেলা করে নীল-নলিনীদলে । 

'সারদামঙ্গল-এব অপবপ জ্যোতির্ময় আবির্ভাব “তাম্সী-তকণ-উব1 কুমাবী- 
বতন”-এর পূর্বস্থচনা। কবিব ছন্দ-লালিত্য ও স্বর্গাভিনাবী কল্পনা যে পববর্তী 
কাব্যগ্রস্থে সমস্ত পাখিববন্ধনমুক্ত হ্ইয়া বিশ্বেব মূলীভূত সৌন্দধের বিশ্তুদ্ধ ভাবরূপেব 
আধাব রচনা কবিবে তাহাব সুস্পষ্ট প্রতিশ্রতি এখানে সঙ্দীত ও চিত্রৰপে 
আমাদেব অন্ুভূতিগোচৰ হয়। 

“সারল্|মঙ্গল (১৮৭৯) "ও “সাধেব আনন'-এ (১৮৮৯) বিভাবীলালের কবি- 
প্রতিভার এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রকাশ। এরূপ বিব[ট, মহিমান্থিত কল্পনা, এপ 
অন্তগূর্ট, রহস্যময় ভাবব্যপ্চনা, বোধাতীত ধ্যানতন্সয়তাব এপ আত্মকেন্দ্রিক 

প্রসাব আব কোন গীতিকাব্যেব বিষয় হইয়াছে কি ন! সন্দেহ । 
জা কাব্য যতই আবেগময় ও কল্পনাপ্রধান হউক ন। কেন তাহাব 

মধ্যে কবির জ্ঞাতপারে বা অজ্ঞাতনারে একট! যুক্তিশৃঙ্খলার 
যোগস্ত্র, একট1 গঠনসৌষ্ঠবের ক্রম বর্তমান থাকে । বিহাবীলালের কাব্যে 
এই শৃঙ্খল। ও ক্রমবিন্ানের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখ। যাম। কৰি বাহজ্ঞানশূন্যের 
ন্যায় কখন এক কথা বলিতে বলিতে অন্ত কথায় চলিয়া যাইতেছেন, প্রসঙ্গ হইতে 
প্রসঙ্গান্তরে পদক্ষেপ করিতেছেন তাহা ভাবক্রমের মানদণ্ডে বিচ|র করা যায় না। 
যেমন স্বপ্নের আপাত-অসংলগ্নতা, মির উপাদান ও অবাধ ব্যাপ্তির মধ্যে একটা 
মূলগত ভাবের এক্যক্রিয়া থাকে, তেমনি বিহারীলালের ভ্রুতপরিবর্তনশীল 


কাব্য ও কবিতা ২১০৩ 


চিন্তাধারা ও চিত্রকল্পেব মধ্যে একই অনুভূতির লীলাবিলাস অনৃশ্থ অথচ 
অঙ্ছভবগম্য যোগন্ত্রের মত প্রতিভাত হয়। এই কবি-টব্দীস্তিকিব চোখে 
বস্তজগতের বহির্বৈচিত্র্যেব অন্তবালে যে মায়াবরণভেদী একক শক্তির খেলা 
তাহা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াহে। তাই যুক্তিতে যাহা খাপছাড়া ও 
অপ্রানঙ্গিক মনে হয, যাহাকে স্বপ্রসঞ্চরণের ন্যায় অর্থহীন বলিয়া! ঠেকে তাহাব 
মধ্যে এক গভীবতর এঁক্যবোধেব অন্তঃসঙ্গতি আছে। 
এই কবিতাদয়েব বিষ নিখিলবিশ্বেব মুলীভূত কাবণন্বরূপ লৌন্দর্যসন্তাব 
বন্দনা। সাবদা ইহ।বই মানবী প্রতিমৃত্তি। কৰি ইহাকে কখনও কবিপ্রতিভাব 
উন্মেষ-প্রেবণা, কখনও বা প্রেষসীজায়া, কখনও বা সর্বভূতব্যাপ্ত। বিচিত্ররূপিণী 
প্রাণশক্তিৰপে কল্পনা কবিয়াছেন। ইহার মধ্যে দার্শনিক 
ডি তত্বের চিন্ময় রূপ ও মানবিক প্রণয়োচ্ছাসেব ব্যাকুল 
সাধনার ধুখানুস্থতি মিলনাকৃতি যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে । এক অদেহী 
সত্তাকে ঘিবিয়াই কবিব বিরহ-মিলন, মান-অভিমাঁন, 
প্রণযোতক্ঠাৰ সব কয়টি স্তব উচ্ছুসিত হইয়! উঠিয়াছে। রূপের মধ্যে অরূপের 
স্থদূব ব্যঞ্জনা, পাখিব প্রণষেব আবেগবিহ্বলতার মধ্যে এক উচ্চতব ভাবমুগ্ধতার 
স্কুবণ তাহাব প্রেমনিবেদনকে এক ধ্যান-বোমাঞ্চের পধায়ে উন্নীত কবিয়াছে। 
ববীন্দ্রক।ব্যে কবি ও নাধকেব যে অপূর্ব সময়, কাব্যসৌন্দয ও তন্বান্ুভূতির যে 
আশ্চষ সমীকবণ, সীমা ও অনীমের, উভয়েবই পাবস্পবিক অধিকারকে অক্ষুণ্ন 
বাখিয়।» যে অন্তরঙ্গ মিলন সাধিত হইয়াছে, বিহারীলালে তাহাবই অসম্পূর্ণ 
প্রাবন্তিক প্রয়ান। বিহাধীলাল অবশ্য পর্বত্র কাব্যেব মর্ধাদ। সম্পূর্ণভাবে রক্ষা 
কবেন নাই--তাহাব ভাবমন্ততা সর্বদা কপেব শাসন মানে নাই। তিনি যে 
পবিমাণে ভাবুক ছিলেন সে পবিমাণে শিল্পী ছিলেন না। যাহারা কাব্যরসিক 
বিহারীলালের বিরুদ্ধে তাহাদেব অনুযোগ থাকিবেই ; কিন্তু যে কল্পনা নিজ গতির 
আবেগেই মূভি গ্রহণ কবে, যে ভাবনিবিড়তা নিজ প্রতিচ্ছাক্স।-প্রক্ষেপের দ্বারাই 
রূপধর্মী হইয়। উঠে তাহ! তাহাব কাব্যে প্রচুব পরিমাণে আছে, এবং এই গুণের 
জন্যই তাহাব কবিত। উহ্াব সমস্ত অস্পষ্টতা ও সংহতি-শিথিলতা সত্বেও উৎকৃষ্ট 


কাব্যের মধ্যে স্থানলাভ কবিয়াছে। 


গু 


হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮--১৯০৩) ও নবীনচক্দ্র তেন (১৮৪৭-- 
১৯০৯)-_তাহাঁদেব কবিত্বশক্তির আপেক্ষিক অপ্রাচুষ সত্বেও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির 
যুগনিদিষ্ট ধারক ও বাহকৰপে, যুগেব ভাবপ্রতিনিধিত্বের প্রতীকরূপে বাংল! 
কাব্যে মধুকদনের পরেই এক মর্যাদাপূর্ণ আসন অধিকাক 
কবিয়াছিলেন। মধুক্দনেব আবিভাব ও পৌরাণিক কাহিনী" 
অবলম্বনে সার্থক কাব্যস্থট্টিব ফলে বাংলা সাহিত্যঙ্ষেত্রে যে একটি 
নানামুখী, বিরুদ্ব-উপাদানগঠিত ভাব-আলোড়ন জাগিয়াছিল, হেমচন্দ্র ও 
নবাঁনচন্দ্র তাহারই তরঙ্গশীর্ষে ছুই উজ্জ্বলতম ফেন-মুকুটবপে প্রতিষ্ঠালাঁভ 
করিয়াছেন। মবুস্দন বিধমা হইয়াও তাহার রচনাষ হিন্দুসংস্কতির মহিমময় 
জয়গাথা গাহিয়াছেন-স্থৃতরাং তাহার অনুপ্রেরণায় তাহার ঠিক পরবর্তী 
কবিগোষ্ঠী মহাকাব্যোপম স্থবিস্তার্ণ আধারে ও উদাত্ত রচনাবীতিতে, হিম্দুধশ্ের 
বিশুদ্ধতর, দার্শনিক তত্বাহ্যায়ী নুপ্সতর মর্মব্যাখ্যান ও উন্নততর আদর্শবাদ- 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন । বঙ্ষিমচন্দ্রের “কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬) ও ধ্ধর্মতত্ত 
(১৮৮৮) হেমচন্দ্রের রচনার পরবতী, কিন্তু নবীনচন্দ্রের রবতকণ” (১৮৮৭), 
“কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্প্রভাস-এর (১৮৯৬) পূর্ববর্তী । স্থতবাং বঙ্ষিমচন্দ্রেব 
প্রভাব হেমচন্দ্রের উপর অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে না৷ পড়িলেও “বঙ্গদর্শন'-এ হিন্দুধর্মের 
যে নবপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল তাহার আবেগ-রঞ্িত রশ্শিচ্ছটা সে 
যুগের সমস্ত বাতাবরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল। স্ৃতরাৎ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্ 
মধুস্থদনের নিকট হইতে উত্তরাধিকারম্থত্রে মহাকাব্যের বিরাট আঙ্গিক ও 
পরিকল্পনা ও হিন্দুধর্মেব গুঢ়তত্ব-উদঘাটন-প্রয়াসরূপ রচনাশৈলী ও বিষয়নিরাচন 
গ্রহণ করিয়! কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা ইহার সহিত ইহাদের 
কাব্য-প্রককতির ৫বশিষ্ট্য ও কল্পনার শ্বকীয়ত। যোগ করিয়া এক মিশ্রধরণের কাব্য 
স্থষ্টি করিলেন। বিষয়ের সহিত রচনাশৈলীর অন্ুপযোগিতা, মহাকাব্যের 
আঙ্গিক অনুসরণ করিয়াও উহার আদর্শরক্ষার অক্ষমতা, বীরত্বময় পরিবেশে 
গাহ্‌স্থ্য ও পাবিবারিক জীবনের তরলায়িত কাকুণ্য-উচ্ছাসের অযথা সংমিশ্রণ ও 
বাঙালীর অন্তরে ক্রমসব্ধীয়মান গীতরসধারার অবারিত প্রয়োগ_-এই সমস্ত 
প্রবণতার সমাবেশই তাহাদের কাব্যকে মহাকাব্যের উততঙ্গ মহিমা হইতে চ্যুত 


হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র 


কাব্য ও কবিতা ২০৫ 


করিয়া মধ্যস্তবের অশ্রনির্ঝরসিক্ত, কোমলভাব-প্রলেপে তাপহীন জীবনবোধের 
পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছে । 
দুর্ভাগ্যক্রমে সে যুগ হইতে অতি-আধুনিক যুগ পধন্ত হেম-নবীনেব কাব্যের 
মূল্য মহাকাব্যেব মানদণ্ডে বিচাবিত হইয়া আসিতেছে । ইহাদের কাব্যগত 
যে সমস্ত দোষ-ক্রুটিব উল্লেখ কবা হয়, উহ! সমস্তই মহাকাব্যেব আদর্শচ্যুতি ও 
লক্ষণহীনতা-বিষয়ক | যেহেতু সমসাময়িক যুগে তাহাবা মধুক্দনেব সহিত 
তুলিত হইয়া কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হইম্সাছিলেন 
ও হিন্দত্বেব আদর্শেব প্রতি অতি-শ্রদ্ধাশীল সমালোচক-গোঠী কর্তৃক কেহ 
বা“নভোলোকেব কবি', কেহ বা “উনবিংশ শতকেব মহাভারতকার'-আখ্যায় 
সম্মানিত হইয়াছিলেন, সেই অতি-প্রশংসাব প্রতিক্রিয়ান্ববপ এখন পথন্ত 
তাহাদ্দিগকে অতি-দষণেব ফলভোগ করিতে হইতেছে । যখন সমালোচকেব 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধর্মান্থরাগেব নেশা! কাটিয়া গিয়া বিশুদ্ধ 
হেম-নবীনের কাব্যবিচাবেব মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হইল, ও মহাঁকাব্যেব বিরল- 
উর গুণ-নন্লিবেশ সম্বন্ধে আমাদেব ধাবণ! স্ফুটতব হইল, ৩খনই 
এই একদা-প্রশংনিত কবিদ্ধ তাহাদেব মধূস্থদন-প্রতিষ্পরধা- 
উচ্চাসন হইতে ব্যর্থ কবিষশঃপ্রা্থীব বত্রদৃষ্টিবন্বধিত লান্ছনার বিপরীত কোটিতে 
অবনমিত হইলেন। এখন তাহাদেব সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে 
তাহাবা কি পাবিয়াছেন তাহাব অপেক্ষা তাহারা কি পারেন নাই তাহারই 
তালিক1 দীধতব হইয়া থাকে । 
অন্ুবীক্ষণেব উলট1 দিক দিয়া দেখাব ফলে এই কবিদেব যে বিরুত রূপ 
দেখা যায় তাহা যে তাহাদের সত্য পরিচয় নয় এই উপলান্ধর সময় আনিয়াছে। 
যেকোন বিরাট পরিকল্পনা ও ভাবগান্তীষমূলক বচনাকে যে 
হেম-নবীনের কাব্যের মহাকাব্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সাধারণ 
ক রা আখ্যান-কাব্যেও মহাকাব্যের লক্ষণ অংশতঃ প্রকটিত হইতে 
পারে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কেহই তাহাদের মহাকাব্য-রচনার 
সঙ্কল্প ঘোষণা! করেন নাই। স্থতরাং মহাকাবটীয় ফলশ্রতি তাহাদের নিকট 
দাবী করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিচার্ধ। তাহাদের কবিপ্রকতিকে মহা- 
কাব্যের লোহার খাটে (0:90:986980 1১60) শোয়াইয়! উহাদের স্বাভাবিক 
অঙ্গায়তনকে সেই খাটের মাপে বিন্তান করিবার কৃত্রিম চেষ্টা আমাদিগকে 
সেই কবিত্বের মর্মমূলে পৌছিতে সহায়তা করিবে না ইহা হুনিশ্চিত। হেমচন্দের 


২০৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার। 


বৃত্রসংহাব ও নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী কতকটা মধূহ্দ্ন-প্রভাবিত হইলেও, মহা 
কাব্যে বহিবঙ্গের কিছুট। গ্রহণ করিলেও উহাদের অন্থঃপ্রকৃতি, মূলগত ভাব- 
প্রেরণ! ও কাব্যাভিপ্রায় যে মহ]কাব্য হইতে বহুলাংশে পৃথক ইহা মনে বাখিয়াই 
এই কাব্যগুলিব মূল্যাবধারণ বিধেয়। 
ৃত্রসংহার'-এব সহিত 'মেঘনাদবধ-এর নিবিড সাদৃশ্য ও হেমচন্দ্রকত 
মধুস্থদন-কাব্যের প্রথম বসগ্রাহী সমালোচনা-স্থত্রে উভয়েব কবিসম্পর্কের নৈকট্য 
রিচা উচ্ভাদে মধ্যে তুলনাকে অশিবাষ করিয়া তোলে এবং এই 
বত্রসংহার ভুলণাব ফলে হেমচন্দ্র কতকট। নিষ্প.ভবপে প্রতাষমান হন। 
মহাক।ব্যের হবধন্ততে জ্যাবোপণ তাহাব শক্তিব অতীত 
ছিল। কিন্তু তাঈ বলিয়া লপুতব ধন্তকে শরসন্ধান-নৈপুণ্য যে তাহাব ছিল না 
এবপ মনে কবাব কোন কারণ নাই । আমলে, 'বৃত্রনংহাব' “মেঘনাদবধ'-এর 
এক বিচিত্রবসপুষ্ট পাবিবাবিক সংস্করণ, ইহাতে গাতস্থ্য জীবনেব বপ, রস, 
সাধারণ ছন্দ-জটিলতা৷ ও বিষ্ন-ককণ অন্তভ্ৃতি মহাকাব্যেব কঠোব-আ দর্শ-নিয়ন্ত্রিত 
সীমাকে অতিক্রম কবিয়! পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে “মেঘনাদবধ*-এর কেন্দ্রান্- 
সারী রনবিন্তাস ও সমকালীন যুগের তীক্ষ জীবনাদর্শ-ব্যঞ্জনার একান্ত অভাব। 
বৃত্রেব জয়-পরায়েব মধ্যে যুগমানন কেবল স্তপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর 
হুপরিচিত নীতিব পুনরাবৃত্তি দেখিয়াছে, নিজ মানস অভীগ্দার কোন তাৎ- 
পর্ষপূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ কবে নাই। পাঠকেব নমস্ত অন্তভবশক্তি, সমস্ত 
মানস প্রতীক্ষা একান্তভবে একই পরম পবিণতিব দ্রিকে সংহত হয় নাই” 
ধীব মন্থরগতিতে, পরিসমাপ্তি প্রতি অতি-কৌতৃহলী না হইয়া, বিভিন্ন বনেব 
আম্বাদন করিয়া ফিবিয়াছে । কাজেই ছন্দোবৈচিত্রা-গীতন্থবের প্রবর্তন, আখ্যান, 
বসের আস্বাদন, বর্ণনাকৌশলে তৃপ্তি ও শেষে একট! প্রত্যাশিত পবিণতিতে 
নিরুত্বাপ সন্তোষ পাঠকচিত্তকে নানাভাবে মুগ্ধ কবিয়াছে। এই বিক্ষিপ্ত উপাদান- 
গুলি মহাকাব্যীয় গাঢবদ্ধতার পরিবর্তে একট] শিথিল আখ্যানস্ুত্র-বন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়াছে। এই বিভিন্ন উপাদানগুলির বর্ণনাকৌশল ও আখ্যানেব 
শিথিল-সংবদ্ধ রূপনিমিতিই 'বৃত্রনংহার'-এর অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের উৎকর্ষের 


মূলে 
বৃত্রসংহার-এর কতকগুলি সর্গে যে ভাবগাভীযের সার্থক ও নমুননত প্রকাশ 


হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাতালপুরে দেবতাদের মন্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্- 
শালার বর্ণনা, ব্রন্ম ও শিবলোকের দার্শনিকতত্বপূর্ণ বূপক-ব্যাখ্যা ও বৃত্রাস্থরের: 


কাব্য ও কবিতা ৩ 


অন্তিম সংগ্রামের প্রলয়-বিপর্যয়--এইগুলির মধ্যে, কবিত্ব মাঝে মাঝে তথ্য 
ভারপীড়িত হইলেও, উন্নত ভাব-প্রকাশের উপযোগী কবি: 
কল্পনা ও রূপায়ণশক্তির পরিচয় পাওয়া! যায়। হিন্দুধর্মের সংস্কার 
ও উপলন্ধিলমূহের বপদান-বিষয়ে মধুস্থদন ও হেমচন্দ্র বিভিন 
পথ অনুসরণ কবিয়াছেন। মধুন্দনেব পিতভুলোক-বর্ণনা ও নরক-দর্শন চিত্রধমী 
ও মানবিক-বনাপ্নুত* তিনি পাঁপীদেব যন্ত্রণা বর্ণনা কবিয়াছেন কবিস্থল5 অনুভূতি 
ও চিত্রণশীলতাব মাধ্যমে; তিনি তবে ছুরূহতা সম্পূর্ণ পরিহাব করিস্রাছেন . 
কাজেই তাহাঁব বর্ণনা সুখপাঠ্য ও মহাকাব্য-প্ররুত্তির সহিত স্থসঙ্গত হইয়াছে : 
হেমচন্দ্রে পবলোকের বিববণ দার্শনিকতন্ব-সমাকীর্ণ ও নিগুঢ-অর্থ-উদ্ঘাটন- 
প্রয়াসী, তাহার ব্রদ্দ ও শিবলে।ক 'প্রাক্ুতিক বম্যত।-বর্ণনাব উপলক্ষ্য মাত্র নহে. 
ইহাদের মধ্যে হৃষ্টিরহস্ত ও অধ্যাত্মনাধনাব ক্রমাবোহী মানস সম্ভব আভামিত। 
মধৃহ্দন পৌরাণিক চিত্র-কপ্পনাব অন্রগামী; হেমচন্দ্র উপনিষদের তত্গহন ও 
রূপরিক্ত পথের পথিক । মধুস্দন হিন্দধর্মেব দুই একটি বিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল চিত্র 
আ্রাকিয়াছেন ; হেমচন্দ্র উহার জটিল ও সুক্ষততত্ব-কণ্টকিত সামগ্রিক পরিচয়টি 
কবিত্বেব ভাষায় ফুটাইতে চাহিয়াছেন। এই ছুকহতব কাধে তাহার সাফল্য 
যে মধৃস্থদনেব অন্থুরূপ হয় নাই তাহাতে আশ্চধেব বিষয় কিছু নাই। মধুস্থদনেব 
নিয়তিবাদ আম্মবিরোধক্রিষ্ট আধুনিক মনের জীবনাত্তিরই একট টব প্রতিরূপ ; 
হ্ম্চন্দ্রে নিয়তিবাদ কর্মফলের উপব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিধানের অমোঘ ন্যায়- 
বিচাব | একটি টৈবলীলার ছদ্নবেশধাবী মানবিকতার স্বাধীন, বেদনাময় বিকাশ ; 
অপবটি ৈবশক্তি-নিয়ন্ত্রিত মানব-কর্মফলের অনিবাষ পরিণতি । 
হেমচন্জরের যুদ্ধবর্ণনা ও গীতপ্রধান অংশও প্রশংসার । এগ্তালকে মহাকাবোর 
অঙ্গবপে বিবেচনা না করিয়া! গাথাকাব্যের স্বচ্ছন্দ-বিচিত্র ভাববিকাশের উপায়- 
স্বরূপ গ্রহণ করাই উচিত । 'বৃত্রসংহার'-এ “মেঘনাদবধ”-এর 
পা গার্হয তুলনায় গাহ্‌স্থ্য প্রতিবেশ ও পরিবার-জীবনের কোমল 
কোমলতার প্রাধান্য ভাবনিচয়ের প্রাধান্ত । বুত্র ও এন্দরিলার দাম্পত্য-সম্পর্ক» 
উহাদের স্থল আম্মডিমান ও ভোগন্পূৃহা রাবণ-চিন্রাঙ্গগার 
মহাকাব্ণীয় রাজমহিমার ভাবসমুন্নতিমূলক প্রকাশমাত্র নহে-_ইহাতে প্রাকৃত 
জীবনের বস্তরদ ও মনস্তাত্বিক জটিলতাই মুখ্য উপাদান। ইহারা কেহই 
মহাকাব্যের নায়ক-নাগিকার উপযুক্ত নহে। হঠাৎ্বড় মানুষের আত্মন্তরিতা» 
অশোভন জিদ ও আবদার, আত্মপ্রাধান্যের মত্ত আশ্ফালন ইহাদের চরিজের 


মধুহ্দন ও হেমচন্দ্রের 
আদর্শের পার্থক্য 


২০৮ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রধান উপাদান । ত্বতরাং ইহাদের চারিদিকে যে পরিমগুল রচিত হইয়াছে 
তাহাও এই নিম্নস্তরের জীবনযাত্রার সমপর্যায়ের। এই আবহাওয়ায় ইন্দ্রের দেব- 
মহিমা ও নিঃস্বার্থ রাজকর্তব্যনিষ্ঠা, শচীর ভাব-গরিমা, কুদ্রপীড়ের উদার শৌর্য_ 
প্রভৃতি মহাকাব্যোচিত চরিত্র-গৌরবের দৃষ্টান্তগুলিও যেন ম্লান ও প্রাত্যহিকতার 
তুচ্ছতা-লিপ্ত হইযাছে। শচীর পুত্র-বাৎমল্যের মধ্যেই তাহার দেবপ্রর্কতি 
বিশেষভাবে প্রকটিত- এইখানেই এক্্রিলার সহিত তাহার সমধন্সিত্ব । ইহাতেই 
কাব্যটির সংসারকেন্দ্রিকতা প্রমাণিত। রাবণের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে 
আমরা প্রসঙ্গত একটু-আধটু শুনি, কিন্ত ইহাব ন্বেহ-মমতা বিস্তৃততর রাজকর্তব্য- 
পরিধির মধ্যে বিলীন হইয়াছে । বৃত্রের প্রধান পবিচয় পরিবার-গোষ্ীর কর্তারূপে, 
প্রশ্য়শল স্বামী ও ন্বেহশীল পিতান্ূপে । এই পবিপ্রেক্ষিতে ইন্দুবালার রণবিমুখ 
শান্তিপ্রিয়তা, তাহাব প্রকৃতির পুম্প-পেলব বমণীয়ত ও শক্রমিত্র-ভেদজ্ঞানহীন, 
উপ/ব সমদশিতা! নিতান্ত বেমানান বলিয়া মনে না হইতেও পারে। যেখানে 
গাহস্থ্য হুখশান্তিই প্রধান হ্থব ও যুদ্ধবিগ্রহ উহার একটা সাময়িক বিপর্যয়, সেখানে 
ইন্দুবালা-চরিত্র একেবারে অপ্রানগ্গিক নহে। এন্দ্রিল/-শচী-রতি-চপলা প্রভৃতি 
নারীচরিত্র-সমাবেশে কাব্যে যে একটি ভাববৃত্ত রচিত হইয়াছে, ইন্দুবাল! তাহার 
কোমলতম, নমনীয়তম বিন্দুবূপে উহার সম্পূর্ণতাবিধান করিয়াছে । দিকে দিকে 
প্রজ্লিত সমরানলের পিছনে গার্থস্থ্য জীবনের যে শান্তিবারি-সেচনের অভিপ্রায় 
কবির অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন ছিল ইন্দুবালা-চরিত্র তাহারই অনাবৃত, উচ্ছৃসিত 
প্রকাশ। সে দৈত্যকুলে দেবী; স্ৃতরাং অস্থর-বিক্ষুন্ধ স্বর্গলোকে দেবরাজ্য- 
প্রতিষ্ঠার পূর্বস্থচনারূপে কাব্যমধ্যে তাহার একটি সঙ্গত স্থান আছে। 
নবীনচন্দ্রের “টৈবতক', 'কুকক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই কাব্যত্রয়ীকে মহাকাব্য 
লক্ষণান্িত, ও মহাকাব্যের আদর্শে বিচারণীয় বলিয়া কোন মতেই মনে করা যায় 
না। ইহাদের মধ্যে যে বিরাট পরিকল্পন! ও স্থানে স্থানে 
টড ভাবগানীর্ধ আছে, তাহার মধ্যে মহাকাব্যের কিছু কিছু 
আবেদনের অভাব. উপাদান থাকিলেও, ইহা নামশ্রিকভাবে একেবারেই মহাকাব্য 
জাতীয় নহে। প্রথমতঃ এই রচনাগুলি তত্বপ্রধান। কূষের 
দেবত্ব-প্রতিপাদন ও তাহার মহাভারত-স্থাপনের উপযোগী বিরাট রাষ্নৈতিক 
প্রতিভা ও উদার ধর্মনীতির ব্যাখ্যা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। ইহাদের এতিহাসিক 
ংশ কবিকল্পনা-প্রস্থত ও কবির তত্বপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে নিয়োজিত। হতরাং 
ইহাদের মধ্যে কল্পনার চমৎকারিত্ব ও ভাবমহিমা! থাকিলেও ইহা পাঠকের পূর্ব- 


কাব্য ও কবিতা ২০৯ 


-স্কার-বিরোধী বলিয়া যে পরিচিত বাতাঁবরণ মহাকাব্যিক আবেদনের প্রধান 
উপাদান তাহার অভাব এখানে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বিখ্যাত সমালোচক 
প্যাটিসন মিন্টনের 'প্যারাভাইস লস্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা 
জীবন-কল্লনা (90109009 ০1110), জীবনের প্রত্যক্ষ-সংযোগ-সঞ্জাত নহে, সেই 
মন্তব্য নবীনচক্দ্রের কাব্যত্রয়ী সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । অবশ্ত কাব্যে গভীরভাবে 
অনুভূত ও উপস্থাপিত জীবনকল্পনারও স্থান আছে ; কিন্তু সে কাব্য মহাকাব্য- 
পর্যায়তৃক্ত হইবে না। 

হেমচন্দ্র অপেক্ষাও নবীনচন্দ্র অধিকতর মাত্রায় গার্স্থ্য জীবনের রসাতুর ও 
ভাবোচ্ছাসপ্রবণ। কাজেই তাহার কৃষ্ণের জীবন-সাধনা-ব্যাখ্যার সঙ্গে পারি- 
বাবিক জীবনের তরল বসোচ্ছাস প্রচুর পরিমাণে মিশিয়াছে। 

কাব্যত্রধীর অধিকতর ৪ 
হিটিলতি। আসলে নবীনচন্দ্র ভক্তিরস ও ভাববিলাসের কবি। মহাভারত- 
ও পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠার রাত্ত্রিক আয়োজন ও নববাজ্য-সংস্থাপকের নীতি- 
সি কৌশল ও দূরদশিতা তাহার কাব্যে গৌণ) কৃষণভক্তি- 
প্রচারের দ্বারা মানুষে চিত্তশুদ্ধি ও প্রেমোন্নত্ততার প্রভাবে হিংসা-ঘ্বেষ-ভেদবুদ্ধির 
বিলোপই তাহার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং তব্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া 
ভাবোচ্ছাসেব যে ভাগীরথী-ধার1 তাহার কাব্যে প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতেই 
তাহার উপাদান-বিন্তাসের দৃঢ়তা ও মূলকল্পনার কেন্দ্রিকতা সম্পূর্ণ - বিপর্যস্ত 
হইয়াছে। “রবতক”-এ আর্ধ-অনার্ধের সংঘর্ষ ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিঘন্ৰিত। যে 
নাটক-রোমাঞ্চ ও বীররস-স্ফুবণের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল* আখ্যানের 
পরবর্তা স্তর তাহাব সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়া এই প্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ করিয়াছে। 

“রৈবতক*-এ অজুরন-্ভদ্রার প্রেম ও সত্যভামার রসিকতা শৌর্ধ- ও কৃটনীতি-প্রধান 
বাতাবরণের মধ্যে কতকটা সহনীয় ; ব্যাসাশ্রমে শিশুদের "খলিতবাক্‌ অভিবাদন 
উন্নত ভাবগান্তীর্যেব মধ্যে একেবারে বিসদৃশ বোধ হয় না। কিন্তু “কুরুক্ষেত'-এ 
মহাভারতের স্থপরিচিত বস্তবিন্তান ও রসাবেদনের মধ্যে একদিকে 'রৈবতক'-এর 
কল্পনাপ্রস্থত এঁতিহাসিক পরিবেশ প্রায় নিক্ষিয্ন হইয়াছে ; অপরদিকে অভিমন্্য- 
উত্তরা-হ্ুলোচনার পুতৃলখেলার ন্যায় তরল-চপল আচরণ, বাঙালী পরিবার-ন্থুলভ 
সোহাগ-মাঁন-অভিমানের চুল আতিশয্য শুধু যে মহাকাব্যের পরিপন্থী তাহা 
নহে, আখ্যান-কাব্যের যে পূর্বতন ভাব-সমুন্নতি তাহার সহিতও সঙ্গতিহীন। 
'প্রভাস-এ একদিকে যেমন জলোচ্ছাস-প্রলয় ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের উদাত্- 
গন্ভীর, সুষঠ-ব্যজনাপূর্ণ বর্ণনা আছে, অপরদিকে আবার নামসঙ্কীর্তনের ভাবমত্বত! 

১৪ 


২১৪ বাংল৷ সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মহাকাব্যের ম্থ-উচ্চ মালভূমিকে ভক্তি-প্রাবনের নীচে ডুবাইয়া দিয়াছে । বিরাট 
পরিকল্পনার নানামুখী বিস্তারে যে রচনার আরম্ভ তাহার শেষ পরিণতি ক্রম- 
স্কচিত, একক ভাবাবেগের সবগ্রাসিতায় । এ যেন হিমালয়ের বিচিত্র, বহু-বিস্তৃত 
ভূমিপ্রসারের কুমারিক1 অন্তরীপের সমুদ্র-কবলিত, স্ক্গাগ্র বিন্দুতে ভাবসর্বন্ব 

পরিসমাপ্তি । 
আসল কথা, নবীনচন্দ্রের মহাভারতীম় পরিকল্পনার মধ্যে কোন স্বনির্দিষ্ 
গঠনস্ষমা বা অভ্যন্তরীণ ভাবনঙ্গতি ছিল না। তাহাব অনংযত ভাবোচ্ছাস, 
বৃহৎ ও মহৎ হইতে অতফিতভাবে ক্ষুত্র ও তুচ্ছে অবতরণ, 


নবীনচজ্ঞের নানি 
মহাভারতীয কল্পনার ৪7 ন-বিবৃতিব মধ্যে অভিগর়বিত বিস্তাব, অতিবিক্ত 
ভাব-নদঙ্গতি ভাবাপ্রতাব প্রক্ষেপ ও গীতিমৃছ্বনার অবাঞ্থিত অতিরেক-_-এই 


সমস্ত লক্ষণই তাহার স্থির মননশীলতা ও সদাঙ্গাগ্রত শিল্প- 

বোধের অভাবই স্থচিত করে। এই প্রবণতাগুলি কেবল যে মহাকাব্য-বিরোধী 
তাহা নহেঃ যে কোন স্থ্যম আখ্যান বা তত্বমননমূলক রচনার পক্ষেই ইহা! 
অন্থপযোগী। তাহাব বিরুদ্ধে যথার্থ অভিযোগ তাহার কবিত্বশক্তির অপ্রাচুষ 
নহে, ইহার অপপ্রযোগ। গীতার জান ও কর্ম-যোগী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিতে গিষা 
যিনি শ্রীচৈতন্যচরিত্র-হছলভ বনবিহ্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার কবিত্বের 
পরিমাণ যাহাই হউক তিনি যে উপায়-দক্ষ নহেন ইহা! স্থনিশ্চিত। পদাবলীর 
ভক্তিবিহ্বল রসোচ্ছাসে যাহার পরিণতি, উদাত্ত-গম্ভীর তত্বউপস্থাপনায় তাহার 
গ্রারন্তে কোন সঙ্গত ভাবসংযোজনার নিদর্শন মিলে না। হেমচন্ত্র ও নবীন- 
চন্দ্র ক্রমস্কীত-গীতি-নির্ঝর-দীরণ মহাকাব্য-৫খলশূঙ্গে তাহাদের কাব্যলিংহাসন 
প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে দৃঢ় আশ্রয়তৃমি হইতে স্থলিত হইয়া নীচে গড়াইয়া 
পড়িযাছিলেন ও উপহানাম্পদ হইয়াছিলেন ইহাই তাহাদের দুর্ভাগা। যে 
গীতিধার! স্বচ্ছন্দ-গ্রবাহিত হইবার হৃযোগ পাইলে তাহাদিগকে কীতিনমুদ্র- 
মঙ্গমে অবলীলাক্রমে পৌছাইয়! দিত, তাহাই মুছ্ম প্রশ্তর-বেইনীর মধ্যে অব- 
রুদ্ধ হইয়! হয় শুক হইয়াছে না হর দৃঢ় পদক্ষেপের অযোগ্য ভাবার্জ জলা- 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । আখ্যান ও গীতের বিসদৃশ মিলনে উভয় রীতিই 
লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়াছে--আাখ্যানের মধ্যে গীতেব ভাবাতিশয্য ও গীতের মধ্যে 
আখ্যানের বস্তকাঠিন্য অনুপ্রবেশ করিয়া উভয়কেই অনেক পরিমাণে স্বধর্মচ্যত 
করিয়াছে। | 
হেমচন্ত্র ও নবীনচন্্র উভয়েই কিছু বিশুদ্ধ গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 


কাব্য ও কবিতা ২১১ 


হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী, দুই ভাঁগ (১৮৭০১ ১৮৮০ ); বিবিধ কবিতা (১৮৯৩) ও 
£চিত্তবিকাঁশ” (১৮৯৮) নবীনচন্দ্রের "অববকাশরঞ্িনী (১৮৭১, 
রা ১৮৭৮ )_-এইগুলি তাহাদের গীতিকবিতাসংগ্রহ। এই যুগে 
এ তত্বাচ্ছন্ন ও মনননির্ভর কবিগোষ্তীর বিশুদ্ধ গীতিমানস তখনও 
নির্বারিত হয় নাই। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত”, পন্মের ম্বণাল এক" প্রত, কি 
দশা হবে আমার" ইত্যাদি কবিতায় কবির তীব্র স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় জীবনের 
উত্থান-পতন সম্বন্ধে ভাবনা! ও নিজ অন্ধত্বের জন্য মনোবেদনা প্রকাশিত 
হইয়াছে; কিন্তু কবির মনোভাবের আন্তবিকতা সত্বেও, তাহার প্রকাশ আবেগময় 
ও কল্পনা-ভাম্বর হইয়! উঠে নাই; ভাবনার ধূমবাশি ভাবের অগ্নিদীপ্তি লাভ করে 
নাই। নবীনচন্দ্রেব “অবকাশবঞ্জিনীর “পিতৃহীন যুবক" যদিও আত্মজীবনের 
করুণতম অভিজ্ঞতার কাব্যরূপ, তথাপি, ইহাব অপরিমিত ধদর্ধ্য ও উক্তির 
পৌনঃপুনিকতা রসকে জমাট-বাধিতে দেয় নাই এবং প্রকাশ-ছুর্বলতার ঘার! 
ইহার ভাবেব অকৃত্িমতা বহু স্থলেই বিড়ম্বিত হইয়াছে । তাহার “ভারত- 
উচ্ছ্বাস হেমচন্দ্রের'“ভারত-সঙ্গীতের, সহিত তুলনায় নিকট স্তরে স্থান পাইয়াছে। 
বরং হেমচন্দ্রেব বৃহৎ কাব্য “দশমহাবিদ্য।' (১৮৮২ )-ও নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ” 
(১৮৭৫) স্থানে স্থানে ভাবের গভীর উপলদ্ধি ও স্মিত প্রকাশে উন্নত গীতি- 
প্রতিভাব পরিচয় দিয়াছে । হেম-নবীনের অধিকাংশ কবিতাতেই কাব্য-প্রেরণ। 
আনিয়াছে কোন তত্ব বা বহির্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ঃ সমস্ত বহিরর্াপার- 
নিরপেক্ষ নিবিড় অন্তর-অন্থভূতি কবির মনে এক অখণ্ড রসের অনিবার্ধ প্রকাশ- 
আকৃতি উদ্রিক্ত করে নাই। 
সমকালীন সমালোচক-গোষ্ঠী মধুস্দন ও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বতাঁ কালে 
হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের জন্ত যে প্রধান আপন নির্দেশ কারয়াছিলেন, তাহ! 
আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে কতকটা অতিপ্রশংসামূলক 
এনা বলিয়৷ মনে হইলেও সামগ্রিক দৃষ্টিভ্গীতে যথার্থ বিচারবুদ্ধি- 
প্রণোদিত। বাংলা কাব্যের অগ্রগতির প্রধান শাখ। 
তাহাদের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিল। বিষয়-গৌরব, সমসাময়িক রশচির 
অন্বর্তন, ভাবনার সমুগ্নতি ও কাব্যশক্তির, অসম হইলেও» উন্নত প্রকাশ-_এই 
সমস্ত দিক দিয় বিচার করিলে উহাদের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেই হয়। 
ইহাদের যথার্থ স্থান নির্ণয় করিতে হইলে ইহাদের তুলনা করিতে হইবে 
মধুহ্দন ব! রবীন্দ্রনাথের ন্যায় যুগাতিসারী কবির সঙ্গে নহে, ধাহাদের কাবে; 


২১২ ংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


যুগচেতন! আংশিকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, €৫সই যুগান্ছগত কবি- 
গোষ্ীর সঙ্গে। অবশ্ত বিহারীলাল সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ ও আত্মসমাহিত 
গীতিকবি হইয়াও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাব-শিষ্বের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের 
জন্য ভবিস্তৎ কাব্য-ধারার পথিরুতের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। হেমচন্দ্র- 
নবীনচন্দ্র যে পৌরাণিক মহাকাব্যের দিন ফুরাইয়াছে তাহার অন্রশীলন ও যে 
গীতি-কবিতার দিন আসিতেছে তাহাব সার্থক প্রত্যুদ্গমনে অক্ষমতার জন্ত 
ভবিস্যৎ-নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারাইয়াছেন। তথাপি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 
“উদ্ালিনী' (১৮৭৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-কাব্য ব্বপ্রপ্রয়াণ (১৮৭৫ ), 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়েব যোগেশ কাব্য" (১৮৮১) প্রভৃতি কল্পনাশ্রয়ী, নিরাশ- 
প্রণয়মূলক ও উত্তট ও অবাস্তব ঘটনাজালে কুহেলিকাচ্ছন্ন কাব্যের সহিত 
তুলনায় হেমচন্ত্র-নবীনচন্দ্রেব কাব্যেব অন্ভূতিব গাঢতা ও ভাবসত্যের উৎকর্ষ 
সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই । স্থতবাং তাহাদের কাব্য সম্বন্ধে আমাদের 
মতের যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন নাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের স্থান 
অক্ষু্ন থাকিবে। 


৫ 


বান্্রপূর্থ গাতিকবিগোষী 


বিহারীলালের পূর্বেও যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার অন্নশীলন 
হইতেছিল, তাহার নিদর্শন মিলে অধুন1 বিস্থৃত-প্রায় বহু কবির রচনা হইতে । 
এই সমস্ত গীতিকবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্কর্ষের পরিচয় না মিলিলেও এবং 
ইহার্দের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির আপেক্ষিক অভাব ও 

রা হাপীলান প্রচলিত রীতির অঙ্থবর্তনে ভাববিলাসের অতিপ্্রাদুর্তাব 
দেখা গেলেও, ইহারা কাব্যময় ভাষার অনুশীলনে ও আ/ত্মগত 

ভাবধারার প্রবাহকে চালু রাখিয়া প্রতিভাঁচিহ্নিত গীতিকবির আবির্ভাবের জন্য 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল। কাব্যাকাশে বাম্পাকার ভাবরাশির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ- 
শীল লঘু মেঘমালা কখন যে অস্থকৃল বায়ুর প্রভাবে সংহত ও নিবিড় হইয়া 
ধারাবর্ষণে আপনাকে মুক্তি দিবে, কখন যে প্রথানুনরণের মধ্যে প্রতিভার 
স্বকীয়তা দীপ্ত হইয়া উঠিবে তাহা নিশ্চিত করিয়! নির্ধারণ করা যায় না। তথাপি 
সকল দেশের সাহিত্যে বহু পথিকের যাতায়াতের চিহ্হিত রাজপথ দিয্াই 


কাব্য ও কবিতা ২১৩ 


একদিন প্রতিভার স্বর্ণরথ বিজয়যাত্রার প্রেরণা লাভ করে। এই প্রাক-বিহারীলাল 
কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ভুবনমোহ্ছিনী দেবীর ছদ্মনামধারী নবীনচজ্জর মুখোপাধ্যায় 
(১৮৫২--১৯২২), “যমুনা-লহরী” ও “ভারতবিলাপ'-এর কবি গোবিন্দচন্্র রায় 
(১৮৩৮--১৯১৭), “সপস্ভাবশতক"-এর (১৮৬১) কবি কৃঝ্চক্দ্র মজুমদার (১৮৩৭ 
১৯০৬) প্রভৃতির নাম কর] যাইতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাহার জীবনকালে আবিরতি অনেক 
প্রতিষ্ঠাবান কবি তাহার আবির্ভাবের আকম্মিকতাকে ভূমিকাপপ্রস্ততির স্থচনা 
দ্বার কিছু পরিমাণে খণ্ডিত করেন। এই কবিদের আলোচন! করিলে এই ধারণাই 
জন্মে যে রবীন্দ্রনাথ আকাশ হইতে পড়েন নাই, বাংলা 
টি ডি দেশেব বহু-কষ্ষিত কাব্য-মৃত্তিকাতেই বীজরূপে তাহার উত্তৰ 
হইয়াছিল। স্ুরেক্্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-১৮৭৮) 
“মহিলা কাব্য (১৮৮০, ১৮৮৩) বিষয়ের দিক দিয়া এক যুক্তিনিষ্ঠঠ আবেগমুক্ত, 
তথ্যদৃঢ় রূপের পরিচয় বহন করে। কাব্যরীতির দিক দিয়া তিনি বিহারীলালের 
সম্পূর্ণ বিপরীত। যে নারীসৌনর্য ও প্রেম সাধারণ কবির মনে আবেশমত্ুতার 
সৃষ্টি করে তাহাবই বর্ণনায় তিনি ক্লাসিকাল রীতিব মননশীল দৃঢ়বদ্ধতা ও শ্রদ্ধান্থিত 
ভাবসংযমেব পরিচয় দিয়াছেন। 
অক্ষয়কুমার বড়াল (১০৬০--১৯১৯) বিহারীলাল ও স্থরেন্্নাথের ভাব- 
সমন্বয়পুষ্ট কবি। তাহার আবেগ ও হৃদয়োচ্ছাস বিহারীলালেব ন্যায় গভীর 
হইলেও উহার প্রকাশ স্থবেন্্নাথেব সংযম ও যুক্তি-নিবদ্ধ রীতির সমধর্মী। 
তাহাব “নারীবন্দনা” কবিতায় স্বরেন্দ্রনাথের “মহিলা” কাব্যের 
অঙ্গয়কুমার বড়াল 
প্রতিধ্বনি শোন! যায়) তাহার “মানববন্দনা'-য় জীববিবর্তন- 
বাদের বিজ্ঞানতত্ব, মানবের ক্রমাভিব্যক্কির বিভিন্ন স্তর, ব্ঞনাধর্মী চিত্ররূপক ও 
ভাষার ঘনবদ্ধ, অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্তির সাহায্যে চমৎকারভাবে কাব্যোচিত প্রক্ুশ 
লাভ করিয়াছে । বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এইক্প কাব্যরূপায়ণের সার্থক দৃষ্টান্ত 
বাংল! সাহিত্যে ছুর্লভ। তাহার পত্বীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচিত “এষা” -(১৯১২) 
গভীর বেদনাবোধের সহিত দার্শনিক তন্বজিজ্ঞাসার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
করিয়াছে । তাহার মননপ্রধান কাব্য পরিমাণের স্বল্পতা ও জিজ্ঞাসা-কণ্টকিত 
ভাবধারার প্রবাহের বেগহীনতার জন্য বাংলা সাহিত্যে উহার গ্ঘাষ্য প্রভাব 


হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 
দেবেজ্জনাথ লেনের (১৮৫৪--১৯২০) কবিতায় বাঙালীর চিরন্তন গাহস্থা রস- 


২১৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


পিপাস! বর্ণাঢ্য কল্পনা ও অরূপলোকের ইঙ্গিতবাহী একান্তিক ভক্তির সংস্পর্শে 
এক নূতন আস্বাদ-নিবিড়তা লাভ করিয়াছে । তিনি আমাদের সাধারণ গৃহাঙ্গনে 
ছোট ছোট শিশুর খেলায় ও হাসিতে, দাম্পত্য প্রেমের 
স্বভাবমাধুর্ষে, পারিবারিক সম্পর্কের সহজ প্রীতি-বিনিময়ে, 
বৈষ্ণব কবির ভাব-প্রগাঢ়তা, বৃন্বাবনের অলৌকিক রনব্যঞ্জনা, অশোক-পলাশের 
রক্তিম রাগের অতিরঞ্জন আরোপ করিয়া উহাকে অসাধারণত্ব-মগ্ডিত করিয়াছেন। 
নবীনচন্দ্র সেনের মতই তাহার ভাবাকুলতা, তাহার হঠাৎ-উচ্ছবুসিত, অসংবরণীয় 
রূপপিপানা, কিন্তু তাহার রচনার পরিণততব শিল্পবোধ ও প্রকাশদক্ষত। তাহাকে 
নবীনচন্দ্রের ভাবপ্লাবনে অসহায় আত্মসমর্পণের ছুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। 
তথাপি তাহার অনেক কবিতায় কষ্টকল্পনা, অপরিমিত বর্ণবলান ও অন্গভূতির 
অসমত। লক্ষিত হয়। তাহার অতি-গ্রথর ইন্দিয়ান্থভাতি (87789095089) সময় 
সময় অধ্যাত্ম ইঙ্গিতের সীমার মধ্যে সংযত ন]1 থাকিম়। মাত্রাতিরিক্ত উগ্রতার 
নহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তুচ্ছ বিষয়ে অতিগুরু ভাবতাৎপর্যের আরোপ, 
রং লইয়া মাতামাতি, আবীব-বুগ্কুমের ছড়াছড়ি তাহার কাব্যে ওঁচিত্য ও 
পরিমিতিবোধের অভাবও স্ুচিত করে। তাহার সনেটসমূহে গাঢ়তা ও 
শিখিলতার যুগপৎ অবস্থিতিও তাহার কাব্যপ্রেরণার অনমত্বের পরিচায়ক । 

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৬--১৯১৮) ঢাকা জেলায় ভাওয়ালের কবি-রূপে 
পবিচিত। তাহার কাব্যে দুর্বার আবেগ» অসঙ্কোচ দেহভোগ-কামনা ও তীব্র 
বেদনাময় জীবন-অভিজ্ঞতাঁর বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। তাহার প্রেম- 
কবিতায় তিনি কবিন্থলভ আদর্শবাদের ও অতীন্দ্রিয় মিলনা- 
কৃতির ন্সিপ্-শীতল পানীয়ের পরিবর্তে উগ্র দেহলালসার 
উত্তেজক সরা পরিবেশন করিয়াছেন । গৈরিক অগ্রিআাবের ন্যায় অসংযত ও 
সুমুয় সময় স্থরুচির সীমালজ্ঘী ভাব-প্রকাশে তিনি এক অসাধারণ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অনুভূতির প্রথরতার অন্ধরূপ শিল্পসং্যম থাকিলে 
তিনি উনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। 
তথাপি তিনি বাংল! কাব্যের স্থির, শান্ত, নীলাম্বর-প্রতিবিষ্িত সরোবরে এক 
উষ্ণ জীবনধারা, এক আবিল শ্োতোবেগ প্রবেশ করাইয়। ইহার শক্তিবৃদ্ধি ও 
বাস্তব জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করিয়াছেন। ইহার কবিতার 
প্রকাশভঙ্গীর রূঢ় সবলতা ও অকৃত্রিম ভাবান্গসারিতা বাংল! কাব্যে এক নৃতন হুর 
ধ্বনিত করিয়াছে। 


দেবেন্দ্রনাথ সেন 


গোবিন্দচন্ত্র দাদ 


কাব্য ও কবিতা ২১৫ 


এই যুগে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অনেকগুলি মহিলা-কবির আবির্ভাব একটি 
'্রণীয় ঘটনা। প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে “ময়মনসিংহ গীতিকার কবি 
চন্দ্রাবতী ছাড়া আর বড় একট! নারী-কবির নাম শোনা যায় না। বব ও 
শান্ত পদাবলীতে প্রেম-ভক্তির যে সর্বজনীন রস-মহোৎনব, 
তাহাতে নারীব সক্রিয় অংশগ্রহণের বিশেষ কোন নিদর্শন 
মিলে না। পদাবলীর মাধবী হয়ত কোনও সধীভাববিভোর পুরুষ-পদকর্তার 
ভাব-সাধনার ছন্মবেশ । কিন্ত উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
দীক্ষার নর-নাবীনিবিশেষে প্রসারের ফলে, হয়ত বা পুরুষ-কবির ভাববিহবল 
স্তবস্তরতির প্রেরণায়, নারীর অন্তর-দ্বার উন্মোচিত হইল ও তাহার মনে আত্ম- 
প্রকাশের আবেগ সঞ্চাবিত হইল । এই মহিলা-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী 
(১৮৫৫-_-১৯৩২), শিরীজ্দরমোহিনী দাদী (১৮৫৮--১৯২৪ ), মানকুমারী বল্মু 
(১৮৬৩--১৯৪৩) ও কামিনী রায়ের ( ১৮৬৪_-১৯৩৩ ) নাম সম্মানিত উল্লেখের 
দাবী কবে। এই মহিলা-কবিগণ সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন; তাহাদেব জীবন- 
কাল ববীন্দ্রনাথেব অন্তিম যুগ পর্যন্ত প্রসাবিত ছিল। কিন্তু তাহাদের কাব্যজীবন 
অতীতের স্তিরোমস্থনাশ্রয়ী, হারানো! যুগেব শান গোধুলি-আলোকে ধূসর । 
রবীন্দ্রকাব্যের নবভাবপাঁরাব তরঙ্গিত উচ্ছাস তাহাদিগকে একেবারেই স্পর্শ 
কবে নাই। ইহাদের কবি-প্রেরণা এক কামিনী রায় ব্যতীত অন্যান্য সকলের 
ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই নিঃশেষিত হৃইয়াছিল। পারিবারিক 
জীবনের বেদনাময় আঘাত, প্রিয়জন-বিরহ, পুত্র-কন্যার প্রতি আশঙ্কা-ব্যাকুল, 
নিবিড়-সংসক্তিপূর্ণ ন্বেহ-মমতা, ভাগ্য ও ভগবানের প্রতি অশ্রবিহ্বল, দীর্ঘশবাসন্ষব্ধ 
অনুযোগ, জীবন-রহন্তের দুজ্ঞেয়তার জন্য মৃদু খেদ ও ক্ষোভ-_বিরল ব্যতিক্রম 
ও তাহাদের কবিতার সাধারণ ভাব ও বিষয়। তাহাদের সমস্ত কবিতায় 
একটা শান্ত, বিষগ্ন আত্মনিবেদনের থর শোনা যায়। তাহাদের কবিতা, তুলুসী- 
তলায় জাল] সন্ধ্যাদীপের ন্তিমিত আলোকের ন্যায়, যিনি মানববুদ্ধির অগোচর, 
ংসারের স্থখছ্ঃখের বিধাতা, তাহার উদ্দেশ্তে নিবেদিত ভাবারতির সিঞ্ক, শান্ত 
অর্ধ্যরচনা। তাহাদের কথাগুলি যেন অবগ্ুঃঠনের আড়াল হইতে মৃছুস্বরে ফিস 
ফিস করিয়া বলা; কোথাও কণ্স্বরের উচ্চতা, আবেগের উদ্দামত1 বা কল্পনার 
উধ্বচারী মহনীয়তা নাই। সংসার-জীবনেও যেমন, কাব্যজীবনেও তেমনি, 
নারীসত্তার অবগুষ্টিত প্রকাশ এই কবিতাগুলিতে রূপ পাইয়াছে। মাঝে মধ্যে 
সুক্ষ অন্ৃভৃতি, অস্তররুদ্ধ আবেগের মৃদু স্পন্দন, প্রকাশের মর্দম্পশী নিরাভরণ 


মহিলা-কবি 


২১৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সরলতা, জীবনজিজাসার স্বত:ক্ুর্ত প্রত্যক্ষতা নারীর অস্তর-সৌকুমার্ধের সথরভিত 
পরিচয় বহন করে। ভাবিতে বিন্ময় লাগে যে যখন রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যে 
নারীপ্রেমের বিচিত্র পরিচয়, নারীহদয়ের অপরিমেয় রহস্তের অপূর্ব গাথা রচনা 
করিতেছেন, তখন তাহারই প্রায় সমকালীন মহিলাকবিরা আপনাদের এই 
ভাববৈচিত্রয, হৃদয়ের এই আবেগ-উদ্বেলতার ইঙ্গিতমাত্র না দিয়া কেবল ঘর* 
কন্নার কথায়, ক্ষুত্র হুখ-ছুঃখ-চিন্তাভাবনা-বিজড়িত সংসার-জীবনের প্রতিচ্ছবিতেই 
তাহাদের কাব্য-প্রেরণাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। সেখানে প্রতিবেশীর গৃহে 
নারীর চারিদিকে হাজার রংমশাল জলিয়া উঠিয়াছে, যেখানে ইহারা নিজের ঘরে 
কেবল স্তিমিত গৃহপ্রদীপের মিটমিটে আলোকেই আত্মপরিচয় অর্ধউদঘাটিত 
করিয়া সন্ত আছেন। নারীর দ্বেতসত্তার যে জ্যোতিবিভানিত দিকটি পুরুষের 
চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, নারীর চক্ষে সে দিকটা অনৃশ্ত থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক । 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রবন্ধ-সাহিত্য 


৯ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসাবেব ফলে যখন কোন জাতির মধ্যে নানাবিষয়ক 
কৌতুহল ও জগৎ ও জীবনের জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে পিপাসা জাগ্নিয়া উঠে, তখনই 
সে জাতির সাহিত্যে প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত হয়। প্রবন্ধের বাহিরের রূপ ইহার 
আকারের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতা ও স্বল্প পরিসরে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দ্বারা নির্ণাত হয়। 
সাময়িক পত্রিকাই প্রবন্ধ-সাহিত্যেব মুখ্য প্রেরণ। ও প্রধান আশ্রয়স্থল 
যোগাইয়াছে। ইহার কলেবর পূর্ণ ও পাঠকসাধারণের 
কৌতুহল চবিতার্থ কবিতে এই ক্ষুত্বাকার, তথ্যপূর্ণ রচনা- 
সম্ভাবেব প্রয়োজন। সেই একই কারণে ইহা! যতদূর সম্ভব 
সরল ভাষায় ও সরন ভঙ্গীতে লিখিত হইবার দাবী কবে। একটা সমগ্র গ্রস্থ 
পডিতে যে পবিমাণ অখণ্ড মনোযোগ ও গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন, ইহার 
দুরূহ তত্ব ও গুরুগন্ভীর রচনাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে যে মানসিক প্রয়াস অপরিহার্য, 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহাতে সে পরিমাণ মাথা ঘামানেো। দরকার না হয়, সে দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই ইহার ভাবগ্রস্থন ও প্রকাশভঙ্গী নিয়মিত হয়। স্থৃতরাং ইহার পিছনে 
এক দিকে যেমন থাকে জ্ঞান-পরিবেশনেব আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি থাকে 
বিষয়ের আয়তন ও ছুরূহতা যথাসম্ভব কমাইফ্জা এই জ্ঞানের সহজ উপস্থাপনা। 
তথ্য ও তত্ব যাহাতে ভার না হইয়া উপভোগরূপে অন্তরে প্রবেশ করে সেই মূল- 

উদ্দেশ্য লইয়াই প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্থত্রপাত। 
প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-জাতীয় কোন রচনার নিদর্শন 
মিলে না। অবশ্ত সেখানে প্রবন্ধ শব্দটি প্রকুষ্ট-বন্ধন-সমন্বিত বৃহৎ রচনাকেই 
বুঝাইত। তবে রামায়ণ-মহাভারত বা ভাগবত-পুরাণাদির মূল-আখ্যানের ফাকে 
ফাকে যে সমস্ত ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে কোন নীতিতত্বের: 
প্রাক সধুনিক গে. বা ধর্মসমন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা বা শ্বরপ-প্রতিপাদন- 
অনুপস্থিতি চেষ্টা হইত সেই প্রচেষ্টাগুলিকে গ্রবন্ধ-পর্যায়ভূক্ত করা চলে। 
অবশ্ত যে জাতীয় গল্পে গল্পরসটা গৌণ, তত্বজিজাসাই মুখ্য, 
গল্প যেখানে কেবল মাজ কোন সিদ্ধান্ত-গ্রতিষ্ঠার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইত, 


প্রবন্ধ-সাহিত্যের 
মূলমুত্র 


২১৮ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সেইখানেই ইহা প্রবন্ধের সমধর্মী। এই মানদণ্ডে কিছুকিছু বৌদ্ধ জাতককেও 
প্রবন্ধের পূর্বরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্ত এই সমস্ত খণ্ড-আখ্যান- 
গুলি বৃহত্তর ধর্মকাব্য সমূহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে তাহাদের বিরাট কলেবরে বিলুপ্ত 
হইয়! ম্বতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই । আর যেখানে ধর্মতত্ব-আলোচনায় 
কেবল মাত্র শাস্ত্রান্থগত্যই প্রধান, ম্বাধীন বুদ্ধির বিকাশ সেরূপ পরিস্ফুট 
হয় নাই, সেখানেও প্রবন্ধের পূর্বলক্ষণ আবিষ্কার করা যায় না। 
সুতরাং প্রবৃন্ধ ইহার বিশেষ অর্থে যে আধুনিক যুগেরই আবির্ভাব তাহা 
স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। ইহার উদ্ভবের প্রথম উপলক্ষ্য হইল উনবিংশ 
শতকের প্রথমে ধর্মবিষয়ক বাদাহ্থবাদ। বামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজক-গোঠীর ধর্মবিবোধকে কেন্দ্র 
শালি কবিরাই প্রবন্ধের কাম্মা প্রথম নিমিত হয়। অবশ্ত আধুনিক 
অর্থে প্রবন্ধের আত্মা বা অন্তরের বিশেষ বসাবেদনের যে 
কতটুকু ইহাদের মধ্যে আছে তাহা বলা শক্ত । তবে ইহার বহিরঙ্গের প্রথম 
সাক্ষাৎ আমর! এইখানেই পাই । 
অতিরিক্ত উদ্দেশ্টপরতন্ত্রতা ও প্রকাশ-সৌষ্ঠবহীন যুক্তিতর্ক-সর্বন্থতা প্রবন্ধের 
সাহিত্যিক গুণবিকাশের পক্ষে বাধান্বূপ। যখন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মনের 
ভাব এমন এক পর্ধার়ে পৌছে, যখন কি বল! হইল অপেক্ষা 
রন কেমন করিয়া বলা হইল এই প্রশ্রই আমাদের নিকট বড 
|] হইয়। দেখ! দেয়, তখনই প্রবন্ধের সাহিত্যরস সঞ্চিত হইবার 
অন্থকৃল সময় আসে । যখন কোন প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিরা নহে, লেখকেব 
নিজেরই মননশীলতা৷ বা ভাবপ্রেরণা এক অনুকূল পাঠকগোষ্ঠীকে শ্রোতারূপে 
কল্পনা করিয়া আত্মবিকাশের পথ খোজে তখনই প্রবন্ধে রসসঞ্চার হয়। 
জ্ঞানবিতরণণ উদ্দেশ্ট হইলেও যখন উহার পরিবেশন-প্রথার হদয়-গ্রাহিতাকে 
সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়, তখন জ্ঞানের বন্ত রনের পধায়ে পদক্ষেপ করে । 
এই সাহিত্যরস-স্টটিপরয়াসী প্রাবন্ধিক-গোঠীর মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০- 
১৮৮৬) কালের দিক দিয়! সর্বাগ্রবর্তা ছিলেন। তাহার সমস্ত রচনাই, ছোট 
হউক বড় হউক, প্রবন্ধধর্মা। তাহার “বাহ্বস্তর সহিত মানব- 
অক্ষরকুমার দত্ত প্রকৃতির নন্বন্ধ-বিচার? € ১৮৫২-১৮৫৩), 'ভারতবর্ষায় উপাসক- 
সম্প্রদায় (১৮৭০১ ১৮৮৩ ) ও ধর্মনীতি” (১৮৮৫ )-_বিভিম্ম বিষয়ের ধারাবাহিক 
আলোচনা-সংযুক্ত ; অখণ্ড গ্র্থ হইলেও ইহাদের এক একটি অধ্যায়ের মধ্যে 
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প্রবন্ধের রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই প্রধান উদ্দেহ 
হওয়ায় ও ভঙ্গীর সরসতা ও ব্যক্তিক অস্থভূতির আপেক্ষিক অপ্রাচুর্ধ থাকায় ইহারা 
প্রবন্ধ হিসাবে খুব উচ্চ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু তাহার “ারুপাঠ' তিন খণ্ড 
(১৮৫২, ১৮৫৩ ১৮৫৯) সত্যিকাব প্রবন্ধ-সংগ্রহ। এই লেখাগুলিতে অক্ষয়- 
কুমারের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও যুক্তিনিষ্ঠ টবজ্ঞনিক মনের প্রশংসনীয় পবিচয় 
পাওয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যগঠনরীতিতে কিছুট! গতিন্বচ্ছন্দতা, অনায়াস- 
লভ্য সাবলীলতার অভ।বৰ থাকিলেও তাহার মননের খজুতা ও তথ্যের বিশ্তাস- 
পারিপাট্য পাঠকচিত্তের "অভিনন্দন লাভ করে। তাহার তিনটি শ্বপ্নদর্শন-বিষয়ক 
নিবন্ধং ইংরেজ প্রাবন্ধিক আডিসনের দৃষ্টান্ত-প্রভাবিত হইলেও» রূপক- 
কল্পনাব সার্থক প্রয়োগ ও লেখকের নিবিড় মাননান্ভৃতির স্পর্শে, উচ্চা্দের 
মাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে, শুধু তথ্য ও জ্ঞানের প্রকাশ-সীমা অতিক্রম কবিয়া 
পাঠকের মনে রসবোধের গভীরতর আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হংয়াছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর-এব (১৮২০-১৮৯১) ছন্দস্থললিত ও প্রসাদপগ্ুণাঢ্য রচনার 
মধ্যে প্রবন্ধের বিশেষ দশ মিলে না। তাহার শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বোধোদয়' বিচ্ছিন্ন 
গ্রবন্দেব সমষ্টি হইলেও, ইহার বিষয় ও বিন্যাসরীতি এত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর সবজনবোধ্য প্রাথমিক শুরের যে ইহাতে প্রবন্ধের যে আদি* 
হক্ষণ মননশীলতা তাহাবও বিশেষ স্পর্শ পাওয়। যার না। 
তাহার “ব্ধবাবিবাহ' ও «বহুবিবাহ*-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি একটা বিশেষ উদ্দেশ্ত- 
সিদ্ধি ও মতপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত ও আকারে এত 
বড় যে প্রবন্ধের বিশুদ্ধ ও ফল-নিবপেক্ষ জ্ঞানসাধনা উহাদেব মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
কবে নাই। তবে তিনি প্রবন্ধ না লিখিলেও প্রবন্ধের উপযোগী মাঞ্জিত ও সুগঠিত 
ভাবস্থস্টির কাধে সহায়তা করিয়াছেন । 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭--১৯০৫) “তত্ববোধিনী' পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মিত লেখক এবং ব্রান্মধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকরূপে 
প্রবন্ধ-স[হিত্যেব সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত ছিলেন। 
তাহার রচনায় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা! সক্ষম সৌন্দর্যবোধ 
ও গভীর অধ্যাত্ম-অন্ভূতির আধিক্য ছিল। এই লেখাগুলির মধ্যে লেখকের 
মনের একটি বিশেষ ভাবমুগ্ধতা, তাহার অন্তর-বিচ্ছুরিত একটা জ্যোতির্ময় 
অনুভূতি প্রবন্ধের একট! নৃতন,প্রকাঁশ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তত্বালোচনাকে 
কাব্যলোকের অনির্ধচনীয় রহস্ত-লোকে উন্নীত করিয়াছে । তাহার রচনায় 
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জ্ঞান-বিজ্ঞানের খাচায় আবদ্ধ প্রবন্ব-পাখী যেন ব্যক্তিমনের খোল! জানালা 
দিয়া মুক্তি লাভ করিয়! অসীম নভোবিহারের পথে উধাও হইয়াছে। তাহার 
'আত্মজীবনী'তে (১৮৯৮) যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছাসের, 
মন্ময় অন্তরঙ্গতার একটি নৃতন স্থরে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার এই স্থুরটি পরবর্তী 
যুগে তাহার পুত্র রবীন্ত্রনাথে আরও প্রসারিত ও বিচিত্র গ্রামে ধ্বনিত হইয়া 
প্রবন্ধের নৃতন রূপবিধান করিয়াছে । দেবেন্্রনাথের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ততটা 
ছিল না; তৎপরিবর্তে ছিল ভাবান্ভৃতির প্রগাঢ়তা । 


ঘ 


এক একজন লেখক থাকেন যাহার] প্রাণরসে উচ্ছল, ধাহাদের রচনার বিষয়- 
বস্তকে ছাপাইয়া তাহাদের ব্যক্তিসত্তা নানা আভাসে ইঙ্গিতে, কৌতুকরসের 
প্রাবল্যে, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যবৈশিষ্ট্যে অনিবার্ধভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে। ইহারা যদি প্রবন্ধ-রচনায় ব্রতী হন, তবে 
সেই প্রবন্ধ নৈর্বযক্তিক, জ্ঞানপ্রধান আলাচনার গণ্ডী অতিক্রম করিয়! ব্যক্তির 
জীবনরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। প্লাজনারায়ণ বস্তু (১৮২৬-১৮৯৯) এইব্প 
ব্যক্তিত্বপ্রধান লেখক ছিলেন। কাজেই তাহার রচনার অনেকাংশই এই ব্যক্তি- 
ধর্মের প্রবল উৎক্ষেপে প্রাণবান ও অন্থভব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার “সেকাল 
ও একাল” (১৮৭৪) ও 'আত্মচরিত' যদিও প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্য ও বহিরঙ্গ- 
অন্ধবর্তনে লিখিত হয় নাই, তথাপি পরবর্তাঁ স্তরে প্রবন্ধ যে বিশিষ্ট মেজাজ ও 
আম্মভাবনা-বিকিরণের বাহন হইয়াছে তাহা তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। 
প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রমশঃ মননপ্রধান, জ্ঞানগরিষ্ট ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 
না হইয়া, ধাহারা খেয়ালী কল্পনা, আবেগধগিতা ও ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য-সঞ্াত 
ৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী তাহাদিগকেই বেশী পরিমাণে আশ্রয় করিতে আরম্ভ করিল। 
প্রবন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপাটি-বিন্তত্ত আধার না হইয়া ভ্রমশঃ তথ্যের তায় 
জড়িত, আবেগের আকাশে উড্ডীন বিচিত্রবর্ণ ফানুসের আকার ধারণ করিল। 
ভুদেব ঘুখোপাধ্যায়-এর (১৮২৫-১৮৯৪) সমস্ত রচনাই প্রবন্ধধনাঁ। তাহার 
পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), “সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), “আচার প্রবন্ধ 
(১৮৯৪) ও “বিবিধ প্রবন্ধ" (১৮৯৪ ) প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণই 
হুদেব মুখোপাধ্যায় এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার প্রায় সমস্ত সাহিত্য-কৃতিই 
প্রবন্ধ-পর্যায়ভুক্ত। তাহার প্রবন্ধের পরিকল্পনায় ও রচনা-পদ্ধতিতে তিনি অক্ষয়- 
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কুমারের মননশীল আদর্শ ই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পিছনে ছিল 
এক দৃঢ় আদর্শবাদ ও স্বধর্মনিষ্ঠা। ভূদেবের যে প্রথর ও অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্য 
ছিল তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও 
ইয়ং-বেক্গল-গোীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যও তাহার রক্ষণশীল মন ও প্রাচীন আচারের 
নিষ্ঠাবান অন্থসরণকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিস্তু এই 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা, এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আঘাতশীল উগ্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ 
না কবিয়া প্রাচীন সমাজ-প্রথা ও জীবনাদর্শের অকুষ্ঠ সমর্থনেই নিজ অস্তিত্বের 
পরিচয় দিয়াছে। তাহার ইংরেজী শিক্ষা তাহাকে যে যুক্তিবাদ-মন্ত্রে ও সংস্কাব- 
মুক্ত জীবনবোধে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল তাহাই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন প্রাচীনত্বের 
যুক্তিসম্মত প্রতিষ্ঠায়। বামমোহন ও অক্ষয়কুমার যেমন যুক্তিবাদের দ্বাব। 
উপনিষদ ও ব্রাঙ্গধর্মের গ্রহ্ণীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ভূদেব সেই যুক্তি- 
প্রয়েগেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। 
স্থতবাং তাহার রচনা যে সাধারণতঃ মননপ্রধান তাহ স্বতঃনিদ্ধ। তথাপি ইহারই 
পিছনে এক অবরুদ্ব-সংযত আবেগ, এক আদর্শন্বপ্রচারী ভাবকল্পন! ঈষৎ 
'আভানিত হইয়া প্রবন্বগুলির উপর একটি অনতিস্পষ্ট কাব্যব্যগ্রনা আরোপ 
করিয়াছে। ইহারা বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের যে মিলিত প্রকাশ এই ধারণাই পাঠকের 
মনে বদ্ধমূল হয়। নৃতন বিষয়ে কৌতুহল উপ্রিক্ত করা অপেক্ষা অস্থিমজ্জাগত 
প্রাচীন সংস্কারের সম্বন্ধে সংশয় নিরসন করিয়! উহাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
করার মধ্যে মননের আরও ছুরূহ পরীক্ষা নিহিত। ভূদেবের যুক্তিবাদ এই 
ছুবহতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । প্রবন্ব-সাহিত্য যে আর সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভরতার 
স্তরে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, ভূদেবের আপাতদৃষ্টিতে আবেগহীন, ব্যক্তিত্ব 
স্পর্শবজিত রচনাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। 


৩ 


প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট, ইহার অনন্ুমেয় রূপ-৫বচিত্র্যের 
চারুশিল্পী, ইহার সমস্ত সীমাতিসারী ভাবসতার শ্রষ্টা বন্িমচজ্দ্র। যে প্রবন্ধ 
এতদ্দিন নাতি্ুক্ষ চিস্তা-মননের বাহন ছিল, যাহার পরিধি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রচারের 
তথ্য ও তত্বের গুরুভারক্ি্ট, মস্থরগতি সারসংকলনে সীমাবদ্ধ 

প্বন্ধকায বহ্ষিমচত্র ছিল, তাহা অকম্মাৎ প্রতিভার স্পর্শে প্রাণের বিচিত্র-ছন্দাস্থিত 
স্পন্দনে আন্দোলিত, জীবনতরঙ্গের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল। 


২২২ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


তাহার অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণ্যপ্রবাহ, বিছ্যুৎশিখার ঃম্তায় কি তীক্ষ দীপ্তি ও দ্রুত 
গতি, প্রাণবন্তার কি দুর্বার উল্লাস সঞ্চারিত হইল ! ইহার বস্তভাব আশ্চর্যরূপে 
লঘু হইয়া ইহা ভাবের উত্ণণীকাশে লীলাসঞ্চরণের শক্তি লাভ করিল? ইহাব 
ভূমিচারী পদাতিক-বৃন্তি অকম্মৎ ডানা মেলিয়া কবিকল্পনাব সহ্যাত্রী হইল। 
ইহার ভোতা ও ভাবী মুদগব দিব্যবিভাদীপ্ত তীক্ষ অস্ত্রে পরিণত হইল । ইহার 
স্থল প্রয়োজনাশ্বক উচ্চারণ-্রথতার মধ্যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-তি্যগভাষণের তীক্ষতা, 
পরিহাসরসিকতার চমক, আবেগময় ভাবমুগ্ধতা, গীতিকবিতাব সুরের উচ্ছাস, 
জীবন-পর্যালোচনাব 'অস্যবঙ্গ অন্তমূ্খিতা, ক্ষোভ-অন্থযোগ-আশা-৫নরাখের 
সম্মিলিত একতান--মানবকগেব সমগ্র স্থবগ্রাম, অন্রভূতির সর্বনঞ্চারী ভাবসমষ্ট 
আপনাদের যথাযথ বাকৃছন্দাট খুঁজিম্া পাইয়াছে। গুটিপোকার বিচিত্রবর্ 
প্রজাপতিতে র্বপান্তবের স্যার বঞ্ধিমের হাতে প্রবন্ধে এক নবজন্ম-পরি গ্রহ 
ঘটিল। জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাবপ্রধান রসরচনাব বপ গ্রহণ করিল। 
সাময়িক পত্রিকার সহিত প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে উদ্াাহত হইয়াছে । তিনি যদি ১৮৭২ শ্রীঃ অন্দে “বঙ্গদর্শন' পতিকার 
সম্পাদনা-ভার গ্রহণ না কবিতেন, তাহা হইলে তিনি উপন্থাসক্ষেত্রে তাহার 
নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার আসন ছাড়িম। তাহাব বিপুল ও বহুমুখী 
আআ প্রবন্ধের প্রবন্ধ-সাহিত্য রচনার প্রেরণা পাইতেন কি না সন্দেহ। 
সাময়িক পত্রিকার কলেবর-পুবণের তাগিদ, বিভিক্নরচি 
পাঠকের তৃতপ্তিনাধনেব আয়োজনই তাহাকে এই নৃতন শক্তিপরীক্ষাব আসরে 
অবতীর্ণ করাইয়াছিল। তাহার জ্ঞানের বিচিত্র ভাগার হইতে তিনি উপাদান 
আহরণ করিয়া বাঙালী পাঠকের শুধু জ্ঞানের ক্ষুধা নহে, বসপিপাসা-নিবৃত্তিরও 
এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করিলেন। ইতিহাস, সমা'জতব, ধর্মতত্ব, বিজ্ঞান, জীবন- 
দর্শন, পরাশ্রয়ী শিক্ষা-সংস্কতির গ্লানি, কৌতুক-হান্তের সিগ্বচ্ছট| ও ব্যঙ্গের তীব্র 
কশাঘাত--এই সমন্ত বিষয় ও মানসকীতিকে অবলম্বন করির! তিনি যে অজন্তর 
রলের ধারা, ভাবপ্রকাশের যে অনবদ্য শিল্পরূপ, স্বাদবৈচিত্র্ের জন্য যে রননারুচিকর 
রন্ধননৈপুণ্যের প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে বাংল! সাহিত্য ও বাঙালীর রুচিবোধ 
ও সমাজচেতনা এক অভিনব অন্ুভূতি-পর্যায়ে উন্নীত হইল। কমলাকান্তের 
দপ্তর (১৮৭৫), *বিজ্ঞান-রহন্ত” (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা” (১৮৭৬) ও পপ্রবন্ধ- 
পুস্তক” (১৮৭৯) পরে এই ছইখানি গ্রন্থ “বিবিধ প্রবন্ধ--গ্রথম ভাগ” নামে একত্র 
পুনরমত্িত হয় (১৮৮৭) “সাম্য? (২৮৭৯), “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত? (১৮৮৪), 


প্রবন্ধ-সাহিত্য ২২৩ 


“কুষচরিত্র' (১৮৮৬), ধর্মতত্ব' (১৮৮৮), “বিবিধ প্রবন্ধ--দ্থিতীয় ভাগ” (১৮৯২)- এই 
সমস্ত গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিষয়োপযোগী সরস রচনাভঙ্গীর যুগপৎ 
পরিচয় দেয়। 
ইহাদেব মধ্যে যেগুলি বন্তপ্রধান রচনা, যাহারা বিজ্ঞান, ধর্মতত্ব ও ইতিহাস- 
সম্পকফিত, সেগুলিতে বঙ্কিম তাহার মুখ্যকর্তব্য তথ্য-পরিবেশনের দিকে বিশেষ- 
ভাবে অবহিত থাকিয়াঁও মন্তব্য ও ইঙ্গিতেব মাধ্যমে তাহাব ব্যক্তিমানসের 
পরিচয় দিয়াছেন। এই তথ্যপুপ্ত ও তত্বব্যহের মধ্যে যে 
৬ একটি সরস-চতুর মন, একটি সৌন্দর্ধসচেতন রসনষ্টা সাবলীল 
গতিতে বিচবণ করিতেছেন, তিনি যে মুহুমু্ছ পাঠককে 
শুধু জ্ঞানাহরণের নিক্ষিয় গ্রহণশীলতা৷ হইতে মুক্তি দিয়া তাহার রসাহুভব-শক্তি 
ও হৃদস্েচ্ছানেব সংবেগকে সক্রিয়ভাবে উদ্রিক্ত কবিতেছেন তাহা প্রতিটি 
বাক্যে মধ্যে পরিস্ফুট হইর! উঠিয়াছে। প্রতিটি বিষম্নের উপরই এক উদার, 
উন্মুক্ত, অনুভূতিশীল মনেব বাধ গতিচ্ছন্দেব ছাপটি সৃম্প্ট। বিশেষতঃ 
সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি বসবিশ্লেষণের এক নৃতন পদ্ধতি, অলঙ্কাব- 
শাস্ত্রের এক অভিনব প্রয়োগ, সাহিত্য-আম্বাদনেব মধ্যে এক অপূর্ব অন্তরদূ্টি, কাব্য- 
পরিবেশের এক তাতৎপধময় পুনগগঠন, বিচারমূলস্ত্রের সার্থক উপস্থাপন! প্রভাত 
বিবিধ গুণেব সমবারে সমালোচনার এক অজ্ঞাত দ্বাবকে উন্মুক্ত করিয়াছে । 
বন্ধিমের পূর্বে সমালোচনাব প্রাথমিক অসম্পূর্ণ প্রয়াস, সাহিত্যপাঠে মানস 
প্রতিক্রিয়ার প্রথম অসংগঠিত আলোডন দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে সার্থক 
সমালোচনার ভিত্তি তিনিই প্রথম রচনা করিলেন ও উহার কয়েকটি উজ্জ্লতম 
দৃষ্টান্তও আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তাহার ধর্মতত্-আলোচনার 
মধ্যেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের, বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তিরসাপ্ুত প্রগাট. 
অন্ভৃতির সার্থক সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । তাহার দিদ্ধান্ত সর্বসন্মত না হইলেও 
তাহার আলোঁচনা-পদ্ধতির তাৎপর্য বহুলাংশে স্বীকৃত হইয়াছে । ইতিহাস, 
সমাজতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি হয়ত খুব নৃতন কথা বলেন নাই; কিন্তু বাঙালীর 
দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিষয়গুলির ঘে পুনবিবেচনা উচিত এই সত্যের দিকে তিনিই 
প্রথম অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। 
«কমলাকাস্তের দপ্তর” ও *বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে জীবন- 
রসিকতার গভীরতর অনুরণন শ্রত হয়। এইগুলিতে শুধু রচয়িতার ।ব্যক্তিমানস, 
নহে, তাহার আবেগ-অনুভূতি-কর্লনান্বপ্র-জীবনবোধ প্রভৃতি বৃত্তির তুচ্ছ 


২২৪ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


তত্তজালে রচিত, নিগৃঢ় ব্যক্তিসত্তা এক অবর্ণনীয় আবেদন লইয়া পাঠকের 
হদয়ঘারে উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কোন নিদিই 
বিষয়বস্ত নাই, কোন পপ্রকুষ্ট বন্ধনে" গ্রথিত চিন্তন-পারম্পর্ধ, 
প্রারস্ত হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত কোঁন অচ্ছেছ্য যুক্তি- 
শৃঙ্ঘল] নাই। প্রবন্ধের সমস্ত আঙ্গিক-বিন্ান এখানে ছিন্ন হইয়া ইহা এক মুক্ত 
মানবাজ্মার এক সর্ববন্ধনাতীত মানন-অন্ুভূতির লীলাবিহারক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে । গোধুলিসন্ধ্যার একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ যেমন দেখিতে দেখিতে সমস্ত 
আকাশ পরিব্যাপ্ত করে, ইহার চারিদিকে যেমন বর্ণালী-মায়া অনৃশ্ঠ চিত্রকরের 
নমাবেশ-ন্থযমার এবং স্বপ্রলোকেব স্থসম্বদ্ধ চিত্রবপে প্রতিভাত হয়, কমলাঁকান্তের 
প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবোচ্ছানেব একটি বিন্দু মনোলোকে ঘন 
হইয়া উঠে, নান বর্ণের নংমিশ্রণে, নান। সুরের সমবায়ে একটি অপরূপ সত্তা গ্রহণ 
করে ও অন্তঃসঙ্গতি ও প্রাণলীলার স্পন্দনে একটি চিরস্তন অধ্যাত্ব-সত্যরূপে 
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের একটি আকৃতি, বেদনার একটি স্পন্দন, কল্পনার 
একটু উচ্ছ্বাস জীবনাহ্ছভৃতির একটি তরঙ্গলীল1 বঙ্কিমের ভাবলোকে একটি 
সুষ্ঠ, স্থগঠিত অবয়বে সংহত হয়, একটি অলক্ষ্য যোগন্থত্রের টানে নান] সমধর্মী 
চিন্তা-ভাবনাকে আকর্ষণ করিয়! নিজের অঙ্গীভূত কবে ও পরিশেষে একটি নানা- 
ভন্ত্রীসমন্থিত স্থরসঙ্গতিতে (8:07) পবিণত হইয়া অন্তর-গভীরে একটি 
অপরূপ সঙ্গীতের অন্থবণন তুলিতে থাকে । বঙ্কিমের রচনায় প্রসঙ্গ-পরিবর্তন 
সাধিত হয় কোন বহিরঙ্গমূলক যুক্তিপারম্পর্ষের বাবা নহে, এক নিগুঢ় মর্মানৃভূতির 
অনুসরণে, উহার অন্তশিহিত প্রাণলীলার স্বতংস্ফুর্ত আত্ম-সম্প্রসারণে। 
কমলাকান্তের দুই একটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলেই উপরি-উক্ত মন্তব্যের যথার্থ 
অনুধাবন করা যাইবে । বঙ্কিমের সমস্ত মনন আনিয়াছে কমলাকান্তের আধ- 
পাগল, জীবনরহস্তের গভীর-নিমজ্জিত বিশেষ মনোভঙ্গীর তির্ধক পথ বাহিয়া, 
যুক্তিধ্মী আলোচনার সকলের-চলা রাজপথ দিয়া নহে। 
বিষয়বিস্তাস ও “বিড়াল' প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন জানানে। হইয়াছে, 
সিদ্ধান্ত-পরিণতির 
ঢুইটি বৈশিষ্ট কিন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছানো! হইয়াছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ 
যুক্তিসমাবেশের দ্বারা নহে; ইহা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে 
এক খেয়ালী কল্পনার এলোমেলো! বাতাসে উড়িয়া! আসিয়াছে । কিন্তু ইহা 
যখন আসিয়াছে তখন পাঠকের নিঃসংশয় প্রতীতি হইয়াছে*ষে কোন সমাজ- 
তত্ববিদ বা! অর্থনীতিবিশারদ ইহাকে আমাদের অভ্তর়ের এত গভীরে প্রোথিত 


কমলাকাস্তের দপ্তরে 
জীবনরস 


প্রবন্ধ-সাহিত্য ২২৫ 


করিতে পারিতেন না । কোথায় থট্টাশাপ্নিত, অহিফেনে ঢুলুচুলু-নেত্র, ওয়েলিংটনের 
মার্জারত্ব-প্রাপ্তির কল্পনায় বিভোর কমলাকাস্ত ও একদিকে ছুধের মালিক 
প্রসন্ন ও অন্যদিকে ছুগ্ধপায়ী মার্জারের সহিত তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রামূলক 
সম্বন্ধ, আর কোথায় বা সমাজতত্বের গভীর আলোচনা ও বঞ্চিত দরিপ্রের 
চৌর্ধবৃত্তির অনুমোদন ! প্রারস্ত ও পরিণতির মধ্যে এই অভাবনীয় অনামঞন্ত 
বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বসমন্বয়কারী শক্তির সাহায্যেই সমাধান লাভ করিয়াছে-_ 
নেশাখোর কমলাকান্তকে সমাজতত্বের অধ্যাপকপর্দে আসীন হইতে দেখিয়া 
আমরা বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি বোধ করি না। কমলাকান্ত নসীরামবাঁবুর বঠক- 
খানায় ও প্রসন্ন গোয়ালিনীব গোয়ালঘরে যে লমাঁজতত্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে 
তাহাই, অর্থাৎ যে সর্বহারা তাহার মোসাহেবি করিয়াই হউক, ছু্দান গ্রহণ 
করিয়াই হউক যে বাচিবার অধিকার আছে, এই জীবনসত্যই অকুষ্ঠিতভাবে 
সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। “একটি গীত'এর আরম্ভ ৫বঞ্চব 
পদাবলীর উদ্ধতি দিয়া? আর পরিসমাঞ্থি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভাবস্তরে, রাষ্ট্রনৈতিক 
পরাধীনতার মর্মজালা-প্রকাশে ও ব্যাকুল মুক্তি-আকাজঙ্ষায়। প্রেমের ভাব- 
তন্ময়তা স্বাধীনতার আকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, বধু ও বৃন্দাবন নৃতন- 
গোতনাবিশি্ই রূপক-পরিণতি লাভ করিয়াছে । এই যে প্রেমের প্রসঙ্গাস্তর- 
প্রাপ্তি এত সহজে ও অলক্ষিত ভাব-সংযোজনার মাধ্যমে সাধিত হইয়াছে যে 
পাঠকের অনুভূতিতে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। ঠবফচবের 
ভাবসাধনার বুন্দাবনলীল। আর আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার সংগ্রাম-বিক্ষৃন্ধ চরিতার্থতার 
সন্ধান ষেন একই স্থরে বাধা হইয়া, একই প্রকার আবেগ-মুছ'নার সৃত্টি করিয়া! 
একাত্মতালাভ করিয়াছে । “কে গায়" প্রবন্ধে একটি গানের হ্থর অবলম্বন করিয়া 
প্রো জীবনের নমস্ত পূ্বস্থতি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই স্বতিমস্থনের 
অতল হইতে এক সার্বভৌম জীবনসত্য উত্থিত হইয়া মোহভঙ্গ-বিড়দ্বিত, টনরাশ্থা- 
তিক্ত জীবনে এক নূতন লক্ষ্য ও তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে। এইকপে 
«কমলাকাস্তের দপ্তর'-এর সমস্ত প্রবন্ধ আলোচন! করিয়৷ ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে যে, বন্ষিম গ্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে এক নূতন রূপ ও ভাবসত্বার সংযোজন 
করিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত বিষয়-বিন্তাস ও সিদ্ধান্ত-পরিণতি ছুইটি বৈশিষ্ট্যের 
মুত্রাঙ্কিত-_-(১) কমলাকান্তের বিশিষ্ট জীবনবোধের রঙ্ধপথ দিয়াই ইহারা 
উৎক্ষিপ্ত হইম্াছে ) (২) ইহাদের আঙ্গিক-গঠনে গীতি-প্রেরপার মত হ্বচ্ছন্দচারী 
এক নিগৃঢ় ভাবসঙ্গতি আত্মবিকাশ করিয়াছে। এখন হইতে বস্তসঞ্চয়ে নিরেট; 
১৫ 
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তথ্যের চাপে স্কীত গগ্ভ-প্রবন্ধ এক আত্মিকজ্যো তিঃসমুজ্জল, লৎু-স্যম ভাব-রূপে 
নবজীবনের পথে অগ্রসর হইল । 


বঙ্ছিমচন্ত্র-হূর্ধকে ঘিরিয়া বঙ্গদর্শন'-এর স্তভে এক দ্যোতিফমণ্ডলী গগ্য- 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবিভূর্তি হইল। তিনি ইহাকে পাশ্চাত্য রীতি-অন্ুযায়ী 
জ্ঞান-পরিবেশনের কতকটা দেশের নাড়ীর সঙ্গে নিঃসম্পর্ক 
বনের প্র. কর্তব্যভার হইতে মুক্তি দিয়া বাঙালীর রুচি, রসবোধ ও জীবন- 
প্রজ্ঞার সহিত হৃগ্য সম্বন্ধে স্থাপিত করিলেন। ম্ুতরাং 
বাঙালীর প্রাণের সহিত সহজ সংযোগের জন্যই ইহার প্রসার ভ্রমশঃ বাড়িতে 
লাগিল । বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক ভাব-শিষ্যের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ( ১৮৪৬-১৯১৭ ), 
রাজকষ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬ )১ চন্দ্রনাথ বন্ধু (১৮৪৪-১৭১০ ) ও পরবর্তী 
যুগের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের মধ্যে অক্ষয়চন্্র সরকারই বঙ্কিমের রচনারীতি ও তাহার সরস 
কৌতুকের সহিত মিশ্রিত তবগভীরতার স্থরটি বিশেষ দক্ষতার সহিত আম্মত 
করিয়াছিলেন । “কমলাকাস্তের দপ্তর'-এর অন্ততূক্তি চন্দ্রলোকে” 
প্রবন্ধটি কেবল বঙ্কিম-রীতির সার্থক অন্থনরণই নহে, কমলা- 
কান্ত-চরিত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও তাহার বিশেষ জীবনদর্শনগ্যোতক রস-রচন1 । 
তাহার সাহিত্য-সমালোচনারীতিও অনেকাংশে বঙ্কিম-প্রভাবিত। তাহার 
হেমচন্দ্রের কাব্যসমালোচনার মধ্যে মুলতত্ব-উপস্থাপনকৌশল ও অন্তরূর্টির 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার বিভিন্ন প্রবন্ধ-সংগ্রহগ্রস্থঃ যথাঃ “সমাজ- 
সমালোচন” (১৮৭৪ ), আলোচনা” ৫১৮৮২ ), “সনাতনী, (১৯১১) ও পক ও 
রহস্য (১৯২৩) “তাহার রচনার মধ্যে জ্ঞান-গম্ভীর ও কল্পনা-সরস উভয় রীতির 
সংমিশ্রণের নিদর্শন । তাহার গগন-পটুয়া' প্রবন্ধে তাঙ্কীর যে লীলায্মিত কল্পনা- 
বিস্তার ও সুক্কম ভাবানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বঙ্কিম-রচনার বাহিরে, 
ছুলভ। 
 ক্লাজকঝ মুখোপাধ্যায়-এর “কমলাকাস্তের দণ্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীলোকের 
রূপ' প্রবন্ধে যে ভাবৈশ্বর্য ও কল্পনা-নিবিড়তার প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছিল, তাহার; 
স্বাধীন রচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। তাহার.'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫) 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


প্রবন্ধ-সাহিত্য ২২ 


্রস্থখানির বিষয়বস্তর আলোঁচন! করিলেই প্রতীতি জন্সিবে যে তিনি প্রাগ-বন্ধিম 
যুগের জানিগর্ত বিষয়েই নিজ রচনাশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, উহার মধ্যে 
রসের হিল্লোল প্রবাহিত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন 
নাই। তথাপি বঙ্ধিমচন্ত্রের প্রভাবে তত্বমূলক প্রবন্ধও ষে 
নরনতার সংমিশ্রণে কতখানি হ্থথপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে, তাহা পূর্ববর্তা যুগের 
অক্ষয়কুমার দত্তের অন্রূপ রচনার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে ॥ 
রাজকষ্ণের মধ্যে তত্বজিজ্ঞাস! যতটা প্রবল ছিল, ভাবুকতা৷ সে পরিমাণে ছিল ন। 
সতরাং তিনি বিশুদ্ধ রস-রচনার দিকে অখণ্ড মনোযোগ না দিয়া এতিহাসিক 
ও দার্শনিক তথ্যানুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ্শীল হইলেন। তীহার 'বাঙ্গালার 
ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছৃসিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। কিন্ত এই ইতিহাস- 
রচনায় আত্মনিয়োগই তাহার দ্বিধা-বিভক্ত মনের পরিচয় বহন করে। 

চক্দরনাথ বস্ত্র বস্কিম-গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি হইলেও অনেকটা প্রাচীন আদর্শ ও 
প্রথার গোঁড়া সংরক্ষকরূপেই দেখ! দিয়াছেন । মনের যে চলমানত1 ও স্থিতি- 
স্থাপকতা থাকিলে, নান! বিচিত্ররস-আস্বাদনের প্রতি যে সহজ রুচিগত উদারতার 
অর্ধিকারী হইলে সার্থক প্রবন্ধক।র হওয়া যায়, চন্দ্রনাথ বন্থর সংস্কারবদ্ধ মনে 
তাহাঁর বিশেষ চিহু মিলে না। তাহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 
শশকুস্তলাতত্ব' (১৮৮১), পত্রিধারা" (১৮৯১) ও “সাবিক্রীতত্ব 
(১৯০০ ) সেকালে খানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিল। তবে তাহার বিষয়বস্তর 
ব্যাপকতা, তত্বপ্রতিপাদনে অত্যুৎ্সাহ ও মনোভঙ্গীর একলক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট 
নিশ্চলতা৷ ঠিক প্রবন্ধ-রচনার উৎকর্ষলাভের পক্ষে অহ্থকৃল নহে । অবশ্ত এই 
সন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাহার বিশ্লেষণ-কুশলতা ও যুক্তি-প্রয়োগ-টনপুণ্যের পরিচয় 
আছে, কিন্তু ইহাতে প্রবন্ধক্ষেত্রে ম্মরণীফুতার যে বিশেষ আহ্কৃল্য হইবে এমন 
বোধ হয় না। 

সঞ্জীবচজ্জ চট্টরোপাধ্যায়-এর (১৮৩৪-১৮৮৯) পালামৌ? (১৮৮০) ঠিক 

প্রবন্ধ নহে, মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী, তবে ইহার মধ্যে উপন্তাস 

৪ ও প্রবন্ধেরও কিছু কিছু উপাদান দেখ যায়। ইহাতে জীবন- 
বল-আশহ্বাদন ও মানবপ্রক্কৃতি সত্বন্ধে যে কৌতুহল, তাহা প্রবন্ধের রূপ না লইলেও 
ইহার অস্তরাত্মার সৌরভে হুরভিত। 

হ্রগ্রসাদ শান্ত্রীও প্রধানতঃ প্রত্বতত্ব এবং বাংল। ও সংস্কতের প্রা৮ীন সাহিত্যের 
আলোচনায় ব্রতী ছিলেন। কিন্ত তাহার মধ্যে সংস্কত-পপ্ডিতের ওরু-গন্তীর 


রাজকৃষ মুখোপাধ্যায় 


চন্দ্রনাথ বন 


২২৮ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ভাষার প্রতি পক্ষপাত, দুরূহ বিষয়ের দুরূহতর উপস্থাপনা-প্রৰণতা! একেবারেই 
ছিল না। তাহার সমস্ত রচনাই সহজ,* সরল ভাষায় ও 
কৌতুক-মণ্ডিত শ্মিতহান্তের সহায়তায় লেখা । “বঙ্গীয় যুবক 
ও তিন কবি, প্রবন্ধে তিনি কালিদাস, শেক্সপিয়র ও বাইরনের কাব্য-টৈশিষ্ট্য ও 
সেদিনের বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের উপর উহাদের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধে 
গভীর অন্তূর্টি ও মনোজ্ঞ সরসতার সহিত আলোচন! করিয়াছেন। তাহার 
“বেনের মেয়ে? (১৯১৯) উপন্তাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদি হিন্দুযুগের জীবনযাত্রার 
সরস ও উজ্জল ছবি আকিয়াছেন। যেমন সপ্ীবচন্দ্রে, তেমনি তাহারও 
উপন্যাসে মন্তব্য ও জীবন-চিত্রণের মধ্যে প্রাবদ্ধিক-স্থলভ মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায়। মণে হয়, যেন বঙ্কিম-যুগের একটা দক্ষিণী হাওয়া, একটা 
প্রাণোচ্ছলতাব তরঙ্গ শতাব্দীর এক পাদ অতিক্রম কবিয়া,বিংশ শতকের গমীরতর 
পরিবেশে লালিত ও যুগোচিত পাণ্ডিত্য প্রধান গবেষণাকার্ষে নিয়োজিত হর প্রসাদকে 
স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্যে অতীত স্তৃতির সার্থক উদ্বোধন ঘট1ইয়াছিল। 
বন্ধিমগোষ্ঠী-বহিভূতি প্রবন্ধকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
দ্বিজেক্্রনাথ ঠাকুর (১৮৩০-১৯২৬ ) বিশেষভাবে ম্মরণীয়। তাহার ্ষপ্রপ্রয়াণ। 
কাব্যে (১৮৭৫) যে কল্পনার উচ্ছলতা ও সরন চিত্তম্কৃতির 
পরিচয় পাওয়া! যায়, তাহাই তাহাব প্রবন্ধাবলীতে কিয়ৎ- 
পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে । তাহার রচনার মধ্য “তত্ববিদ্য। (.৮৬৬-১৮৬৯), "নানা 
চিন্তা" (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০), “চিন্তামণি' (১৯২২) 'প্রভৃতিতে একট! খেয়াল- 
খুশির আমেজ, ধারাবাহিক গম্ভীর আলোচনার মধ্যে দমকা হাওয়ার উচ্ছাসের 
ন্যায় কৌতুককর অপ্রাসঙ্গিকতার প্রবর্তন, দার্শনিকতার মধ্যে লঘু চাপল্যপূর্ণ 
রীতির অনুপ্রবেশ বিশেষ উপভোগ্যতার হেতু হইয়াছে। যে মেজাজ-গত 
উপাদানে সাথক প্রবন্ধকাঁর নিমিত হয়, তাহ তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল । 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯৩) ও বীরেশ্বর পাড়ে প্রধানতঃ 
সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায় 
*সমালোচনা-সাহিত্য' (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১ বাং সন হইতে উদ্ধত). 
প্রবন্ধে আধুনিক সমালোচনার আদর্শ ও মূলনীতির যে 
নক্গরসাত্ক ও মতবাদের উদারতা-ব্যপ্ক বিচার দেখা 
যায়, তাহা! তাহার সাহিত্যরস-আস্বাদনের অসাধারণ শক্কির পরিচয়-বাহী। 
তিনি এই প্রবন্ধে নিজ মৌলিক বিচারবুদ্ধির নিদর্শন দিয়াছেন। একদিকে 


হর প্রসাদ শাস্ত্রী 


দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর 


ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


প্রবন্ধ-সাহিত্য ২২৯ 


যেমন সংস্কত অলঙ্কারশাস্ত্রের সীমা! অতিক্রম করিয়া আধুনিক বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচ্য রসহ্টির 
€বশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া! উহাদের আম্বাদনে পাশ্চাত্য মানদগ্ডের নিধিচারে 
অন্থসরণ করেন নাই। প্রবন্ধের ভাব-বিস্তারে ও আঙ্গিক-নির্ধারণেও তিনি 
স্ব-মিত শিল্পবোধের অধিকারী । তাহার 'বিহারীলাল' সম্বন্ধে আর 
একটি প্রবন্ধ (নব্যভারত, ১৩০১ বাং সন হইতে উৎকলিত) এক সম্পূর্ণ 
অপরিচিত শ্রেণীর কবির কাব্যনৌন্দর্যের স্বরূপ-নির্ধারণে আশ্চর্য দক্ষতা] 
দেখাইয়াছে। বাঙালী পাঠকের অনভ্যাস্ত রুচি ও অনন্থশীলিত রসবোধের 
নিকট নৃতন সমালোচনা-রীতির মর্মোদ্ঘাটন করিতে গিয়া, মৌলিক প্রতিভার 
সহিত প্রথম পরিচয়-স্বাপনেব দুরূহ কার্ধে ব্রতী হুইয়া, লেখক তত্বকথার প্রতি 
একটু বেশী জোর দিয়াছেন; যাহা আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক বিদগ্ধ পাঠকের 
নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা সবিষ্তারে প্রমাণ করিতে গিয়াছেন এবং এইজন্ত 
হয়ত প্রবন্ধগুলি কিছুট। অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও তত্বকণ্টকিত হুইয়! পড়িয়াছে। 
এই কারণে উহ্ারা ঘে অনায়াসলন্ধ গঠন-ম্থষমা! ও ভাবসঙ্গতি উৎকষ্ট প্রবন্ধের 
লক্ষণ, সেই আদর্শ হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে। তথাপি উহাদের মধ্যে 
যে প্রবল মানস উৎসাহ, সৌন্দর্য-অন্থভূতির যে তীব্র উৎকঠা! একট] রস-পরিবেশের 
স্ষ্টি করিয়াছে, তাহা অন্বীকার করা যায় না। 

বীরেশ্বর পাড়ে চন্দ্রনাথ বন্র ন্যায় একটু উৎকটরূপে প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল । 
সাহিত্য-সমালোচনাতেও তিনি হিন্দুর সামাজিক আদর্শের প্রতি অত্যধিক 
পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। তাহার "বঙ্কিমচন্দ্র ও হি্বুর আদর্শ প্রবন্ধে (সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ বাং সন হইতে সঙ্কলিত) তিনি 
বন্ধিমের উপন্তাসাঁবলীতে কতদূর হিন্দু আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, 
এই বিশেষ উদ্দেশ্ত-মূলক দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদের বিচার করিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি ুর্ধমূখী ও ভ্রমর-চরিত্রের তুলনা করিয়া ভ্রমর ষে অতিরিক্ত 
আত্মাভিমানের জন্ত হিন্দুরমণীর পাতিব্রতোর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজের 
প্রতিকারহীন ছুর্ভাগ্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে 
চাছিয়াছেন। তাহার "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' প্রবন্ধে নবীনচন্দ্রের 
কাব্যআয্ীর উপর তীব্র আক্রমণও তাহার মতবাদে নমনীম্বতার অভাবের নিদর্শন- 
রূপে তাহার সহানুভূতির সন্কীর্ণতা স্থচিত করে। অবশ্ত প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎকর্ষ- 
বিচারে সমালোচনায় অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দাবী প্রাসন্বিক নহে । তথাপি ইহাতে 


ৰীরেশ্বর পাড়ে 


২৩০ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রবন্ধকারের সংস্কারাচ্ছন্ন, একদেশদশাঁ মনের পরিচয়ের ফলে তিনি যে প্রবন্ধকার- 
রূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায়। 

কেশবচজ্জ সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ ) ও ম্বামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬৩-.৯৭২) 
যে গভীর অনুভূতি ও ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে তাহাদের ধ.ব্যাখ্যা ও 
প্রচারমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ধর্মতত্ব বিষয়ক সন্দর্ভাবলী লিখিয়াছিলেন, 
তাহারা এই গুণের জন্যই সাহিত্যিক প্রবন্ধের পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে। 

কেশবচন্দ্রের শ্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও ভগবতন্বরূপ-উপলব্ধির 
০৪ একান্ত আবেগাগ্ুত কামনা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
বজ্জগন্তীর স্ববে ধ্বনিত আহ্বান, সমাজসেবার জ্বলন্ত আগ্রহ, 

দেশের মাটি ও মান্ষের প্রতি প্রাণগলানো ভালবাসা ও নিঃসংশয় দৃঢ় 
অধ্যাত্মবোধ তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবে উদাসীন, কিন্ত প্রাণোচ্ছল রচনাগুলিকে 
মর্মম্পশী আবেদনে মগ্ডিত করিয়াছে । প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা না থাকিলেও 
অকৃত্রিম ভাবাম্ৃভূতি ও উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব হইতে সাহিত্য আত্মবিকাশের অনিবার্ধ 
প্রেরণা লাভ করে। যেমন স্থ-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে ছোট ঝরনা নিঃস্তত হইলেও 
তাহা ক্রমশঃ বিরাট নদীর আকার ধারণ করে, তেমনি সুমহান ব্যক্তিসভার ধর্ম 
ও সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তা ও অনুভূতি স্বতই সাহিত্যরূপে বিকশিত হয়। কেশব- 
চন্দ্রের ধর্মচিন্তায় সমকালীন যুগাবেদন ততট1 নাই বলিয়া তিনি সাহিত্িক 
অপেক্ষা ধর্মপ্রচারকরূপে অধিকতর বিখ্যাত । স্বামী বিবেকানন্দের যেমন ধর্মবোধ 
আছে, তেমনি যুশসমস্তাব আবেগময় অনুভূতি আছে বলিয়াই তাহার সন্ন্যানী- 
সত্তা তাহার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করে নাই। 

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইল যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য সর্ববিধ বিদ্যা, 
ক্ঞান-বিজ্ঞানমনন ও ভাবের আধার হইতে পারে। ইহার ক্ষুত্র, কিন্তু শ্বচ্ছ 
সরোবরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ব, ধর্মতত্ব, ব্যক্তিগত অস্ুভূতি, আবেগ ও 
ভাঁবকল্পনা আপন আপন জলধারার উপহার লইয়া আসে। সরোবর নিজ স্বচ্ছতা 
অক্ষু্ন রাখিয়া এই ধারাসমূহের যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, ততটুকুর উপরেই 
উহার ন্ায্য অধিকার । এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে প্রবদ্ধ-সাহিত্যের অসীম 
বিস্তার ও অপার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 

& 

সর্বশেষে প্রবন্ধসাহিত্যে ছইজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর বিচিত্র দানের কিছু পরিচয় 

দিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। তাহার! হইলেন রামেক্দরনুজ্জর ভ্রিবেদী (১৮৬৪ 


প্রবন্ধ-নাহিত্য ২৩১ 


--+১৯১৯) ও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮--১৯৪৬)। রামে্দ্রন্থন্দর বিজ্ঞানতত্ব, ধর্মতত্ব 
ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবের মনে যে নৃতন জীবন- 
জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, তাহার অবলম্বনেই তাহার প্রবদ্ধাবলী 
বচন|! করেন । তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাহার 
জিজ্ঞাসা" “কর্মকথা”, পরিত-কথা”, “নানা কথা” প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ব-সংকলন- 
গ্রন্থে তাহার বিজ্ঞানতব-নির্ভর দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি মানবের চিস্তাজগতে যে বিরাট আলোড়ন তুলিতেছে, তাহার 
অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াইয়া৷ ও পূর্বসংস্কারকে উন্মুলিত করিয়া তাহাব মনে যে 
নৃতন বিম্ময়বোধ জাগাইতেছে, জীবনের তাৎপর্য, চরম লক্ষ্য ও পরিচালনা-ৰিধি 
সম্বন্ধে যে নৃতন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছে, রামেন্্রহন্দরের রচনায় সেই নব 
দার্শনিকতার রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনে ধর্মনির্ভর দার্শনিকতার পরিবর্তে 
বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হইলে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও সামগ্রিক রূপের কিরূপ 
পরিবর্তন হয়, কোন্‌ নূতন জীবননীতি ও নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে নিয়ন্ত্রর করে, 
নৃতন ভাবকেন্দ্রের চারিদিকে আবতিত হইবার ফলে ইহার কক্ষপথ কতটা নৃতন 
বৃত্ত রচনা করে, এই সমস্ত নবাক্কুরিত, এখনও অনতিস্পষ্ট প্রশ্নজালই তাহার 
প্রবন্ধাবলীকে এক মননদীপ্ত ভাব-পরিমগ্ডলে ঝেষ্টন করিয়াছে। রামেন্তরস্থন্দর 
বৈজ্ঞানিক হইয়াও ধর্মবিশ্বাসী ও আব্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ; বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও 
অন্ান্ত জাতির ধর্মগ্রস্থেও তাহাব অসাধারণ অধিকার ছিল। স্থতরাং নৃতন 
জীবনদর্শন-প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মধ্যস্থতা করাই তাহার 
জীবনব্যাপী সাধনা ছিল। 
কিন্তু বিষয়বন্তর গুরুত্ব ও মনীষার সমম্বয়-কুশলত! ছাড়াও তাহার সরস ভঙ্গীই 
তাহার প্রবন্ধের প্রাণম্বূপ ও ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রধান আকর। তিনি 
ছুরুহ তত্বসমূহ উপস্থাপনা করিয়াছেন অতিশয় চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে, নানা 
ৃষ্টাত্ত-উদ্াহরণের সার্থক সমাবেশে, নানা কৌতৃহলোদ্ষীপক 
পারার মা প্রশ্নের চতুর ইঙ্গিতে, কল্পনা-্ছুরণের নানা ফন্দি-ফিকিরে, 
রসস্থট্টির সুপরিকল্পিত আয়োজনে । বিজ্ঞান ও দর্শনের গৃঢ় 
ও জটিল জিজ্ঞাসা তাহার রচনায় বস্তনিষ্ঠতার হনির্দিষ্ট রূপাবয়ব লইয়া, পরিচিত 
জীবনের বর্ণাঢ্য রেখাচিত্রে বিধৃত হইয়া, আমাদের মনোলোকে এক পূর্ব- 
পরিচয়ের অঙ্রকৃল ভাবাসঙ্গ হৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তাহার 
রচনার প্রসাদগ্ুণে, তাহার শ্মিত কৌতুকের দ্ষিদ্ধচ্ছ টায় আমাদের' মনে 


রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী 


২৩২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অপরিচয়ের বিভীষিক1 কাটিয়া গিয়া নৃতনের প্রতি আতিখেয়তাবোধ জাগিয়া 
উঠে; বিজ্ঞানের কত অপবিজ্ঞাত তথ্য, কত ধারণাতীত রহমত, কত ছুনিরীক্ষ্য 
ইঙ্গিত আমাদের মনের স্থায়ী ধারণা-সংস্কাবের মধ্যেই আশ্রয় লাভ করে। তিনি 
আমাদেব চিত্বকে বিজ্ঞানাভিমুখী করিয়াছেন, আমাদের চেতনা-সংস্কারেব মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে অন্তনিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই তাহার সর্বাধিক কৃতিত্ব। 

তাহার প্রবন্ধাবলীব মধ্যে শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা ছাড়া সাহিত্য-চ্চা 
ও জীবন-রসাস্বাদন-প্রয়ানও আছে। তাহার "মহাকাব্য প্রবন্ধটিতে এই 
অতিকায়, অধুনালুপ্ত, কাব্যরপের যে গভীর অন্তর্দূটিপূর্ণ স্বরূপ-বিশ্লেষণ আছে, 

তাঁহা যে কোন প্রথম শ্রেণীব পেশাদার সাহিত্য-সমালোচকে র 
চাল পক্ষেও গৌরবের বিষয় হইত। যে সামাজিক পরিবেশে» 
যে সহজ, কৃত্রিমতাব আবরণহীন, হিৎম্র-বলিষ্ঠ ভাব-পরিমণ্ডলে 

ইহার উদ্ভব, তাহার যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন, তাহা যেমন তথ্যের দিক দিয়! 
যথার্থ, তেমনি অন্তরের ভাবসত্যেব দিক দিয়াও অনবদ্য । ইহাতে তাহার 
বন্তজ্ঞান ও অন্তব-রহস্যভেদী কল্পনা সমানভাবে প্রকটিত হইয়াছে । তাহাব 
চরিত-কথা"য় তিনি বিগ্ভাসাগরের যে জীবনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে 
বহির্ঘটনার যথাযথ সঙ্গিবেশে শ্বরচন্দ্রের প্রাণশিখার দীপ্তরূপটি, তাহাব বিশিষ্ট 
জীবনাদর্শটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । যিনি তাহার মানসিকতার 
উদার, বিপুল প্রসারে দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন, তিনি যে মানুষের 
জীবনেব ভিতর-বাহিরের অনুরূপ সমন্বয়সাধনে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের 
বিশেষ কারণ নাই। 

গঠনশিল্পের দিক দিয়! রামেন্ত্রস্থন্দরের কতকগুলি প্রবন্ধ অতিরিক্তরকম 
দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত তাহার বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য এই কলেবর- 
স্কীতি অপরিহার্য ছিল। প্রবন্ব-সাহিত্যের বিষয়-বিভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
আঙ্গিক-স্থমিতির আদর্শের পরিবর্তন হইতে বাধ্য । রামেন্দ্র- 
সুন্দর হয়ত সব সময় তাহার উপস্থাপনা-প্রয়োজনে এত 
অভিনিবি্ই ছিলেন যে, গঠন-হষমার দিকে তাদৃশ মনোযোগ 
দিতে পারেন নাই। তথাপি তাহার রচনায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে একটা নৃতন 
রূপ ও ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জীবনের অনুভব ও শিল্পীর রূপস্থঠির 
উপর উহার অধিকার-সীমা যে আরও প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে 
বলা যায়। 


স্থানবিশেষে গঠন- 
সুষমার অভাব 


৬ 


বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে যে তৃতীয় ব্যক্তি প্রবন্ধকে নৃতন করিয়া 
গড়িয়াছেন, উহাকে নৃতন মেজাজ ও ভঙ্গীর বাহন করিয়াছেন, তিনি প্রমথ 
চৌধুরী । তিনি মাথাব চুল হইতে পায়ের নখ পযন্ত প্রবদন্ধকার। তীহার 
সমস্ত রচনা__উপন্যান, ছোটগল্প, অর্থনীতি ও সমাজনীতি- 
বিষয়ক গ্রন্থ, এমন কি কাব্য পধন্ত--প্রবন্ধধর্ম।। তিনি 
প্রবন্ধের মধ্যে মজলিশী আলাপের স্থব, খেয়াল-খেলার লীলায্লিত ছন্দ, ভারমুক্ত» 
স্বচ্ছন্দ মননের লঘু-বিনপিত সঞ্চবণ প্রবর্তন কবিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রবন্ধে 
মাঝে মধ্যে হালক1 চাল থাকিলেও তাহার আলোচনা গান্ভী্ধ-প্রধান ও গভীর 
সরে অন্ুরণিত । হানি-তামাসা ও রঙ্গ-রসের ছদ্মবেশের আড়ালে তাহার 
গভীর হাদয়াবেগ, একান্তিক আকুতি আবও মর্মম্প্শী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
কবিকল্পনাও তীাহাব আন্তবিক অন্ুভূতিব সহিত মিশিয়া তাহাব প্রবন্ধকে 
গীতিধর্মা ও আবেগঘন করিয়৷ তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কোথাও কোথাও 
গীতিকবিতাব গছ্যরূপ, নিবিড় ভাবাবেগ ও কল্পসৌন্দ্যেব সমাবেশে, ভাষায় ও 
ভাবে একান্তভাবে কাব্যধমী, কোথাও বা অন্তমুখিতায় আত্মমগ্র, কোথাও বা 
খরধার যুক্তিপ্রয়োগে শাণিত খড়েগর স্থায় দীপ্ত। প্রমথ চৌধুবীর তীক্ষ যুক্তি, 
লঘু কল্পনা ও শ্বচ্ছন্দচাবী খেয়াল--এই সমস্ত গুণই ছিল, কিন্ত ইহাদের সমাবেশে 
তিনি তাহার একান্ত নিজস্ব একটি ভাবমগ্ডল রচন। করিয়াছেন । 
প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা আঙ্গিকের 
দঢবদ্ধত1 হইতে মৃক্ত । 'প্রবন্ধ' নামের মধ্যেই যে প্রক্ষষ্ট বন্ধনের ইঙ্গিত আছে» 
তিনি তাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধো আবদ্ধ, 
থাকিতে একান্ত, নারাজ। তাহার প্রবন্ধের শিরোনামাতে 
টাল ণ যে বিষয়-অন্থুসরণের প্রতিশ্রতি আছে, তাহা তিনি পূরণ 
করেন অত্যন্ত পরোক্ষভাবে, নানা শাখাপথে যদৃচ্ছ বিচরণের 
পর, বিবিধ অবান্তর প্রসঙ্গউাপনের মাধ্যমে । দীথ ভূমিকা, আত্মকথার 
অবতারণা ও অনেক শিখিল-সম্পকিত প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়৷ তবে তিনি নির্বাচিত 
বিষয়ের মুখোমুখি আসিয়া দাড়ান ও ইহার মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্তু প্রস্তত 
হন। শিকারী যেমন শিকার সম্বন্ধে অতি নিশ্চিত হইয়া লক্ষাভেদ করিবার 
পূর্বে পাশের ঝোপ-জঙ্গলে নিজ শরসন্ধান-শক্তির পরীক্ষা করে, গ্রমথ চৌধুরী 


প্রমথ চৌধুরী 


২৩৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার 


তাহার প্রবন্ধের বিষয় লইয়! সেইরূপ কৌতুকচ্ছলে খেলা করেন। তাহার 
প্রবন্ধ গঠনের দিক দিয়া টিলে-ঢালা, বিষয়ের শাসন-না-মানাঁ, স্বচ্ছন্দ মানস 
বিচরণের আকা-বাকা-রেখা-চিহ্নিত, নির্দিষ্টরপহীন মানচিত্র, খেয়ালী মনের 

খাপ-ছাড়া অঙ্গাবরণ। 
ইহার বহিরবয়ব অপেক্ষা! অন্তঃপ্রক্তির রূপান্তর আবও বিচিত্র ও অভাবনীয়। 
সাহিত্যের অস্তঃপুরে এ পর্যন্ত যাহার প্রবেশ নিষেধ ছিল, সেই বৈঠকী আলাপের 
ঢংকে তিনি সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছেন । বাঙালীর স্বভাব-সিদ্ধ ভাবপ্রবণত। 
ও প্রচলিত ধারণা-বিশ্বানকে তিনি শ্লেষ-ব্যঙ্গের কশাঘাতে, 


858 আপাত-অসম্ভব উক্তির বিশ্বয়-চমকে বিড়ম্বিত ও বিপধস্ত 
প্রকৃতিতে-ও 
বৈঠকী মেজাজ করিয়াছেন। ফরাসী দেশের সর্বপ্রকার মোহমুক্তঃ মননোজ্জল, 


বাগ বৈদগ্ধযপুর্ণণ রসিক মন-মেজাজ তিনি বাঙালী-সমাজে 
প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। মে দেশে যেমন চা বা কফির টেবিলের সামনে 
বসিয়া, পান-পাত্রে চুমুক দিতে দিতে, অতি সহজ সরল সংলাপের ভঙ্গীতে, 
সমস্ত পাগ্ডিত্যের আড়ম্বব-আশ্ফালন বর্জন করিয়া জীবনের গৃঢ়তত্ব ও জটিল 
নমশ্তার মর্মভেদ করা হয়, প্রমথ চৌধুরী বাঙালীর ভাবালুতায় ন'যাতসেতে, 
নানা যুক্তিহীন সংস্কারে আচ্ছন্ন, কৃত্রিম আদর্শের প্রভাবে নিশ্চল মনোলোকে 
সেইরূপ শ্বচ্ছ, স্থস্থ জীবনবোধ, সদা-সক্রিয় গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। “বীরবল" নাম-গ্রহণের মধ্যেই তাহার ভাবাদর্শ ও জীবন-বিচার- 
পদ্ধতির ইঙ্গিত নিহিত। তিনি কমলাকান্তের ন্যায় ভাবুক দার্শনিক নহেন, 
তিনি বীরবলের ন্যায় রসিক মনের আলোকচ্ছটায়, তিধক ভাষণের খোচায়, 
উত্তট-মতবাদ-প্রতিষ্ঠায় স্থাখু জীবনের অস্থস্থ বিকার দুর করিয়! সেখানে যৌবন- 
স্বাস্থ্যের উজ্জলশ্র| আনিবার অভিলাধী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি 
জীবনকে নিছক হাসি-খুশি ও রসচর্গার ব্যাপার বলিয়া মনে করেন ও ইহার মধ্যে 
কোন গভীর উদ্দেশ্য ও উপলব্ধির সন্ধান তিনি পান নাই। তাহার অভিজ্ঞতা 
তাহাকে জীবন সম্বন্ধে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ, ইহার উচ্চতর মুল্য, ইহার আবেগোচ্ছলতা 
ও মহান্‌ ভাব-কল্পন। সম্বন্ধে অনেকট। আস্থাহীন করিয়াছে এবং ইহার মাত্রাহীন 
অনঙ্গতি ও ব্যর্থ বৈরাগ্যের অভিনয়ের প্রতি তাহার দৃষ্টিকে তীক্ষ ও কৌতুক-রসসিক্ত 
করিয়াস্কে। কিন্ত এই নেতিমূলক ও কৌতুকপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে তাহার যে 
একটি হ্ৃ-মিত ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন আছে, তাহা! একটু অন্ধাবন করিলেই বুঝা যায়। 
(তিনি জীবনকে স্থস্থ যৌবনশক্তির ক্রীড়াভূমিরূপে, বাস্তববোধ, মৌলিক চিত্ত ও 


প্রবন্ধ-সাহিত্য ২৩৫ 


সর্বপ্রকার আতিশয্যমুক্ত ভোগ ও সৌন্দর্ধ-চেতনার অন্ুশীলন-ক্ষেত্রন্ূপে দেখিতে 
চাহিয়াছেন। অতীত যুগের বাঙালী-মনের যে শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ, উহার বৈঞচব ও 
শাক্ত পদাবলীর ভক্তিবিহবলত! ও সৌন্দর্যশ্োতে আজ্মনিমজ্জন তিনি অনুমোদন 
করেন নাই ও উহার পুনরাবৃত্তি তিনি অবাঞ্ছিত মনে করেন। কিন্তু যে বৈষয়িক 
উন্নতি ও সমাঁজ-বিধানের শোভন বিন্তাসের ফলে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনরস- 
আস্বাদন ও কলাসৌন্দর্ধের সুস্থ, পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল, প্রাচীন যুগের 
সেই সুচতুর, এহিক-চেতনা-তৎপর, রূপচর্চায় দক্ষ নাগরিক জীবনের পুনরত্যুদয় 
তাহার নিকট শ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। স্ৃতরাং তাহার প্রবন্ধের 
ভিতর দিয়া, তাহার সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রপ, কথা লইয়! মারপেঁচ-খেল। ও চমকপ্রদ 
অভিমত-প্রকাশের মাধ্যমে তিনি একটি বাস্তব জীবনসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে ও 
বাঙালীর মনে এক নৃতন চেতন! ও জীবনৌৎস্থক্য সঞ্চার করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন। এই দিক দিয়া তাহার রচনা শুধু সাহিত্যগুণসম্পন্ন নহে, এক 
অভিনব ভাব-প্রকাশ-রীতির প্রবর্তক নহে, পরস্ত এক চির-বিস্বত এবং ফরাসীদেশের 
দৃষ্টান্ত হইতে নৃতন করিয়া শেখা জীবনদর্শনেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা-রূপে আমাদের 
ভাব-জীবনের চিবস্তন সম্পদ । 

তাহার প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য হইতে তাহার মনন-কৌতৃহলের বিরাট 
ব্যাপ্তি ও বিস্তাবেব ধারণা কর! যায়। আর কোন প্রবন্ধকার জীবনের এত 
বিচিত্র দিক, এত বিবিধ প্রকারের প্রশ্ন লইয়া! এমন সরস ও ম্মরণীয়ভাবে নিজ 
মননের স্বচ্ছন্দ লীল প্রকাশ করেন নাই। দেশী, পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য, 
যুগের সাহিত্যিক ও ধর্মসম্পফিত বিতর্ক, সৌন্দ্যতত্ব, সঙ্গীততত্ব, যৌবনধর্ম-প্রশস্তি, 
খতুরহশ্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা এমন কোন বিষয় 
চিন্তা করা যায় না, যাহার সম্বন্ধে তাহার দীপ্ত মনীষা, মৌলিক চিন্তাধারা ও 
অনন্গকরণীয় প্রকাশ-চাতুর্ব অপূর্ব শ্রীসৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। 
প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে তাহার একটি নিজন্ব মতামত আছে, যাহা আমাদের 
প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করিয়া আমাদের নিকট সত্যের একটি নৃতন দিক 
উদ্ঘাটিত করে। তাহার লঘু-তরল ব্যঙ্গের ও আপাত-লক্ষ্যহীন, খেয়ালী- 
ষদৃচ্ছ বিচরণের আড়ালে তিনি জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন ও উপেক্ষিত, 
কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ জীবননত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। 
ুদ্ধিহীন ভাবালুতা, অন্ধসংক্কার, এহিক-জীবন-চর্যাহীন 
অধ্যাত্ম স্বপ্ন, বিদেশী আচার-ব্যবহারের অন্গকরণ রূপান্ধতা ও সঙ্গতিবোধের 


প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্রয 


২৩৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অভাব, বাস্তববোধশূন্ত রাজনৈতিক মাতামাতি যে সুস্থ জীবনযাত্রার ভিডি 
রচনা করিতে পারে না, তাহা তিনি আমাদের নিকট স্পষ্ট করিয়৷ তুলিয়াছেন। 
আধুনিক যুগে কবি-ভাবুক-আদর্শ-বিলামীর দিন ফুরাইয়াছে; তাহার পরিবর্তে 
মাজিতরুচি-সম্পন্ন, আচার-ব্যবহারে শালীন, সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী, 
যৌবনধর্মী সাধারণ নাগরিকই জীবনের জয়পতাকা তুলিয়া! ধরিবেন, ইহাই 
তাহার প্রত্যাশা। আমাদের সমাজ-চেতনায় হয়ত এই মনীষা ও রুচিবোধ 
এখনও স্থগ্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; প্রমথ চৌধুরী কোন ভাব-সন্ততিধারা স্থট্ি করিয়া। 
তাহার মতবাদের স্থাযিত্ববিধানে সমর্থ হন নাই; তাহার বিশ্য়চমবপূর্ণ 
ভাবস্ফুলিঙ্গগুলি কোন স্থির আলোকের সংহতি লাভ করে নাই। তথাপি তিনি 
বাঙালীর মনে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক কবিয়াছেন, তাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তির 
নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। 
প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমে চৌধুবী মহাশয় যে চিন্তানায়কের অংশে অবতীর্ঘ 
হইয়াছেন, তাহা এই-জাতীয় লাহিত্যেব উপর একটা অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে ও ইহার ভবিষ্যৎ সন্ভাবনাকেও নববিকাশাভিমুখী করিয়াছে, ইহা 
সর্বথা স্বীকার্য। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ 


(১৮৬১--১৯৪১) 


(রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যেব সমস্ত শ্রেণী- 
বিভাগকে অতিক্রম করিয়া সকলপ্রকাব সাহিত্য-স্ষ্টির মধ্যেই আপন 
উজ্জল স্বাক্ষর মুদ্রিত কবিয়াছে। তিনি একাধাবে কৰি, দার্শনিক, ওপন্যাসিক, 
ছোটগল্পলেখক, ,নাট্যকাব, গীতিকাব, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য- 
সমালোচক । প্রত্যেক বিভাগেই তাহাব বচনা অসাধারণ শিল্প- 
গুণ-সমৃদ্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্যময। কোন একজন লেখকের মধ্যে 
মনীষাব এইবপ প্রসাব ও টৈচিত্র্য ককচিৎ দৃষ্ট হয়। ববীন্দ্রনাথ তাহার স্থষ্টিশক্তির 
এই সর্বব্যাপী বিস্তাব ও অতুলনীয় উৎকর্ষেব জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক- 
গোষ্ঠীব সহিত সমান মর্যাদার আমন অধিকার করিয়াছেন) তাহার আবির্ভাবের 
ফলেই বাংল! সাহিত্য নানাদিকে পূর্ণবিকশিত হইয়া পৃথিবীর অন্যতম শেষ্ঠ 
সাহিত্যেব পর্যায়তক্ত হইয়াছে। (বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ব-সাহিত্যে বাংলা 
ভাষাব অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন কবিলেও, কবি ছিলেন না ও কাব্যেব রূপান্তর 
সাধনে তাহাৰ কোন অংশ নাই। কোন সাহিত্যের মধাদা ও প্রকাশ-শক্কি 
প্রধানতঃ নির্ভব করে উহাব কাব্যোৎ্কর্ষে মানেব উপর । রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
বাংল! ভাষাব অন্তমিহিত শক্তির, উহার ভাব-মহিমা, ছন্দোগৌরব ও কল্পনা 
লীলার অপরূপ বিকাশের দ্বাবা এই ভাষাকে সর্বাঙ্গঈণ পবিণতির দিকে 
অগ্রসর করিয়া দ্রিয়াছে ও নব নব চিন্তা-মনন-অন্ভূতির সহিত প্রাণময় সংযোগে 
ইহাকে আধুনিক মনের সর্ববিধ প্রকাশ-ব্যাকুলতা মিটাইবার উপযোগী বাহনরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে / 


রবীন্্-প্রতিভার 
বহুমুখী দান 


ক--কাত্য 
(১) 
(রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন নানা ভাব-পরিণতির স্তর বাহিয়! ও ভাব-পরি- 
বর্তনের অন্থ্ধপ ছন্দরীতি, কল্পনার আবেশ ও প্রকাশভদ্গী 
টা অন্থসরণ করিয়া উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতিতে পৌছিয়াছে। এই 
পরিণতির পর্যায়ের ভিতিতে উহাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট 
পর্ধে ভাগ কর! যায়। 


২৩৮ ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


প্রথম পর্বে "সন্ধ্যা-সঙ্গীত” ( ১৮৮২ ), 'প্রভাত-সঙ্গীত” (১৮৮৩), "ছবি ও গান” 
(১৮৮৪ ) এবং “কড়ি ও কোমল" (১৮৮৬) এই কয়খানি কাব্যগ্রস্থকে অন্ততুক্ত 
করা যাইতে পারে। এই কবিতা-গ্রস্থগুলির মধা দিয়া 
৮ সশরন, রবীন্দ্রনাথের ঠকশোর-কল্পন! যে ধীরে ধীরে উহার প্রাথমিক 
অনিশ্চয়তা, অল্পষ্টতার কুহেলিকা-জাল কাটাইয়! নিজ স্বরূপ- 
আবিষার, দীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসব হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় 1) 
তরুণ কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অন্তভূতি একটা সংশয়ময় আত্মজিজ্ঞাসার 
মধ্য দিয়া, উচ্ছাস-বিড়খ্িত প্রকাশ-জড়িমার জাল ছাড়াইতে ছাভাইতে» 
বাম্পাকুল দিগন্তরেখাব মধ্যে পথ সন্ধান করিতে কবিতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির 
দিকে চলিয়াছে। কবি যেন একটা বড়, গভীর-আবেগ-স্পৃষ্ট দার্শনিক সত্য 
প্রকাশ করিতে আকুলি-বিকুলি করিতেছেন; ভাব ও ভাষ! উভয়ই যেন তাহার 
স্বীকরণ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে । এই হৃদয়-অরণ্যে পথখোঁজার 
মধ্যে তাহার মনের জাগরণের নিদর্শনগুলি একে একে সুস্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে 
এবং এই মানস জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার রচনায়ও স্থর ও বর্ণযোজনার বলিষ্ঠতা 
আসিয়াছে। একটা অনির্দেশ্ট প্রেমান্থভৃতি, একটা আলো-আাধারী রূপক-মায়া 
এই সময় কবিচিত্তকে গীড়িত করিয়াছে। | “সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এ গোধুলি-বিষাদ» 
প্রভাত-সঙ্গীত'-এ নবজাগরণের আনন্দ-কাঁকলী, “ছবি ও গান”-এ গভীর 
অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক বং ও স্থরের খেল! এবং “কড়ি ও কোমল'-এ' 
প্রধানতঃ রূপ-বিহবলতার মধা দিয়া হুক্মতর অন্থভূতির উন্মেষ কবি-মাননের 
অগ্রগতির স্তরগুলিকে সুচিত করে ।) 

(দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্-মানসের নিঃসন্দিপ্ধ স্বপবিকাশ। “মানসী” (১৮৯০), 
“সোনার তরী (১৮৯৩), “চিত্রা” (১৮৯৬) ও 4 চেতালি' (১৮৯৬) ও “কল্পনা? 
(১৯০০) কাব্যগুলির মধ্য দিয়া এই পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পদক্ষেপ । এগুলিতে বোঝা 
ণ যায় যে কবির মনের আকাশে কুয়াশা কাটিয়। গিয়াছে ; হর্- 
বা বিষাদ আর পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া, কল্পন! আর রূপ- 

বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া, শবযোজনা আর মুহমু্হ 
ভাবস্থত্র-্খলিত হইয়া কাব্যসম্ভাবনাকে উদ্ভ্রান্ত করিতেছে না। কবিমনের 
বিশৃঙ্খল উপাদান এক নিবিড় ভাব-সংহতিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । জীবন- 
জিজ্ঞাসা গভীরার্থক ও তীক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; কল্পনা-বিস্তার সুনির্দি্ বূপসীমার 
মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছে; আবেগ ছন্দোময় ভাষার অবলহ্বনে ভাবের উধ্বাকাশে 
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স্থির আশ্রয় লাভ করিয়াছে । কবির রোমার্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, 
বিশ্বসত্তার সহিত মিলনাকৃতি, জীবনদেবতার লীলাচেতনা, প্রেম-ভাবনার 
অতীক্দ্রিয়তায় উন্নয়ন--এই কাব্যস্তবকে স্বাতন্ত্্য-সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 
“অহল্যার প্রতি”, “মেঘদূত”, ক্রদালের প্রার্থনা”, এসস্কৃতরক্গ' (মানসী )7 “সমুদ্রের 
প্রতি”, পুরস্কার" প্ুলন”, বস্থন্বরা”, “মানস-হন্দরী', দ্দয়-যমূলা, “নিরুদ্দেশ 
যাত্রা", “যেতে নাহি দিব (সোনার তরী) “অন্তর্যামী”, "জীবন-দেবতা” 
“উর্বশী” “প্রেমের অভিষেক" (চিত্রা)£ “মদনভগ্মের পুর্বে “িদনভন্মের পর?, 
বর্যশেষণ। “বশাখ” (কল্পনা )_এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার জয়-যাত্রার 
পথে এক-একটি স্বর্ণতোরণ 1) 


(২) 


' তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম-ভাব-জগতে চলিয়! গেলেন। তাহার 
জীবনদেবতা-কল্পনা' ও বিশ্বাস্থভৃতির মধ্যে ভগবৎ-ম্বরূপ-উপলব্ধিব যে পরোক্ষ 
আভাস ছিল, নিজ ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিযন্ত্রী শক্তির পরিচয়-লাঁভে 
যে ব্যাকুল উৎক্! দেখা গিয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে 
তাহার কবিতার প্রেরণারূপে উপস্থিত হইল । “নৈবেগ্” (১৯০১), 
€খেয়া” (১৯০৬), গীতাঞ্জলি” (১৯১০), গীতিমাল্য* (১৯১৪) ও 
গীতালি' (১৯১৪) তীাহাঁর অধ্যাত্স-ভাব-পরিক্রমার নিদর্শন। তিনি ভগবানকে 
অন্থভব করিয়াছেন কোন -সম্প্রদায়-নিিষ্ট পূজানুষ্ঠান বা রূপধ্যানের মধ্য দিয়! 
নহে, কিন্ত প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে তাহার চকিত প্রকাশে, এক 
ক্রীড়াশীল অদৃশ্ঠ সত্তার মুহুমু্ছ আবির্ভাব-অন্তর্ধান-লীলার লুকোচুরিতে, কখনও 
কখনও একাস্ত ভক্তিবিহবল আত্মনিবেদনের মাধ্যমে । ইহাদের মধ্যে গীতাঞ্জলি” 
'গীতিমাল্য, ও 'ীতালি' গানের সংকলন-গ্রস্থ । এগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 
গীতিকবিতার লেখক-রূপে নয়, গীতরচয়িতা-রূপে । গান ও গীতিকবিতার মধ্যে 
পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাহার ভাবকে, যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, 
কল্পনা-গ্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও স্থরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে 
লক্ষা রাধিকা! প্রকাশ করেন; শতিকবিতায় কল্পনার এশ্বর্ ও বহুচারিতা ও 
অন্থভূতির নিবিড়তা ধ্বনিগ্রধান ছন্দ-প্রবাহের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। রবীন্ত্র- 
নাথের গানগুলি সহজ, সরল, অলঙ্কাঁররিক্ত কথায় তাহার অন্তরের ভক্তি ও ভগবৎ- 


ভূতীয পর্বে ভগবৎ- 
স্বরাপোপলান্ধ 


২৪৩ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রেমের আকৃতিকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। এই ভগবদ্ভক্তিমূলক গানগুলিতে 
কবির মনে উপনিষদের চেতন! ও আধুনিক মনের প্রর্কতিগ্রীতির ও ভাববৈচিত্য্ের 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। গীতাঞ্চলি'তেই পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতবীয় 
অধ্যাত্মবাদ ও ঈশ্ববোপলব্ধিব নিবিড়তার প্রথম পরিচয় পায় ও রবীন্দ্রনাথের 
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তাহার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নিদর্শন । / 

(এই কালপর্বের অন্তর্ৃক্ত না হইয়াও সমকালীন আর ছুইখানি কাব্যগ্রন্থ 
--কথা ও কাহিনী, (১৯০০) ও প"ক্ষণিকা' (১৯০০) রবীন্দ্রনাথের কবি- 
প্রতিভাব বিচিত্র লীলাব পরিচয় দান করে। “কথা ও কাহিনীতে কবির 

. প্রেমাতুর কল্পনা, বরণীয় বিষয়-গৌরব, দেশের এঁতিহ-কীতির 

টি উনের উদাত্ত প্রশস্তি ও দৃঢ় ও দ্রুতগামী আখ্যানবন্তব সংযোগে 

এক নূতন ওজস্বিতা, পৌকুষদৃপ্ত রসাবেদন লাভ করিয়াছে । 

কবির গীতিপ্রাথতা এখানে সংঘর্ষময় আখ্যায়িকাব বস্তবস ও গতিবেগের সহিত 

যুক্ত হইয়া উহার অভ্যস্ত স্বপ্রবিভোবতার পরিবর্তে এক সতেজ প্রাণোচ্ছলতায় 

স্পন্দিত হইয়াছে। কক্ষণিকা'তে কবি জীবনবোধেব এক লঘু-চপল, পবিহাস- 

নিক রপ আকিয়াছেন_ ভাবমুগ্ধ আদর্শবাদের উল্ট! দিকে যে কৌতুকরস বাস্তব 

সত্যস্বীকৃতির আধারে সঞ্চিত থাকে, তাহারই ছোট ছোট তরঙ্গলীলায় দোলা 

খাইয়াছেন। তাহার কাব্য অতি সহজভাবে এই পরিবত্তিত মনোভঙ্গীর ছন্দটি 
অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছে) 

& চতুর্থ পর্বে রবীন্ত্রকাব্য আবার দ্িক্পরিবর্তন করিয়াছে । বলাকা” (১১১৬), 
পূরবী” (১৯২৫) ও “মহুয়া” (১৯২৯) এই তিনখানি কাব্য কবির নৃতন জীবন- 
দর্শনের পরিচয় বহন করে। এই কাব্যগুলিতে কবির প্রথম যৌবনের উচ্ছাস, 

তাহার প্রেমান্ভূতির ভাবস্বপ্রবিহার ও উচ্চকঠ আবেগ-মৃছনা 
১ অনেকট। শান্ত, স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে । ভাবোচ্ছাসের 

সহিত মিশিয়াছে পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা, মননশীল জীবন- 
বীক্ষণ ও পূর্বস্বতি-রোমহ্থনের গভীরতর তাৎ্পর্ববোধ। «বলাকা-তে কৰি প্রথম 
মহাযুদ্ধের ভাবালোড়ন, উহার জীবন-সমীক্ষার নৃতন প্রেরণা, এই ঝঞ্ধা-ক্ৰ 
পরিবেশে মানব-মনের দুরূহতর প্রয়াস ও আদর্শনিষ্ঠটার কথা গভীরভাবে অনুভব 
করিয়াছেন ও তাহার ছন্দরীতির পরিবর্তনে এই ভাবাস্তর প্রতিবিস্বিত হইয়াছে । 
“বলাকা'র অনিয়মিত, অসম ছন্দ-বিস্তাসে, ঝড়-খাওয়া মনের বিসপিত 
আন্দোলন, উহার চিন্তাধারায় তট হইতে তটাস্তরে প্রহত ভাব-তরক্ষের অস্থির 
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গতি ও দুরব্যাপী বিস্তার, উহাব সমাধান-অন্বেষণ ও আত্মান্থসন্ধানের সংশয়াকুল 
পদক্ষেপ যেন আপন প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়াছে । প্পূরবীতে যৌবনম্বতি- 
পর্যালোচনার সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের ককণ স্থুর ও পরিণত জীবনদর্শনেব শান্ত, 
সমন্বয়কারী বিচাববুদ্ধি মিলিত ভইয্মা জীবনেন এক গভীরতব অর্থ ঘ্যোতিত 
হইয়াছে । যৌবনের আবেগ-উষ্ণতা ও সৌন্দর্বোধ প্রৌচত্বের প্রজ্ঞাঘন 
অনুভূতিতে নিমজ্জিত হইরা এক অপরূপ বসনিবিড়তা ও ভাববিশুদ্ধি লাভ 
কবিয়াছে। “মহুয়া'তে কবির বার্ধক্যে দ্বিতীয় যৌবনের রক্তিম ম্ফুরণ ঘটিয়াছে। 
এ যৌবন বসন্তের সৌন্দ্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্থষ্টিবিধনে ইহার নিগুঢ় অভিপ্রায়, 
ইহার মধ্যে প্রাণোচ্ছলতার ছুর্বাব বেগ, ইহাব নেপথ্যলীলার গোপন ইঙ্গিত 
প্রত্যক্ষ করে। ইহাব প্রেম প্রককতিব প্রাণরহস্তে অভাবনীয়, ইহার বর্ণান্গরঞ্জনে 
চিত্র-বিচিত্র, এক দুর্জয় আন্মিক সংকল্পে মোহমুক্ত ও উধ্বচারী। বিদ্যাপতির 
বয়ঃসন্ধির পরের অন্থবপ এখানেও এক বিবলতব বয়ঃসন্ধির বর্ণনা । এখানে 
টৈশোর-যৌবনেব মিলনের পরিবর্তে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বেব মিলন দেখি )) 
হবরোষদগ্ধ মদনেব মত এখানে যৌবনেব যে পুনকজ্জীবন ঘটিয়াছে, তাহাঁতে 
ইহাব স্থল মোহাবেশেব পবিবর্তে ফুটিয়াছে অনন্ত গতি-প্রেবণা, আত্মকেন্দ্রিকতার 
পরিবর্তে বিশ্বচেতনাব উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়ান্ুগত বূপপিপান।র পবিবর্তে তৃতীয় নয়নের 
প্রথব "অধ্যাশ্রদীপ্তি ।(এই তপঃপৃত, অধ্যাক্মমন্ত্রদীক্ষিত, বিশ্বের চিরনবীন, বারে বারে 
প্রত্যাবৃত্ত প্রাণধাবাব উৎসেব সহিত নিগুঢএক্যবিধূত যৌবনলীলাই “মহুয়া”র 
প্রধান মৌগিক প্রেবণ। ও ইহাব অপব্প, ভাবান্থসাবী প্রকাশেই ইহার মহত্ব। ) 
(৩) 

(পঞ্চম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আবাব নৃতন দুঃসাহসিক পৰীক্ষা লইয়! কাব্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন ও পাঠকেব অভ্যন্ত ধারণাকে আবাব বিপর্বস্ত করিলেন। এই 
পর্বে পর্বে নববিকাশই রবীন্দ্রকাব্যেব মূল বিস্ময়।। শাজাহান সম্বন্ধে তিনি যে 
উক্তি করিয়াছিলেন, “তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ”, তাহা তাহার 
নিজের কবি-জীবন সম্বষ্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য । তিনি সর্ব নিজ অতীত 
কীতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমুত্সৃক। করায়ত্ত সিদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া 

ছুরহতর অপরীক্ষিত সাধনার দিকেই তাহার অভিযান । (খিনি 

393 ছন্দের রাজা ও কাব্যসৌন্দর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গীতিরসে 

ধাহার কবিতার পাত্র কানায় কানায় উচ্ছুসিত, তিনি হঠাৎ 

ছন্দোহীন ও গগ্যছন্দে লেখা, রূপপ্রনাধনবজিত, কল্পনার প্রশ্বর্যারিক্ত কবিতা” 
১৬ 


২৪২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার 


রচনায় মন দিলেন 1) প্রাচীন সংস্কত আলংকারিকেব! যেমন কাব্যের প্রাণশক্তির 
উৎ্ম-সন্ধানে সমস্ত বহিরঙ্গমূলক অলঙ্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়] ধ্বনিতত্বের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি কাব্যের মূল উপাদান-আবিষারে 
ছন্দ-শব্-কল্পনার সমস্ত শরশ্বর্য পরিহার করিয়া সর্বাভরণরিক্ত বিশুদ্ধ অন্ভূতিকেই 
উহার প্রাণরূপে স্বীকাঁব কবিয়াছেন। কবি তাহাব এই পর্বের কাব্যগুলিব মাধ্যমে 
পৰীক্ষা কবিতে চাহিয়াছিলেন যে, কবিতাবৰ সৌন্দর্যবর্ধন কোন উপায়্-প্রয়োগ- 
ব্যতিরেকেই, সংগীতঝঙ্কাবে কানের ও কল্পনা-সৌন্দ্যে মনের কোন মোহাবেশ 
সথষ্টি না করিয়াই, শুধু অনুভূতির স্থক্্তায় ও ব্যাকুলতায়ই কাব্যের নিগৃড আবেদন 
পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করা যায় কি না। অর্থাৎ কবিতার আবেদনের মধ্যে 
উহার শিল্পরূপের ও ভাবরূপের পাবম্পবিক গুরুত্ব কতখানি, তাহ! নির্ণয় করাই 
তাহার উদ্দেশ্ঠ ছিল। কোন একটি বিষয়ের প্রথম কাব্যান্নভূতি ও ইহাব পরিণত, 
সুষ্-আঙ্গিকবিন্তন্ত বূপশিল্পেব মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি না, ও থাকিলে 
কি বিভিন্ন ক্রিয়াব দ্বারা তাহা পূর্ণ করা যায়, কবিকৃতিব এই নিগৃঢরহস্যোদ্ভেদ- 
প্রয়াসই এই সমস্ত কবিতায় করা হইয়াছে । 
অনেক নংবেদনশীল পাঠকেব মনেই একটা কাব্যরসপ্রবণতা আছে; এই 
প্রবণতাই কবির শিশ্পগুণান্থিত উদ্বতিত (3০৮11558650) বসপবিবেশনে পরিপূর্ণ 
তৃষ্টি লাভ কবে। যেখানে এই পূর্ণ রসপরিণতি ও শিল্পায়ন ঘটে নাই, যেখানে 
কৰি তাহাব অর্ধপবিণত, মানস বসের ভিয়ানে আধ-পাক-কর1 ভাব-ভাবনাগুলি 
উপস্থাপিত কবিয়াই সন্তষ্ট থাকেন, সেখানে আমবা পূর্ণ তৃপ্তি 
কউ ও আনন্দ হইতে বাঞ্চত থাকি । শ্রেষ্ঠ কাব্য শুধু অন্ৃভৃতি- 
সর্বস্ব নহে, অনুভূতির স্থ-সংস্কত, বস-সারগঠিত, সার্বভৌম 
আবেদনে প্রতিষ্ঠিত সত্তাশ্রয়ী। অবশ্ত এমন হইতে পারে যে, কোন বিরল মুহুর্তে 
প্রথম অনুভূতি ও পরিণত রসরূপ যুগপৎ আবিভূর্তি হয়, বা কোন অনুভূতির 
অসংস্কত বিকাশই কবিমানসের একটা বিশেষ ক্ষণ বা মেজাজের নিখুত অভিব্যক্তি 
হইয়া দাড়ার। ( ক্ষণিকা” ও “কণিকা"র কবিতাগুলি এই পধায়ের মধ্যে পড়ে; 
কোন উধর্থচারী কল্পনা বা হুক্ কারুকাধের আরোপ উহাদের প্রক্কতিবিরোধী 
হইত । এই পর্বের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কোন দার্শনিক তত্ব, জীবন-বীক্ষণের 
কোন বিশেষ রকমের মৌলিকত কাব্যসৌন্দর্যের মুখাপেক্ষী না হইয়াই নিজ 
ভাবগরিমার বলেই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে--উহাদের মধ্যে কাব্যকলার 
বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও উহাদের বিষয়-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তা সেই 


রবীন্দ্রনাথ ২৪৩ 


অভাব পৃবণ করিয়াছে । মোটামুটি, তাহার এই পবীক্ষামূলক কাব্য গ্রস্থগুলি-_- 
ওপুনুশ্চ? (১৯৩২ )১ “শেষ সপ্তিক' (১৯৩৫), পত্রপুট” (১৯৩৬) ও শ্যামলী” (১৯৩৭)-- 
সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যাইতে পাবে যে, ইহাদের মধ্যে ছন্দোহীন কাব্যের 
সীমা কিছুটা! প্রনারিত হইলেও, কিছু কিছু দার্শনিক তত্বজিজ্ঞাসা কাব্যকলা- 
নিবপেক্ষ হইয়া কাব্যবসেব আস্বাদন দিলেও, কোন নূতন, ব্যাপকভাবে অহ্থসরণ- 
যোগ্য কাব্যবীতি প্রতিষ্িত হর নাই। নিবাঁভরণা, সহজ-স্ন্দবী কাব্যান্ৃভূতি 
বিরলক্ষেত্রে সম্ভব হইলে ও উহাকে এই বেশে রসিক-রুচিব স্বয়ংবরনভায় উপস্থিত 
কবা যায় না। অতি-প্রসাধিতা ও অ-প্রসাধিতা__উভয়প্রকার কবিতাই 
আমাদের মনোহরণে অক্ষম । তবে উতকৃ্ট কাব্যে অলংকরণের পরিমাণ যে 
কমানো যায় ও ইহাকে প্রধানত ভাবসৌন্দধের উপর যে নির্ভবশীল করা সম্ভব, এই 
নত্যটি রবীন্দ্রনাথেব [পবীক্ষা ও ববীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের রচনার মধ্যে প্রমাণিত 
হইয়াছে এপ দাবী কবা যায়। 

( ষষ্ঠ বা শেষ পর্বের কাব্যধাবায়_প্প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশগ্রদীপ, 
(১৯৩৯), “সেঁজুতি "নবজাতক" (১৯৪০), “সানাই” (১৯৪০), 'রোগশয্যায়। 
(১৯৪১), 'আবোগ্য' (১৯৪১) ও “জন্মদিনে (১৯৪১ )-_ববীন্দ্রকাব্য-মহিমার 
শেষ পবিচয়টি অন্তরশ্মিব স্বর্ণকি বীটমণ্ডিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উত্তাসিত 
হইয়াছে। এই কাব্যগুলিব মধ্যে “আকাশপ্রদীপ”, “নবজাতক” ও “সানাই'-এ 
কবি-কল্পনার শিথিল, এলারিত ভঙ্গী, ছোট ছোট ঘটনা ও অসংবৃত বস্তপুঞ্জের 
অন্তনিহিত রসবিন্দুটিকে ফুটাইয়া তোলার প্রবণতা ও গগ্যছন্দের স্থ্বতিবাহী সহজ 
সরল ছন্দ-প্রয়োগ লক্ষ্য কবা যায়। ইহাদেব অধিকাংশ কবিতাতেই কবি যেন 
গোড়। হইতে কাব্যমনোভাব লইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন-নাই এই ধারণাই জন্মে । 
তিনি প্রথমে বন্ব-্ত,প-জর্জরিত, স্থূল প্রতিবেশ-বচনায় মনোযোগী হইয়াছেন; 
তাহার পর অকস্মাৎ তাহার কাব্যান্থভূতি এই বিপবাত 'প্রতিবেশে জাগিয়া উঠিয়া 
ইহার মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত সৌন্দধ-হৃষম।র ্থষ্টি করিয়াছে । “নানাই, 
কবিতাটিতে বিবাহবাড়ির ছুটাছুটি-হুড়াছড়ি ও উপকরণ-বাহুল্য যেন সানাই-এর 
স্বরে এক অমর্ত্য ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মাটির পাত্র যেন অম্বতরসে 
পরিপূর্ণ হইয়াছে । “নবজাতক'-এব “এপারে-ওপারেঠ কবিতায় কবির শুষ্ক, 
আত্মকেন্দ্রি বুদ্ধিবাদ ও তাহাব প্রতিবেশীদের ছন্দোহীন, তুচ্ছ প্রয়োজনের 
চাপে বিরুত জীবনযাত্রার মধ্যে যে ফাক তাহাই পূর্ণ করিয়া অকন্মাৎ 
প্রাণলীলার সর্বকলুষহর আনন্দনিব'র প্রবাহিত হইয়াছে?) / অনেকগুলি 


২৪৪ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


কবিতায় অস্পষ্ট অন্ুভূতি, ক্ষণিক ভাব, লঘু-রডীন কল্পনাবিলাস, গানের হঠাৎ 
উচ্ছ্বসিত সর, সৌন্দর্বোধের পরিপূর্ণ সঞ্চয় হইতে হেলায় আহত উদ্ুক্ত 
রসবিন্দু অনায়াস নৈপুণ্যের সহিত অভিবাক্ত হইয়াছে। 
মিল কোন কোন কবিতায় আগামী কালের বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত 
কল্পনা-লীল৷ জীবনে কাব্যান্থভূতিব কিবপ স্ফুরণ সম্ভব, তাহা দেখানো 
হইয়াছে। এই কাব্যগুলির সামগ্রিক আলোচনা হইতে এই 
ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, আসন্ন মৃত্যুব সম্মুখে দাড়াইয়াও কবি-চেতন! কিরূপ 
নৃতন উপলবির মধ্যে কল্পনা-লীলাব সহজ, অযত্রসিদ্ধ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । মবণের উপকূলে দীভাইয়াও কবি নৃতন চিন্তা ও অনুভূতিকে 
আত্মসাৎ ও নৃতন ছন্দে উহবাদিগকে রূপায়িত কবিযাছেন। / 

['প্রান্তিক”, “বোগশয্যায়', “আরোগ্য, ও 'জন্মদিনে কবিপ্রতিভাব স্বর্ণ- 
প্রদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে এক নৃতন, উ্ধ্বাবোহী শিখায় জলিয়! উঠিয়াছে। 
রোগজীর্ণ কবি তাহাব বোগযন্ত্রণাব মধ্য দিয়। জীবনকে এক ছুঃখময়, বিকার- 

আবিল দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, জীবনের মধ্যে ব্যাধিক্রিষ্ট-চেতনা- 
যষ্ঠ পর্বের প্রান্তিক, কল্পিত ব্যর্থ স্ষ্টিপ্রয়াসেব 'প্রতিৰপ বিকলাঙ্গ বস্ত্রপিগ্ প্রত্যক্ষ 
রোগশব্যায়, আরোগ্য, 
জন্মদিনে মানবাত্মার ' কবিয়াছেন, রোগকক্ষেব জীবনবেগহীন, একদিকে উদ্দিন 
জয়ম্ঘোষণ। শুশ্ষা অপর দিকে অলস কল্পনার সমবায়ে রচিত, বদ্ধ 

আবহাওয়! অনুভব কবিয়াছেন ও শেষ পধস্ত সমস্ত অভিভব- 
উৎপীড়নেব উপর আম্মমহিমায় স্থিব মাঁনবাত্মাব জয় ঘোষণা করিয়াছেন । 1 ব্যাধি- 
বিকারের এরূপ ক্স ও সত্য কাব্যরূপায়ণ, উহার বিভীষিকা» অসংলগ্ন চিন্তা, 
অন্থস্থ মনের উদ্ভট, দুঃন্বপ্র-ক্িষ্ট অনুভূতির এক্‌প আবেগময় ও শিল্প-সথমিত বর্ণনা 
বিশ্বনাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ॥ ইহার সঙ্গে সঙ্গে বোগমুক্তিব স্বস্তি ও আনন্দোচ্ছা সঃ) 
জীবনের অতি-পরিচিত বিষয়ের মধ্যেও অপরূপত্বেব আবিফার, সগ্ভোনিরাময় 
কল্পনার ক্লান্ত-করুণ, স্বল্প-পরিসরে নিঃশেধষিত.বিকাশ-প্রেরণা, দুর্বল মননের বাধা 
সত্বেও কাব্যাহ্ুভূতির অল্প কয়েক পা হাটিবাব প্রয়াস কয়েকটি কবিতায় চমৎকার- 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । (রাগ ও আবোগ্য উভয় অবস্থারই এরপ স্পষ্ট ও 
কৌতৃহলোদ্দীপক ছাপ কাব্যসাহিত্যে আর কোথায়ও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ।» 

[কিন্ত এই পর্যায়ের কবিতাব বিশিষ্ট গৌরব ইহার জীবনমৃত্যুহস্থের হচ্ছ, 
জ্যোতির্ময় অস্থভূতি ও প্রকাশে, ইহার অধ্যাত্মবোধের স্থির দীপ্তিতে। মৃত্যুর 
স্ম্মুথে দাড়াইয়া, আসন্ন বিদায়ের ছায়া দেহ-মনে অন্থভব করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ 
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লদ্বন্ধে এত দৃঢ় প্রত্যয়, এরূপ প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট, সংশয়লেশহীন উপলব্ধি হয়ত 
আর কোন কবিরই নাই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-পুষ্ট মন নিজের ক্ষেত্রেও 
সেই গুঁপনিষদিক তত্ব-প্রতীতিকে প্রয়োগ করিয়াছে ও উহাকে 
রঃ 858 কবিচিত্তের গভীব বসবোধ ও অসীমের সহজ অন্থভুতির 
রস-পরিণতি সহিত সংযুক্ত কবিয়া খষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতম্ময়তাকে 
এক লঙ্গে মিলাইয়াছে। অধশ্যাজ্মসত্য কবির ব্যক্তি-চেতনার 
মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ বসপরিণতি ও অর্থনিগুঢ়তা লাভ করিয়াছে ; 
কবি যেন এখানে উপনিষদের এক নৃতন মন্্ষ্টী খষিপে প্রতিভাত হইয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যসমূহে এক প্রশান্ত, নিরাসক্ত মন লইয়া! সমস্ত মোহবন্ধন 
ও মায়াবিভ্রম ছিন্ন করিয়া, তাহাব ব্যক্তিজীবনের সমন্ত অজিত সম্পদ, এমন কি 
অহংবোধকে বিসর্জন দিয়া অস্তিত্ব পবম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; সমস্ত 
পরিচয়- ও বিশিষ্ট-চিহবজিত এক চেতনাবিন্দুরূপে জ্যোতিঃসমুদ্রের মহা সঙ্গ মতীর্ঘে 
আসিয়া ধ্াঁড়াইয়াছেন। মহনীয় ভাবচেতনাব সঙ্গে কবি-কল্পনার উদাত্ত গাস্তীরয, 
নিবিড় সংহতি ও বিষয়গৌবব-শাসিত বাক্‌-সংযম মিশিয় এই কবিতাগুলিকে 
কেবল কাব্যক্তির উধ্ৰ্বে এক-একটি নিগুঢ় ধ্যানমন্ত্রের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । মানবজীবনের সমগ্র বিচিত্র কর্মজাল ও বহুবিস্তৃত প্রয়াম যেমন 
মৃত্যুব আকর্ষণে একটিমাত্র পরিণামমুখী প্রবাহে সংহত হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যজীবনের সমস্ত লীলাবৈচিত্র্য, তাহার কল্পনার নানাবর্ণরপ্রিত উচ্ছাস ও 
অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিচিত্রায়িত বিস্তার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হইয়া 
পবম-রহন্যাভিমুখী একটিমাত্র অনুভূতি-ধাবার অচঞ্চলতায় আসিয়! মিশিয়াছে। 
বিচিত্ররূপিণীর অন্থসরণে দূরাভিযানে বহির্গত, চিরপথিক কবি-আত্মা ৫বচিত্র্যের 
অন্তবশায়ী একের সহিত এবীাম্মমিলনে নিজ চিরচঞ্চল গতিবেগে মহাবিরতির 
সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। উজ কাব্যসাধনার ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর 
ও সার্থকতব পরিসমাপ্তি কল্পনাও করা যায় না। 
(৪) 
েম্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে “জন্মদিনে” পর্স্ত কবিমানসের জয়যাত্রার কি অপূর্ব ইতিহাস ! 
বিষয়ের নানামুখীনতায়, রচনার বিষয়োপযোগী পরিবর্তনে, কাব্যের আঙ্গিকের 
বিচিত্র-রূপে, কল্পনা ও মনোভঙ্গীর নব নব প্রকাশে, মননম্ত্রের দৃঢতায়, ভাব 
ও রূপের নিবিড় একাত্মতায় রবীন্দ্রকাব্য বিপুল, বিরাট, বিস্ময়কর ও বিশ্বসাহিত্যে 
অতুলনীয় 1) [গিতিকবিতা, গান, আখ্যান-কাবা, জীবন-ব্যাখ্যান ও অধ্যাত্ম- 


২৪৬ , বাংলা সাহিত্যেব বিকাশের ধার! 


অন্থভূতি-মূলক কাব্য, নাট্যরস-প্রধান কাব্য, লঘু কল্পনা ও হাস্তরসিকতা-আশুয়ী 
কাব্য- ইত্যার্দি কবিতার প্রায় সববকম প্রকরণেই তিনি সমান কুশলী |) বিষয়ের 
দিক দিয়া প্রেম, প্রকৃতি, পৌরাণিক আখ্যান, অতীত কিংবদস্তী ও ইতিহান, 
আধুনিক যুগেব চিন্তা-মনন, ভগবৎ-উপলব্ধিব সাধনা--এই সমস্তই 
নর বিচ্তি তাহার কাঁব্যেব উপজীব্য। তাহার প্রেম-কবিতার ভাব ও 
স্থর রূপবিহ্বলতাব স্তর হইতে মনস্তাত্বিক নান! টবচিত্র্যের 
পর্যায় অতিক্রম কবিয়া, ভোগ, অতৃপ্তি, বিবহাকুলতা» মানসজিজ্ঞাসাব বিবিধ 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া» শেষ প্ন্ত চবম আধ্যাত্মিক পরিণতি, জীবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্র্তনে পৌছিয়াছে। তাহাব খত্ুপর্ধাধেব কবিতা শুধু প্ররুতির 
রূপাস্তরেব চিত্রই আ্বাকে নাই, উহ্থাব অন্তনিহিত ভাবসাধনাটি ক্রমপধায়ে 
উদ্ঘাটিত করিয়া উহাকে নিখিলের নিম্মমছন্দেব সহিত গ্রথিত করিয়াছে 2 
নটরাজের নৃত্যলীলার ছন্দে ছন্দে প্রকৃতিব এক-একটি বূপ ও অন্তবেব 
আবেগ যেন এক নিগৃঢ অভিপ্রায়-সাধনেব অঙ্গবপে অবিচ্ছিন্ন তাৎপধে ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। 
পুরাণের বিশেষ আখ্যানকে তিনি নিবিশেষ ভাব-সত্য ও সার্বভৌম রূপ- 
ব্যগুনার বাহনরূপে স্যরি কবিয়াছেন। তাহাঁব উবশী শ্বর্নাবী হইতে মানবের 
অপরিতৃপ্ত বপমোহ, অখণ্ড সৌন্দযসন্তাকে ব্যক্তি-কামনার মদিব আলিঙ্গন- 
পাশে বাধিবার ব্যর্কঞ্*ণ প্রয়াসের বিভ্রমময় বিগ্রহকপে প্রতিভাত হইয়াছে । 
তাহার মদনভম্ম ও বতিবিলাপ দেহাতীত ভাবের ন্যায় সমস্ত জীবন-প্রতিবেশে 
পরিব্যাপ্ত ও এক অনির্দেশ্ঠ, অন্তগু্টি বোদনগুপঞ্জনরূপে সমস্ত বিশ্বেব অন্তবাত্মার 
মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । তীহাব চিত্রাঙ্গদা মহাভাবতের বিশেষ নাবী হইতে 
রূপ-ছলন। হইতে মুক্তিকামী ও নিজ প্ররুতিস্ববপের উপর 
টে দৃনির্ভরশীল এক মানবাত্মায় নবজন্ম পবিগ্রহ করিয়াছে। 
অহুল্যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাপ ও পাপমুক্তির উদাহরণ 
নহে, পাষাণরূপে সে যে নিখিলের প্রাণলীলাপ্রবাহেব সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত ছিল, তাহারই স্থতিতে রোমাঞ্চিত ও তাহার মানবজীবনেব পূর্ব অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে চেতনাহীন। জীবন যদি জড়ে ফিরিয়া যায়, তবে তাহার অন্থভূতির 
কয়েকটা গবাক্ষ বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বচেতনার নিংহদ্বার ষে তাহার 
নিকট অবারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এই তত্বকেই অপূর্ব কাব্যকপ দিয়াছেন। মেঘদুত 
রবান্্রকাব্যে শুধু স্বাধিকারপ্রমত্ত ও অভিশাপ-বারিত যক্ষের বিরহ-বেদনা নহে» 


রবীন্দ্রনাথ ২৪৭ 


ইহা আদর্শ ও বাস্তবের ব্যবধান-পীড়িত প্রত্যেক মান্ষের এক সর্বজনীন ক্ষুব্ধ 
অনুভূতি । পুরাণকল্পনার এই রূপান্তর ও নবীকরণ রবীন্ত্রকাব্যের এক 
অনন্যসাধারণ গৌরব । 
শ্রম বা রূপেব দিক দিয়া ও প্রকাশভঙ্গীর বিষয়াহ্র্ূপ বিশিষ্টতার মানদণ্ডেও 
রবীন্দ্রকাব্যেব বৈচিত্র্য বিস্ময়কব। গান, গীতিকবিতা, 0৫9 বা ভাবসমুক্নতিময়, 
জটিলছন্দ গ্রথিত, উদাত্তভঙ্গীব গীতোচ্ছাস, গাথা-কবিতাব অলঙ্বার-ভারমুক্ত 
স্বচ্ছন্মগতি, মনন ও তত্বপ্রধান কবিতার নিরুচ্ছবাস, মুক্তচান্দিক 
সা ঠা বিসপ্সিত চিন্তাপ্রবাহ, চতুর্দশপদী কবিতার গাঢবদ্ধ ভাব- 
পবিমিতি, গ্যছ্রন্দেব অবাধ বিস্তাবেব মধ্যে অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ, 
রোমা্টিক রীতির স্ুশ্্রাতিসথক্ষ অন্থভূতিব অস্তবচারী কল্পনালীলা ও ক্লযাসিক]াল 
বীতিব ভাবগান্তীর্নমঘ, অর্থগৌরবসন্ধানী মিতভাষিতাঁএই মমস্ত রকমের 
বূপকলা ও প্রকাশ-শিল্লের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ রবীন্দ্র-কবিতায় উদাহত হইয়াছে। 
তাহাব কিছু কিছু কবিতা হয়ত অতি-মুখরতায় ভারাক্রান্ত ; হয়ত কোথাও 
কোথাও আবেগের আতিশয্য অতি-পল্পবিত বিস্তাবেব হেতু হইয়াছে। হয়ত 
ভবিষ্যৎ যুগে বাঙালীব জীবনছন্দ এমন মৃছুমন্দ গতিতে, এমন ছ্ধাজডিত পদক্ষেপে, 
বিবোধী ভাব-ভাবনার চক্রঘূর্ণনে পাক খাইয়! অগ্রসর হইবে যে, ইহা রবীন্ত্রকাব্যের 
অবিরাম গতিশীলত। ও গভীর প্রত্যয়সগ্তাত ভাবপ্রেবণার সঙ্গে তাল মিলাইতে 
পাবিবে না। সেইজন্তই মনে হ্য, তাহাব অব্যবহিত পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যাদর্শেব প্রভাব অনেকট। সীমাবদ্ধ হইয়াছে । আমর] তাহার কাব্যেব বহিরঙ্গ- 
মূলক সৌন্ব্যেব প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াই মন্তষ্ট থাকিব-__ত্াহাৰ কবিচেতনার 
মূলে আমাদেব প্রবেশাধিকার থাকিবে না। তথাপি যেমন বৈষ্ণব ভাবাদর্শ 
অনুসরণ না কবিয়/ও আমব বিগ্ভাপতি-চণ্ীদানেব চিরন্তন সৌন্দর্য আম্বাদন 
করি, তেমনি রবীন্দ্রভাববিমুখ ভবিষাদ্বংশীয়েরাও তাহার কাব্যে একটা অফুরম্ত 
রসাবেদন পাইবে । মান্ষেব ভবিষ্যাৎ যদি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির পথ ধরিয়াই 
অগ্রসর হয়, তাহার কল্পনা ও আদর্শই যদি অনাগত যুগে মানবের বাস্তবজীবন- 
চর্চার রূপ পারগ্রহ করে, 'তবে মহাকালের দীর্ঘদিন-বিলন্বিত রায়ে তিনি যে 
সবমানবের অন্তরতম অভীগ্মার মহাকবিরূপে স্বীকৃতিলাভ করিবেন, এরূপ 
ভবিস্তদৃবাণী নিতান্ত অবিবেচনা-প্রস্থত হইবে না। ) 


খ--ছাটশল্স ও ভপন্যাস 
(৫) 


ববীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের প্রথম শ্রষ্টা ও উপন্যাসেব দ্বিকৃ্পরিবর্তনের প্রবর্তক। 
রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও উপন্যাসে প্রায় এক সঙ্গেই হাত দেন-_কাব্যে স্বকীয় প্রেরণায় 
ও উপন্তাসে বঞ্চিমচন্দ্রেব প্রভাবে । তাহার “বৌ-ঠাকুবাণীব হাট” (১৮৮২) ও 
“রাজধি' (১৮৮৫ ) সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২ ) ও প্রভাতসঙ্গীত? (১৮০৩), "ছবি ও গান? 
(১৮৮৪) ও ণকডি ও কোমল" (১৮৮৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সমকালীন এবং জগৎ 
ও জীবন সম্বন্ধে একই দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচায়ক। পগ্ঠগীতিতে ও গদ্-আখ্যানে 
একই রকমের অস্ফুট কল্পনাপ্রবণত। ৪ ভাববিলাস, বাস্তব জীবনের প্রতি একইবপ 
ঝাপসা স্বপ্নকুহেলিকা-মাথ দৃষ্টি, 1 নানুভূতিতে সেই একই আম্মমগ্ন অস্পষ্টতা। 
কবির সাহিত্যজীবনের সেই &',* “য়ে কৰি এই উভয় পক্ষেব মধ্যে কোন্টিকে 
বিশেষভাবে অন্থমবণ কবিবেন, তাহা যেন স্থির কবিতে 
বৌঠাকুরাপীর হাট ও নাপাবিয়! দোলায়মান চিত্তে উ্নাদেব সংযোগস্থলে ধাড়াইয়া- 
রাজর্মির চরিক্রসমূহ 
বিশুদ্ধ ভাব-কল্পনাজাত ছিলেন। তথাপি মনে হয় যে, উপন্তাসের ক্ষেত্রেই তাহার 
মনেব অপেক্ষাকৃত পরিণত প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তরুণ কবি 
বাস্তব জীবনের সংস্পর্শহীন, অনির্দেশ্য আকুতি-আবর্তের মধ্যেই পাক খাইতে 
থাকেন ; তরুণ ওপন্তাসিককে নিজ অন্তবের ভাবাবিষ্টতাকে অতিক্রম করিয়া 
বাহিরের পথ খুঁজিয় লইতে হয় ও জীবনের খানিকটা] সত্য পরিচয়ের প্রমাণ 
দিতে হয়। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, বসন্ত রায়, গোবিন্দমাণিক, 
রঘুপতি, জয়সিংহ, অপর্ণ৷ প্রভৃতি চবিত্রন্ষ্টি ও উহাদের মধ্যে হৃদয়-সংঘাত, 
মূলত কবিকল্পনাপ্রস্থত হইলেও, বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার কিছুটা পরিচয় বহন 
করে। এই চরিত্রগুলি যেন প্রত্যেকে এক-একটি মানস প্রবণতার মূর্ত প্রকাশ; 
বাস্তব জীবনে যে পরস্পর-বিরোধী জটিলভাবেব সংমিশ্রণ দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে 
সে জটিলতার একান্ত অভাব। লেখক অবশ্ঠ ইহাদিগের মধ্যে অনেককে 
ইতিহাস হইতে ও বাকিগুলিকে কল্পনার মায়ালোক হইতে আহরণ করিয়াছেন । 
কিন্তু কৰিকল্পনার এক মুখীনতা, একটি বিদেহী ভাবকে রূপ দিবার উদ্দেস্টে উহার 
জন্য রক্ত-মাংসের রূপক-রচনা এই চরিত্রসমূহের প্রাণস্পন্মনের মূল উৎস। 
প্রতাপার্দিত্য জীবনের অহেতুক, যান্ত্রিক ুবতা ; বসন্ত রায় উহার বিপদতুষার- 


ছোটগল্প ও উপন্যাস ২৪৯ 


পাতে জমাট-বাধা আনন্দ-নিঝর ; গোবিন্দমাণিক্য উহার বান্তব সংগ্রামবিমুখ 
অন্তরলোকে স্থির, আদর্শবাদ ; রঘুপতি ব্রাহ্মণ্যসংস্কারান্ব আচারনিষ্ঠা। জয়সিংহুই 
একমাত্র ব্যক্তি, যে জীবনের উভয়দিক সম্বন্ধে সচেতন ও অন্তদ্বন্দে পীড়িত। 
স্থতরাং এই নর-নারীগুলি সব বিশ্তুদ্ধ ভাবরাজ্যের (7798 ) অধিবাসী; ইতিহাঁন 
ইহাদের পাদগীঠ ও জীবন ইহাদেব নেপথ্যগৃহ। আসলে ইহারা ইতিহাসের 
সিড়ি বাহিয় ভাবলোকের গুহ! হইতে জীবনের আলোকে প্রকাশিত হইয়াছে, 
ও রহস্যের আধারের সহিত আলোক-্চূর্ণের কল্লিত রশ্মি মাধিয়! জীবনের সহিত 
সাধর্ম্যের অভিনয় কবিয়াছে। 
রাজযি'-র (১৮৮৫) পরে প্রায় দীর্ঘ সতর বতনরকাল রবীন্দ্রনাথ উপন্তান- 
বচনা হইতে বিরত ছিলেন। “চোখের বালি” (১৯০২) ও “নৌকাডুবি” (১৯০৬) 
তাহার পরবর্তাঁ উপন্যাস । এই অন্তর্বতাঁ কালে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ 
তে কাব্যপবিণতিব পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রনব হইতেছিলেন ও 
জীবন সম্বন্ধে তাহাব অন্ুততি ভাবেব প্রগাঢতা ও বপের 
সনির্দিষ্টতা লাভ করিতেছিল। এই সময়, ১৮৯১ খ্রীঃ অঃ, হইতে রবীন্দ্রনাথ 
উপন্যাসের একটি শাখা ছোঁটগল্পে হাত দেন ও প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন 
মাসিক পত্রিকায় ইহাব অন্থশীলন করিয়া ইহাকে অপরূপ শৌন্দধ-স্যমায় ও অনবদ্য 
শিল্পরূপে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। এই নৃতন অভিজ্ঞতা ও জীবনের বিচিত্র 
বপ-রসের নহিত পবিচয়ের ফলে তিনি যখন উপন্যাসক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন, 
তখন তাহার জীবনসমন্তাবিচারের শক্তি পরিপক্ক পরিণতির স্তরে পৌছিয়াছে। 
“চোখের বালি” এক সম্পূর্ণ বাস্তব সংঘাতের চিত্র ; ইহার মধ্যে যে কাব্যান্থ- 
ভূতি আছে, তাহা কোনরূপ অস্পষ্টতাব কুজ ঝটিকা রচনা না করিয়া চবিত্র- 
পরিকল্পনাকে শ্বচ্ছতর ও প্রাণরহম্যগ্োতক করিয়াছে । এই কাহিনীর নরনারী- 
গুলি শুধু একটিমাত্র ভাবের বাহন নহে; তাহাদের অন্তলেশীক নানা জটিল 
আত্মবিরোধে নিজেদের কাছেও ছুর্বোধ্য। বিনোদিনীর মন যে স্তরে মহেন্দ্রকে 
জয় করিতে চাহে, তাহারও গভীরতর স্তরে বিহারীর প্রতি আকুষ্ট ও“ সর্বনিম্ন 
স্তরে সে কাহাকেও না চাহিয়! প্রেমের আদর্শন্বপ্েই পরিতৃপ্ত । রাজলক্ষমী বধৃব 
প্রতি ইঈর্ধ্যায় ও পুত্রের উপর পূর্বতন অধিকারবোধ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ভিতরে 
ভিতরে বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমলালসার প্রশ্রয়দাত্রী। 
অন্নপূর্ণা ও আশা তাহাদের নিক্ষিয়তার দ্বারাই উপন্তাসের 
ন্ঘকে জটিলতর করিয়াছে; তাহার! পরিবার-জীবনে নিজ নিজ অংশ যথার্থ- 


চোখের বালি 


২৫৭ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


ভাবে অভিনয় করিলে যে শূন্যতার স্থযোগে আকর্ষণের বাধুপ্রবাহ দুর্বার হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাই নিরেট-নীরন্ধভাবে পূর্ণ হইত। বিহারীর হিতৈষণা আশার 
সহিত তাহার সম্পর্কের পূর্ব ইতিহাস দ্বারাই বিড়ম্িত হইয়! সঙ্কচিত ও নিক্ষল 
হইয়াছে; বিশেষত মহেন্দ্র ছায়া ও পরিপৃরকরূপে তাহাব ব্যক্তিত্বই অপরিস্ফুট 
রহিয়া গিয়াছে। সে গোর! £সনিকের সহিত ঘুষি লড়িতে পারে, কিন্তু মহেন্দ্রের 
প্রতিযোদ্ধারূপে নিজেকে কল্পনা করিতে পারে না। মহেন্দ্রের অস্থিরমতিত্ব 
ও আত্মবিলাস উপন্যাসের জীবনবোধের মধাদাকে কিছুটা ক্ষুণ্ন কবিয়াছে। 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন সত্যিকার গভীর উপলব্ধির উদ্ভব হইতে পাবে ন|। 
তাহার একমাত্র কাজ হইল বিনোদিনী-চিন্রেব উদ্বোধন; াটরজলে ক্রীডাচ্ছলে 
সাতার দিতে দিতে বিনোদিনী শ্রোতঃক্ষুৰতাঁৰ গভীরে আত্মনিমজ্জন কবিয়াছে । 
মহেন্দ্রের সত্য প্রয়োজন এইখানেই । সমস্ত উপন্তাসটিতে মোটে উপর, বিশেষত 
বিনোদিনী-চরিত্রে, জীবনবোধের মহনীয়তা স্ফুরিত হইয়া ইহাকে মর্যাদা 
দিয়াছে। 

“নৌকাডুবিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাবই প্রাধান্য । মান্ষের তুল পরিচয় 
হইতেই ঘটনাবলীব সমস্ত গতি ও মনেব সমস্ত জটিল সম্পর্কবিরোধ উদ্ভূত 
হইয়াছে । যে ভূল এক মুহূর্তে ভাঙা উচিত ছিল, ববীন্দ্রনাথ তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে 
জীয়াইয়। রাখিয়া উপন্তাসেব সমস্যাকে কপ দিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে 
সাধারণ বাঙালী জীবন-ধারাব ও এ জীবন-স্থলভ আদরশনিষ্ঠাব নিকট (০1989)- 
অন্থসবণ করিয়াছেন । উমেশ ও চক্রবর্তী খুড়া এই জীবনের 
প্রতিনিধি ও নলিনাক্ষের প্রতি কমলাব সহজসংস্কারজাত 
আত্মনিবেদন বাঙালী নারীর সতীত্ব-আদর্শের জীবন-নিরপেক্ষ রপ। লেখকের 
নিজের মনে নারীমহিমার যে ভাব-কল্পনা ছিল, হেমনলিনী তাহার প্রথম সার্থক 
মূর্ত বিকাশ; বাঙালীর ঈর্ষ্যা ও পরশ্রীকাতবতার প্রথম সজীব দৃষ্টান্ত অক্ষয়। 
অন্ত কাহারও চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাদৃশ পরিষ্ফুট নহে। উপন্যাসটিৰ যে মধুব মিলনে 
উপসংহার ঘটিয়াছে, তাহাতে জীবনের বাস্তব দুর্ভাগ্য-লাগ্চনার উপর কবিমনের 
পেলব স্পর্শ অনুভব করা যায়। লেখক জীবনে অনৃষ্টের ফাস লইয়া খেলা 
করিয়াছেন; যদৃচ্ছাক্রমে ইহার বাধন শিথিল করিয়া! দিয় ইহাকে শ্বাসরোধকারী 
পরিণাম হইতে বাচাইয়াছেন; কমলাকে অনাপ্রাত পুষ্পের মত নলিনাক্ষের 
চরণে উপহার দিয়া, রমেশ ও হেমনলিনীর পূর্বতন প্রেমকে সার্থক হইবার স্থযোগ 
দিয়াছেন ॥ উপন্তাসের বূপকথায় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। 


নৌকাডুবি 


ছোটগল্প ও উপন্তাস ২৫১, 


“গোরা? (১৯০৯) উপন্যাসে মহাকাব্যের স্বরূপ ও বিরাট পটভূমিকার প্রভাব, 
লক্ষণীয়। স্বাজাত্যবোধ ও ধর্মবিবোধের প্রথম তরঙ্গোচ্ছাসে তখন বাঙাঁলী- 
জীবন আন্দোলিত ও উহাব ব্যক্তিত্বের অভিনব ক্ফুরণ। গোরা একদিকে মুক্তিকামী 
ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎস্থক ভারতীয় আত্মাব প্রতীক, সমস্ত প্রতিবেশ-প্রতিকৃূলতার, 
বিরুদ্ধে উধ্বোৎক্ষিপ্ত যুগযুগান্তের সাধনাব মূর্তরূপ। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বমুলক 
পরিচয়েব নীচে তাহাব ব্যক্তিগত-অন্থভবশীল, প্রেম ও বন্ধুত্বে প্রতি উন্মুখ আব 
একটি সত্তাও বর্তমান। এই দুই সন্তাব মধ্যে বিবোধই উপন্যাসেব কলেবব ও, 
অন্তবলোককে গঠিত কবিয়াছে। তাহাব হিন্দুত্বেব অভিমান, তাহার স্থচরিতাব 
প্রতি ছবনিবাব আকর্ষণ ও বিনয়ের প্রতি আবাল্য বন্ধুত্বকে প্রতিহত কবিয়াছে। 
কিন্তু যখন তাহাব সর্বাপেক্ষা দৃঢমুল সংস্কার অমৃল তরুর ন্যায় ধূলিসাৎ হইয়াছে, 
তখনই তাহার ব্যক্তিসত্তা সহজ ছদয়াবেগেব শ্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত রসধারায় ্নাত 
হইয়া পবিপূর্ণ আত্মপবিচয়ে বিকশিত হইয়াছে । আনন্দময়ীব 
জীবন এই ঘবে-বাইবেব নীবব ছন্দে চিব-কুন্তিত; গোরাকে 
কোলে লইয়! তিনি বাঙালী ঘবের মুগ্ধ! জননী হইতে বিশ্বেব অন্তরালবতিনী 
জগন্মাতায় রূপান্তবিত হইয়াছেন। এই বপান্তবেব ফলে তিনি পাবিবারিক 
জীবনের মর্যাদা হারাইযা, শতধাঁবে উচ্ছ্বসিত মাতৃন্সেহের অজন্তাকে অন্তর-তলে 
নিরুদ্ধ কবিয়া, নিজেকে কেবল নিক্ষিয় সমবেদনা ও নিলিপ্ত হিতৈষণায় আবদ্ধ 
রাখিয়াছেন। হিন্দু রক্ষণশীল পবিবাবে তাহার অসাধারণ স্বচ্ছ ও উদার অন্ভূতির 
কোন কার্কাবিতা নাই; তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু আদেশ করিবার 
অধিকাব হারাইয়াছেন। ন্বামী-পুত্রেব সমস্ত ব্যাপাবে তিনি উদাসীন দর্শক। 
শেষ পর্যন্ত যখন গোরার ভূল ভাড়িয়াছে, তখনই তিনি বিনয়কে আমন্ত্রণ করিবার 
অনুমতি চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথেব “যেতে নাহি দিব কবিতায় লক্ষকোটি 
সন্তানের স্থখে-ছুঃখে উদাসীন, নিজ শক্তিহীনতায় মর্মপীডিত, বিশ্রস্তাঞ্চল বন্থদ্ধরার 
যে রূপ কল্পন! করা হইয়াছে, তাহারই মুখের আদল যেন আনন্দময়ীতে 
দেখা যায়। 

পরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সাধক গৃহীঃ তাহার পরিবার-জীবনেব 
ব্যর্থ, বেদনাময় অভিজ্ঞতা তাহার ধর্মজীবনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর কবিয়াছে। 
তিনি যতই বহির্জাঁবনে ব্যাহত হন, ততই অন্তরলোকে আপনাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত 
করেন। রবীন্দরনাথ-কল্লিত সমন্ত ধামিকই-তাহার গোবিন্মমাণিকট ও 
পরেশবাবু-_অন্তমূখিতার সাধক । তীহার হারাণ ও বরদাহুন্দরী একদিকে, 


গোরা 


২৫২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


অপরদিকে হরিমোহিনী সন্ধীর্ণ ও অতিশক্তিশালী ধর্মান্ধতার প্রতিমৃত্তি_ ধর্মের 

আত্মকেন্দ্রিকতা ও আঘাতশীলতার বাহন। নুচরিতা ও 
শি ললিতায় নবযুগের নারীর তেজস্থিতা, স্থকুমার অস্তরাহুভূতি 
প্রতিচ্ছবি ও দৃঢ় আদশনিষ্ঠা ও আত্মসংযম রূপ পাইয়াছে। পরবর্তী 

উপন্যাসে নারীত্বেব এই দিকটাই নানা অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে 
আরও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ কবিয়াছে। বিনয় ও মহিম সাধারণ বাঙালীর 
ছুইপ্রকার মানসপ্রবণতার প্রতিনিধি-_-তাহাদের সত্তা নিজ নিজ সন্ীর্ণ গণ্তীর 
মধ্যেই ক্রিয়াশীল। “গোরা”-তে ববীন্দ্রনাথ শেষবারের মত একটা সমগ্র সমাজের, 
'দেশব্যাগী নানা ভাব-আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র আকিয়াছেন। চবিত্রগুলি 
এই উন্মথিত জীবন-প্রতিবেশ হইতেই তাহাদেব ব্যক্তিনতাব পুষ্টির জন্য 
রস আহবণ করিয়াছে । ব্যক্তিজীবনেব সহিত বৃহত্তর রাজনীতি ও ধর্মাদর্শের এমন 
নিবিড়, সুসমগ্রস মিলন, ব্যক্তিমানসের শাখা-প্রশাখায় সমস্ত সমাজদেহে প্রবাহিত 
প্রাণধারার একপ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত €গারা"ব পর বাংল] উপন্যাসে ছুর্লভ হইয়া 


'াড়াইয়াছে। 


(৬) 

গোরা"র পর বাঙালী-জীবনেব কেন্দ্রচ্যুতি ও পরিধিসক্কোচের ধারা অন্মসবণ 
করিয়া ববীন্দ্রনাথ যে সমস্ত উপন্াস রচন1 কবিলেন, তাহাদের মধ্যে সমগ্র জীবনের 
প্রতিচ্ছবিব পরিবর্তে আমরা খগুচিন্্র ও আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশ 
দেখিতে পাই। “ঘরে বাইবে" (১৯১৬), চতুরঙ্গ” (১৯১৬), “যোগাযোগ' 
(১৯২৯), “শেষের কবিতা” (১৯৩০ ), "ছুইবোন' (১৯৩৩), “মালঞ্চ (১৯৩৪) 
ও “চার অধ্যায়* (১৯৩৪) উপন্তাঁসগুলি এক নৃতন রীতি, শিল্পকৌশল ও জীবন- 
সমীক্ষা-অবলম্বনে লিখিত। লেখক এগুলিতে এক-একটি স্বল্পপরিধি, অথচ 
উত্তেজনাময় ও সংঘাত-তাড়িত প্রতিবেশে কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্ঘন্ব ও মনোভঙ্গীর 
বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার ভাষা তীস্ষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ, 

সত ্ ক্ষিপ্ত ও শাণিত-_সর্বদা যেন সঙ্গীন উচাইয়! শ্লেষাত্বক 
বিশ্লেষণে উন্মুখ । তাহার কাহিনী-বিস্তাম ধারাবাহিক নহে, 

কয়েকটি স্থনির্বাচিত বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টিঃ ইহাদের মধ্যে ফাকগুলি লেখক 
প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিবর্তে পরোক্ষ উল্লেখে ও আভাস-ইঙ্গিতে পূরণ করিতেছেন । 
চরিত্রগুলির বেশির ভাগই সমাজনিরপেক্ষ, অততযুগ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাধারণ জীবন- 


ছোটগল্প ও উপন্তাস ২৫৩, 


যাত্রার সহিত সংযোগহীন) তাহাদের মুখে চরিত্র ও অবস্থা্যায়ী সংলাপের 
পরিবর্তে 82187%0-কণ্টকিত তির্ক ভাষণ। কোন কোন চরিত্রে স্থকুমার 
কাব্যাগভূতি প্রধানরূপে বর্তমান থাকিলেও মোটেব উপব চরিত্র-পরিকল্পনায় ও. 
জীবন-বিশ্লেষণে মনন-প্রাধান্ত ৷ মনে হয় যে, বাঙালীব জীবনে যে ছন্দপরিবর্তন 
ঘটিতেছিল, আধুনিক কবিতায় যে শ্তষ্, আবেগহীন বুদ্ধিবাদ তাহার অভ্যস্ত 
ভাবালুতার ব্যঙ্গাত্মক অন্বীকৃতিতে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই পূর্বস্থচনা 
রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে উপন্যাসে মিলে । আরও মনে হয় যে, জীবনের স্থির, 
নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা কবিব স্বত-মন্ুভব ও সমালোচকেব উদ্দেশ্তপ বতস্ত্র 
সচেষ্ট উপস্থাপনাব উপবই তিনি প্রধানত নিতব কবিতেছেন। 

“ঘবে বাইবে” উপন্ানে স্বদেশী আন্দোলনেব উন্মত্ত উত্তেজনাব, সাময়িক 
ফ্ললাভেব প্রতি অতিবিক্ত আগ্রহে সনাতন নীতিব বিপর্ধয়েব, পটভূমিকায় একটি 
দম্পতিব পাবম্পরিক সম্পর্কের সমস্ত। আলোচিত হইযাছে। নিখিলেশ 
আদর্শবাদী, স্বামী ও জ্ত্রীব স্বাধীন নির্বাচনে আস্থাশীল ও নিজেব দাম্পত্যজীবনে 
তাহার পবীক্ষা উৎস্ক। সন্দীপ তাহাব বাজনৈতিক কর্মপন্থায় ও ব্যক্তিগত 
কামনার পৃবণে সম্পূর্ণ নৈবাজ্যবাদী-__তাহাব আম্মনস্প্রপারণ কোন কল্যাণ-নীতির 
নিয়ন্ত্রণাধিকাব স্বীকার কবে না। মাস্টাবমহ|শয় ও অমূল্য পার্ধচরিত্র , একজন 
আদর্শবাদের কক্ষপথে আবর্তনশীল নিখিল-গ্রহের উপগ্রহ্মাত্র, আর একজন 
বিমলার বিকাব-তগ্র উদত্রান্তির ক্সিপ্ধ শান্তি-প্রলেপ । ইহাদের 
মধ্যে বিমলাই সম্পূর্ণ জীবন্ত স্থপ্টি, সে কোন মতবাদেব প্রতীক 
নহে। তাহা বক্তাক্ত অন্তন্বন্ঘ, মোহাচ্ছন্নতা ও সুস্থ দৃষ্টিলাভ উপন্যানের প্রধান 
সমস্যা । সন্দীপও মতবাদের গ্রাস হইতে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে কিয়ৎপবিমাণে 
উদ্ধার করিয়াছে । সে বিপ্লবী নহে, প্রচণ্ভাবে আত্মকেন্দ্রিক , তাহার বিপ্লবের 
সহিত যোগ তাহার উৎকট আত্মগ্রীতির চবিতার্থতার ছন্ম উপায়মাত্র বলিয়াই মনে 
হয়। যে তত্বপরীক্ষা উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্তরূপে ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা! কিন্তু 
অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের দ্বারা অভিভূত হইয়া গৌণ হইয়া গিয়াছে । বিমলা ও 
নিথিল কাহারও এইপরীক্ষার উপযোগী নিরাসক্ত মনোভাব ছিল না। পরীক্ষা-চক্রের 
প্রথম আবর্তনই বঞ্চিত হৃদয়ের হাহাকারে চাপ! পড়িয়া গিয়াছে । উপন্যাসটিতে 
বাঙলার সন্ত্রাসবাদের ও এই আন্দোলনের নাগপাশে জড়িত কয়েকটি ব্যথাদীর্ণ 
ব্যক্তি-হবদয়ের, মননশীলতায় তীক্ক ও আবেগবাণ্পে আবিল চিত্র অস্কিত হইয়াছে। 

“চার অধ্যায়-এও এই বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ণ্ঘরে-বাইরে'র 


ঘরে বাইরে 


২৫৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


সন্দীপের স্ভায় ণাব অধ্যায়'-এব এল! বিকার গ্রস্ত বিপ্লবী সমাজেব মোহতিলক- 
চচিত হইয়া দেবীর আননে অধিষ্ঠিত হইয়াছে । এখানেও প্রেমের সুঙ্গে বিপ্রববাদের 
সংঘর্ষ । প্রেমই নর-নারীর হ্স্থ বিকাশেব প্রেরণা, সন্ত্রানবাদ তাহাদের ব্যক্তিত্বকে 
গ্রাস করিয়া তাহাদের যন্ত্রে পরিণত করে, ইহাই লেখকের অভিমত । এই 
মতবাদের সর্বজনগ্রাহৃতা বিচারের বিষয় নহে ; ইহাকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসে 
যে বেদনাময় পরিস্থিতি ও ছন্দ-সংঘাতের হ্ষ্টি হইয়াছে, 
তাহাতেই ইহার গুপন্যাসিক উতৎকর্ষ। লেখক সর্বপ্রকার 
মোহের সহিত দেশপ্রেমেব মোহ ও তজ্জনিত কৃত্িম আদর্শবাদের ভাবস্ফীতি ও 
আত্মপ্রবঞ্চনাকে আমল দেন নাই, সেইজন্য সন্ত্রাসবাদের নীতি ও কর্মপন্থা তিনি 
কখনই পুবোপুবি অনুমোদন করিতে পাবেন নাই। 

চতুবঙ্গ-ও মতবাদ-প্রভাবিত উপন্যান। এখানে শচীশের মানন বৈশিষ্ট্য 
বুঝাইবার জন্য তাহাব নাপ্তিক, অথচ মাঁনবমহিমায় বিশ্বাসী জ্যাঠা মহাশয়ের 
জীবনাদর্শ বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । পূর্বতন উপন্য(সে সন্ত্রাসবাদের ন্যায় 
এখানে গুরুবাদেব বিভ্রান্তিকব প্রভাব দামিনীর চরিত্রে উদাহৃত হইয়াছে । শেষ 
পর্ষন্ত শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসেব মধ্য যে দুর্বোধ্য ও 
ক্ষণে ক্ষণে পবিবর্তনশীল» মৃহ্র্তে মুহূর্তে আলো-ছায়াব লুকোচুরি- 
খেলায় বহস্যময় সম্পর্ক-জটিলত! বণিত হইয়াছে, তাহাতে মাঝে মধ্যে গভীর 
অর্থপূর্ণ মন্তব্য থাকিলেও, মোটেব উপব একটি ক্রমান্বয়হীন, খেয়ালী কল্পনার 
যদৃচ্ছবিচরণেব দ্বাবা সুষ্ট আবহাওয়া আমাদিগকে যতখানি মুগ্ধ করে, তাহার 
অপেক্ষ। বেশি বিড়ম্বিত কবে । কবিব বিশেষ অধিকার উপন্যাসক্ষেত্রে যে সর্বদা 
প্রযোজ্য হয় না, উপন্তানটি তাহাবই নিদর্শন । মনে হয, যেন রবীক্জনাথ উপন্যাসের 
বাস্তব-উপাদান-গঠিত ও কাধ-কারণ-শৃঙ্থলিত অবধব-বিন্তান ও আলোচনারীতির 
উপর ক্রমশ অসহিষু হইয়া উঠিতেছেন । 

যোগাযোগ” ও «শেষের কবিতা” উপন্তাসদ্বযে তীক্ শ্লেষাআ্মক বাস্তববোধ ও 
'ধ্যানতন্ময় আদর্শীন্থভূতির এক খেয়ালখুশি-মাফিক, বিসদূশ সম্মিলন ঘটিয়াছে। 
অমিটু বে ও কেটি মিত্রের সমাজ ও চরিত্র-চিত্রণে লেখক তাহার অসাধারণ 
শ্লেষদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন ; প্রতিটি উক্তি যেন শাণিত তীরের ন্যায় অভ্রান্ত 
লক্ষ্যে ইঙ্গ-বঙ্গনমাজের কৃত্রিম অন্ুকরণপ্রবণতা ও আস্তরিকতাহীন আদব-কায়দা- 
চালের মর্মমূল বিদ্ধ ও ইহা'দিগকে উপহাসের চরম লাঞনায় নাস্তা-নাবুদ করিয়াছে। 
ইহারই পাশাপাশি লাবণ্য-5রিত্র ও লাবণ্য ও অমিতের পরস্পরের সম্পর্ক 


চার-অধ্যায় 


চতুরঙ্গ 


ছোটগল্প ও উপন্যাস ২৫৫ 


প্রেমের পেলব অনুভূতি ও আদর্শ-কল্পনার অপাধিব স্থ্যমায় যণ্ডিত হইয়া 
আমাদিগকে বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্র্ধেব রাজ্যে লইয়া! গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চটুল, 
ফ্যাশান-কিহ্বরী কেটি মিত্রেরও অদ্ভুত ও আকম্মিক রূপান্তর 
ঘটিয়াছে, নে অমিতকে হারাইবাব ভয়ে একনিষ্ঠ প্রণয়িনীতে 
পবিবতিত হইয়াছে। উপন্যাসের শেষ পরিণতি সম্পূর্ণরূপে কাব্যলোকের 
নিয়মাহুবতাঁ হইয়াছে । অমিত ও লাবণ্য স্বপ্লকালের জন্য প্রেমাকাশে দুইটি 
রঙীন মেঘের ন্যায় বিচরণ কবিয়া হঠাৎ অনুভব করিয়াছে যে, প্রেষলোক 
হুইতে ধরণীব ধুলায় তাহাদের অবতবণ অবশ্থন্তাবী , স্বতরাং তাহাদের কল্পলোক- 
বিহারী প্রেমকে ধৃলিষ্পর্শ হইতে বাচাইবার জন্য তাহাবা! কবিতার মাধ্যমে 
পবস্পরেব নিকট বিদায়লিপি পাঠাইয়াছে। উপন্যাসে যাহাঁৰ একেবারে আবির্ভাব 
হয় নাই ও যাহাব সামান্যমাত্র উল্লেখ আছে, সেই শোভনলাল ও কেটি উহার 
নায়ক-নায়িকার অদৃষ্ট নিৰপণ করিয়াছে । লেখক যেন উপন্যাসে ভূমিকায় 
কাব্যের উপনংহাব জুড়িয়া দিয়াছেন, উপন্যাসেব সমতলভূমিতে কাব্যপ্লাবন 
বহাইয়! দিয়া উহার স্চু-নীচুব ছোট-থাট পার্থক্য, উহাব ব্যক্তিস্বাতন্ব্যের ঈষৎ-স্ফুট 
ইঙ্জিতগুলি সেই প্লাবনের নীচে বিলুপ্ত করিয়! দিয়াছেন। যাহার শেষ কথাটি 
বলিবার জন্য কবিতার প্রয়োজন হইয়/ছে, তাহাব ভিতরে কাব্যের টান যে কত 
প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অন্থমেয়। 

“যোগাযোগ-এ একদিকে মধুস্থদনের প্রথর ও সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বাভিমান, 
অপব দিকে কুমুদিনীব ধ্যানে একাগ্র, স্থকুমার অনুভূতির স্বপ্রনীমা-সংরক্ষিত 
বাস্তব-বিমুখতা ; উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ যেন বাযুব উপর লৌইহমুষ্টিব আঘাত। 
এই বিপরীত কোটিতে আপসীন দম্পতিব চারিদিকে যে 
মানবিক প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে, তাহা যতই প্রাণোচ্ছল হউক 
না কেন, নায়ক-নায়িকার উপর কোন প্রভাব বিস্তারে অনমর্থ। এই প্রতিবেশ 
উহাদের মধ্যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধানকে পূর্ণ করিয়াছে, কিন্ত কোন সংযোগ- 
সেতু রচনা করে নাই। তথাপি মধু্থদন কুমুদিনীব চিত্ত জয় করিবার জন্ত 
পর্যায়ক্রমে যে জোর-জবরদস্তি ও আদর-আপ্যাম্মন-নতিম্বীকারের নীতি অবলম্বন 
করিয়াছে, তাহা মনন্তবের দ্রিক দিয়া যথার্থ ও গুপন্যাসিক রীতির অন্ুলারী। 
কুমুদ্দিনীর মনে এই দ্বধনীতির বিহ্বল প্রতিক্রিয়াও মনস্তত্বন্মত। শ্ঠামার প্রতি 
প্রণফ্ষিনীর মধাদার ক্ষণিক আরোপ মধুস্দনের আহত আত্মাভিমান-ব্যাধির 
উৎকট চিকিৎসা; উহা মধুস্থদনের চরিত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। নবীন ও 


শেষের কবিত। 


বোগাযোগ 


২৫৬ ংল৷ সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মতিব মাব উপন্যাসে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই-_তাহারা কেবল মধুস্থদনের 
আকাশচুষ্বী শ্রেষ্টত্বাভিমান মাপিবার গজ-ফিতা৷ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের 
উপন্যাসাবলীর মধ্যে এই উপন্যাসটি সর্বাপেক্ষা বেশি ওঁপস্তাসিক লক্ষণসম্পন্ন_ 
ইহার ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাবিন্তাস অনেকটা ওঁপন্তাসিক-আদর্শ-প্রভাবিত। 
দুঃখের বিষয়, লেখক ইহাকে তাড়াতাড়ি শেষ কবিয়া ও শেষের দিকে কিছু 
অবান্তর প্রসঙ্গ ও অনিদিষ্ট পবিণতিব সংশয় সংযোজনা করিয়! ইহার উৎকর্ষ 
কতকটা খর্ব কবিয়াছেন। তিনি স্থনিপুণভাবে জাল ফেলিয়াছেন, কিস্তু সমস্ত 
সুত্র সংগ্রহ করিয়া জাল টানিয়া তুলিবাব ধেয তাহার ছিল না। 

“ছইবোন?, “মালঞ্চ” প্রভৃতি উপন্তান ববীন্দ্রনাথ যেন কতকটা অবহেলার 
সহিতই লিখিয়াছিলেন॥ তাহার পূর্ণ শক্তির প্রপোগ ইহাদের মধ্যে নাই। 
ছুইনারীতত্ব কবি-কল্পনায় অনুভব-বেছয, উপন্যাসের সম্প্র- 
সাবণে এই তত্বের যথাযোগ্য বূপায়ণ হয় নাই। “মালঞ্চ+- 
এর পিছনে কোন বৃহৎ জীবনবোধ নাই, আছে একটি ক্ষুত্র ও তাৎপধহীন মনো- 
বিকাবের সংক্ষিপ্ত কল্পনা; রবীন্দ্র-প্রতিভা-মহাদেশেব আশে-পাশে ছড়ানো 
ছুই-একট। স্বপ্লায়তন দ্বীপেব ন্যায় ইহার! মহাদেশের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্তও 
নহে, উহার পরিধি-বিস্তাবেও সহায়ত] করে নাই । 


মালঞ্ ও ছুই বোন 


(৭) 
ছোটগল্প 


| উপন্তাস-বচনায় রবীন্দ্রনাথেব উভচরত্বের লক্ষণ স্থ্পরিস্ফুট |) তিনি পায়ে 
হাটিয়া, তথ্য-পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দিয়া যাহার আরম্ভ করিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে 
কবি-কল্পনাব পুষ্পক-রথে উধাও হইয়া! সুদূর আকাশ হইতে তাহার পরিণতি- 
ক্রমের ইঙ্গিত দরিয়াছেন। কোন একটি কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে তিনি 
কখন যে প্রাতাহিক প্রয়োজনের হাতিয়ার পবিত্যাগ করিয়৷ হঠাৎ মন্ত্রপূত দিব্য 
ধন ধারণ করিবেন, তাহা। পূর্ব হইতে অনুমান করা ছুঃসাধ্য। 'াহার উপন্যাসে 
কোথাও মাটির রসের উচ্ছলতা, কোথাও বা আকাশ-নীলিমার জ্যোতি 


ছোট গল্প ২৫৭ 


উজ্জনতা ; কিন্ত এই আকাশ ও মৃত্তিকার যৌগিক সমন্বয় সাধিত হয় নাই! 
সেইজন্য মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিজ একক স্বাতক্ত্রযে 
এ তা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ-ধারাঁব অন্তভূক্তি হয় নাই। «চোখের 
আকম্মিক বালি”, €গাবা", প্ঘবে-বাইবে' ও সম্ভবত “যোগাযোগ' ছাড়া 
আব কোনও উপন্যানে কোন বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবন-সত্য, 
ঘটনাবিন্তাস ও চবিত্র-চিত্রণেব অনিবার্ধ পবিণতিরূপে দেখানে। হয় নাই। এই 
উপন্তানগুলিতেও বাস্তব জীবনচর্ধাব মধ্যে কাব্যলোকের স্ুক্তর ওচিত্যবোধ 
ও ভাবসঙ্গতি মাঝে মধ্যে আবোপিত হইয়াছে । ং গঠনের শিথিলতা ও ভাব- 
পবিবর্তনেব আকম্মিকতাঁও প্রমাণ কবে যে, ববীন্দ্রনাথ উপন্যাসের আঙ্গিক সম্বন্ধে 
বিশেষ সচেতন ছিলেন না; উপন্যাসের গ্রন্থিচ্ছেদনের জন্য তিনি কেবলমাত্র 
কার্যকাবণেব মন্থব গতি ও অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্ষেব উপব নির্ভবশীল না হইয়া তাহার 
কল্পনানুভূতিব সহায়তাও অরুপণভাবে গ্রহণ কবিয়াছেন। সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের 
উপন্যান তাহার বাম হস্তের লেখা__এই সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয়। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যে তাহাব সমগ্র মনেব প্রকাশ, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ থাকে না । ববীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-বচন। পবীক্ষা- 
মূলকভাবে ১৮৮৪-১৮৮৫ শ্রী: অঃ অবনত হইলেও, ইহাৰ আসল 
স্টি-যুগেব ব্যাপ্তি ১৮৯১ হইতে ১৯১৭-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই যুগে পর 
পূর্ণ আট বৎসবব্যাপী এক দীর্ঘ বিরতি ঘটে । ১৯২৫ খ্রীঃ অবে গল্পলেখার 
ছিন্স্থত্র পুনযোজিত হইয়া! নান! ফাসের মধ্য দিয়া ১৯৪০ পর্যন্ত তাহার জের 
টানিয়া চলে। 
(্রবীন্ত্-সাহিত্যে ছোটগল্পের বিলম্বিত আবির্ভাব এইটুকু প্রমাণ করে 
যে, এই নৃতন ধরনে শিল্পরূপ উদ্ভাবন করিতে রবীন্দ্রনাথকে 
সা ঠা পল্লীজীবনের সহিত প্রত্যক্ষ নংযোগ ও উহার বিচিত্র 
রস-আস্বাদনের অন্থকৃল অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল) 
কবির কাব্যকল্পনা যে উৎস হইতে উদ্ভূত, তাহার ছোটগল্প ঠিক সেই উৎ্ন 
হইতে জন্িবার প্রেরণা পায় নাই। (তাহার কাব্যান্ৃভৃতি, নিবিড় প্রক্তিগ্রীতি, 
ব্যঞ্জনাধর্মী জীবন-চিত্রণ, আভাস-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অপূর্ব জীবনরসের প্রকাশ 
প্রভৃতি কবিহ্থলভ গুণগুলি তাহার ছোটগল্পের মধ্যে গভীরভাবে অন্থুপ্রবিষ্ট 
হইলেও ইহার অব্যবহিত উপলক্ষ্য আসিয়াছে বাঙলার গ্রাম্যজীবনে ছায়ারোৌদ্রের 
খেলার চকিত উপলব্ধি হইতে। ছন্দরচিত কল্পনার আধারে যে কাব্যান্থভূতি 
১৭ 


ছোটগলের রচনাদীম। 


২৫৮ বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


“মানসী” «সানার তরী, ও “চিত্রা-য় অতীন্দ্িয় রহশ্ত ও প্রণয়াবেগের অধীর 
কুলতার সন্ধান দিয়াছে, তাহাই পল্লীপরিবেশে বান্তবজীববনৈর মৃৎপাত্রটিকে 
ূর্ঘচনীয় অমৃতরসে পূর্ণ করিয়াছে) যৃত্তিকার প্রাণবন ও কবিকল্পনাব 
টি গা চেতনা এই ছ্োটগন্পগুলিতে এক অপুব সময়ে সংমিশ্রিত হইয়াছে । 
ইহা! লল্ল্য করিবাব বিষয় যে, যখন ১৮৯১ খ্রীঃ-অব্দে ববীন্দ্রনাথ জমিদারি- 
পবিদর্শনের ভাব লইয়া উত্তববঙ্গে গিয়াছেন ও পদ্মাব চিরপ্রবহমান শ্োতোধারাব 
সহিত নিজ মানবিক অন্থভূতির ধাবাকে মিশাইয়াছেন, ঠিক সেই বৎসর 
হইতেই তাহার ছোটগল্লেব স্থট্টিকাধ পূর্ণবেগে উৎসারিত হইয়াছে । তিনি 
পল্লীজীবনকে যে খুব কাছাকাছি হইতে দেখেন নাই, ইহার ছোটখাট ক্ষুদ্রতা 
ও মোহান্ধ সংস্কারকে তাহাব 'ন্ভূতির অন্তভক্ত করেন নাই, ইহাই তাহাব 
ছোটগল্পের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। (তিনি কল্পনা অন্তবাল হইতে, কবিদৃষ্টির 
রোমান্টিক অন্থব্জনের মাধ্যমে, পল্লবঘন প্রগ|ঢ শান্তির পটভূমিকায়, নদীব 
অন্তহীন বিস্তার ও অসীমের অভিমুখী প্রাণচাঞ্চল্যের সহিত মিশাইয়া৷ এই 
সন্কীর্ণ জীবনযাত্রার নিগুট স্তাটিকে অন্কুভব করিয়াছেন ও ইহাব তুচ্ছ বস্ত- 
গবিবেশের অন্তনিহিত জীবনবসটি তাহার স্মিত কারুকাধখচিত ছোটগল্েব 
পেয়ালায় আমাদের নিকট পবিবেশন কবিয়াছেন 1) 

(জীবনে অফুবন্ত বৈচিত্র্য এই ছোট পাত্রটিকে কানায় কানায় রসোচ্ছল 
কবিয়াছে। কিছু গল্প প্লীজীবনেব জীবনযাত্রার সাধারণ রূপ ও পারিবাবিক 
সম্পর্কের জটিলত] ও অসাধাবণত্ব অবলম্বনে রচিত | 'রামকানাইয়েব নিবুদ্ধিতা”, 

. ব্যবধান?) “শান্তি, “দিদি'। 'রাসমণির ছেলে” পণরক্ষা” 
বি পান-প্রতিদান' প্রভৃতি গল্পগুলি এইজাতীয় 1) বাঙালী 

পরিবারের বিশিষ্ট গঠন, পরিবাবস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা, বংশগৌরব, জ্ঞাতিত্, প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্-মনো- 
মালিন্য ইহাদের উপজীব্য। এগুলিতে ব্যক্তি অপেক্ষ। সমাজ ও পরিবারের 
প্রভাবই বড হইয়। উঠিয়াছে। এই জীবনযাত্রার মধ্যে নানা কৌতুককর ও করণ 
অসঙ্গতি, নানা অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের সহিত সংস্থার সংঘর্ষের 
বিবিধ রূপ অসাধারণ রসের স্্টি করিয়াছে । ৮খোকাবাবুব প্রভ্যাবততন,, “সম্পত্তি- 
সমর্পণ", ন্বর্ণসূগণ। “গুধুধন”, ঠাকুরদাদা'» “হালদার গোষ্ঠী” প্রভৃতি গল্পগুলিতে 
পল্লীজীবনের এই খেয়াণী, ব্যতিক্রমমূলক উপজাত ভাবের (7১-৮০৫5০5) দিকটা 
উদাহত হইয়াছে।) রাইচরণ তাহার নিজের ছেলেকে প্রভুর মৃতপুত্রের পুনর্জন্মের 
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প্রতীক বলিয়! বিশ্বাম করে; গ্রপ্তধনের আকাঙ্ষা ও অনুসন্ধান বাঙালীর 
অলৌকিক বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন অস্থিমজ্জাগত সংস্কাব, বংশগৌববের বড়াই শুধু 
বাঙলা দেশে নয়, অভিজাতভন্ত্রশানিত পৃথিবীর বহু দেশেই বর্তমান, কিন্তু 
বাঙলার ধ্বংলোন্মুধ জমিদাব-গোষ্ঠীব মধ্যে ইহার করুণ অথচ নির্দোষ আত্ম- 
বঞ্চনাব দিকটি বিশেষভাবে দেখা যায়; বংশের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ, বংশান্থ- 
ক্রমিক জীবননীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিশ্বাতন্ত্র্যের বিদ্রোহ রক্ষণশীল বাঙলা-সমাজেই 
মর্মান্তিক রূপ ধারণ কবে। (সমাজব্যবস্থার ফাটল হইতে নিঃস্থত এই 
রনধাবা নাগবিক ববীন্দ্রনমথেব কল্পনায় ধর পড়িয়াছিল; ইহাতে তাহার 
প্রাচীন সমাজেব মর্ষের সহিত কত অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, তাহারই নিদর্শন 
মিলে ।) 

(“মানভগ্রন' ও 'প্রতিহিংস। এই ছুইটি গল্পে, একটি নাগরিক ও অপরটি গ্রাম্য 
পবিবেশে, অবস্থাব প্রতিকূলতাব মধ্য দিয়! দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের স্কুবণই লেখকের প্রধান 
লক্ষ্য) গিরিবালার উপেক্ষিত বপ-যৌবন-প্রণয়তৃষ! তাহার 
সপ্ত ব্যত্তিত্ববোধেৰ প্রথর জাগরণ ঘটাইয়! তাহাকে বঙ্গমঞ্চে 
অভিনেত্রী-কপে উপস্থাপিত করিয়াছে ও এই উপায়ে সে ঘবের স্ত্রীকে ফেলিয়া 
রঙ্গালয়ের *টার প্রতি মোহগ্রস্ত স্বামীর উপব এক নিগৃঢ় প্রতিশোধ লইয়াছে। 
ইন্দ্রানীও তাহাব সমস্ত অলঙ্কার মনিবেব দুর্দিনে দান করিয়। অহস্কৃতা মনিবপত্বী 
জমিদাব-গৃহিণীব অপমানের উপযুক্ত জবাব দিয়াছে । শমীগর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় 
জমিদার ও তাহার কর্মচারীর মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত আন্বগত্য-মন্থণ, নিবিচার 
আজ্ঞান্নবতিতার শ্ঠাওলা-পড়। সম্পর্কে প্রথর আম্মসম্মানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জলিয়া 
উঠিয়াছে-_-অথচ এই আগুন দাহ কবে নাই, উজ্জ্বল করিয়াছে মাত্র। এরূপ 
অহস্কৃত বশ্ঠতা, এরূপ উদ্ধত প্রভৃভক্তি, এবপ জয়শ্রীদৃপ্ত পরাভব-শ্বীকার জমিদারী 
প্রথারই একট] বিরল পরিণতি । ( যে পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বকে অগ্কুরেই দলিত কর 
হয়, সেখানে ব্যক্তিত্বের কি নীরব, অন্তগূর্ট, মহিমাস্থিত প্রকাশ) 

(কিতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পে কাব্যান্ভূতির সহিত মনস্তত্বজ্ঞানের অপূর্ব সময় 
'ঘটিয়াছে। এইগুলিতে মনম্তত্বকোবিদের জীবন-পর্যবেক্ষণের সহিত কবির 
সুঙ্গ্মতর ভাবসত্য-ব্যঞগ্রনা এক অদ্ধয় সত্তায় মিলিত হইয়াছে। 
মধ্যবপ্চিনী, 'সমাপ্রি” "অতিথি", “দৃ্টিদান এই শ্রেণীর গল্প। 
নিবারণ, হরস্ুন্দরী, &শলবালা-_এই মধ্যবিত্ত ও স্লরুচি 
পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, প্রৌঢ়! গৃহিণী হরহুন্দরীর আত্মত্যাগের 


বিচিত্র ভাবের ব্যগুন। 


কাব্যানুভূতি ও 
মনম্তত্বের সমন্বয় 


২৬০ বাংলা সাহিন্ট্যের বিকাশের ধারা 


উদারতার মধ্যে সপত্বীহুলভ ঈরধ্যার আকম্মিক স্ফুরণ, শলবালার অপরিমিত 
সোহাগের দাবী ও নিবারণের অতি-বিলম্বে উচ্ছৃসিত প্রেমমূগ্ধতা_যে কোন 
তথ্যনিষ্ঠ ওপন্তাসিকেব চোখে পড়িত) কিন্তু অকালমৃতা শৈলবালাব স্তবতি যে 
পুনমিলিত প্রৌঁট দম্পতিব মধ্যে এক চিরন্তন ব্যবধান-বোধেব ন্যায় জাগিয়া রহিল, 
ইহাই কবির মর্মজ্ঞ চেতনার আবিষ্কাব | “সমাপ্ডি'তে মুস্ময়ীর অর্ধস্ফুট প্রেমাহ্ভৃতি 
যে বিরহের বেদনায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে» বন্য, দুরন্ত, খেলাধুলায় মত্ত গ্রাম্য 
বালিক। যে প্রণয়রহশ্য-দীক্ষিত পরিণত নাবীপ্রকৃতিতে বিকশিত হইয়াছে; এই 
চিত্তক্ুবণের ইতিহাসটির মালমসল] সাধাবণ জীবন হইতে সংগৃহীত হইলেও 
ইহাব শেষ অধ্যায়সট কবিচেতনা-প্রস্থত ) অতিথি গল্পে তারাপদ প্রকৃতির 
উদদাব, নিরানক্ত প্রাণচঞ্চলতার প্রতীক?-এই তাপস-শিশুকে গারস্থ্ায জীবনে 
বাধিবার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়। দিয়া একদিন সে তাহাব বক্তকণিকা-বাহিত 
এই প্রাকৃতিক জীবনাবেগের আহ্বানে জোয়াব-ম্ফীত দুর্বার নদ্দীব স্ায়, বথযাত্রার 
গতিবেগ-চঞ্চল জগতের নায়, এক নিরুদ্দেশ যাত্রা উধাও হইয়াছে ১ তাহা 
মানবিক জীবনের বর্ণনা জীবন-রসিক ওপন্যাসিকের সৃষ্টি, তাহাব চরিত্রের মধ্যে 
প্রক্তির নিগুঢ প্রভাব, তাহার 0794 মায়া-মমতার মধ্যে উদাস পথিকমনের 
ইঙ্গিত কবিব অন্তৃষ্টির পরিচয়। ( দৃষ্টিদান” গল্পে দাম্পত্য অম্পর্কের এক সহজ- 

অন্ুভূতি-লন্ধ, দিব্যচেতনাত্মক স্ুক্্ ভাবৰপ প্রতিবিন্বিত হইয়াছে ; অন্ধ নারীব 
মধ্যে অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রদীপ জলিয়' উঠিয়াছে৯ এই প্রদীপ জলাই গল্পের আসল 
ফলশ্রুতি-_ইহার স্থবিন্স্ত আখ্যান-অংশ এই প্রদীপ জবালাইবাব সমিধ-সংগ্রহ | 
ওপন্তাসিকের বস্ত-সংযোজনা হইতে কবি ভাব-বস নিষ্কাশন করিয়াছেন। (এই 
পর্যায়ের গল্পসমূহ শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সহিত 
তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । 

( আর কয়েকটি গল্লে কবি ও ওপস্তাসিকের এই দুর্লভ একাস্তিক মিলন টুটিয়া 
গিয়া কবিরই একাধিপত্য প্রকটিত হইয়াছে । এগুলিতে মায়াবরণের অন্তবালে 
কাবারদ ও উপন্তান- ব্রদ্মাভূতির ন্যায়, উপন্যাসের উদ্যোগ-আয়োজন ও তথ্য- 
বস্তর মিলনে কাব্য বিন্তাসের পিছনে একটি শাশ্বত ভাবসত্যের একক বিন্দু স্থির 
নস হইয়া আছে। «পোস্টমাস্টার, গল্পের আধারে, অক্ষিসঞ্চিত 
অশ্রবিন্দুর ন্যায় একটি বেদনামথিত অন্বীকূত হৃদয়াবেগের নির্ধাস ; “কাবুলি- 
ওয়ালা'-য়ও অবস্থা-টবচিত্র্যের মধ্যে এক শাশ্বত অপত্যঙ্ষেহের সর্ব-অসমতা-নাশী 
বৃতির বিকাশ $) পোস্টমাস্টার, রতন, কাবুলিওয়ালা, মিনি-_সবই এক আলোক- 
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বিন্দুর বিচিত্ররূপী ছায়াদেহ। ০'একরাত্রি'__গল্পেব অন্তরশাহী গীতিমৃছনি।) 
শুভ। ও “মহামায়া, প্রকৃতির অন্তর-সত্তার মানবিক নাম ও পবিচয়-সংবলিত 
দীপ্তি-বিচ্ছুবণ.) শুভা মক, মৌন প্রকৃতির মানবিক রূপ, মহামায়া ইহার মেঘমন্দ্রিত, 
বিছ্যৎবিলমিত, ম্নান জ্যোত্মাব রহশ্যমগ্ডিত, শ্রাবণ-নিশীথের ছুনিবীক্ষ্য মহিম]। 
প্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের একক সংযোগ-বিন্দু ইহাদের মধ্যে ব্যপ্জিত।১ম্ঘে 
ও বৌদ্র'-এর কাহিনী-বিস্তারের মধ্যে একটিমাত্র বঞ্চিত হৃদয়ের করুণ বেদনা গীতি- 
কবিতাব সরে উচ্ছৃসিত। 'ছুরাশ গল্পে এক সংস্কার-বিড়ম্িত, মিলন-বুতুক্ষ 
মানবাজ্মাব ব্যর্থ প্রণয়েব বেদনাঁনিবিভ, পরিহাস-মর্ষান্তিক কাহিনী রূপ পাইয়াছে। 
কন্ত ইহাব উদ্বেলিত হদয়োচ্ছ্াস কাহিনীব তটভূমি ছাপাইয়! একক প্রাধান্য 
লাভ কবিয়াছে। বদাযুনের নবাব-পুত্রী, বাজপুত ৫সনিক কেশরলাল ও গল্পের 
শ্রেতা লেখক সবই এই আবেগ-তরঙ্গ-তাড়িত বুদ্বৃদমাত্র; গল্প শেষ হইলে 
আমব1 নদীব কথাই ভাবি, বুদ্বুদসমূহ নদী প্রবহেব অগ্রগতির সঙ্গে বিশ্বৃতির 
তলে মিলাইয়া যায়। এই গল্পগুলিতে ববীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গীতিকবি; ঘটনা ও 
চবিত্র, উপন্তাসিক বস্তবিন্তান ও নরনাবী-রপায়ণ এই স্বর ফুটাইবাঁব অবলম্বন, 
কাব্য-নিযানের প্রস্ততি ও আধাবমাত্র। কথাবস্ত এখানে কাব্যবস-উত্সারণের 
নানাবিধ ছন্দের মধ্যে অন্ততম ছন্দ | 

প্রকৃতির প্রাণলীলা যে সমস্ত নব-নাবীর মধ্যে আংশিকভাবেও ছন্দায়িত 
হইযাছে, তাহাবা প্রকৃতি ও অতিপ্রারুতেব সীমান্তপ্রদেশে অধিষ্ঠিত, কেননা, 
প্রকৃতির মধ্যেই অতিপ্রাকতের কীজ নিহিত। প্ররুতির রহস্ত-অন্তঃপুরে আর 
একটু গভীবভাবে প্রবেশ করিলেই অতিপ্রারৃভের দ্বার এ এক চাবিতেই খুলিয়া 
যাইবে। শুভা, মহামায়া তাহাদের আচরণে ও জীবনম্বরূপে মানবিকতার গন্তী 
অতিক্রম না করিয়াই অতিপ্রারুতের ইঙ্গিতে রহশ্তময় হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ 
প্রেম-ও-সোন্দর্যোহ যখন অন্ত সমস্ত বৃত্তিকে অভিভূত 
করিয়া! মানস বিভ্রান্তি ঘটায়, তখনই প্রেতলোকের অন্ৃভূতি 
রূপ পরিপগ্রহ করে। এই মানস বিভ্রান্তি ঘটাইতে মৃত্যু-ব্যবধান-জনিত অতৃপ্ত 
হদয়াবেগ ও প্রবলবেগে আলোড়িত কল্পনা! সহায়তা করে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ 
অতীত যুগের বিলাঁস-বিভ্রম ও আত্যস্তিক দপমোহ, এক অজ্ঞাত, রোমাঞ্চময় 
আশঙ্কার সুত্র অবলম্বন করিয়া, কল্পনাপ্রবণ, অবচেতন মনে প্রেমের রহশ্যনিবিড় 
অন্ুভূতি-আম্বাদনে উন্মুখ, তরুণচিত্তে প্রত্যক্ষ-অভিনীত দৃশ্যবৎ প্রতিভাত হইয়াছে । 
ব্যাধি-বীজাণু-ছুষ্ট গৃহের আবহাওয়ার ন্তায় মানবের সৌন্দর্য-পিপাসার এই বিকার- 


অতিপ্রাকৃত রসস্ৃষ্টি 


২৬২ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


গ্ন্ত আতিশয্য গৃহকক্ষের পাষাণভিভিতে এক অনপনেয় রেখায় মুদ্রিত হইয়াছে 
ও অধিবাসীব নিংশ্বাস-বাধুব সঙ্গে এই মোহাবেশ তাহাব অন্তব-সত্তায় সংক্রামিত 
হইয়াছে। এখানে ভৌতিক অন্ভূতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে কোন অলৌকিক, 
অবিশ্বাস্ত ঘটনার মধ্যে নহে, মনোবিকাবের বাস্তব-বিভ্রমকারী, দ্চবদ্ধ প্রতীতি- 
স্কারেব মধ্য দিয়া। স্ুতবাং এখানে মনম্তত্বেব সীমাবেখ! লঙ্ঘিত হয় নাই। 
'মণিহারা" ও “নিশীথে' গল্প ছুইটিতে গার্হস্থ্য প্রতিবেশেব মধ্যে ভৌতিক বোমাঞ্চ 
সঞ্চারিত হইয়াছে । “মণিহাবা' গল্পটিব বিবক্তা (08560) একজন তীক্ষধী, 
স্ত্রীও পুকষেব মনন্তত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ও মৌলিক চিন্তাশীলতায় অতিমাত্রায় 
সচেতন পুরুষ। তাহ।ব মুখে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতাবণা আমাদিগকে 
ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয কবে) এখানেও স্বন্দবী স্ত্রীর প্রতি অতিবিক্ত 
আসক্তি, রূপমোহ্র অন্ধ নিবিভতা যে আবেশঘন, প্রতীক্ষাস্তধধ প্রতিবেশের 
স্থট্টি করিয়াছে, তাহাবই মধ্যে অলৌকিক আবির্ভাব প্রত্যাশিত ও কিছুটা 
অনিবার্ধ হইয়া উঠিরাছে। দৃব-শ্রুত যাত্রাগানেব স্থব প্রিয়া-বিবহ-কাতর মনে 
যে কল্পচেতনাব উন্মেষ করিয়াছে, তাহাই বর্মাবজনীব অবিবল বর্ষণধাবা ও 
ভেকের অশ্রান্ত কলরবে ঘনীভূত হ্ইয়। সমস্ত ইন্দ্রিজগতেব উপব এক 
মায়া-যবনিক! প্রক্ষেপ কবিয়াছে এবং ইহাবই পিছনে অশবীরী সন্তা, চেতনাৰ 
যে একটিমাত্র রন্ধপথ খোল! ছিল, তাহাকেই অধিকার করিয়। আবির্ভত 
হইয়াছে। 

॥ 'নিশীথে' গল্পে অচিবমৃতা| প্রথমা পত্বীর প্রতি অবিচাববোধে আচ্ছন্ন চিত্ত 
তাহারই আর্ত, সংশয়তীক্ষ জিজ্ঞাসাকে নিজ অবচেতন স্তবে ধবিষা রাখিয়াছে ও 
নবপরিণীতা দ্বিতীয়া পত্ৰীব সহিত প্রেমালাপেব মধ্যে যে কোন স্মৃতির পিগ্ুব-দ্বার 
খোলার মুহূর্তে এই মগ্নচৈতন্যলীন ধ্বনি জাগিয়! উঠিয়! আকাশ-বাতাসের শব্ধ- 

তরঙ্গের মধ্যে পুনরারুত্ত হইয়াছে ও অনুতপ্ত স্বামীকে ডাক্তারের 

অতিগ্র/কৃতের মধ্যে নিকট নিজেব গোপন মনোবিকাব বিবৃত করিতে অনিবার্ধভাবে 
বিশুদ্ধ মনস্তাত্বিক ও 

অলৌকিক তত প্রণে/দিত কবিয়াছেঠা আবাব এই ঘোর কাটিয়া গেলে বক্তা 

নিজ সন্তরমবোধ ও সংযমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখানেও 

বিশুদ্ধ মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রেতাবির্ভাব-রহস্য সীমাবদ্ধ হইয়াছে । এই 

গল্পগুলিতে $লেখকেব কল্পনাসমদ্ধ ও কবিস্থলভভ অন্তরঙ্গ অনুভূতি তাহাকে 

প্রেতলোকের বাতাববণ-স্থজনে সহায়তা কবিয়াছে । ৬ তাহাব “কঙ্কাল” ও 'জীবিত 

ও মৃত” এই ছুইটি গল্প অতিপ্রারকৃত বিষয়ের অবতারণ! করিলেও ইহাদের মধ্যে 


ছোট গল্প ২৬৩ 


অলৌকিকত্বের হিমানী-শীতল স্পর্শটি নাই) প্রথমটিতে কঞ্চালে পরিণত, মৃত 
যুবতী নিজ অতীত জীবনেব প্রণয়লালসার ইতিহাস খুব চট্টুল ভাষায় ও নিতান্ত 
অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছে , দ্বিতীয়টিতে শ্মশান-প্রত্যাগতা স্ত্রীলোক নিজে 
জীবিত কি মৃত স্থির করিতে নাপারিয়! একপ্রকাব বিমুঢ, বাস্তবেব সহিত শিথিল- 

ংপৃক্ত জীবন যাপন কবিতেছে। ইহা'র মধ্যে অনিশ্চয়েব গোধূলি কোন অশবীরী 
উপস্থিতিতে বহশ্যময় হইয়] উঠে নাই। 

(“সবু্গপত্র'-এর যুগে লেখা গল্পগুলিতে রসস্থষ্টি অপেক্ষা সমাজ-সমালোচনার 
উদ্দেশ্বই অধিকতর প্রকট হইয় উঠিয়াছে। “ঠ্হ্মন্তী”, '্ত্রীর পত্র", ভাইফোটা,, 
পয়লা নন্বব', পাত্র ও পাত্রী" “নামগ্তুব গল্প" প্রভৃতি গল্পে ববীন্দ্রনাথেব উগ্র সমাজ- 
চেতনা তাহার অপক্ষপাত রসদৃষ্টিকে অনেকট। আচ্ছন্ন কবিঘাছে) সমাজের 
দোষ-ত্রটি-উদযাটন ও শ্রলেষাম্মক আঘাতে উহাদেব সংশোধন-প্রয়াম শিল্পিমনের 
যে স্তব হইতে উদ্ভৃত, উহা তাহাব গভীরতম চেতনার অন্তর্ক্ত নহে। শ্টা-মন 
নিক্ষিঘঘ হইলে সমালোচক-মন জাগিয়া উঠে ও অ্টা-পবিত্যক্ত তুলি ও রং লই 
এক প্রকার উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত ব্যক্দ ব। করুণ চিত্র আকিয়। হ্ষ্টি-প্রেরণার একৰপ 
বিরৃত সার্থকতা অনুভব কবে। বৃহত্তব উপন্যাসে হয়ত সকলরকম মনোভাব- 
প্রকাশেব একটা বি্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। কিন্ত ছোটগল্েব 
পরিমিত আম়তনেব পাত্রে বস-সাঙ্কর্য ঠিক শোভন মনে হয় 
না। লাঠি খেলিতে হইলে যে প্রশস্ত অঙ্গনের প্রয়োজন, 
ছোটগল্পেব স্থমজ্জিত কক্ষে তাহাব অনুরূপ স্থান নাই-+হয়ত ইহাতে সমাজমনের 
ভূত ছাড়িতে পাবে, কিন্ত ঘবেব আনবাবপত্রও কিছু কিছু ভাঙ্গিবার সম্ভাবন 
থাকে । ছোটগলে সত্য জীবন-চিত্রণেব মধ্যে যে পবোক্ষ সমালে|চনা ব্যঞ্িত 
হয়, তাহাই যথেষ্ট । মহাভাবতেব যুদ্ধে যখন শ্রীরুষ্ণকে রথচক্র হাতে রণাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তখন তাহার নিবপেক্ষতাব মর্যাদা নিশ্চয়ই 
অক্ষৃপ্ণ থাকে নাই। যদি ছোটগল্পের মাধ্যমে শিতান্তই সামাজিক দৃষ্টিবিকার 
সাবাইতে হয়, তবে ইহা যেন পদ্মমধুব ন্িপ্ক প্রলেপেব অনুরূপ হয়, কোনরূপ 
উগ্রজালাময় ভেষজের প্রক্ষেপ-জ্াতীষ ন। হয়! আমরা ইহাদের মধ্যে সব্যপাচীব 
শরসন্ধান-টনপুণা, তাহার লিপিচাতুধ উপভোগ কবি, কিন্ত এই অন্ত্রক্ষেপের পিছনে 
মানবমনেব কোন নিবিড় অনুভূতি আমাদিগকে রসাপ্ুত কবে ন। (রবীন্দ্রনাথের 
শেষ গল্পসংগ্রহ “তিনসঙ্গী'-তে লেখক অদ্ভুত ধরণের চরিত্রকে অদ্ভুত অবস্থার 
মধ্যে ফেলিয়। ও উহাদেৰ অসম্ভব দ্রুত গতিবেগ ও পরিবর্তনশীলতার চরকিবাজির 


লমাজ-মালোচন।- 
মূলক গল্প 


২৬৪ বাংলা নাহিত্যের বিকাশের ধার] 


সহিত তাল বাখিয়া কথাব খই ফুটাইয়! আমাদিগকে যে পবিমাণে খিশ্মিত 
করিধাছেন, সে পরিমাণে মুগ্ধ কবিতে পাবেন নাই ) 
তাহার আরও ছুই-একটি গল্প আছে, যেগুলি ঠিক কোন পর্যাম্হুক্ত নহে । 
নষ্টনীড়+ যে অন্তদ্বন্দের পবিণতি বিবৃত করিযাছে, তাহা এত দীর্ঘসময়সাপেক্ষ ও 
আমূল-পবিবর্তনাত্মক যে, উহাকে ছোটগল্পের পরিধিতে ধবিয়1 বাখ। যায় ন|। 
উহাব পবিণত শিল্পকৌশল ও ইঙ্গিতময় আলোচনা-পদ্ধতিব জন্যই উহব সঙ্গে 
ছোটগল্পের কতকট] সাধর্ম্য আছে। কিন্তু মূলতঃ উহাব সমস্যা এত গভীর ও 
সর্বাত্মক যে, উহা উপন্যাসেবই সহিত অধিকতর সাদৃশ্ঠবিশিষ্ট। কতকগুলি গল্পকে 
লেখক পরবতী কালে নাট্যরপ দিয়া! উহাদের মধ্যে নাট্যবসেব প্রাধান্তকে 
পবিস্ফুট কবিয়াছেন। ইহাদেব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য “কর্মফপ' ও “শেষের 
ূ বাত্রি-ইহাঁদেব নাট্যবপেব নাম “শোধবোধ” ও গগৃহ প্রবেশ? । 
পপ লাটা- প্রথম গল্পটিব ঘটনা-সংঘাত ও ভাগ্য-পবিবর্তন ইহাব 
নাটকোপযোগিতাবই পরিচয় বহন কবে-বিশেষতঃ ইহাব 
সংলাপ-প্রাধান্ত ইহাব সহিত নাটকের আম্মীয়ত।কেই পরিস্ফুট কবে। দ্বিতীয় 
গল্পে যতীনের বোগতপ্ত মনের বিকার, উহাব ল্ত্রীব ভালবাসায় অগা৭ বিশ্বাস ও 
বেদনাময় কঢ সতাকে ঢাকিষা বাখিতে মাসীমাব অপাব ধম ও মিথ্যা আশ্বাস 
দিবার অসাধারণ উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল আমাদেব সমস্ত মনকে একটি ব্যথিত 
কব্ণাব বেশে পরিপূর্ণ কবে। মৃত্রুযুপথ-যাত্রীব একটি ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বান, কগ্রমনেব নানা 
অন্বস্থ ও অবান্তব কল্পনাজাল বোগকক্ষের ন্যায় সমস্ত নাটকটিকে একটি রুদ্ধ, 
ভাবী গন্ধে আচ্ছন্ন কবিয়া বাখে, ইহা সমস্ত বস্তরূপ যেন একটি ভাবনির্ধযানের 
আধার। এইক্ূপ এককেন্দ্রিক বিষয়েব সহিত যদি কোন নাটকের সাদৃশ্য থাকে, 
তবে তাহা সাস্কেতিক নাটক। রাজা" নাটকে অদৃশ্ত বাজার মত এখানে 
অন্তবালবন্তিনী যণি তাহা প্রচ্ছন্ন প্রভাবে সমস্ত নাটকখানিকে পরিব্যাপ্ত 
করিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথেব ছোটগল্প ফর্ম বা অঙ্গবিন্তাসের দিক দিয়াও আলোচ্য । ইহার 
প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাঁকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, 
বিষয় ও রসম্ফুরণের দিক দিয়া সেইব্প বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নৃতন ধার! প্রবর্তন করিলেন, 
তাহার অন্ুশীলনও সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যিক রবীন্দ্র-এতিহ্ের সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 


ছোটগল্পের আঙ্গিক 


ছোট গল্প ২৬৫ 


কাঁবয়াছেন। ববীন্দ্র-প্রতিভা এই ছোটগন্সেব ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে এখনও 
সজীব আছে ও প্রতিভাব স্বধর্ম-অনুযায়ী নব নব বিকাশের প্রেরণ! যোগাইয়াছে। 
বখীন্্র-কাব্য অপেক্ষা ববীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ভবিষ্যৎ প্রভাবেব দিক দিয়া অধিকতর 
ফলপ্রস্থ হইযাছে, আমাদের আধুনিক গল্প-লেখকেবা ছোটগল্পের অধ্য সাজাইয়াই 
ববীন্ত্-পৃভাব অধিকাবী হইয়াছেন, এ দাবী নিঃসংশয়ে কর। চলে। 


গ__নাটক 
(৮) 

বধীন্দ্র-প্রতিভায় নাটক-বচনা তাহাব কাব্যোচ্ছানের সমূদ্রের একটা 
স্থলান্থপ্রবি* শাখানদী। এই লীমাহীন সমুদ্রকে নিদিই-সীমাবেছিত নদীতে 
বপান্বিত কবিতে গিয়া ববীন্দ্রনাথকে জন্ক, মুনিব মত তবঙ্গবিক্ষোভের খানিকটা! 
নাকানি-চোবানি খাইতে ₹ইফাছে-_-তিনি সব ময় ইহাকে সুশৃঙ্খল বিন্তাসের 
মব্যে আটকাইতে পাবেন নাউ। নাট্যকল! যে তাহাব শিল্প-ন্বধর্মরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
ল|ভ কবিতে পাবে ন|ই, তাশাব প্রমাণ তাহা একই বিষয়েব উপব লেখা নাটকের 
মুহ্মুহুঃ ৰপ ও ভাবকেজ্জেব পরিবর্তনে ।' যিনি স্বভাব-নাট্যকার তাহারও অশ্শ্র 
শিক্ষানধীশিব যুগ আছে, কোনও বিষয়ের মূলনাটয-তাৎপর্য 

৬ য্ঃ. হযত গোড়া হইতেই তাহার নিকট পবিষ্কার হইয়া উঠে না। 
রজার রা কিন্তু আত্মস্থতা-লাভের পব কবিতার বূপেব হ্যায় নাটকেব 
আঙ্গিক ও অন্তঃপ্রকৃতি তাহাব নিকট চূড়ান্তভাবে নিণাঁত 

হইয়া যায়-_মৃতি আকিয়! বা গড়িয়া উহাকে বাব বার ভাঙ্গিবাব প্রয়োজন হয় না। 
বলবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নাট্যকাব-সতা ছিল, সে সর্বদাই পরীক্ষা-বিত্রত, শিল্পীর 
দৃঢ় আল্মপ্রত্যয়ে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপস্থযমার অনুসন্ধানে অস্থির । এমন 
কি যে বপক-নাট্য তাহাব কবিপ্রকৃতির নহিত বর্বধিক একাত্ম, সেখানেও 
তিনি নৃতন নৃতন কল্পনার অঞ্কুশ-তাড়িত, নৃতন ভাঁবকেন্দ্রের চারিদিকে 
আবতিত, নৃতন ভাঙ্গা-গড়ার নেশায় রপনিমিতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত। 
উহার মন্সয়তা এত প্রবল যে, তিনি নাটক লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দিকতার 
কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই--তাহার নরনারী এক-একটি 
মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদেহী চেতনার এক-একটি অর্ধ-পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে 
পর্ববসিত। অসম্পূর্ণ প্রয়াসের খণ্ডাংশ-বিকীর্ণ বাংল! নাটকের মন্দিরে রবীন্ত্র- 


২৬৬ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


নাথও তাহার প্রতিভা-দীপ্ত, কিন্তু রূপের দিক দিয়া অসমাপ্ত খণ্মৃতিগুলি স্থাপন 
কবিয়! গিয়াছেন। 
তাহাব নাট্যবচনাব মোটামুটি ছয়টি স্তব নির্দেশ কবাযায়। প্রথম স্তবে গান 
ও হ্র-প্রধান নাটক-বাল্সীকিপ্রতিভা" (১৮৮১), “কাল-মৃগযা" € ১৮৮২), 
'মায়াব খেলা" ( ১৮৮৮)» দ্বিতীষ শবে মনন্তত্বান্থবতী নাটক-_ প্রকৃতির 'প্রতিশাধ' 
(১৮৮৪), “বাজ| ও বাঁশী" (১৮৮৯), “বিসর্জন' (১৮৯০ ), “মালিনী' (১৮৯৬), 
এপ্রারশ্চিন্ত (১৯০৯) গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), শোধবোধ' 
881-8823 (১৯২৬), তপতী (১৯২৯), তৃভীষ স্তরে কাব্যপ্রধান 
ন।টক--“চত্রাঙ্গাদ।' (১৮৯২), বিদাঘ অভিশাপ” (১৮৯৩), 
গান্ধাবীব আবেদন" (১৮৯৭), “সতী” (১৮৯৭), 'নবকবান (১৮৯৭), 
লক্ষ্মী পৰীক্ষা” (১৮৯৭), কর্ণ গকুম্তী” (১৯৭০), চতুর্থ স্তবে বপক-নাটক-_ 
'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), "ডাকঘব” (১৯১২), 'ফান্তনী (১৯১৬); 
€গুরু (১৯১৮), “অবপ রতন? (১৯২০), 'খণশোধ" («শাবদোতৎ্সব* ) (১৯২১), 
মুক্তধারা” (১৯২৫), “বক্তকববী' (১৯২৬), “কালেব যাত্রা (১৯৩২ )$ পঞ্চম 
স্তরে নৃত্যকাব্য-__“নটাব পৃজ।' (১৯২৬), চগুাপিকা" (১৯৩৩) ও “তাসের 
দেশ' (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য _-“চিত্রাঙ্গদ।' (১৯৩৬), “চগডালিকা' (১৯৩৮), 
শ্যামা" (১৯৩৯ )ও ষ্ঠ স্তবে প্রহসনজাতীয় কৌতুকবস-প্রধান কয়েকখানি নাটক 
--'গোডায় গলদ" (১৮৯২) (পববতী সংক্কবণ “শেষবক্ষা" (১৯২৮), “ৈকুষ্ঠেব 
খাতা” (১৮৯৭); “শোধবোব+ (১৯২৬) (“কর্মফল'-এব নাট্যরূপ ), প্রজাপতিব 
নির্বন্ধ'-এব (১৯০৮) নাট্যরপ-ণচবকুমাবপভা' (১৯২৬)। 
এই তালিকা ও স্তববিভাগ হইতে ববীন্দ্রনাথেব নাটকেব বাঁতি-বৈচিত্র্য ও 
বিবিধ পের আয়ে স্ষ,বণ-প্রবণতাব একট] ধাবণ1 করা যায়। লক্ষ্য কবিবার 
বিষয় এই যে, দ্বিতীয় স্তরে মনম্তবানুবতাঁ নাটক ছাড়া অপব 
রবীন্দ্রনাথের নাটক-. সকল প্রকারেব নাটক কোন না কোনবপ নাটকাতিবিক্ত 
সষ্টির প্রতিভা স্বতঃস্ফার্ত 
নহে, বিবঠিতা " রচনাপ্রকবণ হইতে প্রেবণ। আহরণ কবিয়াছে। এমন কি, 
দ্বিতীয় শ্রেণীব নাটকের কতক গুলি পূর্বলিখিত উপন্তাঁপেব নাট্য- 
রূপ ও অন্য বীতিতে গ্রথিঠ কাহিনীব মধ্যে নাট্য-সম্তাবনার বিলম্থিত আবিষ্কারের 
ফল। যে রূপক-নাটকগুলি ববীন্দ্র-জীবনবোধেব বিশেষত্বমণ্ডিত, সেগুলিও 
প্রধানত: তত্বাশ্রয়ী ও জীবনেব প্রতি পবোক্ষদৃষ্টিসঞ্জাত। মনে হয়, যে দৃষ্টিতে 
জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ন।ট্যসংঘ|তেব ৰপ পরিগ্রহ করে, ববীন্দ্রনাথের নে দৃষ্টি 


ছোট গল্প ২৬৭ 


ছিল না; তাহার বিষয়গুলি অপর কোন স্থত্র অবলম্বন করিয়। নাটকাকাবে দান। 
বাধিয়াছে; মনেব অনেক কক্ষ ঘুবিয়া, চিন্তা ও জীবনচেতনাব নানা বিবর্তন- 
প্রক্রিয়াব মাধ্যমে নাটকীয় পরিণতি লাভ কবিয়াছে। তিনি ঠিক স্বভাঁব- 
নাট্যকার নহেন; কবি, ওপন্তামিক ও অধ্যাত্মতত্ববিদ্‌ হইতে ক্রমোত্তরণের ফলে, 
পূর্বনষ্ট রসকে নৃতনভাবে চোলাই কবিয়া, উহার মধ্যে আস্বাদন-বৈচিত্র্য- 
সঞ্চাবেব পবীক্ষামূলক প্রয়াসেব ভিতব দিয়াই তিনি অবশেষে নাট্যকাব-রূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন শান্তিনিকেতনেব নির্জন তপশ্র্যাব আশ্রম প্রথমতঃ 
ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পবে নান] জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণ ও মানবমনের বিচিত্র ভাব-বিনিমন়্ 
ও আবেগ-সংঘাতেব ক্ষেত্রে পবিণত হইযাঁছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথেব গানেব জগৎ, 
বপবিলাসেব জগৎ, তত্বধ্যানের জগৎ, হৃদয়াবেগেব ছন্দঃপ্রবাহময় জগৎ কোন 
কোন অংশে ধীবে ধীবে জমাট বীধিয। নাটকীষ মৃতিভাঙ্কবেব স্থির বেখার বন্ধনে 
আবদ্ধ হইতে নিজ স্বভাব্ধর্ষেব বিকদ্েও প্রয়াস পাইযাছে। 
(৯) 

ত হইতেই ববীন্দ্রনাথেব প্রথম নাট্যলীলাস্ফুবণ হইয়াছে । 'বাল্মীকি- 
প্রতিভ।" “কালমুগয়।' ও «মামাব খেল!" গীতনিব্বেব অজন্র ধাবাব উপবই 
নাটকেব ভাব-বিগলিত, বস-বিহ্বল ভিত্তি রচন1 কবিয়াছে। 
সংলাপ, ভাবেব পবিবর্তন, চবিত্রেব ঈষৎ আভাস, ঘটনাব 
পবিণতি ইত্যাদি সকল দিকেই নাটক-তবণী গীত-প্রবাহেব 
উপব দিয়াই অগ্রসব হইয়াছে । এখানে গান ও প্রেমই সর্বস্ব ; ইহাদেব মায়া 
মুকুরে নাটকের ছায়ামাত্র আপনাকে প্রতিফলিত দেখিয়াছে। ইহাদেব মধ্যে 
যদি কোন নাট্যবস লেখকের অজ্ঞাতসাবে স্থ্ই হইযা থাকে, তাহ প্রেমমুগ্ধ 
চিত্তের অস্থিরতা ও আম্মবিভ্রম। গানেব জালে প্রেমেব ফাদ পাতিম্া। নাটক- 
হরিণকে ধবাব ব্যর্থ চেষ্টা এখানে দেখি । 

দ্বিতীয় স্তবে রবীন্দ্রনাথ নাটকেব প্রচলিত আঙ্গিক অন্থসবণ কবিয় মানস 
দ্বন্দেব একটা রূপ দিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। 'প্রকৃতিব 'প্রতিশোধ'-এর উদ্দেশ্য তব 
গ্রতিপাদন ; ইহাব চরিত্রগুলি সবই বপকধমীঁ, তত্বসমন্তাব 

রানির বিভিন্ন উপাদানেব প্রতিচ্ছবি। এখানে সমস্ত মায়াবন্ধনমুক্ত 
সন্গ্যাপী জীবনমমতা-ৰপণী বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
অন্থশোচনা-পীড়িত। এই অন্তপ্ঘন্বটি মানবিক উহ্াব রূপারণ-পদ্ধতি ঠিক' 
নাট্যধর্মী না হইয়া অনেকটা আখ্যানধর্মী হইয়াছে। তথাপি তত্ব-রূপকাশ্রিত 


প্রথম স্তরের নাটকের 
গীত-সর্বন্বতা 


২৬৮ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অন্তব-নংঘ/তেরও একট। বাস্তব ভিত্তি আছে; ইহা মানুষেরই কথা, তবে একটু 
তিষক দৃষ্টিতে লক্ষিত ও একটু বাশ্পাববণেব ব্যবধান। হইতে" অন্ুস্ুত। এই 
নাটকে ববীন্দ্রনাথ যে জীবনসমস্তাকে নাট্যবূপ দ্িবাব জন্য আগ্রহান্বিত, তাহারই 
প্রমাণ মিলে। 

“বাজা ও বানী' রবীন্দ্রনাথেব প্রথম পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক। এখানে নাটকেব 
কয়েকটি অত্যাবশ্ঠক উপাদান দেখা যায়-_দৃঢ়চরিত্র, সংকল্পে কঠোর নব ও 
নারী ও উহাদেব মধ্যে প্রণয়ের অতৃপ্তি ও আদর্শের পার্থক্য লইয়৷ নিদারুণ 
সংঘাত। নাটকেব পটভুমিকায় সামন্ততান্ত্রিক বাজ্যশাসনপ্রণালী, রাজার 
যথেচ্ছাচাব ও প্রজার ছুঃখে নির্মম উপেক্ষা, বাজনৈতিক কুটনীতি ও ষড়যন্ত্র ও 

কতকগুলি পার্শচবিত্রেব সমাবেশ | বিক্রম ও স্থমিত্রাব আদশ- 
'রাজা ও রাণী” এবং সংঘাতক্ষুধ ও একদিকে হিংস্র জিঘাংসায় ও অন্যদিকে 
“তপতী" নাটকে সংঘ!- রি রি 
তের কৃত্রিষত। 'অনমনায় বিমুখতায় বপান্তরিত প্রেমের বিপবাঁত-__বপে 
কৃমাব ও ইপ।ব সমপ্রাণতাঁ-মবুব কিন্ত অদৃষ্টবিডদ্থিত প্রেম এবং 
নবেশ ও বিপাশা বাইরেব বাগ-বিতগাব অন্তবালে পাবস্পবিক আকর্ষণ দেখান 
হইয়াছে। কিন্তু যে বৈপবীত্য নাটকের প্রাণ হইতে পাবিত, তাহ কেবল 
বহিবঙ্গমূলক সংযোজনাযর় পযবসিত হইয়াছে, ইহ1 পৰিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ, 
নাটকীয় তাৎপষমণ্ডিত হইয়া উঠে নাই,। কুমার ও ইলা, নবেশ ও বিপাশা 
বিক্রম-স্থমিত্রার সম্পর্বকে প্রত্যক্ষে বা পবোক্ষে কোনবপেই প্রভাবিত করে 
নাই। আগল কথা, ধিক্রমেব কোন প্রতিনায়ক নাই ; তাহার ছুর্জয় অভিমান 
স্থমিত্রার আত্মবিনর্জনে নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য কাহাবও প্রভাবে ইহার 
কোন হাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই। বিক্রমের অতিবপ্তিত আত্মরতিকে নাটকীয় স্বাভা- 
বিকতা দিতে গেলে উহার বিপবীতধম্মা কোন চরিত্রস্থট্টি করার প্রয়োজন ছিল। 
এইখানেই নাটকীয় সংঘাত খানিকটা কৃত্রিম ও মাত্রাহীন হইয়া পড়িয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অন্থভব করিয়াছিলেন বলিয়া! তাহার পরবত্তাঁ পরিবতিত 
স্করণ “তপতী” হইতে কুমার ও ইলার অংশ বাদ দিয়াছেন এবং অতিরিক্ত 
ভাববিলানকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কিন্ত ইহাতেও নাটকীয় ভারসাম্য রক্ষিত 
হয় নাই। আসল কথা, বিক্রমের ন্যায় ছুধর্ষ চরিভ্রের যোগ্য প্রতিছন্দী নাটকীয় 
রসনিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক; স্থমিত্রার নীরব প্রতিরোধ ও ৫নতিক আত্ম- 
বলিতে নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। “তপতী'তে স্থমিত্রার দিব্যরূপটিকে 
প্রাধান্য দেওয়াতে এই পরিণতির সহিত নাটকের পূর্ববতী ঘটনাবিন্তাসের 
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সংযোগ অনেকট। শিথিল হইয়াছে । “রাজা ও বানী আতশয্য-বিড়ন্বিত নাটক? 
“তপতী” অদ্বৈত ভাবের বাহনবপে অনেকট] বূপক-লক্ষণান্বিত। 
“বিসর্জন” রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক-_ইহা “রাজধি" উপন্যাসের 
নাট্যরূপ | “বাজা ও বানী"তে প্রকৃত নাটকীয় সংঘর্ষের যে অভাব ছিল, এখানে 
হা পূর্ণ হইয়াছে । গোধিন্দমাণিক্য সক্রিয়তাব দিক দিয়া 
রত রঘুপতিব সমতুলা নহেন , কিন্তু তিনি যে ন্যায় ও আদর্শের 
প্রতীক, তাহ! কর্মে ব্যর্থ হইলেও শ্ক্্তব নীতিবিধানের 
মাধ্যমে বঘুপতিকে প্রভাবিত কবিয়াছে। এক অমোঘ ন্যায়-বিধির ফলে বধু 
পতির নিজের অস্ত্র ফিবিয়! আসিয়া তাহাকেই নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে। 
ভ্রাতৃবিরোধ ও বক্তপাতে উত্তেজনা গোবিন্দমাণিক্যেব যতটা পবাভব ঘটা- 
ইয়াছে, তাহা অপেক্ষ। রবুপতিব ক্ষেত্রে আরও মর্মভেদী পবাজয়েব হেতু হইয়াছে । 
নক্ষত্ররায় গোবিন্দমাণিক্যকে নিংহাননচ্যুত কবিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, রঘুপতিকেও 
নির্বাসনে পাঠাইয়াছে। জয়সিংহ রঘুপতিকে বাজবক্ত দিবাব প্রতিশ্রুতি দিয় 
নিজের ও রঘুপতিব বুকেই ছুবিকাঘাত কবিয়াছে , অপর্ণাব সম্বন্ধে উচ্চাবিত 
সাবধান-বাণী তাহাকে নিবস্ত করিতে পারে নাই । জয়সিংহেব অন্তদ্বন্থ ও বঘু- 
পতির শোকোচ্ছাস নাটকীয় তীব্রতাব সহিত বণিত হইয়াছে, যদিও বর্ণনারীতি 
নাট্যধ্মী অপেক্ষা বেশী কাব্যধমী। 
মালিনী' কোনও দিনই বিশেষ জনপ্রিয় হয নাই--এক্ষেত্রে ট্রাজেডিব যে 
প্রধান কারণ- হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্মবিবোধ-__তাহ1 নাটকীয় সংহতি ও 
সংঘাতিতীব্রতা লাভ করে নাই। ক্ষেমন্কর, স্তপ্রিয়, মালিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলি 
হয় দুর্বল, না হয় একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। রঘুপতির সহিত তুলনায় ক্ষেমস্করের 
প্রতিহিংসা আরও ভয়াবহ ও অ-মানবিক হইয়াছে । রঘুপাতির 
পে না ধর্মান্বতার প্রতি কতকট] সহানুভূতি দেখান যায়; কিন্ত 
“মালিনী” নাটকে ধর্মান্ধত1 কোন সর্বজনীন নীতিমূলক নহে, 
যোল আন সাশ্রদায়িক সঙ্ীর্ণতা-প্রস্থত। মালিনীব শান্তিপ্রিয়তা ও আপোষ- 
মূলক মনোবৃত্তি ট্রাজিক সংঘর্ষ ঘটাইবার মত শক্তিশালী প্রভাবরূপে অনুভূত হয় 
না। এই নাটকের আপেক্ষিক অসাফল্যের পর ববীন্দ্রনাথ তাহার নাটকেব 
গতি পরিবতিত করিলেন এবং প্রাচীন প্রথা পরিহার করিয়৷ নৃতন নাটকীয় রীতি 


অবলম্বন করিলেন। 
তৃতীয় স্তবে তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করিলেন, তাহা মূলতঃ কাবাধর্মী 


২৭০ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ংলাপ ও ইহার মধ্যে চরিত্রের ক্ষীণ আভান দান। ইহাদের মুধ্যে যে অন্তদন্থ 
আছে, তাহার প্রকাশ নাটকীয় নহে, তাহ] কাব্যের দীর্থ- 
পল্লবিত সৌন্দর্ষ-উচ্ছান্দের মধ্যে অভিব্যক্ত। “চিত্রাঙ্গদা” মদন- 
দেবের নিকট রূপখণ লইয়াষে অজুিকে আকর্ষণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাব জন্য তাহার মনে অন্থতাপ ও আত্মধিক্কাব জাগিয়াছে। 
অভুণনেরও চিত্রাঙ্গদার প্রতি ভাব-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উপস্থাপন! 
হইয়াছে নাটকীয় বীতিতে নহে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্ষেব মাধ্যমে 
আত্মবিশ্লেষণ ও প্রেম-নিবেদনের দ্বারা। মনস্তত্ব ও হৃদয়-সংঘাতের ইঙ্গিত এই 
কাব্য-প্লাবনের নীচে চাপা পড়িয়৷ গিয়াছে । ইহার বহিরঙক্গ নাটকেব, কিন্ত 
অন্তরাজ্সা কাব্যের। 

“গাদ্ধাবীর আবেদন'-এ আখ্যান এবং গল্ভীর ও সমুন্নত নীতি-প্রতিষ্ঠার প্রাধান্ত, 
নাটকীয়তা এখানে গৌণ। চরিত্রে এখানে কোন পরিবর্তন নাই, কেননা, 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল । ইহাদের মধ্যে যে সংলাপ- 
বিনিময় ঘটিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের মতবাদের মস্থরগতি 
উপস্থাপনা ও পরস্পরের যুক্তিখগুনের দীর্ঘসময়সাপেক্ষ 
আয়োজন আছে, কিন্তু কোথাও নাটকীয় উত্তেজনা ও অন্তর্ভেদী অন্ত্রক্ষেপের 
নিদর্শন নাই । ইহার মধ্যে কেবল ধৃতরাষ্্ই উভয় আদর্শের মধ্যে দোলায়মান ও 
অস্থিরমতি বলিয়া খানিকট। নাটকীয় লক্ষণান্বিত। গান্ধারীর শেষ অভিশাপে 
তীব্র আবেগ আছে, কিন্তু ইহা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণতি নহে, 
নিজের মনে যে সঞ্চিত উত্তাপ ছিল, অন্তরেব আলোড়নে তাহারই বিস্ফোরক 
প্রকাশ । 

কাব্যধর্মী নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় পরিস্থিতি দেখ! যায় “কর্ণ ও 
কুস্তী'-তে। কর্ণ ওকুস্তীর সাক্ষাৎ ও আলাপের উপলক্ষ্য নাট্য-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ 
ও উভয়ের উক্তি-প্রতুক্তির মধ্যে একদিকে বিশ্ময়বোধ, অন্তদ্দিকে অপরাধের ক্ষালন- 

ূ চেষ্টা ও অস্বীকৃত সন্তানের নিকট কুন্টিত প্রসাদ-ভিক্ষা এক তীব্র 
রা নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত সংলাপের মধ্যে ছুইটি 
বিভিন্ন স্থুর__মাতার প্রতি পুত্রের অভিমান-ক্ষুন্ধ অন্থযোগ ও 

অপরাধিনী মাতার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াও পুত্রের প্রতি করুণ 
কাতর আবেদন-_ছুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘর্ষের আগ্নেয় পরিবেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । 
উভয়ের বক্তৃতাঁই অপরের আগ্রহাতিশয্যে, আবেগের অধীর অনিবার্ধতায় সংক্ষিপ্ত 


“চত্রাঙ্গদ।' নাটাঁকারে 
কাব্য 


'গান্ধারীর আবেদনে 
নাটকীযত। গৌণ 


ছোট গল্প ২৭১ 


ও খণ্ডিত হইয়াছে--ইহা যেন কাব্যের একটান। প্রবাহ নহে, নাট্য-বিরোধের ছুই 
বিপরীতমুখী ছন্দ যেন ইহার ভাবশোতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে। কর্ণের 
উক্তিতে তীব্র শ্লেষ ঝলনিযা উঠিয়াছে, কুস্তীর বাক্যে অসহায়ত্বের আক্ষেপ ধ্বনিত 
হইয়াছে। আবেগের এই দ্বিমুখী সংঘাতে অতীত স্বৃতি উলিয়! উঠিয়াছে, 
আখ্যানের ধারাবাহিকত1 কয়েকটি দ্রুত ভাবতরহ্দের আনাগোনায় বিদীর্ণ হইয়া 
উহার অন্তশিহিত নাট্য-তাৎপর্যটি নৃতন করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছে । আখ্যানের 
উপসংহারটিও শুধু অপরিবর্তনীয় পূর্বসিদ্ধান্তের পুনরুত্তি না হইয়া সংঘর্ষ হইতে 
নগ্যোজাত এক নৃতন বঙ্কল্পকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে কর্ণ যাহা শেষ পর্যস্ত স্থির 
করিয়াছে তাহ তাহার মাতার সহিত বোঝাপড়াব ফল। সুতরাং এই পরি- 
সমাপ্চিও নাট্য-গুণাঢ্য হইয়াছে। এই রচনাটিতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও 
নাট্যধর্মের সার্থকতম সমন্বয় ঘটিয়াছে। 
. চতুর্থ স্তরের ব্ূপক-নাটক-পধায়েই ববীন্দ্রনাথের নাট্যকলার স্বকীয়তা উদাহৃত 
হইয়াছে। অধ্যাম্ম তত্ব ও এশ স্পর্শের জন্য উন্মুখ কবি যখন এই বিষয় লইয়াই 
নাটক লিখিয়াছেন, তখনই উহ1 তাহার বিশিষ্ট অন্থভূতির 
সিরসন বাহন হইয়া উঠিয়াছে। স্থূল রক্তাক্ত সংঘ!ত, বৈষয়িক 
প্রতিঘবন্দিতা নহে, অন্তরের স্ক্্ ভাব, অধ্যাত্ব-সাধনার 
ব্যাকুলতা হইতে উদ্ভুত বিভ্রান্তি ও আত্মদ্বন্ব, গভীর, আত্মমগ্ন অনুভূতির ব্যঞ্না 
নাটকের বস্তদেহ ও আন্তর প্রেরণা যে(গাইয়াছে। ধর্ম বোধ হইতে কবি ক্রমশঃ 
জাতিবৈর ও যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার মর্মমূলে যে আত্মঘাতী শক্তিমত্ততা ও 
শৃন্যতাবোধ বাসা বাধিয়াছে, তাহাও তাহার বূপক-কন্পনা ও নাট্যকলাব অন্ততৃক্তি 
করিয়াছেন। এই জাতীয় নাটক যে ধর্মপ্রাণ ও স্ু্্-অন্ুভূতি-সম্পন্ন বাঙালীর 
এঁতিহ্‌ ও সহজ জীবনযাত্রার অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে 
কারণে অলৌকিকরসপুর্ণ যাত্রা ও যাত্রাধমা নাটক বাঙালীর অধিক প্রিয়, 
অনেকটা সেই কারণেই বূপক-নাটকের অস্তমু্ধী ভাবাবেদন তাহার অধিকতর 
মর্মাহ্ুসারী। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে “রাজা ও উহার রূপাস্তরিত সংস্করণ 
'অরূপ রতন” সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট। রাজার অন্তরালবতাঁ, অথচ সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি, 
তাহার নিগৃঢ় রহস্তময়, অথচ ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্নভাবে প্রতীয়মান সততা ও 
তাহার মধ্যে পরম্পর-বিরোধী গুণের সমন্বয়, স্থদর্শনার তাহাকে রূপের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করিবার আকৃতি ও ইহার ব্যর্থতায় তাহার নানাবিধ মানস প্রতিক্রিয়া, 
কাকীরাজের তাহার সহিত শক্তি-ও তিযোগিতার স্পর্ধা, ভগবান সম্বদ্ধে সাধারণ 


২৭২ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


লোকেব নানা ভ্রান্ত ধারণা ও মেকি রাজার নিকট তাহাদেব আন্ুগত্য-স্বীকার 
এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভ্রান্তির নিরসনে, সমস্ত অভিমান-অহঙ্কারের অবসানে 
ভগবত-ন্বরূপের প্রকৃত উপলদ্ধি ও তাহাব উপর কোন দাবী-দাওয়া না রাখিয়া 
নিঃসর্ত আত্মনিবেদন-__এই সমস্ত বূপকান্ভূতিব সমাবেশে, মানস ঘাত-প্রতিঘাতে 
চঞ্চল, অথচ শান্তরস-পরিপ্লুত একখানি চমৎকার নাটকের ষ্টি হইয়াছে । গানের 
মধ্যেও সেই ব্যঞ্রনা, মানন অনুভূতির £সই আলোডন, প্রতীতির ০সই স্থুর 
নাটযক্রিয়ার সমর্থন ও পরিপৃবণের কাজ করিয়াছে । হয়ত প্রাকৃত জনসাধারণের 
ংলাপ কিংবা প্রতিযোগী রাজাদেব ক্রিয়াকলাপ একটু মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে। 
কিন্ত এইটুকু বাদ দিলে নাটকের বহির্ঘটনা ও চরিত্রকল্পনা উহার অন্তরের অধ্যাত্ম- 
সত্যের এক সার্থক ও জ্যোতির্ময় দেহাবরণ রচনা করিয়াছে । 
এক মৃত্যুপথযাত্রী-বালকের মুক্তিপিপাসা, ভগবান-প্রেরিত চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে 
তাহার নিশ্চিত বিশ্বাৰ, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চিকিৎনাব নানা বাধা-নিষেধ্‌-মুক্ত, 
অবারিত স্বাধীনতায় তাহাব ভগবৎ-সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি 
“ভাকঘর'এর রূপক-আবরণ বচন করিয়াছে । বালকের 
সরল বিশ্বাস, মুক্ত, বাধাহীন জীবন ও প্রকৃতির স্থদূর আহ্বানের জন্য আকৃতি, 
চিঠি পাইবার জন্ত তাহার প্রবল আগ্রহ_-এ সবই মানবের জীবন-আম্বাদ ও 
ভগবুৎ-উপলব্ধির জন্ত অপ্রশমিত আবেগকে ব্যপ্তিত কবে। এই রূপক-নাটকের 
নাটকীয়তা অমলের রুগ্ন মনের করুণ অভিলাষ, যাহা অপ্রাপনীয় তাহাব জন্য 
তাহার অশান্ত আক্ষেপের মধ্যে নিহিত । গীতি-মৃদ্ঘনার একটি স্থর যেন নাটকীয় 
আবেগের মধ্যে এখানে মূর্ত হইয়াছে। 
ণশোধ বা “শারদে[তসব-এ শরতের দিগন্ত-প্রসারিত, আলোকোজ্জল 
আনন্দ যেন গানে, সংলাপে, পাত্র-পাত্রীর আম্মহার] হর্ষচাঞ্চল্যে, গীতিকবিতার 
অপেক্ষা আরও নিবিড়, বস্ত-ও-ভাবময় রূপ পাইয়াছে। এখানে 
টি নাটকীয় সংঘাত হ্ক্মতম ও ম্বপ্লতম আয়তনে সঙ্কুচিত 
হইয়াছে । যেমন শরতের অম্লান আলোক বদ্ধ গুহায় ও তরু- 
লতাহীন গিরিশৃঙ্গে অনুপ্ররেশ করিয়! বিরোধী পদার্থের উপরও উহার জয়পতাকা 
উড়ায়, তেমনি এই নিখিলব্যাপ্ত আনন্দ কৃপণ ধনীর অন্ধকার কোষাগারে ও কর্তব্য- 
নিষ্ঠ বালকের পু'থিপত্র-ঘেরা সাধনকক্ষেও উহার সর্বজম্ী হর্যহিল্পোল প্রবাহিত 
করিয়া দিয়াছে । লক্ষেশ্বর বা! উপানন্দ সত্যই আনন্দ-বিমুখ শক্তির প্রতীক নহে, 
“বরং ইহারা আনন্দরস-শোষণের তৃষ্ণার্ত পাত্র) ইহাদের মধ্যেই আনন্দের 


"ডাকঘর ৪ 
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চরম শক্তির বিকাশ হইয়াছে । রাজা, ঠাকুরদাদা, বালকগণ__ ইহারা মানব 
নহে, আলোক-রল-মত্ত, বাতাসে গা-ভাসান, বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি । এই 
বিশ্তদ্ধ ভাব-রসপুষ্ট, আত্মার ছ্যতিতে জ্যোতির্ময় নাটকটি লঘুতম বস্ত- 
উপাদানে গঠিত। 

এই পর্যায়ের নাটকসমূহের মধ্যে "অচলায়তন' ব্যঙ্গাত্বক ও বিশিষ্ট-উদ্দেশ্ু- 
প্রণোদিত। এখানে অধ্যাত্ম-তত্বানভূতি অপেক্ষা প্রাণহীন প্রথা! ও আচারের 
ভারে ক্রিষ্ট ধর্মসাধনা-পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্র-অন্কনই প্রধান স্থান 
অধিকার কারয়াছে। রূপকের প্রয়োগ-কল্পনার বিস্তার ও 
ইঙ্গিতময়তার পরিবর্তে বস্ব-প্রতিবস্ত,পমার মত একটা অতিনির্দিষ্ট আক্ষরিক 
সাদৃশ্ঠই এখানে প্রকট । ইহাতে নাটকীয় বিকাশ ক্ষুণ্ন হইয়াছে । ভগবৎশ্বরূপ- 
উপলব্ধির সুস্পষ্ট আভাসের পরিবর্তে পাই প্রচলিত সাধনা-প্রন্রিয়া ও শাস্ত্রীয় 
বিধি-নিষেধের ব্যর্থতা-প্রতিপাদন। আদিগুরুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা কোন 
নাটকীয় শুৎস্থক্যের সৃষ্টি করে না। সঙ্কেতময় নাটকে ব্যঙ্গাতআ্ক মনোভাবের 
প্রথরতা আবহাওয়ার সঙ্গতি-বিরোধী । 

“ফান্তনী'-তে রবীন্দ্র-কাব্যে যে জীবন-দর্শন পুনঃ পুনঃ সিটি হইয়াছে, 
তাহারই নাট্যরূপ পাই। এই নাটকে যৌবন ও জরামৃত্যুজয়ী, নব নব জন্মে 
যত নৃতনরূপে আবির্ভাবশীল মানবাত্মার জয়গান করা হইয়াছে। 

ইহাতে নাট্যবস্তর বিশেষ কিছু নাই-__কবির অন্ভূত জীবন- 
সত্যকে কয়েকটি ভাব-বিগ্রহরূপী মান্থষের গান ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত কর! 
হইয়াছে । এই সত্যের বাহন হওয়। ছাড়া তাহাদের আর কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, 
রক্তমাংসময় অস্তিত্ব কিছু নাই। আনন্দ-নিঝ'র-প্রপাতেব শীকরবিন্দুগঠিত ইন্দ্র- 
ধন্নর ন্যায় তাহারা আমাদের চোখের সামনে একটা! রডীন উচ্ছ্বাসেব মত মুহূর্তের 
জন্য গ্রতিভাত হয়। উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দ যেন নিজ আতিশয্যের বাশ্পেই 
মানবমৃত্তি ধারণ করিয়াছে। এযেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গীতি-নাট্যেরই 
পরিণত প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শনের গভীরতর প্রত্যয়সমন্িত প্রত্যাবর্তন । 

মুক্তধারা” ও 'রক্তকরবী" মানবজীবনের আধুনিক সমস্তা-কণ্টকিত, বিস্তৃততর: 
ক্ষেত্রে ব্পককল্পনার সম্প্রসারণ। ইহাতে স্থবিধা-অস্থবিধা! ছুইই আছে। প্রথমতঃ | 
চির রর ধর্মজীবনের সুক্মতত্বের পরিৰর্তে আমরা এখানে সমসাময়িক 

বাস্তব জীবন-যাত্রার তীক্ষতর আবেদন-সম্পন্ন ছবি গ্রত্যক্ষ'করি। 
জাতি-বিদ্বেষ ও যন্ত্রসভ্যতা এই ছুইটি অতিপরিচিত জীবনসত্য রূগকের কল্পনারফিত 
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ছদ্মবেশে আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়া আমাদের কৌতুহল ও রসগ্রাহিতাকে 
ভাবে উদ্িক্ত করে। স্থতরাং ইহাদের মানবিক আবেদন আরও বেশী 
হইবে_-এইরপ মনে করাই ্বাভাবিক। কিন্তু এইজাতীয় বিষয়ের যে গুরুতর 
অস্থবিধা তাহা! এই যে, ইহাদের নানামুখী ও অতিপ্রত্যক্ষ বস্তসত্তাকে রূপক- 
প্রয়োগের উপযোগী সুক্ধমতর ভাবরূপ দেওয়া অত্যন্ত ছুরহ। ভগবান অবাঙমনসো- 
গোচর হইলেও ন্মুদীর্ঘ ধর্মসাধনার ফলে আমাদের তাহার সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট 
বোধ আছে; এবং এই বোধকে রূপকের ইঙ্গিতের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যায়। 
কিন্ত আধুনিক যুগের রাজনীতি ও অর্থনীতি শতবাহু বিস্তার করিয়! আমাদিগকে 
এরূপ আষ্টে-পৃষ্ঠে বেষ্টিত কবিয়াছে যে, ইহাদিগকে একটা কাল্পনিক ভাবসতায় 
ংহত করা যায় না। আবার একটা স্থপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বন্বীকূত ভাবসম্তা ন! পাইলে 
রূপক-কল্পনা প্রয়োগ করা অসম্ভব। বরং যন্ত্রসভ্যতায় পিষ্ট মানবাত্মার একটা 
শূন্যতাবোধকিষ্ট, অনির্দেশ্ত-অতৃষ্থিবেদনাজড়িত পরিচয় আমাদের নিকট এক 
'অথগ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু ছুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ যে 
কতকগুলি শ্সনির্দিষ্ট১ই অতিবাস্তব সমস্যার স্যষ্টি কবে, তাহাকে নাঙ্কেতিকতার 
ভাবচ্ছটাময় পরিধিতে স্থবিন্তস্ত করার পক্ষে দুর্পজ্ঘ্য বাধা আছে। সেইজন্য 
ণমুক্তধারা"মঘ্ম বূপকান্থরঞ্চন অনেকটা ব্যর্থ। কুমার অভিজিৎ যে মন্ত্রে রুদ্ধ ঝরণার 
উৎসমূখ খুলিয়া দ্রিলেন তাহার ভাবন্বরূপ ও গুরুতর ব্যঞ্জনা আমাদের নিকট 
অজ্ঞাত। মহাকালের মন্দিরচুড়া ও যন্ত্ররাজ বিভূতির অস্তন্র্ধরশ্মির রক্তিম- 
মদিরাপায়ী, গর্বোদ্ধত যন্ত্রদানব ছুই বিপরীত প্রতীকরূপে কল্লিত হইলেও আমাদের 
মানস সংস্কাবের নিকট অপরিচিত থাকিয়াই যায়। কবির সচেতন আলঙ্কারিক 
নিশ্সিতি আমাদের সহজ বোধের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ পায় না। ধনগ্রয় 
বৈরাগীর মধ্যে একটা বিশেষ দেশের রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও কর্মপদ্ধতির 
ছায়াপাত হইয় তাহার সার্বভৌম প্রতীকরূপকে অনেকটা ক্ষু্ করিয়াছে । ইহার 
আকাশ কোথাও বাস্তবের কোলাহলে মুখর, কোথাও স্থলভ আদর্শবাদের 
প্রচুরোৎনারিত ধূমে আবিল, কোথাও কা সার্থক সংকেতের আভায় রক্গীন-_সমস্ত 
মিলিয়! এক নিবিড় ভাবসংহৃতি গড়িয়া উঠে নাই। 

“মুক্তধাবাব সহিত তুলনায় “রক্তকরবী"'র সাহ্কেতিক তাৎপর্য অনেক হ্ুষ্ুতর 
ভাবে অভিব্যপ্িত। এখানে অন্তত তিনটি চরিত্র আছে, যাহারা রূপক-গ্রভায় 
ভাস্বর ও সার্বভৌম সততায় উদ্নীত--লৌহ্জালের' অন্তরালস্থ রাজা, নন্দিনী ও 
বঞ্ছন। রাজা তাহার প্রচণ্ড শক্তির ব্যর্থ প্রয়োগে আতজ্মঘন্বজর্জর--তাহার হ্ষ্টি- 
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প্রতিভা শুধু বস্তপুঞ্ষসঞ্চয়ে বিড়দ্িত। নন্দিনী প্রাণময় সত্তা-_অতৃপ্রিপীড়িত সংঘর্ষ- 
ক্ষ, সুস্থ-আত্মবিকাশবঞ্চিত জগতে সে আশা ও আনন্দের চকিত আভাস বহন 
করে। রাজার সঙ্গে তাহার কোথাও যেন একট। মিল আছে ॥ 
উতর দুর্বার শক্তির, আনন্দলোকে উত্তরণের প্রতি যে একটা সহজ 
তাৎপর্যের তুলনা প্রবণতা আছে তাহাই নন্দিনীর সহিত রাজার যোগস্ুত্র | 
এই পথে যে অনতিক্রম্য বাধা আছে তাহাই রাজাকে 
একটা দুর্বোধ্য আল্মপীড়নের চক্রে ঘৃিত করিয়াছে। রঞ্জন ব্যক্তিসত্তাবজিত, 
বিশুদ্ধ আনন্দসার | তাহাব আসন্ন আবির্ভাব সমস্ত আকাশ-বাতাসে এক পুলক- 
প্রত্যাশার বসন্তবাষুরূপে হিল্লোলিত হইয়াছে; রক্তকরবীর শিরোভূষণে তাহার 
আরক্ত সঙ্কেত। প্রাণসত্তা, নিখিলের মর্মনকোষ-ক্ষরিত এই আনন্দরস হইতে, 
উহাব আত্মবিকাশের নমস্ত প্রেরণা, উহার অদম্য আশাবিকিরণের সমস্ত উৎসাব- 
শক্তি আহরণ কবে। রঞ্ন ছাড়া নন্দিনী অসম্পূর্ণ, সেইজন্য রঞ্জন-নন্দিনীর 
মিলন-আভাসে সমস্ত নাটকটি পবিপৃর্ণ। বাজ রগ্রনকে নিজ প্রতিঘন্দিজ্ঞানে এক 
আত্মঘাতী, মূঢ বোষোচ্ছাসে হত্যা করিয়! সমন্ত পৃথিবীর আলোককে নির্বাপিত 
করিয়াছে, সমস্ত প্রাণচঞ্চল জীবনলীলার উপর সমাধির নিশ্চল স্তব্ধতার আবরণ 
টানিয়া দিয়াছে । এই পযন্ত রূপককল্পনাব সার্থক, সাবলীল, স্যট্টিরহম্তভেদী 
প্রসার। বাকী অংশ, কল-কারখানার মজুরশ্রেণীর জীবন ও তছুপযোগী 
প্রতিবেশস্থঙ্টি কবিকল্পনা নহে, সচেতন মননশীলতার নিমিতি। এখানে 
আমর] পাই বুদ্ধিগ্রাহ, নির্দিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ, তীক্ষবাচনভঙ্গী-গঠিত রূপক 
(81180: )॥ সাক্কেতিকতার রহশ্তময় দুযৃতি এখানে উদ্দেশ্টপরতগ্রতার ঘেরাটোপে 
আবৃত। 
নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে মৃত্যুকলার সাহায্যে ভাব-পরিষ্ফুটনের নৃতন রাঁতি 
অবলঘ্িত হুইয়াছে। কাজেই সংলাপ-রচিত হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র এই 
জাতীয় নাটকে গৌণ স্থান অধিকার করে। গান ও অর্থনিবিড় 
পৃ নৃত্যভঙ্গীর মাধ্যমে নাটযরস-পরিবেশনের আয়োজন নাটকের 
সাধারণ আঙ্গিকে অনেকটা ফাক রাখিয়াছে ও ঠিক সাহিত্যিক 
নাটকের মানদণ্ডে ইহাদের বিচার চলে না। এই নব পরীক্ষা! রবীন্দ্রনাথের পরে 
আর বিশেষ অনুষ্থত হয় নাই ও ইহাদের উপস্থাপন! যে বিশেষ দৃশ্াপট, আলোক- 
সজ্জা ও নৃত্যনৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল তাহার বিচার ও মূল্যায়ন অনেকটা 
সাহিত্যনিরপেক্ষ । হ্ৃতরাং এগুলির বিশেষ আলোচন! ন! করিয়া ইহা্দিগকে 
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রবীন্ত্র-প্রতিভার ঠবচিত্র্ের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করাই বিধেয়। ,নাটকের মধ্যে এক 
নৃতন কলার প্রবর্তন যে নৃতন প্রত্যাশ! জাগায় ও নৃতন তৃপ্তি প্রদ্দান করে তাহার 
ওজন ঠিক সাহিত্যিক তুলাদণ্ডে নির্ণাত হইবার নহে। 
সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকময়, হাশ্যরসপ্রধান নাটক বা! প্রহসনগুলির 
আলোচনা করিলে আমবা তাহার নাট্যস্থষ্টির সম্পূর্ণ মণ্ডলটি প্রদক্ষিণ করিব । 
ই এই স্ফৃতির হিল্লোলে ভরা, বাগবৈদগ্ধ্যে মনোরম, নানা ভ্রাস্তি, 
কৌতুককর ঘটনা ও খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে অফুরন্ত 
হাসির নির্ঝব এই নাটকগুলি আমাদের মনে একটি অবিমিশ্র হর্লোকের সৃষ্টি 
কবে। কবিব কল্পনাগুণে কলিক।তা শহব যেন একটি প্রেম ও যৌবনোচ্ছাসের 
মায়া-পুকীতে বপান্তরিত হইয়াছে । এখানে প্রেমিক যুবক পথে পথে প্রেমিকার 
অনুসন্ধান করিয়! ফেরে, নানা ভূলচুকেব ও হাম্তকব অবস্থার ভিতর দিয়! তাহার 
সত্য পবিচয় লাভ করে ও গুরুজনের মনে নানা বিন্ময়-কৌতুকের ও সময় সময় 
বিবাগের স্থষ্টি করিয়! শেষ পর্যন্ত তাহার সহিত মিলিত হয় । এখানে চিরকৌ মার্ধ- 
ব্রতের অসম্ভব প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত দুইটি তরুণ বন্ধু একটি তরশীষ্টালিকাপরিবৃত 
পরিবারে আমন্ত্রিত হইয়! সঙ্গে সঙ্গে দুই তরুণীব প্রেমে পড়িয়া যায় ও তাহাদের 
সমস্ত কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া রঙ্গীন যৌবনম্বপ্রে প্রেমের বিচিত্র 
কল্পনা-রোমস্থনে বিভোর হইয়া পড়ে । এখানে নারী পুরুষের ছদ্মবেশে দুশ্চর ব্রতে 
যোগ দিযা পুরুষ ব্রতধাবীদের সংকল্প শিথিল করে ও প্রেমের মধুব মায়ালোকে 
প্রবেশ-ব্যাপারে তাহাদের পথ-প্রদশিকা হয়। এখানে শকুস্তলার আশ্রমে সখীদেব 
ন্যায় সকলেই স্ত্রী-পুরুষ ও যুবক-প্রৌঢ-নিবিশেষে প্রেমের দৌত্যকার্ধে হ্বয়ংৃত 
হইয়া এই মন-নেওয়া-দেওয়ার খেলায় যোগদান করে ও ইহাকে ৰাঞ্ছিত পরিণতির 
দিকে লইয়া যায় 1! আবার কোথায়ও কোথায়ও কোন করল্পনাপ্রবণ যুবক প্রেমের 
আদরন্বপ্রের অনুধ্যান করিতে .করিতে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হয় ও 
খানিকটা যৌবনন্থলভ হা-ছুতাশ করিয়া, কল্পিত ছুঃখে তাহার সমন্ত প্রতিবেশকে 
বিষাদমস্থর ক্রিয়া তাহার ছদ্মবেশিনী স্ত্রীর নিকটই প্রেম নিবেদন করে ও 
পুনমিলনেব লজ্জা-কুষ্ঠিত আনন্দে তাহার পূর্বকৃত অপরাধের ক্ষালন করে। 
'বৈকৃঠের খাতা" একজন সরল ও উদারহৃদয় বৃদ্ধের সাহিত্যিক দুরাকাজক্ষা, 
তাহার নিকট যে আলে তাহাকেই তাহার খাতা! পড়িয়! শুনাইবার দুর্দম খেয়াল 
নানা কৌতুককর অবস্থার সহিত স্থানে স্থানে করুণ পরিস্থিতিরও স্থষ্টি করিয়াছে? 
এই প্রহমনে প্রেমের উপস্থিতি পরোক্ষ ও গৌণ। প্রভৃভক্ত হুমূরধে ভৃত্য ঈশান ও 
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অন্তরালবতিনী অশ্রমুখী বিধবা! কন্তা নীরা ইহার হাস্তরসের মধ্যে একটা 
অপ্রত্যাশিত গভীর স্থরের প্রবর্তন করিয়াছে। এই নাটকসমূহে চরিত্ের 
স্বকীয়তা অপেক্ষা ঘটনাসঙ্গিবেশই প্রধান; প্রত্যেকটি চরিত্র ঘটনাস্োতে 
ভাঁসিয়া চলিয়াছে। বৈকু বা চন্দ্রকান্তের ন্যায় যে দুই-একজনের একটু চরিত্র- 
বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারাও উদ্ভট খেয়ালপ্রবণতার জন্য হাশ্যরসের শ্োতকে বৃদ্ধি 
করিয়াছে। ইহাদের কথার জৌলুস, সংলাপের তীক্ষ, শাণিত রসিকতার অজজ্র 
প্রবাহ আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করে যে, আমর] ঘটনার সম্ভাব্যতা ও চরিত্রসঙ্গতি 
সম্বন্ধে কোন গভীব চিন্তাকে মনে স্থান দিতেই সময় পাই না। 'ববীন্দ্রনাথের 
পরিণত যৌবন ও প্রথম প্রৌঢ় বয়সে উনবিংশ শতকেব শেষে ও বিংশের ঠিক 
প্রারস্তে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও অর্থনৈতিক বিপর্ধয় ঘনীভূত হইবার অব্যবহিত 
পূর্বে, বাঙালীর মনে মে ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য আসিয়াছিল, জীবনকে সর্বসমস্থামুক্ত 
ও হ্থাম্তকৌতুকে অন্থরঞ্রিত করিয় উহার পরিপূর্ণ রসোপভোগের যে ক্ষণিক প্রেরণা 
জাগিয়াছিল, সেই দক্ষিণপবন-বীজিত, প্রসন্নহান্ত-উদ্ভানিত, মধুরকল্পনানন্দিত 
শুভলগ্নটি রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলির মধ্যে শিশিরোৎফুল্প পুণম্পের পেলব সৌন্দর্ধে 
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ঘ-_ গগন 
(৯) 

রবীন্দ্রনাথের গগ্যরচনাব উপরও সেই অপরিমেম্ম ৫বচিত্র্যের ছাপ আছে। 
তাহার প্রবন্ধগুচ্ছ, পত্রাবলী, ভ্রম্ণ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সংগ্রহের মধ্যে এই 
টবচিক্রোর পরিচয় নিহিত । তাহার গগ্ভরচনা ১৮৮৫ খীঃ অবে "রামমোহন রায়” 
হইতে আরম্ভ; গচিঠি-পল্র-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭তে ও 
সমালোচনার প্রথম আবির্ভাব ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে। তাহার 
প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী "্যুরোপ যাত্রীর ভায়ারি ছুইখণ্ডে ১৮৯১ ও ১৮৯৩ শ্রী: অবে 
প্রকাশিত হয়। তাহার পর মাঝে মধ্যে স্বপ্ন বিরতির পর এই গঞ্ভ তাহার 
জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত । “পঞ্চভূত' ( ১৮৯৭ ), ন্বদেশী-সমাজ" 
(১৯০৪), বিচিত্র প্রবদ্ধ' “প্রাচীন সাহিত্য” «লোকলাহিত্য”, “আধুনিক সাহিত্য” 
“সাহিত্য, “হাম্তকৌত্ক'» 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি সমালোচনাগ্রস্থ (সবই 
১৯০৭ খ্রীঃ অবে রচিত )১ ১৪ খণ্ডে লেখা "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধসম্রি, 'জীবন- 
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স্বৃতি' (১৯১২ )) “ছিন্নপত্ত্ (১৯১২), “জাপান যাত্রী” (১৯১৯), যাত্রী (১৯২৯), 
“ভাঙ্মিংহের পত্রাবলী" (১৯৩০ ), “রাশিয়ার চিঠি” ( ১৯৩১ $, “জাপানে-পারস্তে 
(১৯৩৬), “সাহিত্যের পথে" (১৯৩৬ ),“কালাস্তর” (১৯৩৭), পত্রধারা” (১৯৩৮) 
“সভ্যতার সক্কট” (১৯৪১ )--এই স্থুদীর্ঘ তালিক] হইতে তীহার পরিধি-বিস্তার 
সহজেই অনুমান কর! যাইবে । 

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই তাহার গগ্যরচনার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
কবে। এই নানাবিষয়ক প্রবন্ধসম্ভারে ববীন্দ্রনাথেব গগ্রীতির বিচিত্র বিকাশ 
দেখাযায়। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের 
প্রবন্ধেই ববীন্দ্রনাথেব গভীর মননশীলতা, উচ্ছবৃনিত আবেগ, কল্পনাদীপ্তি ও ভাষা- 
প্রয়োগেব অদ্ভুত নিপুণতাব পরিচয় মিলে। সাধারণতঃ তথ্যপ্রধান প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ যুক্তিধর্মী, তীক্ষ ও ম্মবণীয় বাক্যসন্গিবেশে তৎপর, ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগে 
সিদ্ধহস্ত ও আলোচনার দীর্ঘ বিস্তাব ও নিঃশেষ সমাপ্তিব প্রতি আগ্রহশীল। এই 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে লঘুষ্পর্শ বা কল্পনাব ক্রীড়াশীলতা৷ বিশেষ 
দেখা যায় না_লেখকের অতিরিক্ত গুরুত্ববোধ (81100950898 ) 
ও উদ্দেশ্টের অতন্দ্র অনুবর্তন সময় সময় ক্লাস্তিকব হইয়া উঠে । 'ধর্মবিষয়ক গ্রবন্ধ- 
গুলিতে মহধি দেবেন্দ্রনাথের স্ুক্প অন্থভূতি ও আবেগধর্মী ব্যাখ্যার প্রভাব স্থুম্পষ্ট, 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও প্রগাঢ়তর অধ্যাত্স-অন্ুভব ইহাদ্িগকে উচ্চতর 
সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে । এঁশ সম্পর্শলাভের জন্য লেখকের আবেগময় 
আকৃতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূলধর্মতত্ব সম্বন্ধে তাহার 
অন্তর্দষ্টি ও কাব্যলৌন্দ্ষময় প্রকাশ-রীতি ইহাদিগকে একাধারে সাহিত্যরনিক ও 
ধর্মপিপান্থ উভয় শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়৷ তুলিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক 
প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উদার মানস মুক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা এবং বর্তমান শিক্ষা- 
পদ্ধতির যাল্ত্রিকত ও অন্ান্ত প্রকারের অপূর্ণতা যতট1 ধরা পড়িয়াছে, গঠনমূলক 
পরিকল্পনার ততটা পরিচয় নাই। কবি তাহার বিশ্বভারতী-তে যে নৃতন শিক্ষা- 
প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত মাঝে মধ্যে পাওয়া গেলেও 
ইহার দার্শনিক ও মনন্তাত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগ-সফলতার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া 
যায় না। মনে হয় যে, লেখক এইজাতীয় প্রবন্ধে জাতীয় মনের সাধারণ 
অসম্তোষকেই তাহার নিজন্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও পূর্ণতাকামী কবি-মনের গুঢ় 
অতৃত্িবোধের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্যার রূপ যতটা পরিষ্ফুট করিয়াছেন 
সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই। 


প্রবন্ধসাহিত্য 


রবীন্দ্রনাথ ২৭৯ 


তাহার ভ্রমণকাহিনীগুলিতে তাহার মানস পরিণতি ও হুক্শিতার ক্রমবিকাশ 
স্ুপরিস্ফুট । তাহার প্রথম রচনা "্যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি” অনেকটা স্থখপাঠয 
তথ্যবিৃতিঃ অপরিচিত জীবনযাত্রার বাহা অভিনবস্বই প্রধানত তাহার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছে, সমাজমনের গভীরে তিনি এখনও প্রবেশ করেন নাই। তার 
পর “জাপানযাত্রী”, “যাত্রী” “রাশিয়ার চিঠি", “জাপানে-পারস্তে প্রভৃতি পরিণত 
বয়সের ভ্রমণকাহিনীতে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমূদ্রের অসীম রহস্তের 
অপক্ধপ অনুভূতি, অপর দিকে বিচিত্র প্রথাআচার-কর্মোগ্চম-আতিথেয়তা-শিষ্টা- 
চার প্রভৃতির ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্র-টবশিষ্ট্য ও জীবননিষ্ঠার মর্মোদ্ঘাটন-_ 
কাব্যময় ও সমাজতাত্বিক উভয়বিধ দৃষ্টিভঙ্গীই একযোগে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
পারন্তের প্রণয়-গুঞ্জন-মুখর ও ৌজন্যরস-পবিপ্লুত কাব্যকুঞ্জে কবিরূপে তাহার 
স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলঃ কাজেই এখানে তিনি 
রাজনৈতিক শাসন-প্রথার কখা বিশেষ কিছু না বলিয়া দেশের 
কাব্যপরিবেশেই নিজ কৌতুহল ও পর্ধবেক্ষণশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন ॥ 
জাপানের সঙ্গে তাহার ধর্মাদর্শের দিক দিয়। সহানুভূতি ও বাজনৈতিক আচরণের 
দিক দিয়া অ-সমর্থন ছিল। উহার শান্তি ও অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত সংস্কৃতি, 
উহার শিল্পসৌন্দধবোধ, কলাছন্দে নিয়মিত জীবনযাত্রার বর্ণনা! ও সঙ্গে সঙ্গে স্ষ্টরি- 
বহন্ত-প্রণোদ্দিত গভীর দার্শনিক মনন “জাপান যাত্রী?তে অনবগ্য রসরূপ ও 
ববীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যধর্মী গছ্যরচনার মর্যাদ। লাভ করিয়াছে । রাশিয়া সম্বন্ধে 
তিনি পূর্ব হইতে কোন অনুকূল ধারণ! লইয় যান নাই রুশ বিপ্লবের রক্তাক্ত 
নির্মমতার কাহিনী, উহার ব্যক্তিম্বাধীনতার সম্পূর্ণ উন্মুলনের প্রচলিত ধারণা, 
উহার ধর্মহীনতা ও জড়বাদপ্রবণতা অন্যান্য অনেকের ন্যায় তাহার মনেও যে 
একটা সংশয়জাল বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে 
গিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি আহরণ করিলেন তাহার সাক্ষ্যকে যথাযোগ্য 
মূল্য দিবার মত তাহার উদারতা ও ন্তায়নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রধানতঃ সোভিয্েট 
বাশিয়ার বিপুল কর্মোগ্যমের প্রাণচাঞ্চল্য ও সামাজিক ঠবষম্য দূর করিবার নিভীঁক 
আদর্শনিষ্ঠা ও আপ্রাণ প্রয়াস-_-জীবনের এই ছুইটি বিকাশকেই তাহার আন্তরিক 
ও অকু$ অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাহারা যে আলোকিত-শীর্ষ পিলস্থজের 
ঠিক নীচেই অন্ধকারকে প্রশ্রয় না দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে ও এই 
সংকল্পসিদ্ধির পথে আশ্চর্যূপে অগ্রমর হইয়াছে, ভারতীয় সামাজিক পরিস্থিতির 
সম্পূর্ণ বিপরীত এই চিত্র সংস্কারকামী লেখককে মুগ্ধ ও প্রশংসামুখর করিয়াছে। 


ভ্রমণকাহিনী 


২৮০ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


রাশিয়ার চিত্রে আমরা লেখকের কবিস্ৃলভ অন্তর্র্টির পরিবর্তে পাই অপক্ষপাত, 
সংস্কারমুক্ত ন্তা়বোধ--যে গাছে এমন আম্বাদনীয় ও উপভোগ্য ফল ফলিয়াছে 
তাহার মূল না খুঁড়িয়্াই ও তাহার রসগ্রহণের ভূমিগর্ভস্থ আয়োজনের খবর না 
লইয়াই তাহার সতেজ জীবনীশক্তি ও পত্রপল্পলববহুল ছায়ানিবিড়তাকেই লেখক 
প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবশ্ত পাশ্চাত্য রাষ্্রনীতির ভোগলোলুপতা, 
আধিপত্যম্পৃহা ও শোষণবৃত্তিকে, বিশেষত ভারতে ইংরেজশাসনের কলঙ্কিত 
অধ্যায়কে তিনি বরাবরই ধিক্ত করিয়াছেন। তাহার জীবনের শেষ বৎসরে, 
অন্তিমশ্বাসগ্রহণের সহিত তিনি “সভ্যতার সঙ্কট নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন 
তাহাতে ভবিষ্াদৃতর্ট] খষিব ন্যায় তিনি আপাত-সমৃদ্ধ, কিন্ত ভিতরে ভিতরে মৃত্যুজীর্ণ 
এই দশ্থ্যসভ্যতার প্রতি চব্ম অভিশাপ উচ্চারণ করিয়! গিয়াছেন--তাহার মুখ দিয়া 
ভারতীয় অধ্যাম্মবোধ ও জীবননীতি এই শক্তিমত্ত ও ব্যাভিচারবিকৃত সভ্যতার 
উপর নিজ ধ্যানলন্ক পূর্বান্ভূতিব বলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণ। করিয়াছে। 


(১০) 


ইহাব পর আলে সমালোচনা-সাহিত্য। “প্রাচীন সাহিত্য', «লাকসাহিত্য” 
“আধুনিক সাহিত্য", “সাহিত্য ও “সাহিত্যের পথে" এই গ্রস্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যের মূলতত্ববিশ্লেষণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যে এ মূলনীতির সার্থক 
প্রয়োগ পধন্ত সাহিত্যবিচারের সব কয়টি শ্যরই উদাহৃত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যতত্ব-বিচাব পূর্বস্থরীদের হুত্্র অন্থদরণ করিলেও নিজ মৌলিক গৃঁচসঞ্চাবী 
অন্ভূতির আলোকে সমুজ্জল। তিনি সাহিত্যন্থট্টির মুলে, সর্বজনের মনে 
সঞ্চরণশীল ভাবের কবি কর্তৃক ম্বীকরণ ও নিজ অন্থভৃতির 

দরের সাহায্যে উহাকে রূপান্তরিত করিয়া নবস্থট্টিরপে বিশ্বমানসের 
নিকট পুনঃ উপস্থাপন এই উভয়বিধ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। 

আবার সাহিত্যের মূল প্রেরণ! প্রয়োজনাতিরিক্ত, খণ্ডিত দৃষ্টির দ্বারা অ-ব্যবচ্ছিন্ন 
আনন্দরসে নিহিত ইহাই তাহার অভিমত। উপনিষদ-প্রোক্ত যে আনন্দ হইতে 
নিখিল বিশ্বের উদ্ভব, সেই আনন্দই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের আদর্শলোক- 
স্থট্টিরও মূল কারণ। তিনিই বোধ হয় শেষ সমালোচক, যিনি বন্তজগতের সর্বগ্রাসী 
অভিভবের অব্যবহিত পূর্বে, আদর্শকল্পনা ও আনন্দাহ্ছভূতি হইতে জাত কাবা- 
সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা! করিয়াছেন। অতি-আধুনিক কাব্যের বস্তভার- 
পরিকীর্ণ, তথ্যনিষ্ঠার অকুষ্ঠ স্বীকৃতিতে সৌন্দরধবিমূখ ক্ঈপক্কৃতিকে তিনি তাহার 
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হজ্ঞার অস্তূক্ত করিতে ন৷ পারিয়া খানিকটা বিহ্বলতার বেদনা অনুভব 
করিয়াছেন। কিন্তু যে সত্য তাহার সমগ্র জীবনাহ্গভূতি ও শিল্পবোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার মূল তত্বকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 
তাহার সমালোচনা-তত্বের বাস্তব প্রয়োগ শুধু বিচার-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ 
না হইয় নৃতন ক্মষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব-_ প্রতিবেশটি 
তিনি তাদাজ্ম্যমূলক কল্পনাবলে একবারে নৃতন করিয়া! অনুভব ও গঠন করিয়াছেন । 
কুমারসম্ভব,» শকুম্লা ও কাদ্বীর বসান্বাদন-ব্যাপারে তিনি ঘে কেবল উহাদের 
কাব্যসৌন্দ্ধের মৃলপ্রস্রবণ পর্যন্ত পৌছিয়াছেন তাহা নহে যে জীবনদর্শনের 
গভীব চেতনাশ্রয়ী, অটল ভিত্তির উপর এই কাব্যকলা 
প্রতিষ্ঠিত তাহারও প্রাসঙ্গিক প্রভাবটি পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছেন। কালিদাসের প্রকৃত মাহাম্ম্য যে তাহার যৌবনস্থলভ, ভোগাসক্ত 
প্রেমেব বর্ণাঢ্য চিত্রণে নহে, পরন্ত তপশ্চর্যাপৃত, আত্মলংযমে মহীয়ান, কল্যাণধর্মী 
প্রেমের শান্ত, নিরুচ্ছাস পরিণতিতে-_এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ উক্ত কাব্যদ্বয় হইতে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে আধুনিক বিচারবুদ্ধি প্রাচীন কাব্যে যে 
অমীমাংলিত সমস্তার দ্বার! পীড়িত হয় তাহারও সন্ধান তিনি দিয়াছেন। (“কাব্যে 
উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে তিনি উগ্লিলার প্রতি কবিগুরুর উপেক্ষার কাহিনী বিবৃত করিয়া, 
বাণভট্টের হাতে পত্রলেখার আতপ্ত যৌবনের অবমাননা অন্থভব করিয়। 
আমাদের কল্পনা ও সহাম্গভূতিকে এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন। 
নায়ক-নায়িকার অসপত্ব মর্যাদা ও নীতির একচ্ছত্র আধিপত্যরক্ষার জন্য সমস্ত 
পার্শচরিত্রকে নিবিচারে বলি দেওয়! প্রাচীন কাব্যের একটা চিরানুত্থত রীতি 
ছিল। সীতার সহিত উমিলার, কাদম্বরীর সহিত পত্রলেখার গণতান্ত্রিক অধিকার- 
সমতা রক্ষা করিতে গেলে রামায়ণের নাম পরিবর্তন করিয়া রঘুবংশ রাখিতে 
হইত ও কাদম্বরীরও অনুরূপ নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত। মহাকাব্য ও 
অভিজাত আখ্যান-কাব্য গণতান্ত্রিক সহানুভূতি দেখাইবার ক্ষেত্র নহে, কিন্ত 
ব্যক্তিমর্ধাদার যুগে বধিত সমালোচক এই উপেক্ষিত পাত্তীদের জন্ত একটা 
সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন ও আমাদের ভাববিলাসপুষ্ট মনে আহাদের 
জন্য করুণ বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের €লাকসাহিত্য' পড়িলে বিম্ময় জাগে যে, যে কবি পরিণত ও 
অভ্রান্ত শিল্পবোধের শ্রেষ্ঠ আদর্শ--তিনি কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে শিল্পরূপহীন, 
নিরর্থক ছন্দ-কাকলীমুখর ও বিচ্ছিন্নচিত্্র-পরম্পরা-সমস্থিত “ছেলে ভুলান ছড়া/-র 


প্রাচীন সাহিত্য 


২৮২ ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অন্তরলোকে' প্রবেশ করিয়া ইহার প্রেরণার মূল ও আবেগপ-্্রবাহের গোপন 
যোগ্থত্রটি এমন সুষ্ঠভাবে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। রনীন্দ্রনাথের কবি- 
প্রকৃতিতে মানবশৈশবের আদিম, অন্ফুট-বাক কল্পনান্ফষরণ হইতে তাহার 
পরিণততম কাব্যপ্রেরণ| পধস্ত সব কয়টি স্তরেরই সহাবস্থান ছিল-_তাই তিনি 
শিশ্তর অশ্রান্ত ও অসংবদ্ধ সুরগুঞ্জন ও ছবির প্রতি অহেতুক আকর্ষণ, তাহার 
“ছবি ও গান'-প্রবণতা হইতে শ্রেষ্ঠ মনন-সংস্কৃতির গভীর আবেদন পর্যন্ত সর্বত্রই 
তাহার প্রকাশদক্ষতার মান পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবের বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত, 
কল্পনার বাম্পপরিবেশ ও আবেগেব ছন্দদোলাব মধো বিধৃত হইয়া, শিশুর মনে 
যে মায়ালোক সৃষ্টি করে, ছেলে-ভুলান ছড়াগুলি টৈঃশব্যা-রহস্তেব গভীর 
তলদেশ হইতে উখিত তাহাবই বাণী-বুদ্বুদ। শিশুর মাতাই আদিম ছড়া- 
রচয়িত্রী , শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়া, স্সেহের সোনার চাবিতে শিশুব মনোরহন্তের 
দুয়ার খুলিয়া তিনি তাহার পরিবেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েব বিস্ময়বোধ, 
তাহার বিকাশোন্ুখ, নির্দিষ্ট সততায় অপরিণত চেতনার 
রূপক্ষধা ও ছন্দোলালসাটিকে এই ছভাগুলির মধ্যে এক 
স্বপ্রাবিই বাণীকপ দান করেন। শিশুর জগতের ন্যায় শিশুর ছড়াও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
গানের স্থুর ও রূপের ঝলক £ প্রৌঢ় জগতের নিয়মকা সুনবদ্ধ, অর্থসীমিত অস্তঃ- 
সঙ্গতি যেমন শিশুর মনেও নাই, তেমনি তাহাব ছড়াতেও নাই । এই ছড়াগুলির 
মধ্যে সময় সময় এমন সমন্ত ঘটনাব ছায়ারপ দেখা যায় যাহাদের হয়ত এককালে 
স্থসংবদ্ধ কায়! ছিল, যাহাদের এককালীন সুম্পষ্ট অর্থ এখন মুছিয়া ঝাপসা হইয়া 
গিয়াছে, যাহার! বন্ত হইতে সঙ্কেতমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 'শিশুমহলে 
সুপরিচিত “আগাড়ুম বাগাড়ুম ঘোড়াডুম সাজে" শীর্ষক ছডাটি এই ইতিহাসের 
রূপকথায় পরিবর্তনের স্মারক । এ যেন মহাদেশ-প্রান্ত-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের সমুদ্র- 
বেষ্টিত, নিঃসঙ্গ দ্বীপে রূপান্তরিত হওয়ার মত ব্যাপার । এই দৃষ্টান্ত হইতে মনে 
হয় যে, ছড়াগুলির জন্ম কেবল প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগে নয়, বিলুপ্ধ ইতিহাসের 
খণ্ুস্বতি-সমাকীর্ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বটে । ইহাদের মধ্যে ভাষার যে 
রূপময় 'চমক দেখা যায় ও পরিণত সমাজজীবনের--ষথা বিবাহ, শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা, 
সাজসজ্জ। প্রভৃতির--যে ইঙ্গিত পাওয়। যায়, তাহাতে ইহাদের পিছনে যে বহুযুগের 
সাহিত্চর্চ! ও সামাজিক বিবর্তনের প্রচ্ছন্ন পরিচয় আছে তাহা স্বীকার করিতেই 
হয়।) আদিমতার যে ছাপ ইহাদের উপর মুক্সিত তাহা! সব সময় অকুত্রিম নহে ; 
যেন মনে হয় অন্থশীলিত শিল্পবোধ স্বেচ্ছায় পিছু হটিয়৷ এক কর্নাত্থই আদিমতার 


লোকসাহিত্য 
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রূপছন্দের অন্থকরণ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য' সাহিত্যসীমা- 
বহিভূতি, লোকচিত্তের খেয়ালখুশিনির্ভর কল্পনার বাঙ ময় প্রকাশ সম্বদ্ধেও তাহার 
গভীর অস্তর্ষ্টির পরিচয় বহন করে। 

“আধুনিক সাহিত্য'-এর প্রবন্ধগুলিতেও রবীন্রনাথের সাহিত্যরসোপভোগের 
প্রায় একই প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন সাহিত্য" এ তাহার 
সমালোচনা যতটা সৃষ্টিধর্মী হইয়! উঠিয়াছে, “আধুনিক সাহিত্য*-এ ততখানি হয় 
নাই। তাহার একট] কারণ এই যে, আধুনিক যুগ প্রাচীন যুগের সহিত তুলনায় 
আবও অজন্্র, বিশৃঙ্খল, কেন্দ্রসংহতিহীন ও নান] বিচিত্র ধারায় প্রসারিত; ইহার 
কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বোঝা যায়, কিস্তু ইহার একক সত্াপ্রতিষ্ঠা দুরূহতর | 
কালিদাস, বাণভট্ট যে অর্থে প্রাচীন যুগের প্রতিনিধি, সে অর্থে আধুনিক যুগের 
কোন সর্বসম্মত প্রতিনিধি-নির্বাচন সম্ভব নহে । বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল-সন্বন্ধীয় 
প্রবন্ধ দুইটিতে সমালোচকেব ুক্দগিতার নিদর্শনের অভাব নাই ; তথাপি মনে 
আনলক হি ইহাবা যেন বহিরঙ্গমূলক, কবির ব্যক্তিপরিচয়ের, 

ব্যক্তিগত অন্ুভূতিরই মুখ্য প্রকাশ। প্রতিভা-বিশ্েষণ যতটুকু 
আছে তাহা নিশ্চয়ই বোধশক্তিব সহায়ক ; কিন্তু মনে হয়, সমালোচক খুব গভীরে 
অন্প্রবেশ করেন নাই। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'এর সমালোচনা খুব উচ্চস্তরের ৷ 
কিন্ত বঙ্ধিমচন্দ্রের ঈশ্বর ও দীনবন্ধু-সন্বদ্ধীয় সমালোচনার সহিত তুলনায় 
ইহাকে অন্ুপ্রবেশ-গভীরতায় কিছুটা ন্যন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের আত্ম- 
সমালোচনা কিস্তু কবিহৃদয়রহশ্তকে আশ্চর্ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছে-_-তাহাকে 
প্রকৃতভাবে বুঝিবার ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে যেরূপ পাওয়া! যায় অন্যত্র তাহা! ছুর্লভ। 
বিশেষত তাহার চিস্তাধাবার পবিবর্তন, নব নব প্রেরণার স্বীকরণ, তাহার রহশ্যময় 
ভাবাম্ভূতিব স্ববপনির্ণয় ও সীমানির্দেশ-বিষয়ে তাহার আত্মসমালোচনার মূল্য 
অপবিসীম। 

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য তাহার ভ্রমণসাহিত্যের সহিত মিশিয়া গিয়া উহার 
প্রক্কত মূল্যনির্ধারণে কিছুটা বিভ্রান্তি স্্টি করিয়াছে । উহাদের পত্রসাহিত্য 
রে বাভ্রমণসাহিত্য কোন আদর্শে বিচার কর! উচিত সে বিষয়ে 

কিছু সংশয় জাগে। পত্রনাহিত্যের আদর্শ হইল একটি সহজ, 
অন্তরঙ্গ স্থর, লেখকের পরিবারস্থ ব্যক্তি ও বদ্ধুবান্ধবের নিকট তাহার মনের এমন 
একটি অকপট প্রকাশ, তাহার রুচি, অভ্যাস, আত্মীয়মগ্ডলীর প্রতি গ্রীতি-ভালবাসা- 
কৌতুকরসের, এক কথায় তাঁহার লৌকিক জীবনের, এমন একটি স্বচ্ছ প্রতিফলন 


২৮৪ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


যাহা অন্য কোনরূপ সাহিত্যিক ভঙ্গীতে অ-লভ্য। পক্রসাহিত্যে লেখকের 
অন্যান্ত পরিচয়, তাহার কবি-খ্যাতি, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, দার্শনিক গুঢতত্বের 
আলোচনা, তাহার জীবনাদর্শের বিশিষ্ট মতবাদ যতট] চাপা থাকে ততই ভাল। 
এখানে আমরা তাহার রাজবেশ অপেক্ষা রাখালবেশদর্শনেরই অধিকতর 
প্রত্যাশী। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে প্রকৃতি-লীলার যে অপরূপ কবিস্বময় বর্ণনা, 
অসীমের অন্ভূতি, জীবন সম্বন্ধে গভীর মন্তব্য,তাহার নিজ কাব্যবিষয়ে আলোচন। 
আছে, তাহা! আমাদের গগ্যসাহিত্যের পরম সম্পদ; কিন্তু পত্রলাহিত্যের রসের 
সহিত এই সমস্ত গুরু-গম্ভীর বিষয় ও উচ্চচিস্তামূলক মনোভাব যে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ 
তাহা সন্দেহস্থল। অনেকেই জানেন না যে, বার্কের ফরাসী বিপ্লবের উপর যে 
বিপুলকায় রচনা» তাহার পত্র-সন্বোধনে আরম্ত, কিন্ত এই আকুতি-সাদৃশ্ সত্বেও 
কেহই ইহাকে পত্রের পর্যায়ে ফেলিবেন না । তেমনি রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে 
চিঠিপত্রের অন্তরঙ্গ আত্ম-উদ্ঘাটন ও ক্ষুদ্র, খুণ্টি-নাটি খবরের ভিতর দিয়া একটা 
ঘরোয়া আবহাওয়াস্থ্টি কতদূর সাধিত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য । শ্রেষ্ঠ কৰি- 
সাহিত্যিকই যে শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাঁই। ববং 
প্রতিভাশালী কবিব আত্মকেন্দ্রিকত1 তাহ!ব পত্র-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতালাভের বিরোধী 
হইতে পারে । ইংরেজী নাহিত্যে হোরেশ ওয়ালপোল, লেডি মেরি ওয়ার্টলি 
মণ্টাগ্ড, কুপার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ও ল্যাস্বের মত খেয়ালী মেজাজের 
লোকই শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক বলির স্বীকৃত হইয়াছেন । ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের 
মৃত কবি সে সম্মান হইতে বঞ্চিত। | রবীন্দ্রনাথের পছন্নপত্র”-এ যে ব্যক্তিগত অংশ- 
টুকু ছেড়া গিয়াছে, হয়ত সেইটুকুর মধ্যেই আসল পত্ররস নিহিত ছিল। এই 
দিক দিয়া বিচার করিলে ছুইটি ছোট মেয়েকে লেখা 'ভাম্সিংহেব পত্রাবলী” এবং 
ছাপার উদ্দেশ্তটে লেখা নয় এমন আত্মীয়ন্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট লেখা পত্র- 
সমৃহই হয়ত তাহার ঘরোয়! রূপটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়! তোলো। তবে 
রবীন্দ্রনাথের জীবন এমন অসাধারণ ছিল যে, তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত 
সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। তাহার ব্যক্তিজীবন তীহার কাব্যজীবনের দিবা- 
জ্যাতিতে এতটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, ঘরোয়া কথা অপেক্ষা কাব্যরহস্তমূলক 
অলীমতত্ব-_-জিজ্ঞানাই তাহার জীবনের সত্যতর পরিচয় বহন করে । তাহার “আত্ম- 
জীবনী ও “ছেলেবেলা” গ্রস্থঘ্বয়ে তাহার ব্যক্তিজীবনের ৰহির্ঘটন! অপেক্ষা তাহার 
অস্তররহশ্তলীলা-ফ্োতনার প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, অন্তলেণকের 
সঙ্গে ষম্পর্কের জন্যই বাহিরের ঘটনাগুলির যত-কিছু তাৎপর্য ও গ্রাসঙ্গিকতা। 


রবীন্দ্রনাথ ২৮৫ 


সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্র প্রবন্ধ-এ সংগৃহীত এমন কতকগুলি রচনা আছে, 
যথ। “কেকাধ্বনি'» “নববর্ষ” “শ্রাবণসন্ধ্যা” “পাগল' প্রভৃতি-__যেগুলিতে যুক্তিবাদ 
ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবান্ুভূতি, ধ্যান-দৃষ্টির একটি 
অতকিত উৎক্ষেপ, স্বপ্লাতুর কল্পনার একটি বর্নাঢ্য চিন্্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্ষের 
মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । এই রচনাগুলি সম্পূর্ণ- 
রূপে মন্সয় ও আবেগধর্মী। ইহাদের ক্ষেভ্রে গগ্-পদ্যেক্র 
সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । তেমনি “লিপিকা” (১৯২২) 
ও পপত্রপুট”-এ (১৯৩৬) ও 'বনবাণী'-র গগ্যভূমিকায় আবেগ ও মননের যে 
মিশ্রিতরূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গা বা কাব্য কাহার পরিমাণ বেশী তাহা 
নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । গগ্যরীতি একেবারে সম্পূর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত ন! হইয়া, 
কাব্যেব ছন্দ-প্রবাহ, উচ্ছুসিত প্রকাশভঙ্গী ও কল্পনা-লীলার সংযোগে যে কাব্য- 
ধয্সিতার একেবাবে শেষসীমা স্পর্শ করিতে পাবে ও কাব্যের সম্পূর্ণ সমকক্ষ 
প্রতিদ্ন্দী ভাব-বাহনরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এই জাতীয় রচন৷ 
তাহারই নিদর্শন । রবীন্দ্রনাথের কবি-পবিচক্সই প্রধান হইলেও, গগ্যশিল্লিরূপে 
তাহার প্রতিষ্ঠা প্রায় তুল্যমূল্য স্থানের অধিকারী। এই দ্বিবিধ মুকুট আর কোন, 
সাহিত্যিকের শিরে সমান মধাদাব সহিত পরান যায় কি না সন্দেহ । 


আবেগমূুলক 
গন্য রচন৷ 


সপ্তম অধ্যায় 
রবীন্দ্রোত্তর কাব্য 


রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও তাহার তিরোধানের পর বাংল! কাব্যের বিকাশ- 
ধারায় মোটামুটি তিনটি শাখা লক্ষ্য করা যায়-_(ক) রবীন্দ্রান্সারী কাব্য ঃ 
(খ) রবীন্দ্রপ্রভাবনিরপেক্ষ ব্বতন্ত্র কাব্য; (গ) বিশেষ 

তি উদ্দেস্ত ও রচনারীতিসমন্থিত অতি-আধুনিক কাব্য। বর্তমান 
অধ্যায়ে এই তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 

হইবে ও জীবিত কবিসম্প্রদায়কে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পরলোকগত 
কবিদের রচনা-অবলম্বনেই কাব্যের গতি-প্রকৃতির স্বূপ-নির্ধারণের চেষ্টা 


করা হইবে । 


ক- দ্ঘীন্্রান্সান্লী কাবিগোহী 


(১) 


এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫ )7 যতীন্দ্র- 
মোহন বাগচি (১৮৭৭-১৯৪৮)--পরলোকগত কবিদের মধ্যে ইহাদের ছইজনকেই 
স্থান দেওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ 

৯ নহে, যদিও রবীন্দ্র-আনুগত্য বিশেষ ভাবে প্রকট । ইহাদের 
কাহারও রবীন্দ্র-কল্পনার গভীরতা ও বিস্তার, রবীন্দ্র-মননের 

সুক্ষ অনুপ্রবেশশীলত। ও সর্বগামিত্ব ও রবীন্দ্র-শিল্পের অনবদ্য চারুত] দেখা যায় না। 
তথাপি মোটের উপর রবীন্দ্রকাব্যের গাঢ় আবেশ, নিবিড় কল্পনান্ুভূতি অনেকট। 
ফিকে হইয়৷ ইহাদের মানসলোক ও ছনপ্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হুইয়াছে। রবীন্দ্র- 
কাব্যের বিরাট ক্ষেত্র ইহাদের রচনায় সঙ্কুচিত হইয়! গারস্থ্য জীবনের শাস্তরসাম্পদ 
বর্ণনা ও হিন্দুধর্মের এঁতিহাগৌরব-প্রচারণায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে। কল্পনায় যে 
প্রকার আন্তরিকতা আছে, সে প্রকার মহিমা! নাই; সাধারণ গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া ইহা কচিৎ অসাধারণত্বের স্পর্শ লাভ করিয়াছে । আবেগ প্রায়শই মৃদু 
ও শান্ত, কোথাও অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও উদ্দাম গতিবেগে উধাঁও হয় নাই। ইহা 
ভক্তিতে মধুর, প্রেমে নিরুচ্ছাস, আত্মনিবেদনে অকৃত্রিম, বাঙালীর সাধারণ 
জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি । যেখানে ভাবোচ্ছাস মাত্রা ছাড়াইয়৷ উঠিয়াছে, 


রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ২৮৭ 


সেখানে কক্পনা-সমৃক্নতির মধ্যে সচেষ্ট কৃদ্সাধনের লক্ষণ পরিস্ফুট। ছন্দ 
রবীন্দ্রান্থকারী, কিন্তু ভাবের অন্থবর্তনে স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত নহে । ইহারা হেমচন্্র- 
নবীনচক্দ্রের এঁতিহ্ান্থগত মনোভাব ও পারিবারিক জীবনরসকে রবীন্দ্রকল্পনার 
দিব্যান্থরঞ্জনের সুদূর অন্থসরণে নৃতনভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছেন। 
প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধতা, স্বপ্রাবিষ্টতা, ভগবদ্‌-ভক্তি ও শান্ত-সংযত, আচারনিষ্ঠ, 
আদর্শপরায়ণ ও মমতান্ষিপ্ধ জীবনযাত্রার প্রতি একট! নিবিড় গ্রীতি ইহাদের 
রচনার মূলস্থর ও কবিধর্শের সার্থক বিকাশক্ষেত্র। ইহাদের মধ্যে কোন 
কোন প্রবণতা রবীন্ত্রপ্রভাবজাত হইলেও ইহাতেই ইহাদের মৌলিক অনুভূতি 
ও প্রগাট আবেগ রূপ পাইয়াছে। ভাষাভঙ্গীর অসমতা, সুন্দরের সঙ্গে সাধারণ 
ও সময় সময় উদ্ভটের মিলন এইজাতীয় কল্পনা-শক্তির ক্ষীণপ্রাণতা ও দৃঢ়তার 
অভাবের পরিচয় । 

করুণানিধানের কবিতার মধ্যে কালিদাস বায় স্বপ্নমাধুরী ও মোহিতলাল 
রূপোল্লাসের অন্থভব কবিয়াছেন। উভয় উপাদানই তাহার কবিতায় বর্তমান, 
কিন্ত ইহাদের ভাব-নিবিড়তা ও গ্রস্থন-নৈপুণ্য সব সময়ে যে 
শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পৌছিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রব্কতির বপ- 
রস-গন্ধের উপর তাঁহার কল্পন! যে মায়াবরণ নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার বুনন খুব 
জমাট নহে? উহবাব শিথিল বয়নের ফাকে ফাকে ছদ্মবেশী যুক্তিশৃঙ্খল৷ ও বাস্তব 
জগতের স্থল পরিবেশ লক্ষ্যগোচর হয়। এই ফিকে দ্বপ্নরসে চোখের উপর 
বান্তব-বিস্বতির নিবিড় আবেশ নামিয়া আসে না» জাগ্রত চৈতন্ত একেবারে 
ঘুমাইয়৷ পডে না। তাহার রূপের সক্ষম কারুকার্ধ সচেতন ইন্দ্িযবোধের নিদর্শন ; 
কিন্ত এই রূপান্ভৃতি যেন কবির একটা বিচ্ছিন্ন কল্পনাবিলাস, ইহা একটা সর্বব্যাপী 
জীবনদর্শনের মর্যাদা লাভ করে নাই। মাঝে মধ্যে রেখায় ও রংয়ে অদ্কিত 
ছায়াভরা ছবি আছে, কিন্তু এই চিত্রধমিতা কোন উন্নততর তাতৎপর্যের বাহন হয় 
নাই। কখনও কখনও ছন্দের পরশ্বর্ধলীলার মধ্যে তাহার বূপোল্লাসের সঞ্চরণধ্বনি 
শোনা যায়, কিন্ত এখানেও একটা! স্থির ও অন্রান্ত শিল্পকুশলতার অভাব উল্লাসের 
অনিয়মিত মাত্রাহীনতাই স্থচিত কবে। নত্যেন্ত্রনাথের ন্যায় লঘু কল্পনা ও ছন্দ- 
টুলতাও মাঝে মাঝে তাহাকে এক খেয়ালী, অবাস্তব সৌন্দর্ধের প্রতি উন্মুখ 
করিয়াছে ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দ হইতে ভাব অঙ্থমিত হয়, ভাবের অনিবার্ধ 
গ্রকাশরূপে ছন্দ প্রতিভাত হয় না। তাহার কাব্য-কুস্ত তাহার হৃদয়-যমূনার 
নীরেই যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা মনে হয় না; বরং ভিনি যে নানাতীর্থের জলধারা 


করুণানিধান 


২৮৮ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ইহাতে সংগ্রহ করিয়াছেন এই ধারণাই বলবৎ হয়। তাহার মনে কবির অনুভূতি 
আছে প্রচুর? শিল্পবোধ ও সিদ্ধি সে অন্থপাতে কম। 

যতীন্্রমোহন বাগচির ক্ষেত্রে রবীন্ত্রান্গত্যের সঙ্গে তাহার কবিম্বভাবের 
একটি সহজ মিল ঘটিয়াছে; সুতরাং তাহার কবিতা নানামৃখী প্রয়োগের বিভিন্ন 
পথে উৎক্ষিপ্ধ না হইয়া একই ভাবকেন্ত্রে স্থির-সংহত হইয়াছে । যতীন্দ্রমোহনের 
বহু কবিতার মধ্যে ববীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও তাহার 
রচনাভঙ্গীর মধ্যে একটি দৃঢ় নিজস্বতা ছিল, সুতরাং তাহার 
কল্পনায় ভধ্বগামিতার ছুঃসাহনস ন1 থাকিলেও এবং ইহা 
পরিচিত পবিবেশের মধ্যে সীমিত হইলেও ব্যর্থ অস্থকরণেব অসাফল্য ও শৃস্তগর্ড 
স্কীতি তাহার কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। তাহার বিষয় সাধারণ গাহস্থ্য 
জীবনের ন্মেহ-মমতা-ভালবাসা প্রভৃতি স্থকোমল বৃত্তিসমূহকেই অবলম্বন 
করিয়াছে । কিন্তু তাহার প্রকাঁশরীতির খজুতা ও ভাবনন্নিবেশেব স্থসঙ্গতি ও 
্বাভাবিকত! তাহার কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। আমরা সব সময় কবিদের নিকট 
মননের স্বকীয়তা, জীবনের মৌলিক অনুভূতির প্রত্যাশা! করিতে পারি ন।। এক 
এক "যুগের আবহে প্রতিভাবান কবির রচনা" হইতে বিচ্ছুরিত এক লাধারণ ভাব- 
সমবায় পরিব্যাপ্ত থাকে ও প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অন্ুযায়ী এই ভাবগুলিকে 
রূপ দেন। স্থতরাং ভাবে মৌলিকতার অভাব, সাধারণ ভাগার হইতে সংগ্রহশীলতা। 
কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নহে। ভাবস্বীকরণের মধ্যে সঙ্গতি ও প্রকাশন্থ্ষম। 
ও অনুভূতির অকুত্রিমতা থাকিলে সে কাব্য প্রথম শ্রেণীর না হইলেও আদরণীয় 
হইবে। যতীন্দ্রমোহনের প্রেম ও নারীসৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাসমূহে যুগোচিত 
ভাবোচ্ছাস থাকিলেও স্বাভাবিক পরিমিতিবোধ ও অকৃত্রিম অনুভবের অভাব 
নাই-+ইহাদের মধ্যে ভাবমত্ততার পদস্থলন ও মুখরভাষণ বিশেষ শ্রুত হয় না। 
তাহার পল্লীজীবন ও গাহস্থ্য রসের কবিতাগুলিতেও অনুরূপ সংযম ও মিতভাষিতা 
দেখা যায়। এমন কি তাহার “সাকি ও সরাব'-এ হাফিজের ভাবানুবর্তনের মধ্যেও 
খজু ও বলিষ্ঠ অনুভূতির পরিচয় মিলে । তাহার শেষ কাব্য “মহাভারতী”-র (১৯০৬) 
উপর রবীন্দ্রনাথের “কথা ও কাহিনী”-র প্রভাব সহজে লক্ষ্যগোচর হইলেও 
ইহাদের কবিতাগুলির মধ্যে-__যথা 'কর্ণ, দূর্যোধন, বিশেষত “শবরীর প্রতীক্ষা”-য় 
চরিতরন্থষ্টি ও ন্থকুমার ভাব-স্ফুরণের যে সার্থক নিদর্শন মিলে তাহ] তাহার কল্পনা- 
্বাতস্ত্রেরই পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ভাহাকে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, 
কিন্ত পদক্ষেপের ছন্দটি তাহার নিজন্ব। 


যতীক্মোহন বাগচি 
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কুমুদরঞ্জন মল্লিক ( ১৮৮২--) ও কালিদাস রায় (১৮৮৯---) এই কাব্যধারার 
শেষ ছুই প্রতিনিধি। কুমুদরগ্রনের কবিতায় পল্ীগ্রীতি, বৈষ্ণবরসভাবুকতা ও 
নিরাভরণ ও সময় সময় নিরাবরণ কাব্যভাষাপ্রয়োগে সরল 
দর নীতিতত্বপ্রবণতা এবং কালিদাসের কাব্যে প্রাচীন ভাবাদর্শের 
মর্মোৎসাবিত সার্বভৌম মানবিক রসের উদ্বোধন ও সময় সময় 
শবৈশ্বর্যভারাক্রান্ত, অলঙ্কারবহুল ভাষায় অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন 
মুখ্য সুররূপে অন্থভূত হয়। তাহাদের কাব্য ভক্তিরসাপ্নুত, পূর্বস্থতিরোমস্থনাকুল 
পল্লীসংস্কৃতির শেষ আশ্রয়স্থলৰপে কাব্যাবেদনের অতিরিক্ত এক করুণ মহিমায় 
মণ্ডিত হইয়া থাকিবে । 


খ-প্রবীত্্রান্পাগা, অথচ কল্সনাহ্বাতন্ত্রযাবিশিষ কবিগো্ী 
(২) 
এই শ্রের কবির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ( ১৮৬৮-১৯৪৬ ), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
(১৮৮২-১৯২২ ), মোহিতলাল মজুমদাব ( ১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
(১৮৮৭-১৯৫3 )» নজরুল ইনলাম (১৮৯৯--) প্রভৃতি কবিব নাম উল্লেখযোগ্য । 
উল্লিখিত সমস্ত কবিই ববীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু 
তাহাদদেব নিজের কবিতায় তাহার৷ রবীন্দ্র-প্রভাবিত ন৷ হইয়া স্বতন্ত্রপথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । 
প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় ব্যঙ্গাত্রক মনোভাবেরই প্রাধান্য-_-তিনি আবেগ ও 
ভাবালুতার চির-বিরোধী ও তীক্ষ মননশীল গ্লেষের কশাঘাতে বাংলাকাব্যে 
প্রচলিত রসার্জঘতার উপহাশ্ত দিকটারই উদ্ঘাটন-প্রয়াসী। 
সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এমন কি 
সাহিত্যিক সহযোগিত। যতই ঘনিষ্ঠ হউক, রুচি ও কল্পনার দিক দিয়! উভয়ের 
মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক তাহা সহজেই অন্থমেয়। প্রমথ চৌধুরী 
বিশেষ গীতি-কবিতা লেখেন নাই £ তিনি সনেট রচয্মিতারপেই বাংল! কাব্যে 
স্থান পাইয়াছেন। এই সনেট এক ব্যঙ্ককবিত৷ ছাড়া অন্যান্ত-জাতীয় কবিতার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ। মননধর্মী ; ইহার আট-সাট গড়ন, উচ্ছাসাধিক্যের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্র 
ও স্বল্প পরিসরে ভাব-পরিণতির সম্পাদন সমস্তই সদা-সন্রিয় মননশীলতায় 
মুত্রাঙ্কিত। প্রমথ চৌধুরী আমাদের মুগ্ধ বা ভাববিহ্বল করিতে চাহেন না, 
করিতে চাহেন তীক্ষ ভাষণে ও অপ্রত্যাশিত ভাবসন্গিবেশে চমকিত। তাহার 
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মনোধুড়ি কবি-কল্পনার লাটাই-এ দৃঢবদ্ধ থাকিয়া কবির হস্তধৃত স্থত্রের আকর্ষণে 
উচ্চতর ভাবাকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্বাধীনতা হইতে প্রতিরদ্ধ হইয়াছে ও 
কল্পনার অতিরিক্ত আবেশে বুদ হইবার কোন স্ৃযোগ পায় নাই। স্থতরাং 
তাহার “সনেট-পঞ্চাশৎ” রবীন্দ্রকল্পললোক হইতে ম্বতন্ত্র ও উহারই পরিপুরক এক 
নৃতন মনোরাজ্যের সন্ধান দেয়। বরং ভাবের দিক দিয়! রবীন্দ্র-বিরোধী ও কাব্যে 
অস্পষ্টতার প্রতিবাদকারী দিজেন্দ্রলাল বায়ের সঙ্গে তাহাব খানিকটা মিল আছে, 
যদিও দ্বিজেন্দ্লালের লঘু হাস্তচপলতার সহিত তুলনায় তাহার পরিহাসের 
মধ্যে গভীরতর মনননিষ্ঠতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বৈপরীত্যমূলক মৌলিকতার ছাপ 
পরিষ্ফুট। 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে গভীর রবীন্দ্রপ্রীতির নহিত বিবিধ নূতন পরীক্ষারত 
মানন কৌতুঙ্লের বিরল সমম্বর দেখা যায়। তাহার এই নান প্রকারের কাব্য- 
কূৃতির সংযোগবিন্দু ছিল ছদ্দ-আবেগেব সর্বাতিশায়ী মোহ । 
অনেক সময় মনে হয় যে ছন্দ তাহাৰ কবি-কল্পনাকে অনুসরণ 
না করিয়া, কবিকল্পনাই ছন্দের দোপাব বশবতী হইয়াছে। প্পালকীর গান", 
'াবণার গান”, “রকার গান" প্রভৃতি লৌকিক ও প্রাকৃতিক জীবনের নান। 
স্বতঃউদ্ভূত ও অভ্যস্ত ছন্দ তাহার কাব্য-বীণায় ধৃত হইয়া তাহার কল্পনা ও 
অন্থভূতিকে উত্তেজিত করিয়াছে, একটা! ক্ষীণ সঙ্গীতবেশেব স্থত্রে বিবিধ রূপকল্প, 
জীবনের নাঁন! ক্ষণ-চিত্র আকুষ্ট হইয়! এক বিমিশ্র সভায় মূর্ত হইয়াছে । “পালকীর 
গান" ও "দুরের পাল্লা" কবিতায় কবি ছন্দের যাছুশক্তিতে এক ুল্ক্র-অন্ভূতি-গম্য, 
স্বপ্রমারামণ্ডিত ব্ূপজগতের যবনিক। তুলিয়! ধরিয়াছেন। আমরা যেন পরিচিত 
জগৎ ও কাব্যলোক' হইতে বছুদ্ুরে এক আদিম টশৈশব-কল্পনার রাজ্যে, রূপকথার 
এক রহস্তপুরীর মধ্যে নীত হইয়াছি। এই গোধৃলিছায়াচ্ছন্ন, রূপের চমকে মৃহূমূণ্ছ 
চকিত, স্বপ্রাবিষ্ট প্রদ্দেশই সত্যেন্দ্র-কল্পনা-বিকাশের সর্বাপেক্ষা! অন্থকূল প্রতিবেশ। 
কবিকল্পনার যে ছুইটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাদিগকে 
মা063 ও 17098108810 বলে ও যাহাদিগকে কল্পনা-বিলান ও কল্পনা-নিষ্ঠা এই ছই 
বাংলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে 88০) বা কল্পনার লঘু 
লীলাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতান্ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
রি ছড়ার ঝেৌকে, ছন্দের নৃত্যহিল্লোলে, অনভিজাত ও বিদেশ 
হইতে আহরিত চুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির 
লু টানে, সৌন্দর্যের অনায়াসসিদ্ধ চিতআঙ্কনে, সর্বোপরি মানস উল্লাস ও 


সত্যেন্্রনাথ দত্ত 


রৰীন্ত্রোত্তর কাবা ২৯১ 


উত্তেজনার উপচাইয়া-পড়! উচ্ছলতায় তিনি তাঁহার কবিতায় এই কর্পনালীলাকে 
মনোহর, সহজ-অন্ভব-বে্য রূপ দিয়াছেন। অলংকৃত, মমস্থরগতি, অভিজাত 
ভাষণ ও গভীরতর কল্পনার অতন্্র নিয়ন্ত্রণ হইতে কবিতাকে মুক্তি দিয়া তিনি 
ইহাকে চলমান জীবনন্রোত, প্রাণের সহজ গতিবেগের সহিত এক ছন্দে 
গাধিয়াছেন- সৌন্দর্যের গন্ধমস্থর কুঞ্বন হইতে বাখির করিয়া বাস্তব জীবনের 
ছটিয়া-চলা, হোচট-খাওয়া, মৃত্তিকাম্পর্শে অশালীন উদ্দামতার সহিত সংযুক্ত 
করিয়াছেন। তাহার হাতে কবিতাব উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধির মাঁন কিছুট! হ্রাস 
পাইলেও, কাব্যপরিধি যে অনেক বাড়িয়াছে, জীবনের নহিত কাব্যের সংস্ক্তি 
যে আবও বহুমূখী ও নিবিড় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের 
কচিবৈচিত্র্য ও তীব্রতব জীবন-কৌতুহলেব দাবী মিটাইতে যে এই কবিতা আরও 
অধিক পবিমাণে নক্ষম হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য। শিশুচিত্তের অবাধ, তরল 
প্রবহমানতা, ইন্দরিয়গ্রাহ্ন বিচিত্র আবেদনের প্রতি ইহার নিবিড় মোহের সঙ্গে যদি 
কবিত্বশক্তির অতি-সহজে উত্তেজিত, উল্লাস-উন্মুখতার যোগ হয়, তবে সেই 
যোগফল কবি সত্যেন্দ্রনাথ । 

সত্যেন্্রনাথের কাব্যে উচ্চতর কর্পনাঁনিষ্ঠার (10088108800) খুব বেশী 
সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় না। কল্পনার উচ্চ শৃঙ্গে তিনি অঙ্থলিত পদচারণা 

করিতে পারিতেন না_উচ্চগ্রামে স্থুর চড়াইতে গিয়। তাহার 
সত্যে্রকাব্যে ক্পনা- বারে বারেই ভাবের পদশ্থলন ও ভাষার কৃত্রিম ম্ফীতি 
মুন্নতির অভাব 
ঘটিরাছে। উদাহরণম্বূপ তাহার একদা-বহু-প্রশংসিত 

“মহাসরস্বতী”-র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের যে কোন 
ভাবসমুক্নতিমূলক কবিতার তুলনা করিলে ইহার কষ্টকল্পনা, উল্লেখের ( 8105107 ) 
আতিশয্য, মননের পরিচ্ছন্ন ঝুতার অভাব, এমন কি তাহার ছন্দেরও পারুস্য ও 
ক্স অন্ুবণনের অপ্রাচুধ সুস্পষ্ট হইবে। বিল্ময়বিস্কারিতনেত্র, বংশীরবে উৎকর্ণ, 
নৃত্যপর হরিণকে দিয় ভাবমহিমার রাজরথ টানাইলে হরিণের সঞ্চরপ-স্বাচ্ছন্্য ও 
রথের মস্থণ অগ্রগতি ছইই যে কতকটা ব্যাহত হুইবে, ইহা! স্বাভাবিক । 

সত্যেন্্রনাথের জীবংকালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সমস্ত কৃতিত্বের জন্য 
কবি-সভায় তাহার সম্মানিত স্থান নিদিষ্ট হইত, বর্তমান কালে উহাদ্দের অনেকটা 
মূল্যহ্বাস হইয়াছে । তাহার রাজনৈতিক কবিতা, সামরিক ঘটনা উপলক্ষ্যে 
রচিত কবিতা, তাহার অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্য-পরীক্ষামুলক কবিতা, তাহার মনন- 
প্রধান কবিত৷ এবং সর্বোপরি তাহার বিভিন্ন তীর্থের পুতবারিপূর্ণ কলসের ন্ায় 
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অন্নবাদ-কবিতার সমকালীন প্রতিষ্ঠা এখন অনেকটা ম্নানরূপে প্রতিভাত হইতেছে। 
ষে গভীর অন্তর্দষ্টি থাকিলে সামগ়িকতার মধ্যে চিরস্তনতাকে আঁবিফার কর! সম্ভব, 
সম্ভোটালা সোভার বোতলের ফেনা-স্ফীতির মধ্যে বিলম্বলন্ধ, স্থাক্নীগুণবিশিষ্ট, 
রুচিকব স্বাদ অনুভব করা যায়, সত্যেন্ত্রনাথের সেই গভীর-অন্থপ্রবেশী কল্পনা 
ছিল না। যেমন গজে গজে মৌক্তিক নাই, তেমনি প্রতি বিষয়ে কাব্যসভ্া'বন! 
আশা করা যায় না। প্রথম কামড়ে কাচা ফলের যে অংশ রসাল বলিয়া মনে 
হয়, পূর্ণ পরিপকুতায় পরিণত মিতা সব সময় সে অংশে নিহিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ 
অনেক সময় প্রথম কামড়ের সগ্ঘ-উচ্ছৃসিত কাব্য-কোলাহলের ও ভাব-তারল্যের 
কবি; “অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি স্থমহান'--সেখান পর্যন্ত তাহার কবিদৃষ্ট 

পৌছে নাই। তাহার দেশগ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে উচ্ছ্বাস 
জান যতটী, প্রজ্ঞার স্থিরতা ও বিচারের যাথার্থ্য ততটা নাই। দেশের 

অতীত গৌরবের প্রশক্তিরচনার মধ্যে সাম্প্রতিক অধঃপতনের 
কি সাত্বনা আছে তাহা বোঝা যায় না। আজকাল মানব-সমহ্যার গভীরতর 
উপলব্ধির ফলে দেশপ্রেমের সমস্ত কবিতার মধ্যেই একটা তরল উচ্ছাসপ্রবণতা, 
তরুণন্থলভ ভাববিলাস ও সার্বভৌম ঠনতিক ভিত্তির অভাব অনুভূত হইতেছে । 
বন্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত, ইংলগ্ডের 7516 73718535 ও ফ্রান্সের 
বিপ্লব-প্রশন্তি এখন যেন কৈশোর-ন্বপ্রের একট! বর্ণাঢ্য ভাব-মরীচিকার মতই মনে 
হয়ঃ এযেন স্থদূর অতীতের একট] ছেলে-ভোলানে গান, যাহার শব ও সুরের 
অজন্রতার মধ্যে অর্থ-গ্যোতন! ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! আসিতেছে! সত্যেন্্রনাথের 
ক্ষেত্রে এই তাৎপর্ধরিক্ততা যেন আরও প্রকট হইয়াছে । যে যুগে ব্রাউনিং-এরও 
মননশীলতা অস্বীরুত, €স যুগে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানবিজ্ঞানম্মন্ততা যে বিশেষ শ্রদ্ধার 
উদ্রেক করিবে ন! তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাহার অন্থবাদ-কবিতার মধ্যেও 
মূলের ভাবাহ্থমরণ যে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, মূলকবিতার সুল্্তর ব্যঞ্ধনা ও 
আবহ-্থষ্টি ভাষাস্তরের বাধা অতিক্রম করিয়! যে অক্ষুণ্ন থাকে না, তাহা ক্রমেই 
স্পষ্টতর হইয়৷ উঠিতেছে। প্রকৃত কবিতা অন্থবাদযোগ্য নহে, প্লেটোর এই নন্দন- 
তত্বের উক্তি ক্রমশই অধিকতর স্বীকৃতি লাঁভ করিতেছে । তথাপি এই সমস্ত বিষয়ে 
প্রথম পথিকুতের প্রশংন! তাহার অবশ্ব-প্রাপয ; তিনি বাংল। কবিতার অবিমিশ্র 
'সীন্দর্যচর্াক্রি্. শিল্পশালার বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সচল বায়ুপ্রধাহ-প্রবেশের 
বন্য যে নৃতন নৃতন জানাল খুলিয়া দিয়াছেন, সেই জানালাগুলির কারুকার্য 
'ৰ উন্নত রীতির না হইলেও, তাহাই তীহার স্থায়ী কীতিরূপে গণ্য হইবে ।, 


রবীন্দ্রেততর কাব্য ২৯৩ 


সত্যেন্ত্রনাথ শুধু কবি হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নহেন, বাংল! কাব্যে একটা 
বিশিষ্ট প্রভাবরূপেও তিনি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-কাব্য হইতে অতি-আধুনিক যুগের 
কাব্যের যে স্থরপবিবর্তন, তাহার মূলে অনেকটা তাহারই প্রভাব। কাব 
চল্তি ভাষা ও কথ্য ভঙ্গী, হাল্ক1 স্থর, দেশ-বিদেশ হইতে আহরিত নানা 
অপরিচিত শবের সুষ্টু ও নিভাঁক প্রয়োগ, নৃতন নৃতন ছন্দরীতির মাধ্যমে ভাবের 
সাবলীল, উল্লসিত প্রকাশ, জীবনেব বহু নৃতন বিভাগে, অনুভূতির বহু নৃতন 
ক্ষেত্রে কাব্যনীমাব প্রসার- আধুনিক কাব্যের এই সমস্ত প্রবণতা বহুলাংশে 
সত্যেন্্নাথের দৃষ্টান্ত প্রভাবিত। তাহার প্রকৃতি ও খতু-বিষয়ক 
তি ভাদ কবিতার মধ্যে কোন বিশিষ্ট দর্শনের অন্ুভব-গরভীরতা অপেক্ষা 
বর্ণধ্বনিময় জগতেব প্রতি অতি-উন্ুখ রূপাকুলতা ও কল্পনা- 
বিলাসের রমণীয় লীল! বেশী দেখা যায়। এদ্িকেও সমকালীন কবিতা রবীন্দ্রনাথ 
অপেক্ষা সত্ন্দ্রনাথেরই অধিক অন্থগামী হইয়াছে। আধুনিক কবিতার যে 
প্রধান লক্ষণ ভাবগভীরতার পরিবর্তে কৌতৃহল-বিস্তৃতি, কাব্যানুরগ্রনের স্থলে 
জীবনবসের আস্বাদনবৈচিত্র্য, স্তব্ধ ধ্যানতন্ময়তাব স্থলে গতিবেগের উন্মাদনা, 
প্রথাগত কাব্যরীতিব পবিবর্তে সংলাপভঙ্গীব দ্রুতসঞ্চারী ভাবান্থগামিতা-_তাহ 
সত্যেন্্রনাথের কাব্যপরীক্ষা হইতেই প্রধানত উদ্ভুত। স্ৃতরাৎ তাহার নিজের 
কবিতার যে শাশ্বত মুল্য তাহ] ছাড়াও ভবিষ্যৎ কাব্যের রুচি ও মেজাজের প্রথম 
প্রবর্তকরূপেও বাংল! কাব্যে তাহার একট তাৎপর্যপূর্ণ স্থান থাকিবে। 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও ব্যতিক্রমধমা কবি। তাহার 
ব্যতিক্রম সমসাময়িক রীতি 9 ভাবাদর্শের এত সুম্পষ্ট ও নিঃসক্কোচ অস্বীকৃতি যে 
তাহার একক স্বাতত্ত্রয কোন সমখর্ধমী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে 
নাই। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ ও কবিদৃষ্টি এতই নিজম্ব ও অসাধারণ যে, ইহার 
অন্থকারকরূপে বিশেষ কাহাঁকেও দেখা যায় না। কাব্যের বহুপ্রচলিত আদর্শবাদ ও 
সৌন্দর্যবোধকে তিনি সাধারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে তীক্ষু শ্নেষ ও 
নিপুণ ঘুক্তিশৃঙ্খলার সাহায্যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়াছেন। যে ভগবানের মঙ্গল- 
ময়তার উপর কবির উপজীব্য বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে তিনি বন্ধু বলিয়া ছন্প- 
অন্তরক্ষতাপূর্ণ সম্বোধন করিয়া তাহার তথাকথিত স্তায়নিষ্ঠা ও 
১০০৭০৮০১৬৭৭ নীতি-নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন ও তাহার প্রাতি 
ক্ষুদ্ধ অভিমান ও অনুযোগে নিজ অন্তরের অনির্বাণ জালাকে 
মুক্তি দিয়াছেন। জীবনের আনন্দ, প্রকৃতির সৌন্দ্য-্যমা, মানবের স্বাধীন 


২৯৪ ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


মর্যাদা, তথাকথিত কোমল হৃদয়বৃত্তিসমূহের অকুত্রিমতা-_-এক্‌ কথায় মাঁনবজীবনে 
যাহা কিছু আদশস্থানীয় ও কাম্য, সমন্তই তাহার ব্যঙ্গের বিস্ফোরক আগুনে পুড়িয়া 
ছাই হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রথম জীবনের তিনখানি কাব্যের__“মরীচিকা, 
(১৯২৩), “মরুশিখা” (১৯২৭ ) ও “মরুমায়া”র (১৯৩০) মধ্য দিয় যেন মরুবালুকার 
তীক্ষ স্চিসমাকীর্ণ, উত্তপ্ত, সর্বধ্বংসী বাধুপ্রবাহ বহিয়! গিয়াছে । কিন্তু এই 
ছুঃখবাদ ও নাস্তিকতার সর্বরিক্ত, অগ্রিবর্ধী রৌদ্রদহনের মধ্যেও যেন আমরা 
কবির অন্তরশায়ী গোপন ছায়াকুঞ্জের পরোক্ষ সন্ধান পাই । তাহার প্রতিবাদের 
মুখর অতিভাষণের মধ্যেই যেন আন্মগত্য ও অন্থরাগের একটা অস্বীকৃত নিদর্শন 
মিলে । যে কবি ভগবানকে সত্যসত্যই নস্যাৎ করিতে চাহে, সে তাহার সহিত এত 
কোমর বীধিয়! ঝগড়া করিতে বসে না। নিন্দার আতিশয্য যে প্রণয়েরই ছদ্মবেশী 
রূপ, বিরাগ হে অন্ুরাগেরই উল্টা পিঠ, একান্তিক মিলনাকাজ্ার ব্যর্থতাই 
যে বূঢতম প্রত্যাখ্যানের ছলনা আশ্রয় করে__এই মনস্তাত্বিক সত্য যতীন্দ্রনাথের 
কবিতায় উদাহ্ৃত হইয়াছে । তিনি বৈষ্বসাধনার রসলীলাকে আপাতত প্রত্যাখ্যান 
করিলেও উহার অভিমান-তত্টি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার আদি- 
রচনার মরুমত্ততা যে আসলে বাঙলার অন্তর-লোঁকের চিরন্তন শ্যামলিমাকে 
আহ্বানের একটা কৌশলমাত্র, ইহা! প্রথম প্রথম বোবা না গেলেও পরে স্ফষটিক- 
স্বচ্ছ হুইয়! উঠিয়াছে। তাহার মনোধর্ম ও কবিধর্ম উভয়ত্রই এই ঠঘ্বতভাব পরিস্ফুট । 

সাধারণত যে সমস্ত কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রপের অন্থশীলন করেন, তাহাদের মধ্যে 
উচ্চতর কাব্য-কল্পনা ও সৌন্দর্ধান্ুরাগের অভাব দেখা যায়। ইংরেজী কাব্যে 
ড্রাইডেন, পোপ ও বাংলা কাব্যে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা হান্ত- 
পরিহাসে, আঘাত-প্রত্যাঘাতে যতটা নিপুণ ছিলেন, সক্ষম ভাবের উদ্বোধনে ও 
আদর্শ সৌন্দর্যস্থট্টিতে ততট! গ্রবণতা৷ দেখান নাই । কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই সাধারণ 
কাব্যনিয়মের ব্যতিক্রম। শ্লেষাত্মক মন্তব্য ও যুক্তিপরম্পরা-সম্নিবেশেও তিনি 
এমন অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যপিপাসী মনের পরিচয় দেন ষে, সৌন্দর্যাহুভূতির 
অভাবই যে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিকূপতার দিকে পরিচালিত করিয়াছে এরূপ ধারণা 
আমাদের জন্মে না । ব্যঙ্গ-বিদ্রপের ছাই-চাপ। অগ্রিস্ফৃলিঙ্গ ছড়াইতে ছড়াইতেই 
তিনি আমাদের সম্মুখে রপালগরাগের রংমশাল প্রজালিত করিয়াছেন। যাহার 
গ্লেযাভিঘাত হইতে 

চেরাপুধ্ীর থেকে 
একখানি মেঘ ধার দিতে পারে৷ গোবি-সাহারার বুকে ? 


রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ২৯৫ 


অথবা! 
আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু-মদিরায় 
জীবনের নেশ। কাপে তারায় তারায়। 
অথব। 

রাঁড। সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রণীন বারাঙ্গন। 
ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন পংক্তির কল্পনারাগরঞ্ষিত মণিদীপ্থি বিকীর্ণ হয়, তিনি যে 
রূপান্ধতার ও আদর্শবিমুখ মনোভাবের জন্য ব্যঙ্গের উগ্র ঝাঁঝকে বরণ করিয়া- 
ছিলেন তাহ! মনে হয় না। আবার সৌন্দর্যের ছবি আকিতে 
আকিতে, ভাবোচ্ছামে বিহ্বল হইয়া, হঠাৎ এক তুলির টানে, 
বিপরীত এক সবরের রেশে কবি সমস্ত কবিতারই আবেদন বদলাইয়! দিয়াছেন-_ 
রূপ-মুগ্ধতায় যাহার আরম্ভ হইয়াছিল তির্ধক ব্যঞচনার বক্র হালিতে তাহা অতফিত 
কৌতুকরসে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সৌন্দর্যের খোলসে ব্যঙ্গের শীস 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! এক অভিনব মিশ্ররস উৎপন্ন হইয়াছে । এ সমস্তই প্রমাণ করে 
যে, যে কোন কারণেই হউক-_সম্ভবত বিদ্রোহের উগ্র নেশায়, প্রচলিত মতবাদের 
বিরুদ্ধে স্বাতত্তয-ঘোষণাব অত্যুৎসাহে, নিজ বিভ্রপদক্ষতা-প্রকাশের তীব্র প্রেরণায়, 
হয়ত বা কোন বিরূপ অভিজ্ঞতার অন্তগূর্ট প্রভাবে--যতীন্দ্রনাথের সহজাত 
সৌন্দর্যানহুরাগ ও আদরশগ্রীতি জীবন-অন্বীকৃতি ও নেতিবাদের জ্ঞালামক্ন বিরাগে 
রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই মরুচাবণার মধ্যেও যে তিনি সময় সময় শ্তামলের 
স্বপ্ন দেখিতেন তাহারও ইঙ্গিত একেবারে অপ্রাপ্য নহে। শাহাব প্রথররৌন্রদগ্ধ 
জীবন-দিগন্তে মাঝে মাঝে অ্বিপ্ধ ম্ঘমায়ার ক্ষণিক' আবির্ভাব অনুভব করা যায়। 
জীৰনে আদর্শাহুভূতির ছুই প্রধান উৎনকেই-_প্রেম ও প্রক্কৃতিসৌন্দর্য-_ভিনি 
তাহার সমস্ত বোধশক্তি দিয়! প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যাখানের 
মধ্যে এমন প্রকটা আবেগের আঁতিশয্য আছে, ব্যঙ্গের স্থুরের মধ্যে এষন এক 
উচ্চক ও পুনঃ পুনঃ উদেঘাধিত প্রত্যয়-দৃঢ়তা অশ্থভূত হয়, যাহাতে কবির অস্তরের 
আত্মদন্বের আভাস মিলে। এ যেন শুধু ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
নহে, কবি মনে-প্রাণে যাহা বিশ্বান করিতে চাহেন, সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও 
অনলোদ্‌্গার । অন্থরাগ অভিমানের মধ্যস্থতায় বিরাগে বপাস্তরিত না হইলে 
প্রতিবাদের ভাষা এত তীক্ষ ও মুখর হইয়া উঠে না। 

প্রথম পর্বের রচনায় যাহা অস্ফুট আভাসব্ধূপে বর্তমান ছিল, দ্বিতীয় পর্বে তাহার 

সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। “সায়ম্* (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) ও “নিশাত্তিক1'-য় 


ধতীক্রনাথের আত্মহুন্দব 


২৯৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


(১৯৫৭) যতীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় এমন একটা বিপরীতমুখী রূপাস্তর ঘটিয়াছে যাহা 
সকলের নিকটই দিবালোকের মত পরিষ্কার । ক্ভিমানের 
সি ঘন মেঘ সরিয়া গিয়া ঈষৎ অনুতাপ-স্সান বিশ্বাসের জিগ্ধ 
রোমান্টিকধর্মী চন্দ্রিকা কবিচিত্তকে সজল মায়ায় অভিষিক্ত করিয়াছে । যে 
প্রেম ও যৌবনাবেশকে কৰি প্রথম জীবনে সরাসরি অস্বীকার 
করিয়াছিলেন, এখন তাহাঁকে ঘিরিয়াই কত মধুর পূর্বস্বতিরোমস্থন, কি অপরূপ 
কল্পনাবিলাস, অন্থশোচনা ও ভ্রান্তিত্বীকারের কি করুণ গুঞ্কন, ফিরিয়া পাইবার 
কি ব্যাকুল আকুতি উচ্ছৃসিত হইয়াছে! যে বন্ধুকে তিনি তীক্ষ ও অবিরাম শ্লেষে 
জর্জরিত করিয়াছিলেন, ছুরন্ত অভিমানে তিনি যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ 
হইয়াছিলেন, এখন তাহার সহিত অন্তরঙ্গত1 লাভ করিতে কি প্রাণ-ঢাল৷ আগ্রহ, 
তাহার স্ববপ-উপলঞ্চিতে কি কুগ্ঠিত আনন্দ ! 
শেষের এই তিনখানি কাব্যে তাহার ও তাহার প্রিয়ার অপগত যৌবন 
ও তিরোহিত দেহ-সৌন্দর্যের জন্ত কি মর্মান্তিক আক্ষেপ প্রায় প্রতি কবিতায় 
ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তাহার পূর্বজীবনের বিরক্তি ও বিশ্ববিধানের 
প্রতি অনাস্থার (প্রকৃত মর্ম উদঘাটিত হইয়াছে । প্রেম ও যৌবনের প্রতি অতি- 
অন্ুরাগই তাহাকে তাহাদের ক্ষণিকতার জন্য এক্ূপ নেতিবাদী করিয়া 
তুলিয়াছিল। এই অঙ্ভূতিই নানা রূপে, নানা ছন্দে, রোমস্থনের নানা 
ভঙ্গীতে তাহার শেষের কাব্যগুলিকে এক সর্বব্যাপী বিলাপ ও হাহাকারের 
গুনে অন্থরণিত করিয়াছে। এইগুলিতেই তাহার সমস্ত ছন্সবেশ দূর হইয়া 
তাহার কবিস্বূপ ও ব্যক্তিম্বূপ উন্মোচিত হইয়াছে । বিলাপের অশ্রবাম্প 
কর্নার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় বিচিত্র বর্ণে রডীন হইয়া উঠিয়াছে। বকুলতলীর ঘাটে+, 
“মনোরমা৮ প্রত্যাবর্তন, "শপথভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় কবির যে পরিচয় 
ফুটিয়াছে তাহা একাস্ত রোমার্টিকধমাঁ ও রূপবিহ্বল। তাহার অতৃপ্ত বূপপিপাসা 
এই কবিতাগুলিতে মুদ্দিত পন্মের নিকট ভ্রমরগুঞ্জনের শ্যায় একই প্রশ্নেরই অশ্রান্ত 
পুনরাবৃত্িতে, একই আক্ষেপের বিচিত্র কল্পনাময় রূপাস্তরে ধ্বনিত হইয়াছে। 
বিশেষতঃ “বকুলতলীর ঘাটে" কবিতায় কবি প্রেমের যে স্বতিনমাকুল, অনায়ত্ত 
সাধনার ক্বপক-কল্পনাকে রূপ দিয়াছেন তাহ1 বিগ্াপতি, চশ্ত্ীদাস ও রবীন্দ্রনাথের 
সার্বভৌম প্রেমান্গভূতির সমগোত্রীয় । এখানে তিনি রবীন্দ্রান্থসারী কবিরূপে 
আঘ্মপরিচয় দিয়াছেন ; কেবল তাহার পূর্বতন সংশয়ের জন্ত যে খেদ, প্রেম ও 
সৌন্দর্ধের বিলম্বিত উপলদ্ধির জন্য আকড়াইয়া ধরিবার যে আকুলতা, স্রাস্তি- 
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নিরননের অন্থষঙ্গী যে আত্মধিক্কার, তাহাই রবীন্দ্রনাথের স্থির দার্শনিক প্রতায়ের 
সহিত তুলনায় তাহার এই জাতীয় কবিতাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে । 
যতীন্দ্রনাথ এক দিক দিয়া মোহিতলালের সমধর্মী; উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র 
যৌবন-ভোগলালসা মোহিতলালের স্তায় তাহার কবিতারও একটি মৃল স্থর। 
অবশ্ত কাব্যকলার ইঙ্গিতধর্মী প্রয়োগে, স্থৃতিচারণা ও বিরহছুঃখের ভাবতন্ময়তার 
জন্য যতীন্ত্রনাথের কাব্যের এই স্থল উপাদানটি অনেকটা সুস্রতর রূপে উদ্বতিত 
হইলেও ইহার মৌলিক প্রতিটি সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয় নাই। তীহার অবরুদ্ধ 
প্রেমাবেগ ও যৌবন-কামন। যে কত তীব্র ও নিঃসস্কোচ ছিল 
রর তাহ! তাহার শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির শতধারে উৎসারিত 
বাদের তুলন৷ খেদোচ্ছাসের মধ্যেই অভিব্যক্ত হইয়াছে । তাহার কবিতায় 
ফিরিয়া ফিরিয়া দেহসৌন্দর্ষের স্তব-স্তরতি উদ্গীত হইয়াছে ; 
যৌবন-লালসাব অতৃপ্থি আদর্শ-কল্পনার সমস্ত স্তোক-সাত্বনাকে বিদীর্ণ করিয়া 
গিরিনদীর ছুর্বাৰ বেগে নিঃস্থত হইয়াছে । তাহাব উপমার আতিশয্য-স্কীতি, 
যৌবনাতিক্রান্ত দেহের বাস্তব জীর্ণতাকে ঘিরিয়! ঘিরিয়! কল্পনা ও মোহের নিবিড 
জালবয়ন, যৌবনকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অশ্রবিহ্বল আহ্বান ও শেষ পযন্ত 
পুত্র-কন্যার যৌবনকে আকড়াইয়! ধরিয়া এই নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতিতে কিঞ্চিৎ 
সাস্বনালাভের করুণ প্রয়াম--সবই নিঃসংশয়িতভাবে তাহার কবি-মানসের 
দেহাকুলতার পরিচয় বহন করে । মোহিতলালের কবিতাম্ন যে দেহবোধ একটি 
দার্শনিক প্রত্যয়ের স্থির, নিরুচ্ছান সুত্র-সংক্ষিপ্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যতীন্ত্রনাথে 
তাহাই সমগ্র প্রকৃতিমথিত এক ভূমিকম্পের বিপর্যয়ে, কল্পনা ও আবেগের এক 
দুরস্ত, অথচ শিল্পশাসিত উচ্ছ্বাসে, বুকফাট। হাহাঁকারের এক ছন্দস্থষমাগ্রথিত 
ধ্বনিদেহে রূপ লাভ করিয়াছে । ইহার কারণ হয়ত যতীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের 
ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা । মোহিতলালে যাহা জীবনের স্ববূপতত্ব, আত্মিক চেতন- 
অভিমানের চিরন্তন আধাররূপ অমৃতকলস, যতীন্দ্রনাথে তাহাই উপেক্ষিত, 
অনাদূত সত্যের অতি-বিল্বিত আবিষার, মূঢ় অন্ধতা ও অভিমানের ব্যর্থ 
প্রায়শ্চিত। মোহিতলালের নিকট যাহা রূপময়, মৃতিদেউলে অধিষ্ঠিত, পৃথিবীর 
বাস্তব ও কবিচেতনাসমধিত সত্য, যাহাকে তিনি চোঁখ মেলিয়া ও সহজ 
অন্থভৃতির বলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ তাহাকেই দেখিয়াছেন অন্ুতাপ- 
আবিল দৃষ্টিতে, অশ্র-পারাবারের সমম্ত অশান্ত আলোড়নের ব্যবধান- 


বাধা কাটাইয়া। 


২৯৮ বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধার। 


উপমার মুকুরে কবিমানসের এই আবেগমত্ততা অতিরিক্ত বর্ণোচ্ছলতায় 
প্রতিবিদ্থিত হইয়াছে । প্রিয়ার যৌবনলালিত্যচ্যুত তন্থ তাহাকে স্থবতিময় কাহুহীন 
বুন্দাবনের উপম। ম্মরণ করাইয়াছে। যে বৃন্দাবন টৈষ্ণবরসলীলার দিব্য আধার, 
বতীল্রনাথের দেও যাহার অধ্যাত্মসত্াা সমস্ত ভৌগোলিক সীমার উধের্ব বিশুদ্ধ 
সংশয়বাদের অন্তরালে ভাবলোকে স্বপ্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রিয়ার রূপহীন, জরালুলিত 
প্রেম ও ভোগবাদের দেহের উপমানরপে প্রয়োগ- প্রমাণ করে যে পাধিব প্রেম ও 
ফল্তধার! 
প্রেয়সীর অক্জকান্তি তাহাব অনুভূতিতে কি অনাধারণ মূল্য- 
গরিমায় প্রতিভাত হইয়াছে । এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কল্পনার 
উধ্্বায়নের, বস্তুর ভাবরূপে উন্নয়ন ব্যতীতই দৈহিক বপযৌবন কবির চক্ষে কি 
অধ্যাত্মকল্প মোহাঞ্রন লেপন করিয়াছে ! “মনোরম” কবিতায় কবি অধীর আগ্রহে 
বার্ধক্যের ব্রিবলী-অংকিত, লোলমচর্ম প্রিয়াদেহে কেবল যে শাশ্বত প্রেয়সীর বিদেহী 
ভাবসত্তা আবিষ্কাৰ করিতে উন্মুখ তাহা নহে, তাহার লুপ্ত ফৌবনলাবণ্য প্রত্যক্ষ 
করিতেও সমভাবে ব্যগ্র। বস্তত আদর্শাহ্ছভব এখানে গৌণ» পলায়িত যৌবনের 
রূপের ঝলকই তাহার প্রত্যক্ষভাবে ও উদ্নগ্রভাবে কাম্য । উহার অপ্রাপনীয়তাই 
তাহাকে আদর্শৈষণার ছলনার আশ্রয়গ্রহণে প্রণোদিত করিয়াছে । এখানে আদর্শ 
কোন উচ্চতর ভাব-প্রেরণা নহে, ইন্দ্রিয়স্পর্শবঞ্চিত কামনার স্বতি-অন্ুধ্যান। “সায়ম্‌, 
কাব্যের খমন্ত্রহীন” কবিতায় কবি ভাবাতিরেকের চরম সীমায় পৌছিম্বাছেন। 
এখানে তিনি প্রিয়াকে মন্ত্রগুরুর আসনে বসাইয়া তাহার নিকট শ্রেষ্ঠতম জীবন- 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিরহ-খিক্না রাধিকার মদনের প্রতি 
অন্ুষোগ, হরভ্রমে তাহার প্রতি অক্ত্রক্ষেপ না করিবার আবেদন যে বিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞানতন্ত্রে দীক্ষিত, সংশয়বাদে গ্লেষতীক্ষ কবির কে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ইহা 
অপেক্ষা ভাবোন্সতততার আর কি প্রকুষ্টতর পরিচয় কল্পনা কর! যাইতে পারে? 
বৈষ্ণবভাবতন্সয় চণ্ীদাসের কণ্ঠে রামীর প্রতি যে অপরূপ স্তব_-“তুমি বেদমাতা 
গায়ত্রী” ধ্বনিত হুইয়াছিল, প্রতিবেশ-আনুকূল্য-রহিত, ধর্মসাধনার অমোঘ 
প্রত্যয়হীন আধুনিক কবির রচনায় তাহারই প্রতিধ্বনি এক অভিনব তান্ত্রিক 
সহজিয়াবাদের প্রবর্তন, এক অভাবনীয় অধ্যাত্ম-আবেগের মুক্তি বলিয়াই মনে হয়। 
স্থতরাং যতীন্দ্রনাথের প্লেষাত্মক সংশয়বাদ যে তাহার স্থকোমল-অন্ভতি-আর্ 
অন্তরের নির্মোক মাত্র তরণী সেনের কাট! মুণ্ডের রামনাঁম বলার মত তাহার 
যৌবনোতীর্দ অন্থভব-কোষ যে ইন্রিয়-গ্রাহথ প্রেমযৌবনের মহ্মাকীর্তনে বিভোর 
তাহা শ্বভঃনিদ্ধ সত্যের স্তায় প্রতিভাত । সংশম্ববাদী, ছল্লাভিনয়নিপুণ কবির 


রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ২৯১ 


সম্বন্ধে অন্তত একট সংশয়-নিরসন ঘটিলেও তাহার কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য 
বুঝিবার স্থবিধ! হইবে । 


(৩) 


মোহিতলাল মজুমদার কবি ও সাহিত্য-সমালোচক এই উভয়রূপেই বিশিষ্ট 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ম্বপন-পসারী' (১৯২২ ), “বিস্মরণী' (১৯২৭ )% 
প্মরগরল' (১৯৩৬ ) “হেমন্তগোধুলি' (১৯৪১) ও “ছন্দ-চতুর্দশী' (১৯৫১) এই 
কয়খানি কাব্যগ্রস্থে তাহার প্রায় সমুদয় কবিতাই নংগৃহীত 
উট হইয়াছে । তাহাব কবিতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প, 
লালের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু এই সংখ্যাল্পতা প্রেরণাধারার ক্ষীণত! সম্বন্ধে যে সংশয় 
জাগায়, তাহা তাহার পরিণত শিল্প-কৌশল, রচনারীতির 
ব্যক্তিময় বৈশিষ্ট্য ও মননের প্রসার ও গভীরতার দ্বারা সম্পূর্ণকপে অপনোদিত 
হয়। তিনি শেষজীবনে কাব্য অপেক্ষা সমালোচনার প্রতিই অধিক মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। মনে হয় যে, কাব্যে তাহার নিঃসন্দিপ্ধ উৎকর্ষের পরিচয় সত্বেও 
তাহার অতিরিক্ত ব্যক্তিকত1 ও বিশিষ্ট জীবনবাদের জন্য ইহ! বাংলা কাব্যের 
উপর স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্ত তাহার 
সমালোচনা, তাহার রুচি ও অন্বরাগ-বিরাগের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত 
হইলেও এবং নৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের প্রতি অতি-সচেতনতার 
জন্য তাহার গ্রহণশীলতার উদ্ারতাকে কিছুটা ক্ষু্জঈ করিলেও, চিরন্তন মূল্যে 
অধিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য-বিচারের ভবিষ্বৎ মানদণ্ড ও নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
থাকিবে এই অভিমতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই। 
মোহিতলালের কাব্যে দেহবাদ-্প্রবণতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! যতীন্দ্রনাথের 
সহিত তাহার পার্থক্যনির্য়প্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইয়াছে। তিনিই বোধ হয় 
আধুনিক বাংল! কাব্যে ক্লাসিকাল ব৷ শ্রেষ্ট-এতিহৃপন্থী ও 

মোহিতলালে 
ক্লাদিকালন্ভঙলী নির্মাণকুশলী রীতির প্রধান উদ্দাহরণ। তাহার কবিতায় 
ও রোমান্টিক শিথিলতা বা অনিয়ন্ত্রিত ভাবোৎসারের বিশেষ কোন চিহ্ন 
ইনি নাই। প্রতিটি পংক্তির বিন্যাস ও স্তবক-সমাবেশে অতিযত্ব- 
শীল শিল্পীর অথণ্ড মনোযোগ সর্বত্র পরিস্ফুট-কবিতা-নিষ্সিতির মধ্যে ভাক্কর্ষরীতির 
দুচতা ও সংহতি ুম্পষ্ট। মনে হয় যেন প্রতিটি। পংক্তি তরল কালিতে কলম 
ডুবাইয়া, ক্রুত হত্তে, সহজক্ফর্ত প্রেরণার বশে লেখা নহে, বাটালির ঘারা পাথর 


৩০৩ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


কুঁদিয়! বর্ণমালার অক্ষরের স্ায় একক স্বাতন্ত্র্য ক্ষোদিত। লেখকের শিল্পসাধনার 
বিপুল প্রয়াসের সঙ্গে পাঠকের ভাবতাৎপর্য-গ্রহণের জন্য মস্তিফ-চালনার পরিমাণ 
প্রায় সমমাত্রিক । অথচ এই আয়ান-সাঁধ্য রচনার মধ্যে ভাবের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, 
ছন্দের ধীর-মস্থর পদবিন্তাস, কবির অন্তরাহুভূতির শৃঙ্খলাবদ্ধ গভীরতা কোথাও 
ক্ু্ন হয় নাই। রোমার্টিক ভাবের অভিনবত্ব ও মৃদু উত্তেজনার সহিত ক্লাসিকাল 
প্রকাশরীতিব সংযম ও অর্থবহতাঁর সার্থক সমন্বম্ন মোহিতলালের কাব্যে 

উদাহৃত হইয়াছে। 
মোহিতলালের কবিতায় লঘু কল্পনাবিলাসের বিশেষ নিদর্শন নাই। তাহাব 
মনোভক্গী এমনই অটুট গাস্ভীর্য ও গভীর মনন-কল্পনার বর্মাবৃত যে, ত্যোন্দ্রনাথ 
বা করুণানিধানের ন্যায় লঘু বা চুল স্থুর ঠিক তাহার কবিপ্রক্কতির স্বধর্ম নহে। 
মাঝে মধ্যে “সিউলির বিয়ে” বা ্থরজাহান ও জাহাঙ্গীর" প্রভৃতি কবিতায় তিনি 
খানিকটা হাল্কা চাল ও খেয়ালখুশি-মাফিক মুসলমানী শব্দ-সম্ভারের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, কিন্ত ফল সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক হয় নাই। তাহাব মত সদাঁজাগ্রত 
কবিমানস হ্বপ্লাবেশের ক্ষণবিস্বাতিতে নিজেকে ডুবাইয়৷ দিতে পারে না। তাহার 
এই জাতীয় প্রচেষ্টা আমাদিগকে শার্ূলবিক্রীড়িত ছন্দেব 


মোহিতলালে 
নিবিড় এ্নন-কল্পনার আক্ষরিক অর্থের কথা স্মরণ করাই দেয়। তাহার ক্লাসিকাল 
প্রা গাস্তীরধ সংযম ও বাহুল্যবর্জন-চেষ্টা সত্বেও সময় সময় তিনি অতি- 


ভাষণের দোষ এড়াইতে পারেন নাই। শোপেনহওয়ারের 
উদ্দেশ্যে লিখিত "পান্থ প্রভৃতি অতিমননশীল কবিতা উহাদের অর্থগাঢ়ত্ব ও অতি- 
পল্পবিত বিস্তারের জন্য মাঝে মধ্যে ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। তাহার ছন্দোগ্রথিত 
গাস্ভী্ধপূর্ণ শব্দপরম্পরা ও স্থূদীর্ঘ স্তবকশ্রেণী আমাদিগকে প্রাচীন রাজন্যবর্গেব 
হস্তিযুখসমদ্থিত, বর্ণবহুল-ধ্বজদণ্ডশোভিত বিরাট শোভাযাত্রা-লমারোহের মন্থর 
গতির কথা মনে পড়ায়। এখানে শক্তির অবিসংবাদিত পরিচয় আছে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমত্তার অতিসচেতন শ্রেষ্টত্ববোধও আমাদের মনে কিছুটা অস্বস্তি 
জাগায়; কবির প্রতি সন্তরমবোধ তাহার সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতাস্থাপনের অন্তরায় 
স্ষ্টি করে। তাহার শব্দাড়ঘঘবরপীড়িত ভাবধারা উপলব্যাহতগতি শীর্ণ নদীর ন্যায় 
ধীরে ধীরে বহিয়া যায়, অনুকূল শ্রোতোবেগে আমাদিগকে ভাসাইয়! লইয়া! যাইতে 
পারে না। আমরা তাহার শঙ্খধনিবৎ গভীর ছন্দ-স্বননে অভিভূত হই, আহ্ম- 
বিশ্বত হুইয়। তাহার কবিতার যাঁছুর নিকট আপনাদ্দিগক্ষে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে 


পারি না। 


রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ৩০১ 


মোহিতলালের বলিষ্ঠ মনন ও ভাঙ্কর্যোপম আঙ্গিকগঠন এক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 
বেশী সার্থক হইয়াছে--তাহা সনেট-রচনার ক্ষেত্র। এই সনেটের পদ-বিস্তাসে 
তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। গীতিকবিতাতে যে মননভারক্রিষ্ট 
ই মস্থরতা গীড়া দেয়, সনেটে তাহাই স্বাভাবিক ভাবছন্দরূপে 
পাঠকের অবিমিশ্র প্রশংসা ও রসোপভোগের অভিনন্দন লাভ, 
করে। বস্তত মোহিতলালের ক্লানিকাল গঠনশিল্প, স্বিন্স্ত ভাবসঙ্জা, জীবন- 
সত্যপ্রকাশের বলিষ্ঠ ভঙ্গী ও ছন্দের ভাবনা-নিয়ন্ত্রিত, অলক্ষ্যপ্রায় প্রবাহ এই 
যুগের অন্তান্ত কবির আঙ্গিকশিখিলতা, ভাবের অজস্র উৎসার ও ছন্দোবিলাসের 
আতিশয্যের একটি অসাধারণ ব্যতিক্রঘ ও মননদৃপ্ত প্রতিবাদ। তাহার 
অধিকাংশ কবিতাতেই হীরকের উপাদান-দৃঢ়তা ও ছ্যতি উভয় গুণই বর্তমান । 
জনপ্রিয়তার মোহে, সমকালীন রুচির অক্কবর্তনে, রাজনৈতিক উত্তেজনায়, কবি- 
স্থলভ ভাবাহ্ুরঞ্জনের স্থলভ প্রয়োগে, ছন্দের আবেশময় ঝংকারে জীবনপ্রজ্ঞার 
নিমজ্জনে, শ্লেষাতআ্মক আক্রমণের উগ্র ঝবাঝে আমাদের বঞ্চিত ক্ষোভের তৃপ্তিসাধনে 
তিনি কাব্যের যথার্থ আদর্শ, নিরপেক্ষ জীবনান্থভূতি ও সৌন্দযন্গ্রি হইতে বিচ্যুত 
ইন নাই। এই আক্রমণাত্মক উগ্রতা তাহার সমালোচুনায় আছে, কিন্তু কবিতায়; 
নাই। তাহার প্রকৃত সমধমিতা ইংরেজ কবিদের মধ্যে ম্যাথিউ আনন্ডের সঙ্গে ৮ 
স্থইনবার্নের সহিত দেহবাদের মহিমা-খ্যাপনে খানিকট। ভাবগত মিল থাকিলেও, 
কাব্যরীতির দিক দিয়া কোন মিল নাই। মোহিতলালের কবিতার সহিত 
তাহার বিশিষ্ট জীবনবাদ ও গভীর মননপুষ্ট মানস গঠনের, অভিজাত-চিত্তের, 
অতি-ছুর্লভ রসরুচি-সমর্থনের এত অবিচ্ছেছ্ধ সম্পর্ক যে তাহার প্রভাব-স্বীকরণ 
ভবিষ্যৎ কবির পক্ষে মোটেই স্থ্সাধ্য নহে । তাহার ভঙ্গীর অনুকরণ হয়ত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহার সামগ্রিক মানস সংস্থা অনন্থকরণীয় । 
মোহিতলালের সমালোচনার মধ্যেও এই মানস আভিজাত্য, সহানুভূতির 
কঠোর-বেড়া-দেওয়। স্বল্পপরিনরতা ও অনুকূল ক্ষেত্রে নিগুঢ় মর্মানুপ্রবেশের ছাপ 
স্থম্পষ্ট। উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে ধাহারা নব- 
৯০৭৫৪৬ জাগরণের প্রতীক, ধাহারা পাশ্চাত্য প্রভাবের নৃতন ভাব- 
ব্ধিম-মানস ধারাকে আত্মসাৎ করিয়া! নবধুগের কবিতার শর্টারূপে প্রতিঠিত, 
4 অন্তদৃষ্টি মোহিতলালের রসবিচার ও মুল্যায়ন প্রধানতঃ তাহাদিগকে 
রী অবলম্বন করিয়া অস্ুশীলিত হুইয়াছে। তাহার মধুস্থদন ও 
বন্ধিমচন্দ্রের উপর সমালোচন! এই ছুইজন. বুগন্ধর সাহিত্যিকের ভাবপ্রেরণার 


৩০২ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


উপর যুগমানসের প্রতিফলনের অভিনব আবিষ্কারমূলক আলোকপাত করিয়াছে। 
তাহার কৌতুহল প্রধানত; আরোপিত হইয়াছে রচনাশিল্লের 'উপর নহে, যে 
মানস অন্থভূতি এই শিল্পরূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে 
তাহারই উপর। রচনার শিল্পোৎকর্ষ-বিচারে নহে, ভাবের 'নিগৃঢ় উৎস- 
অন্থসন্ধানেই তাহার মুখ্য আগ্রহ। রাবণ ও মেঘনাদ-চরিত্র-পরিকল্পনায় মধু- 
স্দনের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা, যুগপ্রতিবেশ-প্রভাবিত আত্মভাবের 
উৎক্ষেপ কিবপ ক্রিয়াশীল, রাবণের ও সাধারণত রাক্ষমগোর্ঠীব প্রতি সহাম্গভূতিতে 
তাহার নিয়তিবাদের কিরূপ পরোক্ষ পরিচয় উদঘাটিত, তাহাই তাহার বিশেষ 
জিজ্ঞাসার বিষয়। রাবণ মধুস্থদনেব ব্যক্তিসত্তারই প্রতিচ্ছবি, তাহার আত্মারই 
দ্বিতীয় প্রকাশ। রাবণ শিশুর ন্যায় সরল, খ্জুপ্রকূতি, শিশুর ন্যায়ই পাপ-পুণ্য 
সম্বন্ধে উদাসীন, শিশুর ন্যায়ই হাত বাড়াইয়া সমস্ত ভোগ্য বন্থকে লাভ করিতে 
চাহে; কামন৷ পূর্ণ না হইলে শিশুর মতই নিবিচারে অভিমানপ্রবণ ও ভ্রন্দনশীল। 
অন্তদ্বন্্ ও আত্মানুন্ধান যাহাকে নিয়তির নিষ্ষরুণ আঘাতের জন্য প্রস্তত করে 
নাই, তাহার উপর সেই আঘাত অপ্রত্যাশিত বলিয়ই যে কত মর্মান্তিক তাহা 
রাবণের চবিত্রে উদাহত। মধুস্থদন ও রাবণ উভয়েই সমপ্রকুতি, উভয়েই ভাগ্যের 
অবিচ্ছিন্ন দাক্ষিণ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভবশীল, উভয়েই অদৃষ্টের বিরূপতার 
জন্য একেবারে অপ্রস্তত। যখন জীবনব্যাপী আশাবাদকে চূর্ণ করিয়া! দৈবের 
নিদারণ আঘাত আনিয়া পড়ে, তখন উওয়েই প্রায় এক স্থুরে কাদে? মধুহদন 
বলেন “আশার ছলনে ভুলি” আর রাবণ বলে “কি পাপে, দারুণ বিধি, লিখিল1 এ 
ছুঃখ তুমি রাবণের ভালে ।” মহাকাব্যের বিশাল নেব্যক্তিকতার অন্তরালে 
ব্যক্তিচিত্বের এই নিগৃঢ় ক্রন্দন, পৌরাণিক শোকনসমুদ্রে কবির নিজের চোখের 
দুইফোটা অশ্রজল-নংযোজনার রহম্য মোহিতলাল অনাবৃত করিয়াছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র ব্বন্ধেও তাহার জিজ্ঞাসা একই প্রকারের । তাহার উপন্ত/সের ঘটনা- 
বিন্যাসে, তাহার পাত্র-পাত্রীর আচরশে ও চরিত্র-খিকাশে বঙ্িমমানস কোন্‌ 
জীবন-সমস্তার নমাধান খুঁজিতেছিল, নারী-পুরুষের পারম্পরিক ছন্দের মধ্যে 
সনাতন পুরুষ-প্রকৃতির পরম্পর-নির্ভর রহস্তলীলার কোন অধ্যায়।আভাসিত-_-এই 
নিগৃঢ় জীবন-জিজ্ঞাসাই সমালোচকের বিশেষভাবে কাম্য। বহ্ধিমের উপন্যাসের 
বহিরবয়বের পিছনে তাহার অন্তরপ্রেরণার এক সুক্ষ মানচিত্র-অক্কনই মোহিত- 
লালের উদ্দেশ্য । ইহাতে লুক্্দশিতার সঙ্গে কিছু বিপদও মিশ্রিত আছে। 
বঞ্চিমচন্দ্রের উপর একটা দার্শনিক জীবনবোধ আরোপ করিস্বা সেই মানদণ্ডে 


রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ৩০৩ 


তাহার সমস্ত উপন্তানাবলীর উৎকর্ষ-অপকর্ষের মুল্যায়ন হয়ত উপন্তাসগুলির 
গুণবিচারের নিভু্লি পন্থা না হইতেও পারে। লেখকের মনোরহস্তয যে এমন 
সম্পূর্ণভাবে সমালোচনের নিকট ধরা ধিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও হয়ত 
অতিমাত্রিক ছুঃসাহসিকতা। মধুকুদনেব ক্ষেত্রে যে অনুমান ঠিক, বঙ্ধিমের ক্ষেত্রে 

তাহ প্রযোজ্য না হইতেও পারে। 
মোহিতলাল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রায় সমস্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লেখকদেব তাহাব সমালোচনার অন্তভূক্ত করিয়াছেন। বিহাবীলাল চক্রবর্তা 
সুরেজ্জরনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বডাল, সত্যেন্রনাথ দত্ত, 
ককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি নজরুল ইসলামের 


মোহিতলালের প্রথম দ্িককাব বচনা-সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ 
সমালোচনা-পরিধি রি টু ঠ 
ও বৈশিষ্ট কবিয়াছেন তাহাতে তাহা অন্তরৃষ্টির আশ্চর্ধ পরিচয় মিলে । 


অবশ্ত কোন কোন স্থানে পববতাঁ সমালোচনা তাহার 
অভিমতকে সমর্থন কবে নাই। সত্যেন্্রনাথেব ক্লাসিকাল মহিম। বা ককণী- 
নিধানেব “অমোঘ তৌষ্ঠব” পনির্মাণকৌশল” প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে উচ্চ 
প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে তাহার অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা! বন্ধুবৎমলতা৷ 
ব। সহধর্মী কবিব প্রতি সহান্ুভূতিব আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুল সম্বন্ধে 
তাহার প্রাবস্তিক প্রশংসা পরে তীব্র বিমুখতায় পরিণত হইয়াছিল_-াহার স্ুরুচি 
ও বিস্তুদ্ধ সাহিত্যিক আদর্শনিষ্টা নজরুলের আবেগ-আবিল, ছুবার বন্যার ন্যায় 
অজন্র-উৎসাবিত, হুক্্শিল্পবোধহীন রচনাকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। 
তাহার সহান্থভতি অতি-আধুনিক যুগের সীমান্তে পৌছিয়াই নিঃশেষিত হইয়াছে 
_তাহাব বয়ঃকনি্ঠ কবিগোষ্ঠীর টৈবাশ্তগীড়িত, নানাবিধ হেয়ালিপূর্ণ, বৈদেশিক 
ভাব ও ভাষার প্রয়োগে দুর্বোধ্য, বাঙালী-এঁতিহ্বিচ্যুত ও আস্তর্জাতিকতার 
ছবাশ।/য় অভিভূত রচনার সহিত তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়াছেন ; 
তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্ভাবনাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন 
নাই। তাহার সাহিত্যবিচারের অবিচল মানদণ্ড নবযুগের নৃতন কাব্যান্ুভূতিকে 
প্রশ্রয় দিবার জন্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। তাহার মধ্যে শেষ পথস্ত 
সমালোচকের উদ্দার আতিথেয়তা, শাশ্বত মূল্যবোধ অক্ষুপ্ন রাখিয়া নৃতন 
আবির্ভাবের অভিনন্দন-প্রবণতা নীতিবিদ ও সমাজকল্যাণকামীর অত্যুৎসাহের 
দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। বাঙালী-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অবলুপ্তির ভয়ে তিনি 
এন্প বিচলিজ পউয়া্ছন 'য নতন পরীক্ষার প্রাতি তাহার গ্রহণশীলতা ও ওঁৎস্ক্যই 
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কুন হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার নিকট শেষ খাঁটি বাঙুলী কবি; এবং 
বস্কিমের প্রতি আধুনিক যুগের অনাস্থা তাহার চক্ষে বাঙালী-সংস্কতি ও স্বধর্মের 
প্রতি বিশ্বাসহীনতারপে গণ্য হইয়াছে । তিনি যেন অনাগতপর্শা প্রাচীন হিক্ 
খধিদের ন্যায় ব1 উনবিংশ শতকের ইংরাজ সাহিত্যিক কার্লাইলের ন্তায় এই 
বিধর্মী, এঁতিহত্রষ্ট সাহিত্যকে বুঝিবার চেষ্ট1 ন! করিয়া উহার প্রতি জলন্ত অভিশাপ 
বর্ষণ করিয়াছেন। তাহার এই অনমনীয় প্রতিকূলতার যে কোন কারণ ছিল ন৷ 
তাহ বলিতেছি না; কিন্ত ইহ] আর যাহাই হউক, আদর্শ সমালোচক-কৃত্য নহে । 
ইহা ছাভা, মোহিতলাল সাহিত্যবিচারের কতকগুলি মৃলস্থত্র--যথ! ফর্ম বা 
রূপবন্ধ, স্টাইলের সংজ্ঞা ও উহার মধ্যে ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন প্রভৃতি স্ব 

মননশীল ও গভীর সাহিত্যবোধপূর্ণ আলোচন! করিয়া আমাদের সমালোচনা- 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বাংল। সমালোচনাকে উৎকর্ষের যে উন্নত 
পর্যায়ে পৌছাইয়! দিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ সমালোচক- 
গোঠী পুরাতন সাহিত্যের মৃল্যনির্ণয় ও নৃতন সাহিত্যের রস-আম্বাদনের পে 
অগ্রসর হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে । 


(৪) 


নজরুল ইসলাম (১৮৯৯) যদিও এখনও জীবিত, তথাপি তাহার কাব্য- 
পরমায়ু বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে । তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে 
যে গভীর ও বহুমুখী প্রত্যাশ। জাগিয়াছিল, দবচক্রান্তে তাহ 
সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার কাব্যচন্রের আবর্তন মধ্য- 
পথে স্থির হইয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটি সমগ্র বৃত্তমগুল রচনা করিয়াছে । আজ 
কাব্যকৃতির দিক দিয়াই তাহার একটি সামশ্রিক পরিচয়েব সমাপ্তিরেখা টান। 
নমালোচকের বেদনাক্ষৃব্, অথচ অপরিহার্য কর্তব্যরূপেই দেখ! দিয়াছে । 

বাংলার কাব্যজগতে নজরুলের অতফিত আবির্ভাব যেন একটা ধূমকেতু বা 
ঝঞ্ধার মতই প্রারতিক বিপর্যয়ের পর্যায়তৃক্ত । কাব্যের পদ্মশোভিত, নীলাকাশ- 
চিনা প্রতিবিশ্বিত স্থির সরোবরের বুকে তাহার কবিতা যেন একটা 
সত্োক্সনাধ ও যতীন্্- ছুর্বার, আবিল নদীনত্রোতের মতই শক্তির উচ্ছ্বাস ও ফেনিল 
নাখের রাজনৈতিক উন্মত্রতার কলরোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয্বাছে। সৌন্দর্ধ-তট- 
নি ভূমিতে স্থরক্ষিত, শ্াস্ত-নিয়স্ত্রিত ছন্দপ্রবাহে মৃছুসঞ্চারী, 
পরিক্রত জীবনাবেগবাহী কাব্যদেহের উপর যেন একটা প্রলয়প্লাবন বহিয়। 


নজকল ইসলাম 
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গিয়াছে। নজরুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের গণ্তী 
অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিকবোধ ও সমাজচেতনার উত্তাপ ক্রমশ উগ্রতর হইদ্না 
উঠিতেছিল ইহ] সত্য। সত্যেন্জনাথ ও যতীন্দ্রনাথ তাহাদের রপপিপাসার পান- 
পাত্রে সাময়িক উত্তেজনার আসব মিশাইয়া, সৌন্দর্যাবেশকে উগ্রতর নেশায় 
রূপাস্তরিত করিয়া সমস্যার তীক্ষ কণ্টকবেধ কতকটা: অনুভব করিয়াছিলেন। 
কিন্ত ইহার! মুখ্যতঃ কবি ও গৌণভাবে পরিবেশম্পর্শাতুর ; তাহাদের কবিধর্মের 
সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া, কাব্যান্ুভৃতির আতপ-নিয়স্ত্রত কক্ষের তাপমাত্রা 
যথাসম্ভব অক্ষর রাখিয়াই, তাহার] সুর চড়াইয়াছিলেন বা উত্তেজনামুখর শব্ধ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহারা রণাঙ্গনে যর্দি অবতীর্ণ হুইয়াই থাকেন তবে 
তাহ! অর্ধ-শৌখীন অভিনেতারূপে ; গোপবালক শ্রাদামচন্দ্রের ন্যায় মাথায় রডীন 
পাগড়ি বাধিয়াও তাহার! গোচারণভূমির আসল কর্তব্য সম্বন্ধে সপ্পূর্ণ অবহিত 
ছিলেন। 

নজরুলের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার অন্তরের অনির্বাণ বহিজালাই 
তাহার প্রধান, এমন কি সর্বগ্রাসী অনুভূতি; তাহার রক্তে, তাহার গভীরতম 
চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রিক্ত ৰঞ্চিতের প্রতি নিবিড় একাত্মতাবোধ বজ্ঞান্সির 
মত অসহনীয় উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহ প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই 
তাহার কাব্যপ্রেরণার মূলকারণ। তিনি প্রথমে সৈনিক; পরে কবি; তাহার চরম 
ও সর্বস্পপণ দেশপ্রেম ও শোষণবিরোধিতার সহিত কবিত্ব- 
শক্তির সংযোগ বাংল সাহিত্যের একট! আকম্মিক সৌভাগ্য । 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্থল প্রহরণের সহিত কাব্য-প্রতিভার দিব্য 
অস্ত্র যুক্ত হইয়া রণোন্সাদকে আরও দীপ্য ও বহুমুখী করিয়াছে। যুদ্ধের এই উগ্র 
উন্মাদনার মধ্যেই তিনি আপনার কবিস্ব্ূপকে হঠাৎ আবিফফার করিয়়াছেন। 
আবেগের অসংবরণীয় আতিশয্যে যেমন সাধারণ লোক অঙ্গসধালন করে, তিনি] 
সেইর়প তাহার শব্ছন্দ-কল্পনার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ-শক্তিকে বদ্ধমুষ্টির ন্যায় 
উচাইয়া ধরিয়াছেন, চাবুকের ন্ায় বাধুস্তরে আছড়াইয়াছেন, অস্ত্রের স্তায় 
রক্তলোলুপ অভিগ্রায়ের সহিত নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি স্বভাব-কবি 
বলি্াই এই সমস্ত মারাত্মক প্রচেষ্টা কাব্যনিয়মের বশবতাঁ হইয়া 
উদ্নত্ততার মধোও সৌন্দর্যস্ট্টি করিয়াছে। যেখানে তাহা হয় নাই, সেখানেও 
তাহার কাব্যবিবেক তাহাকে কোনও ক্ষ পীড়া দেয় নাই ; তাহার অস্ত্রে শক্রর 
চর্মভে? হইলেই তিনি কৃত-কৃতার্থ, পাঠকের মর্শভেদ না করিলেও তিনি 


ধু 


নজকল প্রথমে সৈনিক 
তারপর কবি 
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বিশেষ অনুতপ্ত হন নাই। নিয়াগ্রার জলপ্রপাতের পাহাড় চূর্ণ করার দিকেই 
প্রধান লক্ষ্য, উহার পতনবেগের মধ্যে জ্যামিতিক সৌষম্য নাশাকিলেও উবার 
বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না| 
নজরুল এই যজ্ঞকুণ্-উখিত-সহজাত-_কবচকুগুলধারী দিব্য আবির্ভাব। 
আগ্নেয়গিরির জলস্ত লাভা-উৎসারের ন্যায় তিনি তাহার অন্তঃসঞ্চিত জালাকে, 
যে ভাষা তাহার মুখে আসিয়াছে, যে ছন্দ তাহার উত্তপ্ত 
উল রি আবেগেব স্বাভাবিক ধ্বনিচিত্র, কোনকপ বিচার-বিবেচনা না 
নজকল করিয়াই তাহারই মাধ্যমে মুক্তি দিয়াছেন। এই ভাষা ও 
ছন্দ যে সত্যই উচ্চাঙ্গের কবিতা হইয়াছে, ইহা কবির 
শিল্পবোধের জন্য নহে, তাহার টননগিক প্রতিভার জন্ত। তাঁহার এই প্রতিভার 
উন্মেষ-রহস্ত বিস্ময়কর ও ব্যাখ্যার অতীত। কৈশোরে নেটে! গান ও যৌবনে 
মেসোপটেমিয়া-রণাঙ্গনেব বাস্তব .অভিজ্ঞতা--এই ছুইএর বাপায়নিক সংযোগে 
কেমন করিয়া যে তাহার প্রতিভার যৌগিক পদার্থ উদ্ভৃত হইল, পরীক্ষাগারের 
কোন বিশ্লেষণপদ্ধতির দ্বারা তাহার রহস্ত ভেদ কর! যায় না। এই ছুই প্রান্তিক 
ঘটনার ব্যবধানটি যে কেমন করিয়া একদিকে আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ও 
অন্ত্দিকে অসন্তোষের তীব্র বিস্ফোরক বাকুদ-সঞ্চয়ে পূর্ণ হইল তাহারও কোন 
পূর্বাভাস মিলে না। কিন্তু তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ এঅগ্নিবীণা” (১৯২২) 
যখন প্রকাশিত হইল, তখন নজরুলের এই দ্বৈতশক্তির অজস্র প্রাচুর্য সম্বন্ধে 
কাহারও কোন সংশয় থাকিল না। উন্নত, আব্মহার] হদয়াবেগের এরূপ 
প্রচণ্ড উচ্ছাস বাংলা! কাব্যে আর দেখা যায় নাই। কাব্যে প্রথানিষ্ঠ 
সৌন্দর্যানুস্থতির যত প্রাদুর্ভাব হয়, জীবনের প্রত্যক্ষতা €সেই পরিমাণে হ্রাস 
পায় এবং কাব্যসৌন্দর্যের সহিত জীবনাহ্ৃভৃতির ব্যবধান বুদ্ধির ফলে 
উহার আবেদনশক্তিও কমিয়া যায়। নজরুল কাব্যের স্থির, ক্ষীণজীবনম্পন্দিত, 
স্বপ্নময় সৌন্দর্যলোকে জীবনের আবিল শ্োতের ছূর্বার গতি ও আকৃতি 
প্রবাহিত করিয়! ইহার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিলেন। মাম্থুষের 
বাচিবার ছুরস্ত ক্ষুধা, তাহার সহজ অসংস্কত প্রবৃত্তির অবারিত আত্ম- 
প্রসারণের অভিলাষ সর্বপ্রথম কাব্যের ছন্স্বন্দর ও শিল্প-শাস্ত প্রতিবেশে 
অভিব্যক্তি লাভ করিল। কাব্যগ্রাসাদের ঝাড়-লষ্ঠনের জিপ্ধ ছ্যুতির মধ্যে 
কোষমুক্ত তরবারির প্রথর দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল; উহার স্ব আবেগ ও আত্মমগ্ন 
ছন্দগুঞয়ণের মধ্যে জনতার দৃপ্ত দাবী, উচ্চকঠ অধিকার-ঘোষণা বজ্রনিনাদে 
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ধ্বনিত হইল। তাহার প্রকাশের রূঢ়তা অনেক সময়ই কাব্যাহুমোদিত হয় নাই, 
ইহা ঠিক? কিন্তু তাহার সত্যভাষণের আন্তরিকতা, কাব্যরীতি উপেক্ষা করিয়া 
প্রাণের কথা চীৎকার করিয়া ঘোষণা করার অশালীন সাহসিকতা শেষ পর্যন্ত 
কাব্যের পরিধি ও জীবনশক্তি বুদ্ধি করিয়াছে । জীবনের অকর্ষিত ক্ষেত্র, 
অমাজিত আবেগ, নব-উদ্বদ্ধ চেতনা ও অভাববোধকে কাব্যকর্ষণার মধ্যে 
ুষুভাবে বিন্যত্ত না কবিতে পারিলে কাব্য ক্রমশঃ জীবনবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; 
জীবনের প্রধান ধারা কাব্যের শাখাঁনদীকে একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া ভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত হইবে। নজরুলের শক্তিমতা যদিও এ পর্যন্ত বাংল। কাব্যে 
প্রত্যক্ষভাবে অন্হ্ুত হয় নাই, তথাপি ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার বীজ 
নিহিত আছে। 

বাংল কাব্যে শব্বভাগ্ডারও নজরুল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন; 
যে সমস্ত আরবী বা উদ্ছশব্ব তিনি কবিতায় প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার কাব্য 
সম্বন্ধে নৈসগিক চিত্যবোধ সেগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া তাহাদিগকে বাংলা কাব্যভাষার মধ্যে স্থাফ়িভাবে 
অন্তভুক্তি করিয়াছে। তিনি যখন “ফরমান' বা “আরজ' শব প্রয়োগ করেন 
তখন তাহাদের ভাব-প্রকাশিক1 ব্যঞ্জনাশক্তি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠে। 
হয়ত কিছু কিছু আতিশয্য ও অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু মনে হয়, 
তাহার কাব্যপরিণতির পথে অপ্রত্যাশিত বাধা না! আমনিলে, তিনি ৰাংলা 
সাহিত্যে মুলমানী শবপ্রয়োগের সুষ্ঠ নীতিটি চিরকালের জন্য নির্ধারণ 
করিয়া যাইতেন। প্রতিভাবান লেখকের প্রয়োগই এই ক্ষেত্রে ওচিত্যের চরম 
মানদণ্ড। 

নজরুলের স্ব্লায়তন কাব্যজীবনে বিবর্তনের একটি স্তর সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। 
প্রথম জীবনে তাহার বিপ্রোহীসত্া। যে কবিসত্তাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার 
বিক্রোহী মনোভাব অগ্ব্যদ্গিরণ করিয়া কিছুটা শান্ত হইলেই তাহা আবার 
্বচ্ছন্দ-বিকশিত এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে। এই 
পরিবর্তন-রেখার একদিকে তাহার 'অগ্নিবীণা"» “ফণিমনসা” ( ১৩৩৪), সর্বহারা 
(১৩৩৩) প্রভৃতি উগ্র প্রচারধর্মী কাব্য, অপর দিকে দোলন চাপা" (১৩৩* ) 
ছায়ানট (১৩৩২), 'সিষ্কুহিন্দোল' (১৩৩৪) প্রভৃতি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যপ্রাণ 
রচনা। এই ভ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে তীহার অজন্্র গীতিত্তবকও অস্ততৃক্তি 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নজরুলের সকলদায়মূক্কঃ রূপোল্লাসহিরোলিত ও সুত 


নজকলের শব্বভাণ্ডার 


৩৪০৮ ংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


অন্ভূতিসম্পন্ন কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর মুত্রিত। তাহার প্রথম পর্যায়ের কবিতাতেও 
বিদ্রোহের অপ্ররুতিস্থ অত্যুচ্ছাস হইতে অপেক্ষারুত শান্ত, 
নজকলের কাব্য- 

বনের মিধ সংযত, আত্মশক্তিতে আস্থাশীল, আতিশধ্যবজিত মনোভাবে 
পরিবর্তনের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়। পবিদ্রোহী'তে যে 
আবেগ বে-সামাল, “সাম্যবাঠ'-এ তাহা তীক্ষ যুক্তি-বাদ ও আক্রমণদক্ষতার' 
বহিঃপ্রয়োজনে কতকটা নিয়ন্ত্রিত, “ফরিয়াদ'-এ তাহা বিষগর-গম্ভীর, মর্যাদাপূর্ণ 
অভিযোগ-উপস্থাপনে স্থির ও ভগবানের প্রতি অভিমাণে করুণ। প্দারিদ্র্য' 
কবিতাতে পৌছিয়া কবি নিজের ব্যক্তিগত ছুখ-ছুর্দশাকেও আন্দোলন- 
কারীর দৃষ্টিতে না দেখিয়া কবির শান্ত-স্থন্দর মনোঁভঙ্গীতে গ্রহণ করিয়াছেন ; 
তাহার কবিদৃষ্টিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া কোন অভিযোগে আবিল না করিয়া 
উহাকে অন্তরের মধ্যে সংহত করিয়াছেন। তাহার সত্যনিষ্ঠ অনুভূতি উহার 
ভালমন্দ ছুই দ্রিকই সমদশিতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে; বঞ্চিত কবিসত্তার 
করুণ, বস্ত হইতে ভাবরূপে উদ্বতিত ক্রন্দন যেন সমস্ত কবিতাটিকে দেবদূতের 

অশ্রপাতের ( 80861'5 €98 ) অমৃতনির্ধাসে স্িপ্ধ কবিয়াছে। 
নজরুলের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিতে যে রূপমুগ্ধতা ও সুক্ কাব্যাঙ্ছভূতির 
পরিচয় মিলে তাহা পরিণত প্রজ্ঞা ও আবেগের গভীরতার সহিত যুক্ত হইয়া শ্রেষ্ট 
কবিতায় উন্নীত হয় নাই। নজরুলের আবেগের মধ্যে. তরুণের স্বপ্রাবেশ, 
ভাবাতিরঞুনের স্পর্শ প্রচুর প্রতিশ্ররতির সঙ্গে অপরিণতির কিছু নিদর্শন রাখিয়৷ 
গিয়াছে। তাহার প্ররুতি ও প্রেমবিষয়ক কবিতার মধ্যে বপবিহ্বলত। আছে» 
কিন্ত কোন গভীর স্বর নাই । মনে হয় যে, এই জাতীয় কবিতায় তিনি ইব্্রিয়ান্থ- 
ভূতিবেগ্ভ রূপাস্বাদন অপেক্ষা গভীরতর কোন স্তরে অবতরণ করেন নাই। 
যে সুলভ কল্পনাবিলাসের নিকট মানবপ্রেম ও গ্রক্ৃতিপ্রেম একই সাধারণ লক্ষণে 
চিহ্নিত, একইরপ আবেগতরলতায় বিগলিত, বিশিষ্টসতাহীন ভাবনির্যাসের 
মিশ্রণে একীতৃত, কবি-চেতন| সেই স্তরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। তাহার আবেশে স্বপ্রমন্থরতা ও বর্ণাট্যতা আছে, অন্থভূতির তীক্ষতা 
নাই; চিত্রকল্পতা আছে, হাৎস্পন্দনের বলিষ্ঠ ধধনি ও গতিবেগ নাই; সঙ্গীতের 
কল্পলোক আছে, জীবনরসের স্াদবৈচিত্র্য নাই। তাই 
পি তাহার মন শীতের রৌপ্রমধুর প্রভাতে প্রজাপতির স্তায় তিসির 
ক্ষেতে দ্থুরিয়া বেড়ায় ; নদ্দীতীরের কাশবনের মন্দান্দোলনের 
সহিত দোল খায়। তাই গুবাকতরুর শাখাপত্র তাহাকে নিতান্ত অকারণেই 
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প্রিয়ার দেহলাবণ্যের কথা মনে পড়াইয়! দেয়। এই চঞ্চল রূপাঙ্গুরাঁগ, এই অলস 
স্মতি-রোমস্থন, এই সামান্য যোগন্থত্র ধরিয়া প্রসঙ্গ হইতে অনুরূপ প্রসঙ্গে লঘু 
সঞ্চরণ, কবির সমস্ত ভাবাকাঁশ যে তাহার যৌবনন্বপ্নে আচ্ছন্ন তাহারই পরিচয় 
বহন করে। মানবজীবনের জটিল সমন্তা, প্রৌঢ় পরিণতির বহুমুখী জীবন- 
জিজ্ঞাসা তাহার অন্তরকে একেবারেই আলোড়িত করে নাই। তিনি শেকন- 
পীয়রের নাটকের এরিয়েলের মত যে মোহন সঙ্গীত-নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছেন 
তাহা মানব-কর্ণে স্ধাবর্ষণ করিলেও মানব-অন্ভূতিতে কোন গভীর রেখাপাত্ত 
করে না। তাহার সমন্ত কবিতা যেন তাহার একস্থরো৷ গানেবই বৃহত্তর সংস্করণ। 
তাই নজরুলেব কবি-জীবনের অতঞ্কিত পরিসমাঞপ্তি এক বিরাট সম্ভাবনাকে 
অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া দিয়াছে । তাহার সৌন্দর্যকল্পনার সহিত পরিণত জীবন- 
অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিবার স্থযোগ হইল ন।। তাহার গানের মধ্যে হিন্দু- 
মুনলমান-সংস্কৃতির যে আশ্চর্য সংশ্লেষপ্রবণতা দেখা গিয়াছিল, পরিণত বয়সের 
কাব্যসাধনার মধ্যে তাহার সৃষঠতর অনুশীলন হইলে বাংলা কাব্যে এপর্যন্ত 
অলিখিত এক অধ্যায় সংযোজিত হইত। 

( জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ ) অকালে ঝরা, মৌরভ-নিবিড় কবি-পুম্পের 
আর একটি দৃষ্টান্ত। তাহাকে ইংরেজ কবি স্পেন্সারের মত “কবির কবি,-আখ্যায় 
অভিহিত করা যাইতে পারে । তাহার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা প্রভাবই ব্যাপকতর । তাহার 
নিজস্ব স্থরটি তাহার আপন রচনায় যতখানি শিল্পপরিণতি লাভ করিয়াছে তাহ 

অপেক্ষা তাহার সমকালীন কবিগোষ্ঠীর যনে, আকাজ্কিত, 
ক অথচ অনধিগম্া, অতি-স্থম্ম বেদনাময় একটি ভাবাকৃতিরূপে 
বৈশিষ্ট্য বেশী অন্থরণিত হুইয়াছে। সমত্ত অতি-আধুনিক যুগের মনে ষে 

লক্ষ্যহীন উদ্ভ্যাস্তি, যে অনির্দেশ্ত হৃদয়-বিক্ষোভ নানা রূপে ও 
বিচিত্র স্থরে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই জীবনানন্দের আত্মমপ্র অন্ভূতিতে একটি 
জালাহীন, বস্তভারমুক্ত, মননের মুন্দিয়ানাবজিত, করুণ-নুন্দর বূপতন্ম়তার শিশির- 
বিন্দৃতে ঝরিয়৷ পড়িয়াছে। তাহার মেজাজ ও রুচির দিক দিয়া তিনি সমকালীন 
কবিগোষ্ঠীর মধ্যে এক একক আত্মা। যুক্তিতর্কের ব্যুহরচনা, আঘাভ-প্রতিঘাত- 
কুশলতা, বিক্রোহের উত্তপ্ত ধূত্র-উদ্‌গিরণ, অবাঞ্ছিত প্রতিবেশের বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা 
সংঘর্ষ-তাহার সমস্ত কবি-প্রকৃতি এইজাতীয় সংগ্রাম-বিক্ষুন্ণ, ভারসাম্যচ্যুত 
মনোভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ । তিনি এই রূঢ়, হবন্ব-কর্কশ গ্রতিবেশকে সম্পূর্ণ বর্জন 
করিয়া নিজ সৌন্দর্ধধ্যানমগ্ন আত্মার গভীরে আশ্রয় লইয়াছেনঅনস্ত কাল, অসীম 


৩১০ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার! 


বিশ্বব্যাপ্তি, গ্রহ-নক্ষত্রের কল্পনাতীত দূর-প্রসার সমঘ্তই যেন ঠ্ঠাহার অনুভূতিতে 
একবিন্দু নি্ধ-সজল শিশির-স্পর্শের মত ঘনীভূত হইয়াছে, তাহার মোহাবেশকে 
নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র তন্ময়তায় আচ্ছন্ন করিয়াছে । অসীম নভোবিহারের পর শ্রাস্ত 
পাখীর ন্যায় তিনিও সুদূর অতীত যুগে বিচরণের পর, আাবস্তী-বিদিশার অবলুপ্ত 
সৌন্দর্ষ-ভাগডার হইতে কিছু বিহ্বল, প্রত্যক্ষ-ভোলান স্থতিসার সঞ্চয় করিয়া নিজ 
কল্পনা-বিভোর অস্তর-নীড়-নিভৃতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । সমস্ত রূপগন্ধ- 
শব্দম্পর্শময় জগৎ তাহার জ্যোতির্ময় কল্পলোকনির্যাণে প্রতীকধর্মী ইঙ্গিতরশ্মি 
প্রেরণ করিয়াছে; সমস্ত ইন্দরিয়ান্থভূতি উহাদের পারস্পরিক সীমারেখা! হারাইয়া 
এক দ্রবীভূত ভাবরূপকের সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে । (শ্রক্কতি-তন্ময়তার 
দিক্‌ দরিয়া একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাহার তুলনা চলে। 
কিন্ত বিভূতিভূষণের প্রর্ৃতিমগ্তা এক উ্বতর দিব্য অনুভূতির অনুগামী” 
বিশ্বরহশ্ত-উপব্বান্ধির সহায়ক, লোক-লোকাস্তরে প্রসারিত, সদাগতিশীল চেতনার 
ইঙ্গিতবাহী। | জীবনানন্দের এরূপ কোন নিগৃঢ় অভিপ্রায় নাই) তিনি বূপসাগরে 
অবগাহন করিয়াছেন কোন অবর্ূপরতনের আশায় নয়, ইহার অতলম্পর্শ 
গভীরতায়, ইহার সাক্ষেতিক বোধের গহনতায় নিজ বাম্তব-বিস্বত ভাবমুগ্ধতাকে 
অক্ষ রাখার জন্য, নিজ কল্পলোকাশ্রম্ী কল্পনার রক্ষাকবচন্র্ূপ এক সৌন্দর্যঘন 
অস্তরাল-রচনার উদ্দেস্তে। জীবনানন্দের এই মনোভাবের পিছনে যদ্দি কোন 
তত্বাভিপ্রায় ছিল, তাহা অপরিস্ফুটই রহিয়! গিয়াছে । ” 
অবশ্ঠ তাহার সমস্ত রচনায় যে এই রূপবিহ্বলতা সার্থক ও অনিবার্ধ কাব্যাভি- 
ব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহা! তাহার কচি ও মানস প্রবণতার 
নির্দেশক, সর্বত্র তাহার কবিশিল্পের নিদর্শন নহে । যে তাক্ষ 
নি তাৎপর্ব অন্ভূতি ও অত্রান্ত শিল্পবোধ থাকিলে কবিমনের অনির্দে্ট 
আকৃতি, ইহার শিথিল স্বপ্লাবেশ সার্থক রূপত্যতির সুস্পষ্টতায় 
প্রতিভাত ও পাঠকের গ্রহণশীল মনে অখগ্ড প্রতিবিষ্বাকারে মুকিত হয়, তাহা সব 
সময় এই আত্মভোলা, অব্যবস্থিতচিত কবির আয়ত্াধীন ছিল না। কবির 
রূপকল্পনায় আলোকের সঙ্গে যে অনেক পরিমাণে কুহেলিকা মিশ্রিত ছিল তাহা 
অন্বীকার করা যায় না। তাহার 'বনলতা। সেন”, “সোনালি ডানার চিল”, “রপসিরি 
সদী' ইত্যাদি রূপকণিকাগুলি তাহার নিজের মনের আকাশে তারা হইয়। 
ছুটিয়াছিল ? কিন্তু ইহাদের রূপকচ্ছটা সার্বভৌম রসিক-চিত্তে মাঝে মধ্যে চমক 
জাগাইলেও স্থির জ্যোতি্ষদীপ্ডিতে চিরভাত্বরতা লাভ করে নাই। কুয়াশার 


রবীন্ত্রোত্তর কাব্য ৩১১ 


ভিতর দিয়া দেখা! নক্ষত্রের স্ায় কবির আবেগ-কম্পিত, অথচ পরিণত শিল্পের 
পরমপ্রকাশবঞ্চিত কল্পনা যেন গোধুলিরহস্তভরা অল্পষ্ট ইঙ্গিতের মতই 
আমাদিগকে উন্ননা করে, কিন্ত পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। জীবনানন্দের এতিহাসিক 
তাৎপর্য তাহার 'কবি-কৃতিতে ততটা নয়, যতটা এই সৌনর্যবিমূখ, সংশয়কণ্টাকত 
যুগে তাহার আবির্ভাব-রহন্তের মধ্যেই নিহিত। জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিষ্ভাপাতি- 
রবীন্নাথের উত্তরাধিকার যে আধুনিক বাঙলায়ও সম্পূর্ণ অপচিত হয় নাই, 
জীবনানন্দের কবিতা সেই আশ্বামের বাণীই বহন করে। 


বাংল! সাহিত্যের কালানুব্রমিকা। 


দশম-ছ্বাদশ শতক 
চর্ধাচর্যবিনিশ্চয় 
পঞ্চদশ শতক 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন : বড়ু চণ্ডীদাস 
রামায়ণ £ কৃত্তিবাস ওঝা! 
শ্রীকঝ্ঝবিজয় £ মালাঁধর বনু 
মনসামঙ্গল £ বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস 
পদাবলী £ বিদ্ভাপতি ঠাকুর 
০ষাড়শ শতক 
মহাভারত £ কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী 
চৈতন্যভাগবতভত : বৃন্দাবন দাস 
চৈতগ্যামঙল £ লোচন দাস 
চৈতন্যচরিভাম্বত £ কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
পদাবলী £ মুরারি গুধ, বাস্থদেব ঘোষ, চণ্ডী- 
দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, 
গোবিন্দদাস 
চণ্তীমজল £ ছিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
সপ্তদশ শতক 
মহাভারত £ কাশীরাম দাস 
রামায়ণ £ অদ্ভুতাচার্য 
মনসামজল £ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ 
ধর্মমজল £ রূপরাম, রামদাস আদক 


শিবমজল (ম্গলু) £ রতিদেব 
পঙ্মাবী £ আলাওল 


৩১৪ বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধার 


অস্টাদশ শতক। 
ধর্মমজল £ ঘনরাম 
গোরক্ষবিজয় £ শ্যামাদাস সেন, ফয়ভুল্ল! 
ময়নামতীর গান £ ম্ৃকুর মামুদ 
শিবায়ন £ রামেশ্বর চক্রবর্তা 
অস্সদামজল £ ভারতচন্দ্র 
কালিকামঙজল : রামপ্রসাদ সেন 


মহারাষ্ট্র পুরাণ : গঙ্গারাম 


উনব্বিংশ শতক ৪ প্রথমার্ধ 

লোক ও জন-সাহ্ছিত্য £ [ কবি পাঁচালী, যাত্র!, তর্জা, আখড়াই, টপ্ল, ঢপ ইত্যাদি ] 
হরু ঠাকুর, এ্টনী ফিরিঙ্গি, রাম বস্থ, দাশরথি রায়, রসিক রায়, 
গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, কৃষ্ককমল গোস্বামী, নিধুবাবু, 
শ্রধর কথক, মধুন্দন কিন্নর, বূপচাদ পক্ষী প্রভৃতি । 

গ্রস্ত নিবন্ধ £ রামরাম বন্থ, মৃত্যুঞ়্ বিষ্ভালংকার, উইলিয়ম কেরী, রাজা 
রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত । 

সাময়িক পত্রিক। : মার্শম্যান, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ঈশ্বর গুপ্ত । 


উনবিংশ শতক £ দ্বিতীক্সার্ধ 


কাব্যপ্রয়াঞ্প £ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুন্দন দত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়» 
নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ছবিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেজ্নাথ সেন, 
গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায়, মানকুমারী বন্থ, 
ছিজেন্ত্রলাল রায় প্রভৃতি । 

পাস্চগ্রচেষ্ট। £ তারাশংকর তর্করত্ব, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রামগতি ভ্যায়রত্ব, 
রাজনারায়ণ বন্থ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাঁষদাস সেন, রাজকুষণ মুখো- 
পাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চক্জনাথ বন, রজনীকান্ত গুধ, কালী প্রসঙ্গ 
ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 


ংল৷ সাহিত্যের কালাঙ্ক্রমিক! ৩১৫ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মীর 
মশারফ হোসেন প্রভৃতি । 

উপন্যাসরচন। : প্যারীটাদ ঘিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ত্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুযদাব, দেবীপ্রসন্প রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ 
বন্থ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, টত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । 


নাট্যনিবন্ধ £ যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত, তাবাচরণ সিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রাম- 
নারায়ণ তর্করত্ব, মধুস্ছদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বন্ধ, 
জ্যোতিবিজ্্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকুষ্ণ রায়» 


অমৃতলাল বস্থ প্রভৃতি । 


বিংশ শভক ৫ প্রথম পাদ 
কাবয্প্রয়াস £ রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, রজনীকান্ত সেন, অত্ুলপ্রসাদ তন, 
প্রিয়স্বদা দেবী, সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্ত্রমোহন বাগচী, চিত্তরঞ্রন দাশ, 
কুমুদরঞ্চন মল্লিক, কালিদান রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কিরণচাদ 
দরবেশ, মোহিতলাল মজুমদাব, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম 


প্রভৃতি । 

গাস্চপ্রচেষ্টী! £ রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্তর- 
ক্থন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ব্রদ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অক্ষয় 
কমার মৈত্রেয়। সখারাম গণেশ দেউন্বর, রামপ্রাণ গুপ্ত, বিজয়াচন্তর 
মজুমদার, ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, প্রমথনাথ চৌধুরী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দেযাপাধ্যায়, 
অতুল গুপ্ত, নলিনীকাস্ত ও, অজিতকুমার চক্রবর্তাঁ, দীনেশচন্দ্র 
সেন প্রভৃতি । 

গাল্স-উপন্যাপ রচনা £ রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর নেন, 
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্তর 
চট্টোপাধ্যায়, বিসৃতিভূষণ ভট্ট, অন্থরূপ! দেবী, নিরুপম৷ দেবী, শৈলবালা। 


৩১৬ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


ঘোষ জায়া, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কালীপগ্রসন্ন দাশগুপ্ত, মাণিক ভট্রাচাধ, 

নরেশ সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বন্থ, জগদীশ গুধ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, ধূর্জটিপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়» প্রেমেন্ত্র মিত্র প্রভৃতি । 

নাট্যবিবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রনাদ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় হরিপদ চ্ট্রোপাধ্যায়। মনোমোহন রায়, অপরেশ- 

চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতি। 


[ কালানুক্রমিকাটি স্থলরেখায় টান! হইয়াছে ॥ রবীন্দ্রনাথ, মধুসুদন ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া কাব্য- 
প্রযাস ও নাট্যনিবন্ধািতে কাহারে! নাম দ্বিকন্ত হয নাই । অনেকেই একমঙ্গে গদ্য, কবিতা, নাটক 
রচন। করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মুখ্য পরিচয অনুসরণ করিয! স্ভাহাদ্দিগকে শ্রেণীবদ্ধ কর! হইযাছে। 
বিংশশতকের প্রথম চল্লিশ বৎসর অতিক্রম কর! হয নাই এবং ইহার মধ্যেও সকলের নাম অন্তভুকক্ত করা 


সম্ভব হয নাই।] 


কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ 


১১৯৯-_বঙ্ধে তুকাঁ আক্রমণ 

১৪৮৬- শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব 
১৫৩৩--শ্রচৈতন্তদেবের তিরোভাব 
১৭৫«-_পলাশীর যুদ্ধ 

১৮০০--ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা 

১৮০১-_ প্রতাপাদ্িত্যচরিত্র- রামরাম বস্থু 
১৮১৫-ব্োোস্তপার_ রামমোহন রায় 
১৮১৭-_হিন্দু কলেজ স্থাপন 

১৮১৮_সমাচার দর্পণ-- প্রথম বাংল! সংবাদপত্র 
১৮২১--সম্বাদকৌমুপী-_-রামমোহন রায় 

১৮৩১- সংবাদপ্রভাকর- ঈশ্বর গুপ্ত 
১৮৪৮-_বাঙ্গালার ইতিহাস--ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্তাসাগর 
১৮৫৬বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন 
১৮৫৭--সিপাহীবিপ্রোহ £ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রতিষ্ঠ। 
১৮৫৮-_আলালের ঘরের ছুলাল--টেকঠাদ 
১৮৬০-_নীলদর্পণ--দীনবন্ধু মিত্র 
১৮৬১__মেঘনাদ বধ-_মধুন্থুদন 

১৮৬২-_হতোম প্যাচার নক্মা-কালীপ্রসন্ন সিংহ 
১৮৬৫-_দুর্গেশনন্িনী--বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৬৮ হিন্দুমেল। 

১৮৭২-_-বঙ্গদর্শন 

১৮৭২--ম্বর্ণলতা-_তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
১৮৭৫-_বৃত্রনংহার- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৭৬-_কৃষ্ণকাস্তের উইল-_বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৭৯-_সারদামঙ্গল--বিহারীলাল চক্রবততী 
১৮৮২--আনন্দমমঠ-_বন্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৮৩-_ইলবার্ট বিল আন্দোলন / 
১৮৮৫-_জাতীয় কংগ্রেস গ্রতিষ্ঠ 


৩১৮ 


ংলা সাহিত্যের বিকাশের ধার 


১৮৮৭--টরবতক--নবীনচন্দ্র সেন 

১৮৮৯--প্রফু--গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

১৮৯৩ কুরুক্ষেন্্র-_নবীনচন্দ্র সেন 

১৮৯৪-_-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রতিষ্ঠ। 

১৮৯৬-_প্রভাস-_নবীনচন্দ্র সেন 

১৯০৪-_সন্ধ্য ( সংবাদপত্র )-_ব্রহ্ষবান্ধব উপাধ্যায় 

১৯০৫-_বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন £ সথুরেন্দ্রনাথ 

১৯০৬--যুগান্তর ( সংবাদপত্র )ঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত 

১৯০৭--বাংলায় বিপ্লববাদের আবির্ভাব £ অরবিন্দ ও বিপিন পাল 

১৯০৮-_ক্ষুদিরামের ফাসি 

১৯০৯--গোরা-_ববীন্দ্রনাথ 

১৯১০-___গীতাগ্তলি--রবীন্দ্রনাথ ৃঁ 

১৯১১-_ছুই বঙ্গের মিলন এবং বিহার, উড়িস্যা ও আসাম প্রদেশ তৃষ্টি ঃ 
ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত 

১৯১২-__সাজাহান-ছিজেন্দ্রলাল রায় 

১৯১৩-_রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুবস্কার লাভ 

১৯১৪-_ প্রথম মহাযুদ্ধ ও ভারতে জাতীয় জাগরণ 
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ত্রিধারা-_চন্দ্রনাথ বন ২২৭ 
ত্রিষামা-_যতীন্দ্রনাথ ২৯৫ 
ত্রিষষ্টিগড ৫৩ 
ছা 

দক্ষ ৫৬ 
দক্ষিণা-জাতি ১৭ ৩ 
দত্া- শরৎ্চন্জর ১৮২, ১৮৩ 
দশমহাবিস্তা_হেমচন্দ্র ২১১ 
দন্য ১ 
দাক্ষিণাত্য ৬৮, ৭৫ 
দাশখও ২৪, ৩০) ১২৯ 
দবামুন্য। গ্রাম রি 
দামোদর শদ ৫২ 
দাশরথি রায় ৯১ ৯৫, ১৩৪ 
দাস ১ 
দিলী ৮৭, ১৪৪ 


৩২৬ 
দীন চণ্ডীদাস ৮২ 
দীনবন্ধু মিত্র ১৪০-১৪৩, ১৪৭ 
দীনেশচন্দ্র সেন ৬২ 
ছুইবোন- রবীন্দ্রনাথ ২৫২৪ ২৫৬ 
£খী শ্যামদাস ণ১ 
ভুর্গ ২৯। ৯১, ৯৭ 
ছুর্গাপুজ। ২, 
ছুর্গামঙ্গল ৪৭ 
ছর্গেশনন্দিনী__বক্ষিমচঞ্জ ১৫২, ১৫৩, ১৫৪ 
দুর্লভ মল্লিক ৯৭ 
দেওয়ান রঘুশাথ ৯১ 
দেনাপাওন-্শর ৎচন্্ ১৮২ 
দেবখও্ ৪৩ 
দেবদাস- শরৎচন্দ্র ১৮৬ 
দেবী চৌধুরানী--বহ্কিমচত্্র ১৫২, ১৬০, ১৬১ 
দেবীসুত্ত ৮৮ 
দেবেস্রীপাথ ঠাকুর, মহবি. ১১৮, ১২৪, ১২৫, 
২১৯, ২২০ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ২১৩, ২১৪, ৩০৩ 
দেশী ও বিলাতী-_ প্রভাত মুখে! ১৭১ 
দেহতত্ব ৯৩ 
দোম এণ্টনিয়ে| ১০৯ 
দোলনটাপা--নজকল ৩০৭ 
দ্রাবিড় ১, দ্রাবিড়গোষ্ঠী ৫; দ্রাবিড়বর্গ ২; 
দ্রাবিডীয় গোনী ৩; জাঁবিড়ীয 
ভাষা-গোঠী ৩ 
দ্বিজ জনার্দন ৪৭ 
দ্বিজ বংশী, বংশী দাস ৪৫, ৬২ 
দ্বিজ মাধব ৪৭, ৫০, ৭১ 
দ্বিজ রামচন্দ্র ৫৩ 
ছ্বিজ রামদেব . ৪৭, ৪৯, ৭১ 
স্বিজ লক ৬২ 
দ্বিজ শঙ্কর ৫৭ 


স্বজ হরিরাস ৪৭ 


বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১২, ২২৮ 
দ্বিজেন্্লাল রায় ১৪৪৪ ১৪৫, ১৪৭, 
১৪৮, ২৮৮৯ ২৯০ 
ধ 
ধনপতি ৪৬, ৪৭ 
ধন্বস্তরি ৪৩ 
ধ্মকেতু ব্যাধ ৪৬ 
ধর্ম, ধর্মঠাকুর ২১, ৩৭, ৩৯, ৫০, ৫১, ৫৬ 
ধর্মমঙ্গল ৪২, ৫১ , ধন্নমঙ্গলশ্্ঘনরাম ৮ 
এসতব-_বন্বিমচন্দ্র ২০৪, ২২৩ 
ধর্ননীতি-_অক্ষষ' দন্ত ২১০ 
ধামালীপদ ৮০ 
ধূমঘ!ট ১১১০ 
নন 

নজকল হসলাম ৯১, ২৮৯, ৩*৩-৩০৫, ৩০৮ 
নটপেটিক। ১২৮ 
নগির পুলা-_রবীন্দ্রনাথ ২৬৬ 
নদী ৫৪ 
নন্দকুম।র, মহারাজা ৯১, ১০৭ 
নন্দ রাষ ৯৫ 
নন্দনতত্ত ২৯২ 
ননকৃষঃ দেব, মহারাজ! ১০৭, ১৩২ 
নবঞাতক- রবীন্দ্রনাথ ১৪৩ 


নব্্গীপ ৬০, ৬৭, ৭৪, ৮০ 5 নবদ্বীপ-লীল1 ৭৮ 


নববাবুবিলাস ১২১, ১২২৭ ১৫০ 
নববিবিবিলাস ১২১ 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

( 'ভুবনমোহিনী দেৰী' ) ২১৩ 


ন্বীনচন্দ্র সেন ২০৪-২০৬, ২০৮-২১২, 

২১৪, ২২৯, ২৮৭ 
নবীন তপশ্থিনী-- দীনবন্ধু ১৪২ 
নবীন সন্যাসী-প্রভাত মুখে! ১৬৭, ১৬৮ 
নব্য ভারত ২২৯ 
নরকবাস-_রবীন্দ্রনাথ ২৬৬ 


শব্দনথচ) 


নরখও্ ৪৩ 
নরনারাধণ-_ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৪৭ 
নর[সংহ ওঝা ৫৯ 
নরদিংহ বন ৫২ 
নরহরি চক্রবতা ৯ 
নরহরি ঠাকুর ৭০ 
নরহর সরকার ৯, ৭৮, ৭৯ 
নরোম দান ০০ 
নসির নামুদ ৮৬ 
নাথগীতিক। ৯৮; নাথধনা ৪3 
নাথ সাহিত্য ৯৬ 
নানাচিস্তা- ছ্িজেন্দ্র ঠাকুণ ২২৮ 
নানাপ্রবন্থ- রাজকুষ্:মুখে।, ২২৬ 
শারদ ৫৭ 
শারাবণ ত্২ 
নারাধণ দেব ৪৪ 
নিগগণ্ঠ নাহপুন্ত ৪ 
নিতাই, নিত্যানন্দ ৭০১ ৭ 
নিতাই বৈরাগী ৯৫ 
নিত্যানন্দ আচাঘ ৬২ 
নিত্যানন্দ দাস ৬৩ 
নিমাই ৬৭, শিমাই-সন্যান ১৩০ 
নিগ্রস্থ জ্ঞাহ্‌কপুত্র ৪ 
নিশাপ্তিক।__যতীন্দরনাথ ২৯৫ 
নিসগসন্দর্শন__-বিহারীলাল ২০১ 
নীলদর্পণ___দীনবন্ধু ১৪০, ১৪২ 
নীলাচল ৬৮, নীলাচল-লীল। ৭৪ 
নূরজাহান-1দঘ্জেন্দ্রলাল ১৪৫ 
নেপাল ১৩১ 
নৈবেছা- রবীন্দ্রনাথ ২৩৯ 
নেরাত। ১৩ 
নৌকাখণ্ড ২৪, ৩১, ১২৯ 
নৌকাডুবি_-রবীন্দ্রনাথ ২৪৯, ২৫৯ 
৬৭.৬৮ 


স্যায়শান্গের টীকা 


২১ ও 
পপ 

পঞ্চতন্্র ১৫৬ 
পঞ্চভৃত-_রবীন্দ্রনাথ ৭৭ 
পথ্শানন কমকার ১১৫ 
পণ্ডিত মশাই-শর তন্ত্র ১৭৪ 
পতধার1- রবীন্দ্রনাথ ২৭৮ 
পত্রপুচ--রবান্জনাথ ২৮৫ 
পথের দাবা__ শর চন্দ্র ১৮৫ 
পদরগাক্জ ৮২ 
পদ্রসসাগর ৮২ 
পদাবলা ৯, ৭১, ৭৭-৭৯ ৮২; পদাবলী-- 

বিদ্যাপতি ৯, ২৯, ৬৬ পদাবলী- 


সাহত্য ২৮, ২৯, শ৭-৮২, ১৩০১ ১৩ 


পদামৃতসমুদ্র ৮২ 
পদুন! ৯৭, ১০০ 
পদ্মলোচন ৯৪ 
পদ্মানদা ১৫১ ৫৯ 
প্পিমাবতী- মধুহদন ১৩৭, ১৩৮ 
পদ্মিনী উপাখ্যান- রঙ্গলাল ১৯০ 
পরকীযা তশ্ব ৮৮, ৯৪ 7 পরকীধ। প্রেম ৮১ 
পরমাশন্দ গুপ্ত ৭৮৮ 
পরাগলী মহাভারত ৬২ 
পতুগীজ (ভাষা ) ১০ 
পলা শীর যুদ্ধ ৫৪, ৫৬, ১০৬ 
পলাশীর, যুদ্ধ নবী নচন্ত্র ২১০ 
পলীসমাজ- শরৎচন্দ্র ১৮০, ১৮৫ 
পশ্চিমবঙ্গ ৪ 
পশ্চিমোদয ৫১ 
পাঁচালী-গীত ৭৫, ৯১১ ৯৫১ ১০১৭ ১৯৪) 
পাচালী-দাশরথি ৯১, ১৩৪3 
পাচালী--বিজয়.গুপ্ত ৪৪ 
পাঠান-আমল ৬৪ 
পাগুবগৌরব__গিরিশচন্ত্র ১৪৭ 
পার্বতী ৫০০ ৬) ৫৭, ৫৮ 


৩২০ 
পাল-রাজত ১৩ 
পালামৌ--সগ্রীবচন্ত্ ২২৭ 
পুগু, ১৩, পুণ্ড নগর ৫ 
পুরাণ ১৯, ২২৪ ৫৩, ৭২, ১৪৬, ২১৫৪ ২৩১ 
পুরীধাম ৬৮ 
পৃকষপনরীক্ষা-_বিগ্ভাপতি ৯, ২৯ 
পুবষপরীন্ষা--হরপ্রসাদ রায় ১১৩ 
পূরবী- রবীন্দ্রনাথ ২৪০ ২৪১ 
পূর্ববঙ্গ ৪৪, ৪৫, ৫৯ ) পূর্ববঙ্গগীতিকা ১০৩ 
পূর্বরাগ ২৯ 
পুবী উপভাবা ১০ 
পৃবী হিন্দী ৯ 
পেটার শ্মিট (2267 95০12700590) ২ 
পেঁড়ো গ্রাম (হাওডা ) ৫৪ 
পোপ ২৯৪ 
পৌও বধন ৩ 
পৌরাণিক দেবদেবী ৩৮ 
প্যাটিসন ২০৯ 
প্যারাডাইস লস্ট ২০৯ 
প্যারীচাদ মিত্র ১১৬, ১২০৪ ১২৬ 
প্রকৃতির প্রতিশোধ--রবীন্দ্রনাথ ২৬৬, ২৬৭ 
প্রজাপতির নির্বন্ধ- রবীন্দ্রনাথ ২৬৬ 


প্রতাপাদ্িত্য ৫৪, ১১৩ $ প্রতাপাদিত্য (নাটক) 


_ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৪৫; প্রতাপাদিত্য- 
চরিত্রস্-রামরাম বস ১১০, ১১২ 
প্রফুল্র--গিরিশচন্দ্ ১৪৮ 
প্রবন্ধপুস্তক- _বঙ্কিমচন্্র ২২২ 
প্রবন্ধমালা-_দ্বিজেন্ত্র ঠাকুর ২২৮ 
প্রবোধচন্দ্রিকা- ৃত্যুঞ্জয ১১০৭ ১১৩ 
প্রব্রজ ৪ 
গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬৭, ১৬৯-১৭১, 
১৭৩, ১৭৪ 

প্রভাতসঙ্গীত- "রবীন্দ্রনাথ ২৩৮, ২৪৮ 
প্রভাস--্নবীনচজ্ ২০৪, ২০৮, ২০৯ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 


প্রমথ চৌধুরী ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৮৯ 
প্রাচীন সাহিত্য- রবীন্দ্রনাথ ২৭৭, ২৮০ 
প্রান্তিক (ভাব) ১৬ 
প্রান্তিক- রবীন্দ্রনাথ ২৪৩, ২৪৪ 
প্রাবশ্চিত্- রবীন্দ্রনাথ ২৬৬ 
প্রেমতত্ব ৮১) প্রেমধ্ন ৬৬৪ ৭০৪ 

৭১০ ৭৮ 3 প্রেমলীণ। ৮০১ ৮৮ 

ফ 

ফণিননসা- _নজকল ৩০৭ 
ফরালী ১০) ফরাসী বিপ্লব ২৮৪ 
ফারলী, ফাসা ১০০ ৫৫, ১১০, 

১১২, ১১৩, ফাস সাহিত্য ৫৫ 
সাল্যশী- রবীন্দ্রনাথ ২৭৩ 
ফুলিয! ৫৯১ ৬৯ 
ফুলরা ৪০, ৪৬, ৪৮ ) ফুলরার 

ছুঃখের বারমাস্ত| ৪৮ 
ফুলশ্রী। (বরিশাল ) ৪৪ 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১০৭, ১১০৪ ১১৫ 


বংশীদাস, দ্বিজ বংশী ৪৫৪ ৬২ 
ংশাবদন ৭৮ 
বগুড়া জেলা রণ 
বন্ধিম, বক্ষিমচন্দ্র, বস্থিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২১, 
১৫১-১৫৪ ১৫৭, ১৫৯) ১৬০, ১৬২, ১৬৩ 
১৭৫০ ১৮৬, ২০৪ ২২১, ২২৩, ২২৬,২২৭, 
২২৯, ২৩৩, ২৩৭৭ ২৮৩ ২৯২৪ ৩০ ১৪ ৩০২, 


৩০৪ ) বস্ধিম-গোষ্ঠী ২২৮ ; বন্ধিম-যুগ ২২৮ 


বঙ্গ, বঙ্গদেশ ১৭ ৩, ২৮ 
বঙ্গদর্শন ২২৬ 
বঙ্গনারী- দ্বিজেন্দ্রলাল ১৪৮ 
বঙ্গবিজেতাস্্রমেশ দত্ত ১৬৩ 


শব্দস্থচী 


বঙ্গসাহিতো নাটকের ধার! 


_বৈদ্যনাথ শীল ১৩০ 
বঙগহন্দরী--(বহারীলাল ২৯১, ২০২, ২০৪ 
বঙ্গাঃ ২; বঙ্গাল ২; বঙ্গাল। ও ; 

বঙ্গালী ৩;  বঙ্গালী উপভাষা! ৮, ১০ 
বজজ ভূমি ৪ 
বডাই নুড়ী, বডাঘি ২২, ২৬, ২৭, ১২৯ 
বড, চশ্তীদাস ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৬, 

২৭, ২৯) ৬৬। ৭৭ 
বণক-থও ৪৬ 
বাত্রশ সিংহাসন ১১০* ১২৩ 
বনবাণী- রবীন্দ্রনাথ ২৮৫ 
বরদা ৫৩ 
বরদাবাটি পরগণা! (মেদিনীপুর ) ৫৭ 
বরিশাল জেলা ৪৪ 
বকণ।- ক্ষারোদ প্রসাদ ১৪৮ 
বরেন্দ্ী ৮ 
ব্গা-আক্রমণ ১০৫ 
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বর্ধমান জেলা ৪৫, ৪৭, ৫১, ৫২, ৬৩ ) বর্ধমান 


পুরী ৪, বর্ধনানাধিপতি কাতিচন্দ্র ৫২ 
বলরাম কবিকংকণ ৪৭ 
বলরাম দাস ৯১ ৭৯১ ৮০১ ৮৪ 


বলাকা-- রবীন্দ্রনাথ 


বলিদান-_-গিরিশচন্দ্র ১৪৮ 
বসিরহাট মহকুমা! ৪৪ 
বাইরন ২২৮ 
বাউল গান ৯৩, ৯৪ 
বনুবিবাহ্-বিষয়ক প্রস্তাব-__বিদ্যাসাগর ২১৯ 
বাকুড| রায় ৪৮, ৪৯ 


বাঙল!. বাংল।, বাঙ্গালা ৩-৫, ২৮; বাঙালী 


“বাঙালী: ( চর্যাপদ ), বাঙ্গালী ৩, ৬, ৫১ 
বাংল! প্রাচীন সাহিত্যের কালক্রম 
_ প্রস্থখময় মুখোপাধ্যায় ২৯ 


৩২৭) 

ংলা বৈধুব সাহিত্য ২৮ 
বাঙ্গালার ইতিহাস--রাজকৃ্ণ মুখো* ২২৭ 
বাণেখর ৪৫ 
বান। ৫৩ 
বারমান্য। ৪৩) ৪৮ 
বার্ক ২৮৭ 
বালি ৬১ 


বাল্মীকি ৬*, ৬৫, ১৯২-১৯৪ ; বাল্মীকি রাঁমাণ 
৬০ ; বাল্মীকিপ্রতিভা- রবীন্দ্রনাথ ২৬৬,২৬৭ 


বাল্যলীল! ৮০৯ ৮২ 
বাসলী ২৫, ২৭ 
বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্দন্ধবিচার 
স্্অন্গয দত্ত ২১৮ 
বিচিত্র প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথ ২৭৭॥ ২৫ 
বিজয গুপ্ত ৮ ৪২, ৪9 
বিজ্ঞানরহস্ঠ-_বহ্থিমচন্দ্ ২২২ 
বিজধাগান ৯১৭ ১০৩ 
বিদগ্ধ মাধব ১২৯ 
বিদায় অভিশাপ- রবীন্দ্রনাথ ২৬৬ 
বিদ্যা ৫৪ 


বিছ্যাপতি, বিদ্যাপতি ঠাকুর, ৯, ১৯, ২৮-৩৬, ৬০, 
৬৬, ৭৭, ৭৯১ ১০৪ ১৯৮ ২৪৭? ২৯৬ ২৯৮৪ 
৩১১ , বিগ্যাপতির পদাবলী ৯, ২৯, ৬৬ 

বিদ্যাসাগর 
বিদ্যাসাগরী ভাষ! 

বিগ্যানুন্দর-কালিকামঙ্জল ৫৪ ; খিগ্যানুম্বর-উপা- 
খ্যান ৫৪ ; বিদ্যান্ুন্দর-কাহিন্ী ১৩১, ১৮৭ 


১২০, ১২১৭ ১৩৬, ১৪২, ২৩২ 


১২০, ১২১ 


বিধবাবিবাহ-বিষষক-প্রস্তাব-__বিদ্যাসাগর ১১৯, 

১২৬, ২১৯ 
বিপ্রদাস পিপ্ললাই €পিপিলাই ) ৮* ৪৪ 
বিবাহবিভ্রাট--অমৃতলাল , ১৪৮ 
বিবিধ কবিত।-_-হেমচন্দ্র ২১১ 


বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ও ২য়--বস্থিমচন্ত্র ২২২, ২২৩ 


বিবিধ প্রবন্ধ--ভূদেব ২২ 


৩৩৩ 

বিবিধ সমালোচনা-বঙ্ছি'মচন্দ্র ২২২ 
বিবেকানন্দ, স্বামী ২৩০ 
বিষে-পাগল। বুডো-_দীনবন্ধু ১৪২ 
৷ বিরহ দ্বজেন্রলাল ১৪৮ 
বিরাজ বৌস্্শরৎচন্দ্ ১৮০ 
বিবমঙ্গল-_গিরিশচন্্ ১৪৭ 
বিশ্বকণ। ৫৬ 
বিশ্বস্তর মিশ্র ৬৭ 
বিষবৃক্ষ_ বান্কমচন্্ ১৩২৭ ১৭০ 
বিষ্দ/স আচাষ ৭১ 
বিফু প্রি! দেবী ৬৮ 
বিসঙঞন- _রখীন্দ্রনাথ ১৬৬, ২৬৯ 
বন্গরণা--মোহিতণানল 3৪ 


২০০-২০২, ২০৯, ২১০ 


বিহাালাল চক্রবশা 


৬১৩১ ২২৭৯১ ২৮৩১ ৩০ 5 


বার্গবল হ ৩৪ 
” বারাঙগনা কাব্য-_মধুহ্দশ ১০৬, ১৯৭ 
বারেশ্বর পাড়ে ২২৮, ২২৭ 
“ বুড়ো শা(লকের ঘাড়ে গে মধুনুদন ১৩৭ 
বু্ধানাচক ১৫৭ ১২৮ 
বৃত্রনংহাত্র_ হেমচত্র ২০৬, ২০৭ 


৭৪ ৬৮৪ ৭০৪ ১০৯ 


বৃন্দাবন, বৃন্দাবন ধাম 


৯৮ ৮ বুন্দাবন-সাল। ৭৮৪ 4৭৯, ৮৭ 
বৃন্নাণন্দাস ৪) ৭৫ 
বদ ১১৪ 4২) ২৩১ 
বেনের মেয়ে-_হরপ্রসাধ শাখা ২২৮ 
বেহুল। ৪০, ৬৩৯ ১৩১ 
বৈকুণ্ঠের খাত।-_রবান্্রনাথ ২৬৬ 
বোঁদক ধন ৩৮৪ ৭৯, ৮৩, ৮৮৪ ৯৩ 
বৈদ্ধানাথ শাল ১৩০ 


বৈষ্ব কাঁবতা ** 7; বৈষ্বতত্ব ৭৭ , খেঝব- 
পদকর্ত ২৭৯; বেক্ব পদাবলী ২২, ২৮১ 
২৯১ ৫০? ৬০৮ ৭৭) ৮৯) ৪০৪ ৯৪9 ১৩৪৪ 


১৮৭, ১৯৮, ২০০ ২৩৫7; বৈষ্ব ভাব- 


বাংল সাহিত্যের বিকাশের ধার 


সাধনা ২৯, ৮* 2 বেঞ্চব (রসশান্ত্র ৭৭, 


বৈষুব শাস্ত্র ২) বৈষধৰ সাধন 
৯৪, ১৩৩৪ বৈষুব সাহিত্য ২৮ 
ঝেধিচিত্ত ১৩ 
বোধোদয-_বিদ্যাস।গর ১১৯। ২১৭ 
খোলান গান ৯৩ 
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট-_রবীন্দ্রনাথ ২৮ 


বৌদ্ধ *৩; বৌদ্ধ জাতক ১৫০, ২১৮ , খৌদ্ব- 
তত্ব ১৬, বৌদ্ধ আন্ত্রকতা ১৪ 7 বৌদ- 
তাস্ত্রক ধন ১৩) বৌদ্ধধর্ন ৩ ১ বৌদ্ব- 
মতবাদ ১০৩, বৌদ্ধ সহাঁজধাথান ১২ 
ব্রজপুরীণ, ব্রগপুরীঘ ৬, ৯? ব্রজবু।ল ন* ১০, 


পজ 2 ব্রজবুলি সাহিত্য ৮৯৪২৮ 
এরজ রা ন্‌. 
ত্রাত্য, শ্রাত্য 'নাক্রয় 
ত্রাঙ্মণ-রোমান ক্যাথালক সংনাণ ১০ 


»১১৪ ১২৪ 


এন শসেববিরামমোতশ 


ভ 
ভাক্তবাণ ২১, ৭৭১ ৮ 
ভাক্তরসানৃ হাসু ৭ 
ভদ্রাজুন-__ তারাচণ*শিক্দার ১৩৬ 
ভবানন্দ ৫ * 
শখানাচরণ বন্দ্যোপাধ)াথ ১১৬ ১২২৭ ২২৮ 
ভবানা দান ৬২৯ ৯৭ 
ভ[1ওয়ল (ঢাক1) ১৪ 
ভাগবত ২৪ ৬৫৯ ৭১৭ ২১৫) ভাগব৩- 


লালা ৬৯৪ ভাগবতের টাকা ২3 
ভাগীরথা ৫১ 
ভাটিখাগা গান ৯৩, ৯৩ 
ভাড়, দত্ত ৪৬ 

৩৬ 


ভানুমতা চিত্তবিলাস-_হরচজ ঘোষ 
ভানুসিংহের পত্রাবলা__রবীন্দ্রনাথ ২২৮, ২৮৪ 


ভাবসন্মিলন ২৯ ; ভাবসশ্মিলনের পদ ৩০, ৩১ 


শব্দস্থচী 


ভারতচক্ ৪৩, ৫৩-৫৬, ৯০৭ ১০৪৭ ১৮৭, ২৯৪ 


ভারত-পাচালী ১৩৬ 
ভারতবিলাপ--গোবিন্দ রাষ ২১৩ 
ভারতব্ধাষ উপাসকসম্প্রদায়-্-অক্ষয় দত্ত ২১৩ 
ভাজিল ১৯২ 
ভাপান ৪ ৫ 
ভীম ৫৬ 
ভীমসেন রায মণ 
ভুবনমোহিনী দেবী ( নবীনচন্দ্র মুখো ) ২১৩ 
ভুরশুট পরগণ। ( হাওড। ) ৫১ 
ভুলুয! ( মালদহ ) ৮৭ 
ভ্রহনকুপাদ, সিদ্ধাচাষ ১৩ 
ভুদেব মুখোপাধ!ষ ২২০, ৯২১ 
ভোলপুরিযা, ভোজপুরী (ভাষা) 5 
ভোলানাথ ০২, ৫৭ 
- 

মগধ ১৫ 
মগহী ৬ 
মঙ্গলকাব্যা ২১, ৩৭-১২৭ ৪৭7 ৩৮৪ ৫৩১ ৫১, 

৫৭, ৭১৭৮১১৮৭৮৯৪ ৯2১ ১০৩৮ ১১০৯ ১৮৭ 
নঙ্গলচণ্ডী ৫৩ 
মণান্দ্রমোহন বঙ্ ১৭, ৬২ 
মধুহ্দন, মধুতুদন দত্ত ৫৬, ১৩৫৪ ১৩৭-১৪০৪ 
৯ ১৫১, ১৯০-১৯৪৪ ১৯৮-২০ ০৪ 


২০৪-২০৭, ২১১, ৩০ ১-৩০৩ 


মধ্যলীলা ৬৮ 
মধ্য ৮১ ১০ 
মন-খের ২ 
মনস। ২১) ৩৭, ৩৯১ ৪৩১ ৪৪৭ ৮৯১ ১৩০ 9 
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মনোমোহন বহু 

ময়নাপুর ৫০ 


ময়নামতী ৯৬-১০৬ 


৪৩৪ 
৮০ ৪৯৭ ৬২, ৮৯ 


১৪৭ 


৩৩১ 

মহূর ভট ৫ 
মরীচিকা, মক্মায়া, মরুশিখা-_যতীন্দ্রনাথ ২৯৪ 
মহাঙ্জন পদকর্ত! ২৮ 
মহাদেব ৫৫ 
মহাপ্রভৃ ৭৩, ৭৫ 
মহাভারত ৩, ৫২৪ ৬২-৬৫৪ ১০৩ ১৩১, 
১৫০, ১৯৩) ২০৮, ২০৯, ২১৫, ২৪৬, 


২৬৩ , মহাভারত কাশীরাম দাস ৮. ৬৩ 


মহাভারতা-_ যতীন্দ্র বাগচী ২৮৮ 
মহামদ ৫০, ৫১ 
ম্হানায। ৯১ 
নহাযান বৌদ্ধ র্‌ 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাধস্ত চরিত্রম্‌-_রাজীবলেচন 

মুখোপাধ্যায ১১০, ১১২ 
মহাছথ ১১০ ১২ 
মহাস্থানগড-শিলালিপি ৫ 
মহিলাকাব্য- ন্ুরেন্্রনাথ ২১৩ 
নহযা_-সবীন্দ্রনাথ ২৪৪ 
মাগঘ। ৬, মাগধী প্রাকৃত ৪ 
মাণক গাঙ্গুলী ৮ 
মা।ণক দত্ত ৪৭ 
মাতৃতগ্রা ৮৮, ম/তৃশাক্ত ৮৮, ৮৯) ৯৯ 
মাধব আচাধ ৭১ 
মাধব ঘোব ৭ 
মাধবীাকস্কণ--রমেশ দত ১৬৩-১৬৫ 
মানকুমারী বন ২১৫ 
মানসংহ ৪৭, ৫৪, ৮৭ 
মাননিংহ-অন্্পূর্ণামঙল ৫৪. 
মানসী--রবীন্দ্রনাথ ২৩৮, ২৫৮ 
মামু সরিপ ৪৭ 
সায়ার থেল।-_-রবান্দ্রনথ ২৬৬, ২৬৭ 
মারফতী গান ৯৩১৯৪ 
মার্কতেয় চত্তী ৮৯ 
মার্চে অব ভিনিস ১৩৫ 


০৩২ 
মালঝ-_রবীন্দ্রনাথ ২৫২, ২৫৬ 
মালদহ ৪৭ 
মালাধর বহু, গুণরাজ খান ৮) ১১, ৭১ 
মালিনী (কৃত্তিবাস-জননী ) ৫৯ 
মালিনী--রবীক্ নাথ ২৬৬ ২৬৯ 
মিঁখলা বীর 
মিল্টন ২০৯ 
মিশ্র প্রাকৃত ৫ 
মীনচেতন, মীনমাথ ৯৬। ৮৯ 


মীরকাশেম--গিরি চক্র 


মুকুন্দরাম, মুকুন্দরাম চক্রবর্ণী, কবিকঙ্কণ 

৮, ৪১৪২৭ ৪২৭ ৪৭ ৪৮ ৫০১ ৮৭১ ২৯৪ 
মুক্তধার1-_রবীন্দ্রনাথ ২৬৬, ২৭৩ 
মুক্তারাম সেন 8৭ 
মুচিরাম গুডের জীবনচরিত-_বক্ষিমচন্রর ২২২ 
মুণ্ডা, মুণ্ডাগোষ্ঠী ১-৪ 
মুদ্রাষস্ত্রের প্রবর্তন ১০৯, ১১৩, ১১৪ 
মুরশিদকুলি খা ৮৯, ১০৪, ১০৫ 
মুবশিদী গান ৯৪ 
মুরারি গুপ্ত ৭৩, ৭9, ৭৮ 
মুদলমন-বিজয ২০, ২১ 
মুসলমান বৈষ্ণব কবি ৮৩ 
মুগলুব কাব্য ৪৭ 
মৃণালেনী- বঙ্কিমচন্দ্র ১৫২, ১৫৪ 


মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১১-১১৪, ১১৯, ১২১-১২৩ 


মেঘডন্বুর ৪১ 
মেঘপুত ৩০৪ ২৪৬ 
মেঘন|দবধ-_মধুহদন ১৯৩-১৯৬৪ ২০৬, ২০৭ 
মেদিনীপুর জেলা ৪৮, ৫৭ 
মেন্ি ওয়াটলি মণ্টাগু, লেডি ২৮৪ 
মৈথিলী ৬, ৯, ২৮ 
মৈমনসিংহ ৪৪, 8৫ 
মৈমনসিংহ ( ময়মনসিংহ ) গীতিকা ৬২, ১০৩, 

২১৫ 


বাংল! সাহিত্যের বিকাশে ধারা 


মোগল দরবার ১০৪ ; মোগল শাসন ৮৭ 
মোগল মাস্্রাজ্য 


মোপাসা ১৭২ 
মোহিতলাল মঙ্গুমদার ২৮৭, ২৮৯, ২৯৭, 
২৯৯৪ ৩০১৪ ৩০ 2১ ৩০ 

ম্যাথই আরন্নন্ড ৩০ ১ 
ম্যু-অঙ ্ 

০] 

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৮৯, ২৯৩-১৯৯, 
৩০৪ ৩৩৫ 

বতীন্্রমোহন ঠাকুর ১৯২ 
বতীন্দ্রমোহন বাগচি ২৮৬, ২৮৮ 
বছুপুর ( মেদিনীপুর ) ৫৭ 
যম রং 
যমুনালহরী-_গোবিন্দ রা ২১৩ 
যাত্রী_ রবীন্দ্রনাথ ২৭৮, ২৭৯ 
যুগলতত্তব রি 
যুগলাস্কুরীয়-_বঙ্ষিমচন্দ্ ১৫২৭ ১৬০ 
বুরোপযাত্রীর ডায়েরি-__রবীন্দ্রনাথ ২৭৭, ৯৭৯ 


যেগেশচন্দ্র গুপ্ত ১5৬ 


যোগাযোগ- রবীন্দ্রনাথ ২৫২, ২৫৪৯ ২৫৫? ২৫৭ 


যোগেশ কাব্য- ঈশানচন্দ্র বন্দেয।, ২১২ 
নোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ৫১-৫২ 
য্যায়সা৷ কি ত্যায়সা__গিরিশচন্দ্ ১৪৮ 
লন 
বংপুর ৯৬ 
রক্তকপবী- রবীন্দ্রনাথ ৯০) ২৬৬, ২৭৩ 
রঘুনন্দন, রধুনন্দন গোস্বামী ৬২ 
রঘুনাথ (বাকুড়া রায়ের পুত্র ) ৪৮ 
রঘুলাথ (ষহাভারতকার ) ৬3 
রঘুনাথ দাপ ৭৬ 


রঘুনাথ, দেওয়ান ৬ 


শব্দস্থচী 


রঘুনাথ ভট্ট ৭০ 
রঘুনাথ ভাগবতাচার্ব ৭১ 
রবুনাথ শিরোমণি, এ টীক! ৬৮ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যযে ১৯৩ 
রজনী---বস্ষিমচন্দ্র ১৫২, ১০৯, ১৮১ 
রঞ্লাবতী ৫৩ 
রতিদেব ৫৭ 
রত্রদ্বীপ ১৬৩৭৭ ১৬৯ 
বতুমাল! ৭৬ 
রত্রাবলী ১৩৫ 
রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ৯, ৯০৪ ৯১, 

৯৭) ১৩২, ১৩৩, ১৫৩ ১৬৩১ ১৭১ ১৭৭9 

১৮৫) ১৮৬, ২১১-২১৩; ২১৫, ২১৬, ২২, 


২২৮, ২৩৩, ২৩৭, ২৪০-২৪২, ২৮৫-২৯৭, 
২৪৯-২৫৪, ২৬১, 
২৭১, ২৭৫-২৮৫% ২৮৭-২৮৯, 


২৯১৬৭ ২৯? ৩১১ ১ রবীন্দ্রকাব্য ২৪১,০৮৬, 
২৪৭, ২৬৫, ২৭৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১৭ ৩৭2 


২ ৫৬-২ ৫৯ সু ৬৩৩-৩ ১৯৪ 


২৯১-১৯৩) 


রমেশচজ দত ১৬৩, ১৬৫ 
রূসেক রা ৯৫ 
বাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় ২২৬, ২২৭ 
পলাজনারায়ণ বন্ধু ২২০ 
রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা__রমেশ দত্ত ১৬৪, ১১৫ 


রাজর্ধি--রবীন্দ্রনাথ ২৪৮, ২৪৯, ২৬৯ 
রাজ(নংহ-_বক্ষিমচ্দর ১৫২, ১৫৪, ১৬৪, ২৮৩ 
রাজা- রবীন্দ্রনাথ ২৬৪, ২৬৬, ২৭০ 
রাজা-ই-ফ্ধরমান ৫৪ 
রাজ। ও রাণীস্প্রবীন্রনাথ ২৬৬, ২৬৮৪ ২৬৯ 
রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র ৫৩, ৫8, ৯০৪ ১০৫১ ১১০ 
রাজা প্রতাপাদিতাচরিত্ররামরাম বন্ধ ১১০* ১১২ 
রাজাবলি_ সৃত্যুঞ্জয ১১০, ১১৩ 
রাজা শিব দিংহ ৩১, ৩৩ 
রাশীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১১০, ১১৩ 
রা ১, ৪, ৫১ রাঢ়-নুক্দ ৪ 

রাট্াপুরী ৪ 3 বাড়ী ৮% ১০ 


২০৩৩ 


রাধা, শ্রীরাধা ২২, ২৩, ২৯, ৩০৭ ৩১, ৮২, ১২৮ 
১২৯, ১৩০৭ ১৯৮ , রাধাকুষ্ঃ ২৩, ২৯, ৩১, 
৭৮৭ ৮২৭ ৮৭৪ ৮৮১ ৯৪, ১২৮৪ ১৩০, ১৩১৭ 
১৩৭, বাধাকুক্প্রেম ২৩, ২৪৭ ৩০, ৭৮১ ৯৩, 
১৩২, ১৩৩, রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীল ২৯, ৩১, 
৮৭, ৮৮ , রাধাকৃফ-লীল ২১, ৬৮, ৭০, 5৭ 


বাধাকাস্ত দেব ১৩৭ 
রাধারাণী- বহ্থিমচন্দ্র ১৫২, ১৬০ 
রাধিকাভাব ৭১ 
বাম ৬১ 
রামকৃষঃ সু 
রামচন্দ্র খান ৬৩ 
রামগবন ৪৩ 
রামদাস আদক ৫২ 


রামনারাযণ তর্করত্ 
রামপ্রসাদ মেন »৯১, ৯২ , রামপ্রসাদী শুর ৯১ 
রাম বস্থ 


রামমোহন বায, রাজা ১০৭, ১১৭, ১১৯-১২২, 
১২৮, ১৩৬, ১৩৭ ২১৮, ২২১ 


১৩৫, ১৩৬ ১৪৭ 


৯৫, ১৩২-১৩৪ 


পানরসাধন ৬২ 
রামরাজা ৫৭ 
রামগান বন ১১০, ১১২, ১১৩ 
বামশংকর দত ৬২ 
রামানন্থ ঘোষ ৬২ 
রামানন্দ বনু ৭৮ 
রামানন্দ ধাত ৪৭ 


রামাযণ ৫২৯ ৬২, ৬৪, ৬৫৪ ১৩১, ১৪৬, ২১৭ , 
পামায়ণ-কৃত্তিবান ২১, ৫৯-৬১, ৬৩, ১০৩, 


র[মায়ণ-চক্দ্রাবতী ৪৫ , ব্রামায়ণ-বাল্সীকি ৬০ 


রামেন্দহন্দর ভ্রবেদী ২৩০-২৩২ 
রামেখ্বর চক্রবত ৮৫ 
বাযগুণাকর ৫৪. 
বাধ রামানন্দ ্ ৭৩ 
রাঘশেখর ( কবিশেখর ) ৭৯ 
রাশিয়ার চিঠি রবীন্দ্রনাথ ২৭৮ ২৭৯ 
রাস্থবুনিংহ ৯৫, ১৩৩ 


৩৩৪ 
কল্সিণীহরণ 

কশদেশ ১৩৫ ; কশবিপ্লব ১৭৯ 
বপক ও রহন্য-্অক্ষয় সরকার ২২৬ 
বাপ গোস্বামী ৭০৪ ৭৭ 
বপরাম চক্রবতা ৫১ 


রৈবতক--নবীনচক্দ্র 


১০৪) ২৩৮৭ ২৩৭ 


রোগশয্যায- রবীন্দ্রনাথ ২৪২, ২৪৪ 
রোমিও-জুলিযেট ১০৫ 
[এ] 
লখাই ৪১ 
লথা ডুমনী ৫২. 
লখীন্দর ৭০৭ ৪৩ 
লঙ্ম্নণ মেন ৩ 
লঙ্্্ী ২২ 


লগ্ৰীদেবী ( ঠৈতন্যদেবের প্রথম! পহী) ৬৮ 


লশ্ব্লীর পরীক্ষা রবীন্ধনাথ ২৬৬ 
লছিমা ৩2 
ললিতমাধব ১২৯ 
লহন। 9৬৪ ৪৯১ 
লাউসেন ৫০, ৫১ 
লালন ফঁকর ৯৪ 
লিপিকা-রবীন্রনাথ ২৮৫ 
লিপিমালা- রামরাম বসু ১০০,১১২ 
লীলাবতী- দীনবন্ধু ১৪২ 
লেবেডেফ, হেরাসিম ১৩৫ 
লোচনদাস 1৫॥ ৭৯ 
লৌহগণ্ডার ৫১ 
ল্যান্ব ২৮৪ 
৮] 

শকুন্তলা-_-কালিদাস ২৮১; "শকুস্তলাতত্‌ 

২২৭ শকুম্তলা--বিদ্াসাথর ১১৯ 
শংকর চক্রবতী, ৫২ 
শর্তিপূজা ৮৭, ১৮৭ 
শবরপাদ ১২, ১৬ 
'শরৎচন্জর চট্োপাধ্যায় ১৭৪-১৭৯, ১৮৩, 


১৮৪, ১৮৬ 


৫৬ * শর্সিউা__মধুশুদন 


বাংলা সাহিতোর বিকাশের ধার! 


১৩৭) ১৩৮ 
শান্ত ৮৮; শাজ্জ গীতি'৯১ : শান্ত দেবদেন 
২৯; শ্াক্তধণ্ন ৭৯; শাক্ত পদাবলী ৮২ 


৮৭-৯০৪ ৯৬। ৯৪৪ ১০৩, ১৮৭, ২১৫ ২৩৫ 
শান্তিনিকেতন- রবীন্দ্রনাথ ২৭৭ 


শান্তিপুর ৬০ 
শারদোৎ্সব- রবীন্দ্রনাথ 
শান্তি কি শান্তি-_গিরিশচন্দ্ 
শিন, শিব ঠাকুর 
শিবমঙ্গল ৫৬ , [(|লাযুন ৫৬, ৫৭ ; শিবাবল 
_অন্দামঙ্গল ৫৪ , শিবের সংসার ৫ 


২৬৬, ১৭২ 
১৪৮ 


২৯, ৩৭, ৫৬-৫৮, ৯৭ 


শির্ধণংহ, রাজ! ৩১, ৩ 
শুণ!প বসন 
শুশ্যতা, শুন্য তাবোর 

শুনুন্দগী__রঙ্গলাল ১: 
শেগ্াপিষ্র ১৩৫, ১৪৭, ১৭৮, ২২৮১ ৩০ 
শেখ ফয়জুল! ৯৭ 
শেপনদাস ৯ 
শেলা ২৮৪ 


শেষ প্রশ্ন --শর ত্চন্দ্র ১৮ড 
শেষরন্গা- ব্রবীন্দ্রনাথ 


শেষের কবিতা_ রবীন্দ্রনাথ 


চর 


২৫২১ ২৫৩, ২৫৫ 


শোখবোধ-_রবীন্দনাথ ২৬৪, ২৬৬ 
শোপেনহওযার ৩০৩ 
শ্যাম ৯১ 
স্ঠাম পণ্ডিত ৫ 
হটামবাজার ১৩৫ 
ছ্যামা, হ্ামাসঙ্গীত ৯১ 
শ্রীঈশ্বর পুরী ৬৮ 
প্রীকরনন্দী ৬২, ৬৩ 
শ্রীকান্ত-_শরৎ্চ্ ১৮৩, ১৮৪ 
শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ। ২৩, ২৬, ৩১০ ৬৩, ৬৪৭ ৬৫ 

৬৭, ৭০-৫২৪ ৮০৪ ৮২ ১২৯ 
গ্রীকষ্ণকীর্তন ৭) ১৯-২৫৪ ২৯৪ ৬৬ ১২৮০১২৯ 
গ্রীকৃষ চৈতন্য ৬৮ 


শবন্থচী 


বকৃষ্দাস গোস্বামী ৭০ 
'্লীকৃষ্ণবিজয ৮, ২১, গ১ 
খকৃষ্মঙ্গল ৭১ 
প্বীথগুগোঠী ৭৯ 
গৌরাঙগদের ৬৭, ৭০ ৭১ 


শ্রীচৈতন্, শ্রীচৈতন্তদেব ৩১, ৪১, ৬০, ৬৩-৬৯, 
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